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এস্পল্লীল্ন্নাদ্যৎ খলু্রন্মসাম্বনন্ম ৩ । 


থমবর্ষ। | বৈশাখ ১৩১৯ সাল | প্রথম লং 


স্কচ্া। 


ইহ জগতে মন্ধুষ্বের যত গ্রকীর বর্তব্য আছে, তন্মধ্যে নিজ শরীর পালন 


নিনিারটী রক্ষ। গ্রবং তাহার উন্নতিসাঁধন সর্বাপেক্ষা প্রধা। 
টিন সম্যক্রূপে এই শরীর রক্ষা করিতে হইলে (অথ 
কুতুব । 


সুস্থ, সবল ও বর্ক্ষম দেহে দীর্ীযু লাভ করিং 
হইলে) প্রত্যেকের শরীরপালন ও শ্রীররক্ষা। সস্বন্থীয় স্বাভাবিক নিয়ুম সক' 
সম্পূর্ণরূপে জাত হওযী ও প্রতিপালন করা আবশ্তাক । 


শরীর অসুস্থ হইলে তাহা আঁরোগ্য করিবার জন্ত সকলেই সাধ্যমত, যদ 


হরির রে করিয়া খাকেন। কেহ ডাক্তার, কেহ কবিরাজ, 

০ কেহ ঝা হাঁকিম ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন, চিকিৎসকের দ্বারা 
চিকিংদিত হইয়। আরোগ্য লাঁভের চে! করেন । : কিন্তু রোগের আক্রমণ হইত. 
শরীরকে. রক্ষ। করিতে প্রায় অনেকেই কোনিরাপ চে বা ধ্ কবেন, না.) 


মং শ্বাচ্ছ্য-সমাচার। 
চরহ, ধারণা,--অনুখ হইলে চিকিৎসা করাইতে হয়, "সুস্থ শরীরকে 
" ব্যস্ত করিতে নাই” । সুস্থ শরীরে যথেচ্ছ পান ভোজন করাই বিধি। এসি 


শরীরপালন সন্বন্বীয় তথ্যসকল অবগত ন! ধাকহি উক্তক্পপ ধারণার একমাত্র 
কারণ। অনেকেই জানেন না যে, রোগ কি প্রবাঁরে 
শরীরে উৎপন্ন হয়, কি প্রকারে সংক্রামক ব্যাদিসমূহ 
বিস্তৃত হয়, কি প্রকাঁরে জল বায়ু দৃষিত হই চা 
উৎপাদন করে। এই সকল বিষয় সম্যক্রূপে অবগত না হওয়ায়, পুলিস, 
ব্যাধিসমূহ বিস্বৃত লাঁভ করে এবং আমরা নিজুক্লুত অনিয়ম বা অনা কাষ্যের 
জন্ত ব্যািগ্রস্ত হইয়া! অনেকেই অশ্ষেবিপ যখণা ভোগ করিছ্া থাকি | 


আ্ৰাক্ছভক্্ে 
অন্নভি্িতন্তক্তা । 


িক্ষিতগণেরও এ পকল বিষয়ের আঁজ্তা অতি অন্ন, এমন কি, বিশববিষ্ঠালয়ের 
উপাঁধিধারী চিকিৎসকের1ও, নিজের, অপরের বা দেশের বাস্থ্যসন্বন্ধে সম্পূর্ণরূপ 
অবগত নহেন। 

আমদের দেশের আঁধকাংশ চিকিৎপক, রক্ষার তথ্যসুকল' 
আধুনিক ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি দের্রে নিত্য গুতন কলেবরে 
সহজসাধ্য ও সরলীকুঙুভাবে সাধারণের [5৩মাধন করিতেছে, তাহা! সমদ্াভাব 
“বা অন্তান্ত কারণ বশত: স্যমক্রূপ অলগত নহেন। সেই জন্য জনসাধারণকে 
উপদেশ দিতে অপারগ । সৌভাগের বিষয় এই বে, আকাল সং বাঁদপত্রাদিতে 
মধ্যে মধ্যে দেশের স্বান্য সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ায় অনেকের স্থস্থ্যতখ শিক্ষা 
বিষয়ে পূর্ববাপেক্ষা আগ্রহ জন্মিতেছে। আমাদের সঙ্ধদয় গভণমেন্টও বিদ্যালয়ে 
শ্বাঙ্্যতত শিক্ষার ব্যবস্থ। করিয়া অশেষ উপকার সাধন করিতেছেন । 


স্স্থন্থব সকল প্রচারের জন্ত চিকিংমকগণের দাঁিস্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। 
ধন্মোপনেষ্টারা মানবের আত্মিক ও মানসিক উন্নতির 

: তর. 
চি ও জন্ত সর্বদা চেষ্টা করেন তাঁহার কেবল পাপী বা. 
দুরাত্মাদিগকে পাঁপ বা ছন্দ হইতে রক্ষা করিছ! 
দক্ষিন না। স্বাহাতে মানবের পাঁপ রা ভুষকর্সের আক্রিমণ হইতে রক্ষা 


সুচনা । ৩ 
'পাইর্ভে পারে তারও চেষ্ট করেন। সেইরূপ চিকিৎসকেরা! কেবল রোগের 
চিকিৎস! করিয়া স্বীয় কর্তব্যের সমাধা! বেন না! করেন। গ্রতোক রোগীকে বোগমুক্ন 
'হওয়ার পর যাহাতে পুনরায় তাহীর রোগাক্রঘণ না হয় তাহা সম্যক্রূণে 


বৃঝাইয়া দেও”! এবং যাহাতে সুস্থ ও সবল ব্যক্তি রোগের দ্বারা আক্রান্ত না হন 
তাহারও ব্যবস্থা করা উচিত। 


আরোগ্য করা! অপেক্ষা বেগ আক্রমণ বন্ধ করাই চিকিৎসকের প্রথম 

41676200102 19  কর্জুব্য। আজকাল আমেরিকা! দেশে অনেকে রোগ 

966৮9] 01381) আক্রমণ রোধ করিবার জন্ত চিকিৎসকদিগকে নিযুক্ত 

০ কন্সেন। চিবিসংকের| গৃহস্থের আহীর, বিহার ও 

ন্ঠান্ঠ নিত্য কাঁধ্যসকল পর্যবেক্ষণ করেন, এবছ যাহাতে রোগ না হয় তাহা 

বাবস্থা দির থাঁকেন। যদি রোগ না হয়, তা হইলে তাঁহারা পূর্ণমাত্রায় 
পারিশ্রমিক পঠিয়া থাকেন। 


স্বাস্যততব অতি বিশাল, 'এবং বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত ই দিন দিন উন্নতি লাভি 
উজ ২ হারতে? রা ইউকোপ ও আমেরিকায় “7১1৮ 
শালিনওুন। ০0115 016010106” "রোগ গ্রাতিষেধ চিকিৎসা" 
ণাস্ক্ের অত্যাবশ্যকীয় বিভাগরূপে আলোচিত হইতেছে, 

এবং নীনাপ্রকার সহজ বৌধ্য পুস্তক, সামায়িক পত্র ও ব্ক্ততাদি মর্কসাধারণকে 
'শাক্ষিত করিতেছে । আমাদের দেশে চরক সুশরাতাদি চিকিৎসাঁবিদ, মহধিগণের 
গন্ধে দিনচর্যা। বাক্রিধ্যা। ও খুচরা ইত্যাদি নীনাপ্রকার নিয়ম রহিয়াছে । 
কিন্তু সে সকলের কোন প্রচলন দুই ওয় না। সে সকল কেবলমাত্র 
পুথিতে আবদ্ধ রহিয়াছে । অপর দ্বিকে লম্ের পরিবর্তনের সহিত আমাদের দেশ, 
কাল ও অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । তিন সহল বংমর পূর্বে হিমাচলবাসী 
আর্ধাথবির। যাহা ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন,। র্‌ না সভ্যতাযুক্ত ও 

গাব মানবের পক্ষে মহত সাঁধয নহে।. 5 


৪ স্বাস্থ্য-সমাচার। 


সকলে যাহাতে স্বাস্থারক্ষা! ও রোগ গ্রাতিষেধ সম্বন্ধীয় 'প্রাচ্য.£ও পাশ্ঠত্য 
বিধানগুলি অবগত হইয়া! নিজের এবং সাধারণের হি 


সজিক্াল্র ৰা ্থহ টউউ (০) ] 1 
সি গ্‌ ঃ ন্‌ স্ম্‌ হ্ঞ্, লতি দা € আক 
উউ্লেম্প্যু । ধ ত ০ পে [রক প্রকা ঙ 


হইবে। ইহাতে পৃথিবীর নানাস্থানে স্বাস্থ্য বিধ়্ক 
নৃতন নৃততন তথ্য আবিক্ষীর স্বন্ধীয় আলোচিনা নিবৃত হইবে । আবশ্ক মৃত 
শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়ার বণন। সাধারণের সভজবোঁপ্যভাবে বর্ণিত হইবে । রোঁগ 
কি? কি প্রকীরেই বা রোগসমূহ উৎপন্ধ হয়, কি প্রকারে তাহার গ্রতিবিধাঁন 
করা যাইতে পারে, এবং রোগ হইলে আহার কি চিকিৎস1 ইত্যাদি সরলভানে 
বর্ণিত হইবে । 
বাঁু, জল গু খাছ্য শরীর রক্ষার তিনটা প্রধান উপকরণ । উহাদের বর্ণনী- 
উহাদের কি মাত্রায় শরীরে আবশ্তকঃ এবং উহাদের 
অধিক বা দুষিতভাঁবে শরীরাভ্যন্তরে গ্রহণ করিলে 
কি কি ব্যাধি হইতে পারে, তাহার আলোচনা, চে 
সকল বাধির প্রত্িষেধ ও প্রতিকারের বাবস্থা লিশিত হইবো! 
খাছ্বাদির দোষে নানাপ্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হয়, রৌগের সময় কি পঞ্চ 
্ পাড়ি কর] উচিত, রা সম্যক না জানায় পথ্য 
দোষে রোগ বদ্ধিত হর। আমাদের সকল প্রকা€ 
খাস্ধ দ্রব্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্যক্রূপ না জানার জন্য এই সকল ভুল 
হইয়া থাকে । এই অভাব দূর করিবার জন্য খাগ্দ্রব্য ও পথ্যাদির রাসায়নিক 
বিশ্লেষণ, তাঁভাঁদের গুণ ও অন্তান্ত আবশ্যকীয় বিষয় সকল বিশদরূপে বর্ণিত 
হইবে। ই সকল খান দ্রব্যাদিতে, যে সকল ভেজাল দুষ্ট হয় এবং তাহার; 
আরীবের কি অপকী'র করে তাহাঁরও আলোঁচন! খাঁকিবে । 
আবর্জন! প্রভৃতির দুরীকরণ ও ধ্বংস সাধনের ব্যবস্থা, গ্রীম্য স্থাস্থ্য-বিধান, 
চিনির রী টুরিহির রোঁগ সমূহের কি প্রকারে বিস্তৃতি ঘটে 
এবং কি কি উপায়ে বন্ধ হয় তাঁহা বিশদরূপে' 


বি . | 
স্যাঙ্ছি। আলোচিত হইবে । 


স্ণলীলর লল্ষাল্ 
উসন্কজন্প। 


সুচনা | ৫ 


“৫দশের জলবাু বিকৃত হইয়া কি কি রোঁগ উৎপন্ন করে, বৎসরের কোন 
রাডার? কোন খতুতে জপবাঁঘু কি প্রকার বিকৃত হয়, মশা, 
জুলনাস্তু। মছি ও অন্তান্য কীট পতঙ্গদি ও উদ্ভিজ্জাণু ছারা 
অংমাদের শরীরে কি কি বৌগ প্রবেশ করে তাহা 
ধনুভ হইবে । যখন কোন স্থান অস্বাস্থ্যকর হয়, অবস্থাপর ব্যক্তিগণ স্বচ্ছন্দে 
স্বাস্থ্যকর স্থানে বা শৈলাঁবাসে গমন করেন এবং অস্বাস্থ্যকর জলবারু হইতে 
পরিত্রণ পাঁন। কিন্তু গৃহন্থ ও, কৃষকেরা কোথায় যাইবে? তাহারা কি কি 
নিম পাঁলন করিলে এই সকল অস্বাস্থ্যকর স্থানে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে সমর্থ 
জইবে তাহা আলোচিত হইবে। 


স্পাদির দংশন, অগ্রদাঁচ, নানী প্রকার আঘাঁত ও আকস্মিক দৈহিক দুর্ঘটনার 
গ্রথমাবস্তায় “051 8145 কিরূপ করিলে, আত 
তোঁগ বুদ্ধি না হইয়া, সত্বর আরোগ্য হইতে পারে, 
তাঁহার সাঁধারণের সহজ বে)ধগম্য ব্যবস্থা ইত্যাদি ধারাবাহিক ক্রমে লিখিত হইবে । 

বালক, নুবক, প্রো ১ও বৃদ্ধ 'এবং, বালিকা, যুবতী, প্রোচ। ও বৃদধাবসথার় 
কি কি প্রকারে শরীর পালনকরা কর্তব্য এবং 
কি প্রকারে স্বাস্থ্য ও সুখ শ্বচ্ছন্দত| লাভ করিতে 
পারা! যাঁর, ভিন্ন ভিন্প অবস্থায় ভিন্জ ভিন্র রোগাদির উৎপত্তির পরিচয় ও তাহাদের 
প্রতিষেধ ষথাষথ ভাবে বর্ণিত হইবে । এই সকল বর্ণনায় আমাদিগকে 
কল কথ। স্পষ্টভাবে লিথিতে হইবে । কোন প্রকার অঙ্গীক লঙ্জ! বাঁ সংকোচ 
স্বার! কর্তব্য কথ। বলিতে বিমুখ হইলে চলিবে না। 


€দ্ব দুর্ঘউন। | 


হাগক্ডিগিত আ্সাস্ছা | 


শরীরের উৎকর্ষ সাধনের জন্ত ব্যায়াম নিত্য প্রয়োজনীয়। এই ব্যায়াম 
কি প্রকারে করিলে শরীর সবল সুগঠিত ও শট 
হইবে, সহজে কি প্রকারে সকলে নিজ নিজ 
'দৈনন্দিন কাঁজকর্দের সহিত ব্যায়াম অভ্যাস করিতে পারেন, এবং কোন প্রকারের 
হ্যয়াম কাঁধার পক্ষে উপযোগী তাহ! আলোচিত হইবে । 


ব্যাম্্রাম। 


৫ 


৬ স্বাস্ছ্য-সমাচার। 


অনেক গৃহস্থ সাধারণ বোগাঁদিতে প্রা্মই চিকিৎসকের সাহাধ্য লইতে" ঈক্ষম 
গুহ-টিকিসা | হননা। কোথায় বা একেবারে চিকৎদক নাই | 
এই সকল অবস্থায় যাহাতে গৃহস্থের! সামান্ত মুক্টিষৌগ 
বাঁ সাধারণ চঙ্গিত ওষধ ব্যবহারে নিজেরাই চিকিৎসিত হইতে পারেন, ডী! 
বিবৃত হইবে । রোগের গতিবিধি ন! জানার অনেক সময় বিপদে পড়িতে হয়, দেই 
জন্য সহজে সরল ভাষায় রোগের লক্ষণ, গতি ও গৃহচিকিৎসা ইত্যাদি বর্ণিত 
হইবে । ইহাদাঁর! সকলে রোগ সব্বন্ধে কিছু কিছু বৃৎ্পত্তিলাঁভ করিয়া! রোগীর সেব! 
শুশ্ীধা ও চিকিৎসকের নিকট অবস্থা! সকল আন্তপূর্বণিক 
বর্ণনা করিতে শুঞষাঁকাঁরীদের ভ্তাঁয় পারদর্শী হইবেন । 
অ*মাঁদের সঙ্গদয় গভর্ণমেণ্ট এই দেশে, কোন প্রকার সংক্রামক ব্যাধি উপস্থিত 
হইলে, উপমুক্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতসকল 
নিয়োগ করিয়া তাঁহার তথ্য অনুসন্ধান করাইয়া 
থাকেন। কি প্রকারে এই সকল সংক্রামক ব্যাধি 
লোপ প্রাপ্ত হয় তাহার বিধান করেন এবং সাঁধাপ্ণকে সামধান করিয়। দেন। 
এই জন্ঠ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্বাস্থ্যরক্ষক 1527162সা 001010155101)01 এবং 
তাহার কম্মচারিবর্গ নিযুক্ত আছেন। আবশ্ককমত রোগ নিবারণ কল্পে নিজেওদর 
জীবন বিপন্ন করিয়াও কর্তব্য সাধন করিতেছেন, এই সকল সংবাদ, তাহাদের 
কার্যকলাপ এবং কি উপায়ে সাধাঁরণে তাঁহাদের কার্য্যের সভীয়তা করিতে পাঁরিবে 
তাঁহা সর্বাগ্রে এই পত্রিকায় আলোচিত হুইবে। স্বাস্থাসন্বন্বীয় সরকারি কাগজ 
পত্রের মন্মসকল সরলভাঁষাঁয় প্রকাশিত হইবে । 
উপরোক্ত উদ্দেস্ঠসকল সম্মুখে বাঁখিয়া আমরা এই ০£ত্সাস্ছ্যা-হলন্না চেল” 
নাত নজর পত্রিকা সন্পাদনে ব্রতী হইলাম । এই বৃহৎ ও দুরূহ 
ও ভিিুক-  কার্ধযসাধনে কতদুর কৃতকার্য হইব,,তাহা বলিতে পারি 
হর্গেল্ হান" না। প্রথমে পরমেশ্ববের করুণা এবং তৎপরে সর্ব 
জুত্তি প্রাশ্বনন॥ “সাধারণের সহানুভূতি ও পৌঁষকতাঁর উপর সকলই 


নির্ভর করিতেছে । রোঁগ চিকিৎসায় এবং নানপ্রকার লোক সংসর্গে আমাদের 


৪৩তজ্বা। 


গক্ভঁক্সেণ্টেজ 
কাম । 


রোগ কি। ৭ 


যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা সাধারণে প্রকাশের 
জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ক্রুটি করিব না । 

আমর! সাহিত্যনিষয়ক পত্রিক প্রচারে উদ্যোগী হইতেছি না । স্বাস্থ্য" 
বিজ্ঞানের তথ্য সকল প্রকাশ করাই আমাদের লক্ষা। ভাষ| ও ভাবের 
বর্ণনার ব্যতিক্রম হইতে পারে, সেজন্ত অগ্রেই সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 
করিয়া এই মহৎ কার্যে অগ্রপর হইলাম । এক্ষণে চিকিৎসকবর্গ তাহাদের নিজ 
নিজ অভিজ্ঞতা! বর্ণনা করিয়া এই পত্রিকায় লিথলে আমরা অতিশয় উত্সীহিত 
হইব, এবং সর্ধসাঁধারণে এই সকল বিষয় পাঠ করিয়! স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য 
ফরবানহইলে আমাদের সকল শ্রম সার্থক জান করিব । 


“১(০)১- 





শরীরস্থ কোনও যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটিলে তাঁহাকে রোগ 
বলা যায়। শ্রীবিক কিংবা যাঁনপসিক অসুস্থতার দ্বারা আমর! রোগের অস্তিত্ব 
অনুভব করি। কিন্তু এমন অনেক রোগ আছে যাহাতে কোনরূপ অনুস্থত। 
বুঝিতে পারা যায় না। চিকিৎসকের *সাঁগধ্য ভিক্ন এইসকল রোঁগ 
নির্ধারিত হওয়া অসম্ভব । অনেক সময় রোগ-ভিন্র অন্ত কারণেও শারীরিক 


৮ স্যাস্ছ্য-সমাচার । 


কিংবা মানসিক কষ্ট হইতে পারে। কোন সময়ে সুস্থতা ও অনুস্থতীর্ব মধ্যে 
আগ অল্পই ব্যবধান লক্ষিত হয় এবং এরপ স্থলে শরীরে কোন রোগ আছে কিনা 
নিশ্চিতরূপে বলাও অসম্ভব ইইয়া উঠে। ৃ 
ই রোগের আক্রমণ নিবারণ করিতে হইলে, কিরাপে বোঁগ হয় তাহা জবান! 
আবশ্তক। রোগ কি উপানে শরীরে প্রবেশ করে এবং কিরূপে বা তাহ! পরি- 
ব্যাপ্ত হয় জানিতে পারিগে, আমরা পূর্ব হইতেই সাবধান হইতে পাঁরি। পূর্ন 
লিখিত হইয়াছে যে, শরীরস্থ কোন যন্ত্রের ম্বভাবিক ক্রিয়ার বৈলক্ষপ্য ঘটিলে 
রোগ উৎপন্ন হয়| প্রায়ই দেখা ধায় যে, একাধিক কারণ বর্তমান না থাকিলে 
রোগ উৎপন্ন হয় না। কি কি কারণে শরীরিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটিতে 
পারে নিয়ে সংক্ষেপে তাহার আলেচনা করা গেল। 


(১) বংশগত। 


পিতামাতা এব পুর্বর্থপুক্পভঅগীনের্স অনেক দোঁধ 
গুণ সন্তাঁনে বর্তমান থাকিতে দেখা যায়। এক একটা বংশে এক এক্্টা 
রোগের অধিক প্রাহুর্গাব | যাঁহাদের ফুদ্ফুসের দৌর্বশ্য. আছে তাহাদের সামা 
কারণে সর্দি, কাশী, যক্ষা ইত্যাদি রোগ হওয়া সম্ভতব। বাতগ্রস্ত ব্যক্তির 
পুত্রের বাতরোগের সম্ভাবনা অধিক । উপদংশ প্রভৃতি রোগ পিতামাঁত। হইতে পুত্র 
সংক্রমিত হইতে পারে । এক এক বংশে পাগলের সংখ্যা অধিক দেখা যায় । 


(২) স্বোপার্জিত। | | 
(শ্) জী্বাণুত্বাডি ত-_অধিকাংশ বোগই কোন ন। কোন 
জীবাণু ইইতে উৎপন্ন হয়। * ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড কলেরা ইত্যাদি রোগ 
জীবাপুঘটিত। এই ষকল জীবাণু অতিশয় ্ষু্র এবং অন্বীক্ষণ ব্যতিরেকে 


রোগ কি। ৯ 


ভুষ্টিগোঁচর হয়না । বস্তু ও সবল শরীরে জীবাণু প্রবেশ করিলে, শরীরস্থ রক্ত 
ভাশ্রাদ্গিকে অনেক সময় বিনষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু ঠাণ্ডা জাগায় বা অন্ত 
কোন্‌ কারণে শারীরিক ক্রিয়ার ন্যাঘাঁত ঘটিলে, ভীবাণুসকল শরীরাভ্যন্তরে বংশ 
বৃদ্ধি করিবার স্যোগ পাঁয়। জীবাঁণুগণের শরীর হইতে এক প্রকার বিষাক্ত বস 
নির্গত হয়। এবং সেই রস শরীরস্থ যন্ত্বের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটাইয়া বৌগ উৎপন্ন 
্কবে। 


রোঁগাত্রীস্ত ব্যক্তির মলমত্র, কফ. ইত্যাদির সহিত অনেক সমম্ব জীবাণুনকল 
নিত ভয়। এইসকল বস্থ দ্বারা বাঁযু, পানীয় জল, আঁহার্ধ্য দ্রব্য গ্রভৃতি দুষিত 
ভইলে বোগ সংক্রামক হইয়া পড়ে । 


নিউমেংনিয়া, সর্দি, যক্ষা প্রভৃতি রোগের বীজ নিশ্বাসের সহিত আমাদের 
শরীরে গ্রনেশ করে | টাইফয়েড, আমাশয়, কলেরা, উদরাষয় প্রভৃতি রোগের 
জীবাণুমকল পানীয় জল, ত্ুপ্ধ কিংবা খান্দ্রব্যের সহিত শরীরে প্রবেশ করে। 
আা।লেনিয়া, প্লেগ ইত্যাদি কতিপয় রোগ মশক-দূংশন কিংবা মক্ষিকাঁদির দংশনে 
একের শনীর হইতে অন্টেস শরীরে নীত হ্য়। সিফিলিস গণোরিয়! ইত্যদিব 
ব্ষ 'কুৎসিৎ সংসর্গ জন্ত শরীর হইতে অন্ত শরীরে প্রবেশ করে । 


(শব) জ্লাসাক্মনিন্5 জব্গাকিত্যিডিভ--জীবাণুঘটিত বিষ 
ব্যতিরেকে অন্ত প্রকার বিষ দ্বারাও রোগ উৎপন্ন হইতে পারে । এমন অনেক 
প্রকার বাঁসায়নিক দ্রব্য ও উত্ভিদ আছে যাহা উদরস্থ হইলে উতৎকট ব্যাধি, এমন 
কি, মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে । সর্প, বৃশ্চিকাঁদির দংশনও অনেক সময় মারাস্মক | 
বাসি মতন্ত, মাংস প্রভৃতি খাওয়ায় অনেকের মৃত্যু হইতে দেখ| গিয়াছে । অপ্রশস্ত 
বা অপরিমিত মাংসাহীর অনেফ রোগের কাঁরণ। ভাইিবিটিস্‌ং . গাউট মেদবৃদধি 
প্রভৃতি রোগ আহারের দোষে হইয়া থাকে) অধিক পরিমাণে জলপাঁন করিলে 
সজীণ ইত্যাদি রোগ হওয়া সম্ভব । আঁবার অল্প মাত্রা জল পাঁন করিলে শরীরা- 
ভ্যস্তরস্থ রেদ নির্খত হইতে না পারি! পাঁথরি ইত্যাদি রোগ আনয়ন কৰে ॥ 


১০ স্বাস্ছ্য-নমাচার। 


দুষিত জল (557 110] ঠা 100 5815) পাঁনও অনেক সময় পাঁথরির “কারণ 
বলিয়া নির্দেশিত হয়। 


(গ) তাপেল্স অল্সতা ও আহ্িক্যজন্নিত- 
উপরিলিখিত কারণ ব্যতীত অন্ত প্রকারেও ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে। অষ্ঠ্যধিক 
শীত বা গ্রীন্ম স্বাস্থোর হাঁনিকর। শীতপ্রধান দেশে ঠাণ্ডা! লাগিরা অনেকের 
প্রতাগদি নষ্ট হইঘ। যায় । সর্দিগন্থীতে ও পড়িয়া অনেক লোক মারা যাঁয়। 

(দয) আকস্মিক ভিপদ-জন্নিতি- পড়িয়া হ'ত, পা ভাঙ্গা, 
কোনও প্রকারে আঘাত লাগা, অস্ত্রে কাটি যাওয়া প্রভৃতিও অন্রখের মন্যে 
গণ্য হতে পারে। 

(৬) ব্যন্বসাজন্নিত-যাহীরা কয়লার খনি কিংবা পাঁটেল 
কল প্রভৃতিতে কাজ করে, তাহাদের ফুদ্ফুসে সক্ষম ধুলিকণা প্রবেশ করি 
একপ্রকার রোগ অন্সায়। সমুদ্রের ডবারিদিগকে যন্ত্রের মধ্যে অত্যপিক বায়ুর 
চাঁপে কাজ করিতে হয় বলিয়া, তাহাদের এক প্রকার ঝ্বোগ হমু। 4১৫0000120০ 
কিংব। ব্যোমজানে অত্যধিক উচ্চে উঠিলে শারীরিক ক্রি বাতিক্রম ঘটে । 


(চ) ম্মাননমিন্ক ক্াল্রীজন্িনিত- হিষ্টরিয়া প্রভৃতি আরেক 
মানসিক রোগের কারণ খুজিয়া পাওয়। দুর্ঘট । মুগি ও অনেক প্রকার প|গলামিও 
এই শ্রেণীর অন্তর্গত । আঁজকাঁল এই সকল রোগ সম্বন্দে অনেক আলো'চন! 
হইতেছে । আঁশ! করা যায় যে, এই সকল রোগের তথ্য শীস্রই উদ্ঘাটিত 
হইবে । 

পূর্বে লিখিত হইয়াছে যে জীরাঁথু নিঃস্থত বিব হইতে রোগ উৎপন্ন হয় । 
কিন্তু ফাইলেরিয়া নামক এক প্রকার কৃমি শরীরের মধ্যে কোন বিষ উৎপাদন, 
না করিয়াও রোগ আনয়ন করে। ইহারা এত অধিক সংখ্যক জন্ম গ্রহণ করে যে, 
তাহাঁতে শরীরের এক এক স্থানে রস চলাচল বন্ধ হইয়। যাঁয় এবং মাংস বৃদ্ধি হইয়া: 
কোরও, ন্লীপদ ইত্যাদি রোগ উৎপন্ন হয়। 


রোগকি। ১5 
স্পীজেজ কার্য । 


রোগ হইলে শরীর আঁপন! হইতেই তাহাঁর প্রতিকারের চেষ্টা করে) 
রক্তের ভীবাগুনাশক ক্ষমত| আছে। রোগের সময়, এই ক্ষমত| ক্রমশ: বৃদ্ধি পাইয়া 
সমস্ত জীবাণুকে নষ্ট করিয়। ফেলিলে রোগ আরোগ্য হয় । 

জীবাণু অধিক প্রবল হইলে তাঁহাঁদিগকে নষ্ট করিবার জন্য ব্ধধাঁদির আবশ্যক 
হর । মর সময় কিছুতেই তাহাদের ক্রি নিবারণ করা যাঁর না। একপ 
অবস্থা শারীরিক যন্ত্রীদির অধিক বিকৃতির জন্য রোগীর মৃত্যু হইতে পাবে 

মন কতকগুলি রোগ আছে, যাহা একবার হইলে বার বাঁর হইবার 
সম্ভাবনা । বাত, সর্দি প্রভৃতি ব্যাধি এই শ্রেণীর । বসন্ত, উপদংশ প্রভৃতি 
'গকবার ইইলে প্রায়ই আর দ্বিতীয় বার আক্রমণ করে নাঁ। ইহার কাঁরণ 
এই যে, এ সকল রোগের জীবাথুনাশক পদার্থ শরীরের মধ্যে অধিক পরিমাণে 
চিরক'ল থাকিয়া! যাঁয়। 





জাশ্বালঞণ লাবহাজ । 


টিসি () ৫ম 


ভারতবর্ষের স্তাট় গ্রীকষ প্রবীন দেশে ডাঁবের জল অতি উপাঁদেয পাঁনীয়। 
তৃষ্ণার্ভের তৃষণ| ও পরিশ্রান্তের ক্লান্তি দূর করিতে ইহা! অদ্বিতীয় । ডাবের জল 
এদেশে অতিথি দৎকারের এবং দেবপুজার একটা প্রধান উপকরণ । গ্রন্নকাঙ্গে 
ডাব দাঁন করা! এদেশবাঁনীর নিকট একটি বিশেষ পুণ্য-কশ্ব বলিয়া গণ্য । 

আন্মুন্খেি মতি-্ডাঁবের জল, মধুর রল ও মধুর বিপাক শীতল, 
লঘুপাক, লিগ্ধ ও তৃত্তুকর এবং পিত্ত, পীনস, তৃষা, দাহ, শোষ ও অশ্প্রিং 
উপকারক। 

ল্রাসাস্ত্রন্নিক্ষ পজীক্ষা--পৃথক ভাবে অনেকগুলি পরীক্ষা করিয়। 
গড়ে ডাবের জলে ( শতকরা) নিয়লিখিত উপার্দানগুলি পাওয়া গিয়াছে । 


জল (৬261) ৯২.৩২ 
 ছানাদা [তীয় উপাদান (1১:016825 ) ্ | ০৬২ 
শর্করাঁজাতীয় উপাদন (066) ০90০০701866 ) ৬.২৩ 

- জবগজাতীয় উপাদান (92165) ৃ ১ 


বিশেষরূপ  পরীক্ষ! থারাও ইছাতে তৈল জাতীয় কফোঁন প্রকার উপাদান 
পাঞ্জা যাঘ নাই। .এক এঁকটা ভাবে ১ আউন্দ হইতে ১৬ টি (৫ ছটাক 
হইতে অর্ধ সের) পর্যান্ত জল পাওয়া গিয়াছে । 


ডাবের জল। টি 


বুনানাভিকেলেক্স জল- অনেকগুলি ঝুনানীরকেলের জগ 
পরীক্ষিত ইহয়াছিল ৷ ইহাদের এক একটীতে ৬ আউন্স হইতে ১* আউন্স 
পর্য্যন্ত জল পাওয়া গিয়াছে। 

আম্ঘুর্দে্দি মতি--ঝুনা নাহিকেলের জল ঈষৎ কটুরসযুক্ত 
মধুর রস, গুরুপাক, ক্লুচিকর, বলকারক, অগ্নিবদ্ধক, শুক্রজনক ও মলভেদক) 

ক্রাসাম্ত্রন্িক প্রীক্ষা-ঝুনা নারিকেলের জলে শতকর| নিয়লবি্ব 
উপাদা'নগুলি পাওয়া! গিয়াছে । 


জল ( ৬/21৩7) ৯২২৮ 
ছাঁনাজাতীয় উপাদান (1%066109 ) ৫ 
শর্করাঁজীতীয় উপাদান (10$21 0211১01191216 ) ৫8৩ 
লবণজাতীম উপাদান (58165) ১:১৬ 


ঝুনা নারিকেলের বয়দ ভেদে উহ্ভার জলের উপ|দানের তাঁরতমা হইরা খাবে, 
কিন্তু কচি ডাবের জঙ্গে অতি অল্লই তারতম্য দুষ্ট হয়। 


পরল এহসেত বারের 


প্রানীক্ল উপপন্র পল্লীক্ষা । 


ডাক্তার শ্রীযুক্ত ললমোহন ঘোঁধাল মহাঁশয় ডাঁবের জল নীনীপ্রকার অন্তর 
উপর পরীক্ষা কার স্থির করিয়াছেন-_ 

১) ড'বের জল পাকস্থলী হইতে সম্পূর্ণরূপে শরীরাভ্যন্তরে শোধিত হয় । 

২) ত্বকের মধ্যে হৃচীন্বারা প্রবেশ করাইলে ইহা অতি শীগ্তই রক্তের সহিত 
ফিলিত হয়। ডাঁবের জলের মধ্যে কোনপ্রকার জীবাণু নাই । (০1605 
১০1112) দি চিকিৎসকগণের জীবাণুশৃন্ত জল (990116 9267) পাওয়ায় 
সুবিধা নাঁ ঘটে তাহা হইলে, তাহারা জহজেই ডাবের জল ত্বকের মধ্যে সুচী দ্বারা 
প্রবেশ করাইতে পারেন) ইহা দ্বারা কোন প্রকার ক্ষতি বা শ্ফোটক হইবার 
সন্তাবনা নাই) পা ৰ 


১৪ স্বাস্ছ্য-পমাচার। 


শ্যন্লহাজ । 


আহারের পর অশ্জনিত পাঁকন্থলীর বেদনায় ডাবের জল বিশেষ উপকারী 
আহারের পর ডাবের জল পান করিলে, ইহা নিজের অন্নত্ব নিবন্ধন পাঁকস্থ্ী 
কইতে অধিক অম্প নিঃসরণ রোধ করে। 
জরাঁদি রোগে পিপাঁসা শান্তির জন্য ইহা সম্ভ ফল প্রদ। 
হিকা রোগে যখন অন্তান্ট ওবধসমূহ অকুতকাধ্য হইয়াছে দেখিবে, তখন অল্প 
মাত্রায় বর টুকরাঁর সহিত ব্যবহার করিলে অচিরাঁৎ উপশম হয় । 
কলের! রোগীর তৃষ্ণা ডাবের জল দ্বারা অনেকট। নিবাঁরত হঘ। কার 
কহ অতি স্বর পাকস্থলী হইতে বক্তের সহিত মিলিত হয় এবং রক্তের জলায় 
'অ*শ বদ্ধিত করে। 
ইহা অতি উত্তম মৃন্রকারক | মৃত্রুন্্র অর্থাৎ পধরি থণে|বয়। এবং 
5৮০৮1 রোগে ইহ! সেবন কারলে প্রল্লাবের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। 
শিশুদিগের গরম হইয়! দুধ, তোলাতে এক চাঁমচ' করিয়া ডাবের জল গরু 
সেবন করাইলে, পাকস্থলীর উগ্রতা কমিঘা! যাঁধু এবং ছুধতোল! বন্ধ হমু। 


লিল্রান্িজ্ ০ভ্ভাঙ্জীন্ ন্িগ্নল। 


জনতা হযাউন। অব্বলহ্বন্নে লিথিত। 


সম্প্রতি জীবনবীমা ব্য।পারে ডাক্তারের নিকট পরীক্ষিত হইতে গিয়া আমাকে 
ব কিরূপ নাকাল হইতে হষয়াছিল তাহা ভাবিলে এখনও আমি মনে মনে 
শেষ লজ্জিত ও দুঃখিত হই । তাঁহাতে আমার স্তায় নিরামিষ ভোঁজীর পক্ষে 
থেষ্ট অভিজ্ঞতা লাঁভ হইয়াছে বলিয়া মনে করি। 

স্চতুর এজেপ্টের পাল্লায় পড়িয়া তাহার যুক্তি তর্কে হার মাশিয়া জীবনবীমা 
চরিবাঁর জন্ত আবেদন করিলে__"বীমা” অফিসের কর্তৃপক্ষের নিকট হইঠে 
সফিসের ভাঁক্তারের নিকট পরীক্ষিত হইবার জন্য এক হুকুমজারি পত্র গ্রাপ্ত 
ইলীম। 

বিলাত ফেরত মিঃ-মগ্লিক এম, বি মোহোঁদয় “বীম! অফিসের ডাক্তার ।% 
নত এব আমাকে তীর নিকট পরীক্ষিত হইতে হইবে এজেন্ট মহাশয় আদিরা 
দাঁনাইযা গেলেন। এ সংবাদে আমি একটু বিব্রত হইলাম কারণ বিলাঁত- 
ফেতে ডাক্তারের ৫ পরীক্ষিত হওয়া আমার নায় নিরামিষ ভোজীর নিকট 
একটা অসমসাহসিকতাঁর কার্য বলিয়! যনে হইল । 

যাহাহউক এ ক্ষেত্রে নিজেকে ডাক্তারের অনুগ্রহপ্রীর্থী জানিয়া সহিদে বুক 
বাধিলাষ ও বর্তমান মাংসাঁণী মুগের সমকক্ষ স্থানাঁভিলাধী একজন সামান্ত 
নিরামিষ ভোঁজীর কিরূপ পরিপাঁম হয় দেখিবার জন্ত বিশেষ কৌতুহলী হই 
ডাক্তার মল্লিকের নিকট যাইবার জন প্রস্তুত হইলাম । 


আরও ভাবিয়! দেখিলাম যে আঁঞজকাঁল মভ্যঘমাজে আমিষ ভোর্ধীর1 প্রকৃত 
ু্ত নাম খারণের উপর পি হ্বীকত, সে স্ছলে আমার নদ | 


১৬ নিরামিষ ভোজীর বিপদ। 


নিরামিষ ভোজীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়৷ একাস্ত অসম্ভব তথাপি আমার উত্তীর্ণ 
হওয়ায় উপর ডাক্তার সাহেবের মুন্ধবিব এক্সেন্ট মহাশয়ের পারিশ্রমিক নির্ভর 
করিতেছে এই আশায় আশান্বিত হইয়া “বীমা” অফিসে গমন করিলাম 
এবং ডাক্তারের অপেক্ষায় বিশ্রাম কক্ষে আশ্রয় লইলাম। 

ঘরের ভিতরে একটী তীর গন্ধে আমি আকুল হইয়া উঠিপাম ন 
অনেকক্ষণ ধরিয়া ডাক্তারের সাক্ষাৎ না পাঁও়াতে আফিসঘর কোনও রূ 
বিশোঁধক পদার্থের দ্বারা পরিস্কত করা হইতেছে মনে করিয়া বাঁহিরে আসিয়া? 
একজন কর্শচারীর নিকট খোঁজ লইলাম। কর্শচারী সহান্ত বদনে আ'মাঁকে 
বিনীত ভাবে বলিলেন--"মহাশয় একটু অপেক্সা করুন, ডাক্তার সাহেব 
অন্তান্ত লোক পরীক্ষা করিতেছেন এবং এ গন্ধ আঁর কিছুই নহে উহা ডাক্তার, 
সাহেবের ঘরের কয়েকটা ওষপের মিলিত গন্ধ” কর্চারীর উত্তরে নিজের, 
অজ্জতাঁর বিষয় ভাবিয়া একটু অপ্রতিভ হইলাম এবং বাহিরের বেঞ্চে বসিয়া, 
ডাক্ষা' রর জন্ত অপেক্ষা করিতে লাঁগিলাম। এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত 
হইলে আমার ডাঁক পড়িল; আমি একজন চাঁপরাঁপীর সহিত ডাক্তার সাহেবের 
"প্রাইভেট রুমে” গমন করিলাম । ৩ 

তৎপরে পৰীক্ষা আবস্ত হইল। প্রথমে ডাক্তার সাহ্বে আমার নাঁম, ধাঁম, 
পেশী প্রভৃতি জিজ্ঞাঁস! করিয়া! লইলেন ও তাহার ষথাঁথ উত্তর একখান কাঁগজে 
লিখিয়া লইলেন। আমি ডাক্তার সাহেবের এইরূপ শিষ্ট ব্যবহ্ধীরে বিশেষ বিস্মিত 
হইলাম ও নিজের ভূল ধারণাঁর জন্ত মনে মনে একটু লজ্জিত হইলাম । 


তাঁহার পর ডাক্তার সাহেব আঁমার বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন ও বলিলেন 
কোন দোষ নাই, আমি একটু আশ্বস্ত হইলাঁম। কেন না, নিরামিষাশী 
হইবার. পর যদিও আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল তথাপি নিজেকে মনে মনে এই 
যাংসাঁশী যুগের মানব সমাজের গণ্তীর বাহিরে বিবেচনা করিয়া ডাক্তারের নিকট: 
পরীক্ষিত হইতে লাগিলাম | খ্ববং কোনও. রূপ গোলযোগ ঘটিবার আঁঙ্কায় 
ভাক্তীর সাহেষের নিকট আমার নিরামিষ ভৌজনের কথা গোপন ফরিলীম। 


' স্বাস্যাপমাচান | ১৭ 


তাহার পর আঁমার বক্ষ বিস্তুতির মাঁপ লওয়া হইল, ফলে আমীর বক্ষ 
গ্রসীরণের মাত্র! ২ ইঞ্চি 'অধিক হইল 'দেখিয়া আমি: একটু বিশ্মিত ও উৎকষ্ঠিত 
হুইলাম। কিন্তু ওজনে আমার গুরুত্ব একটু কম হইল। যাহা হউক ডাক্তার 
দা ইহাকে ততটা গ্রাহ্থ করিলেন ন! দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম । 

' সর্বশেষে আমার মূত্র পরীক্ষিত হইল, পরীক্ষার পর ডাক্তার সাহেবের সী 
পরিধর্তন দেখিয়। আমি যনে মনে প্রমাঁদ গধিলম। 

ডাক্তার সাহেব আমার দিকে ফিরিয়া বিশেষ দুঃখিত ভাবে ৮ 
*মহাঁশয় আপনার মৃত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব অত্যন্ত কম এবং বর্ণ অত্যন্ত ফিকে? 
এই বলিয়া তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল্েন। আমি ডাক্তার সাহেবের 
ভাঁবগতিক দেখিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশায় একেবারে জলাগুলি দিলাম। 
এবার তাহার চাহনির ভাবে নিজের কোনও রূপ আসন্ন বিপদ্‌ বুঝতে পারিয়! 
স্তপ্তিত হয়! রহিলাম। 
' "অতঃপর ডাক্তার সাহেব আমার ভাঁব দেখিয়! জিজ্ঞাসা! করিলেন-_“আঁপনি 
কতদ্দিন ধরিয়া এরূপ অবস্থায় আছেন ।” 
।" আমি উত্তর করিলাম প্রায় ১২ বসর | ডাঁজার সাহেব আমার উত্তরে নিজের 
বদর্শিতা। ও বিচক্ষণতা৷ সপ্রমাঁণ করিবার জন্য তাঁড়াতাঁড়ি আমার নিকটে আঁসিয়া 
আমার পিঠের নীচের দিকে হাত: দিয়! বঙ্গিলেন, আপনি নিশ্চিত এই স্থানে 
বিশেষ বেদনা অন্তর করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বিপরীত উত্তরে ভাজার 
সাঁহেব একেবারে অপ্রতিভ ও বিন্মিত হইলেন, তথাপি আমাকে নিতান্ত মুখ 
(বিবেচনা করিয়া আমার নিকট নিজের দুরদর্শিতাঁর বিষয় জ্ঞাপন করিবার জন্য 
দু-্বরে বলিলেন “মহাশয় বঙ্গিতে কি' আপনি শীই : মূত্রাশয় সন্ন্বীয়. এক 
'সংঘাতিক গীড়ীয় আক্রান্ত হইবেন ।” 

ড'ক্ীর সাহবের নিকট হইতে এইরূপ অগ্রত্যাশিত ভবিষবদ্থাণী শি 
বম লাতিশয় বিস্মিত ও কৌতুহলী হইয়া কারণ ভিজ্ঞাম! করিলাঁম। ডাক্তার 
সাঁহেব গভীর ভাঁবে বগিবেন থে আঁপনীর মূক্ষে এজবুমেনরণ, জাস্তবপদার্ঘ পাও 


১৮ নিরামিষ ভোজীর বিপদ। 


যায় নাই। কিন্তু লবণ ও ইউরিয়া (0:5৪ )'কম হইয়াছে) ইহাই রো্গের পূর্ব 
লক্ষণ | ডাক্তারের কথায় আমি একটু আখস্ত হইয়া বলিপাম-_"মহাশয় আহি 
নিরামিষ ভোজী, আমি মাছ, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি থাঁই না, তবে আঁপান রি 
সব জিনিষের অস্তিত্ব কিরূপে দেখিতে পাইলেন” ৃ 

ডাক্তার সাহেব আমার উত্তরে একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন «' ধাশ 
আমি সে জন্ত বলিতেছি না, তবে ইহা আপনার পরীক্ষায় উত্তীণ হইবার 
অনুকূল বোধে বলিতেছি।” ডাক্তার সাহেবের উত্তরে আমি একটু ছুঃখিত 
হইলাম এবং মনের আবেগে তীহার নিকট আমিষ ভোঁজনের দোষ কীর্তন 
করিতে আরম্ভ করিলাম । ডাক্তার সাহেব আমার ভূমিকায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন 
“মহাশয় আমি আপনার সহিত আমিষ ভোজনের দৌষগুণ সম্বন্ধে তর্ক করিতে 
চাহি না তবে এইমাত্র জানিয়া রাখুন যে, “ বীমা!” অফিসের সভ্য শ্রেনীভুক্ত 
হইতে হইঙ্লে এইরূপ কয়েকটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া! চাই ।” অতঃপর কিছুক্ষণ 
চিন্তা করিয়া একটু নরম হইয়া বলিলেন « মহাশয় আপনি এখন যান, তিন 
দিন পরে আপনাকে আর একবার পরাক্ষ1! করা! হইবে ৮ 

আমি ডাক্তারের নিকট পরীক্ষায় বিফল মনোরথ হইয়া বাড়ীতে ফিরিল"স। 
পরদিন আমি ডাক্তার সাহেবের নিকট হইতে একখানি উপদেশ পুর্ণ পজ্জ 
পাইলাম তাঁহাতে লেখা আছে- আপনি এই তিন দিন যথেষ্ট মাছ, মাংস, ভিম্‌ 
প্রভৃতি আহাঁর করিবেন। আযাঁচিতভাবে ডাক্তারের নিকট হইতে এইরূপ উপদেশ- 
পূর্ণ পত্র পাইয়া আমি একটু আঁশান্বিত হইলাম। সেই দিনই এজেপ্ট মহাশয় 
আসিয়া” আমার সহিত দেখা করিলেন, এবং আমার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি 
দেখাইয়' বঙ্িলেন,মহাশর আপনার যেরূপ অবস্থা দীড়াইয়াছে তাহাতে আপনার 
পক্ষে মাছ, মাংস প্রভৃতি আহার কর! একান্ত আবশ্তক, নতুবা! আপনার পরিণাষ 
ঘে অতীব শোচনীয় হইয়া! দীড়হিবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেছ নাই। আর 
এখন যদি কৌনও রূপে জীবন বীম! করিতে চেষ্টা না করেন, তাহ হইলে 
ভরিষ্যাতে উহ! আপনার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব ব্যাঁপাঁর হইয়া দাড়াইবে। 


স্বান্ছ্য্সমাচার। ১৯ 


আঁমি এজেন্টের এইরূপ উপদেশে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলাম,--““যহাঁশয় 
“আমার শরীরের কৌনও প্রকার অন্ুথ নাই ব হইবারও আশঙ্কা নাই । আমার 
শরীরে যথেষ্ট সামর্থ্য আছে; অধিকন্ত আমি নিরামিষ ভোজী হইলেও কার্যযক্ষেতরে 
প্রতিষোগিতাঁয় আমিষ ভোঁজীদিগের অপেক্ষা! অধিক পরিশ্রমী 1% 

এজেপ্ট মহোদয় আমার বথা শুনিয়া প্রলাপ বাক্য মনে করিয়া উচ্চ হাক 
করিয়া উঠিলেনঃ এবং আমাকে অনেক বুঝাইিয়। ডাক্তার সাহেবের উপদেশানুঘামী 
কা্য করিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। 

অগত্যা আমি অনন্তোপাঁয় হইয়া ডাঁজাঁর সাহেবের উপদেশ পাঁলন করিতে 
বাঁধ্য হইলাম। 

সেইদিনই আমি বাঁজার হইতে যথেষ্ট পরিমাণে মাছ, মাংস, ডিস্ব প্রত্তৃতি 
কিনিয়া আনিলাম এবং অনিচ্ছা! সন্কেও জীবন বীম! করিবার জন্থ মাংসভোতী 
হইয়া! পড়িলম। দুই দিনের ভিতর নিরামিষ ভোঁঙ্গীর গৃহ আমিষ ভোঁজীর 
আস্তাকুড় হইয়া পড়িল। আমার স্ত্রী, আমার এইরূপ পরিবর্তনে বিশেষ 
আঁশ্ধ্যান্বিত হইয়া গেল।* কিন্তু কোনও কাঁরণ বুঝিতে ন। পারিয়। আমার মস্তিষ্ক 
ব্রিতি হইয়াছে মনে করিয়া! বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলঃ শান্তির আশায় এবং গোলযোগ 
হুইবাঁর অশঙ্কায় চুপ করিয়া রহিল । 

আমি দুই দিন মাত্র আমিষ ভোঁজী হইয়া আমিষ ভোঁজনের সুখ বিশেষ 
ভাবে অনুভব করিলাঁম। নানাবিধ মনল ও লবণের ভাগ বেশী পরিমাণে 
উদ্দরস্থ হওয়াতে শরীর ভগ্মানক গরম হইয়া গড়িল এবং অনন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়া 
পড়িলাম। এমন কি শেষে মাছ মাংসের পরিবর্তে জলই একমাত্র খাদ্য হইয়া 
বাঁড়াইল। তৃষ্ণার জালায় বিশেষ ভাঁবে বুঝিতে পাঁরিলাম যে আমিষ ভোঁীর! 
€কেন মদ খাইতে শিখে। | | 

তিনদিন আমিৰ ভৌজন করিয়। ডাক্তার সাহেবের কাছে পুনরায় পৰীক্ষা 
দিবার জন্য গমন করিলাম । এবাঁর আমার মৃত্র বেশ গাঁড়বর্ণ হইল এবং আপে- 


শি 
চি 


ক্ষিক গুরুত্ব বেশী হইল। ডাক্তার সাহেব মহীন্তে বলিলেন "এই দেখুন মত্ি 


৪ দত্ত । 
প্রজার কত গুণ তিন দিনেই আঁপনার প্রশাব স্বাভাবিক হইয়াছে। আপনি: 
নিশ্চিত হইয়া গৃহে যনি। আপনার বীমা মঞ্জুর হইল ।৮ 
রি আমি ডাজার সাহ্বেকে সেলাম ঠুকিরা চলিয়া আসিলাম। ৃ 

আমপা স্বভাবের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইলাম। ডাক্তার সাহ্ধ র | 
আটিখান! হইলেন এবং এজেন্ট মহাশয় আমাঁকে এইগ্রকার বিপদসম্ুলল টাচ 
অবস্থা হইতে স্বাভাবিক অবস্থায় আঁনিয়। আমার বীমা মঞ্জুর করাইলেন বলি" 
আমার নিকট কত বড়াই করিলেন । 





গন০ ৮ 
ডাক্তার শ্রীস্্বোধচন্দ্র মিত্র এল, এম, এস, লিখিত-_ 

দত্ত আমাদের পাঁকষন্ত্ সম্টির মধ্যে অন্যতম যন্ত্র। ইহার দারা খাসদ্রবঃ 
তাল করিয়া চিবাইয়া তবে পাকস্থলীতে (31০7750% ) পাঠাইতে হয় । ইহা 
দত্তের মুখ্য কার্ধ্য। এতত্য্ীত দত্তের আরও অনেক উপকারিতা আছে । 
তাহা পরে বিশেষ করিয়া বলা যাইবে । 

কিন্তু আমরা দন্তদ্ারা চিবাঁনর কার্টার ব্ষিয়ে তত মন দিতে চাহি না। 
/আহারধ্য বস্ত অনেক সময় তাড়াভাঁড়িতে গিলিয়৷ ফ্রেলি; তাহা যে চিবাইতে 
“হইবে ইহা একরূপ ভুলিয়া যাই। অনেকে এইরূপ কার্ধ্যে. চিরাভ্যন্ত । ইহার, 
 € কি বিষময় পরিণাম তাহা একটু মনোযোগ পূর্বক ভাবিলেই প্রতীয়মান হয় । 
:..্রথমে দত্তের গঠনপ্রালীর বিষয় বুঝাইয়া পরে এই সব বিষয়ের চর্গ করিতে: 
চে ফরিব | | 


স্বাচ্্য-নয়াচার। ৯৯ 


পরধানতঃ মনয্যের দন্ত ছুই প্রকার--( ১) শৈশব বাঁ অস্থায়ী মস্ত, অর্থাৎ যা) 
শিশুর সাধারণতঃ ৬৭ মাঁস বয়সে বাহির হইতে আরম্ভ হয় এবং (২)স্থায়ী দক, 


অর্থাৎ যাহ! শৈশব দন্ত পড়িবার পরে উঠে । এই দ্বিতীয় প্রকারের দস্তই আমাদের 
বিশেষ আলোচনার বিষয়। 


(১) শৈশব দত্ত বা “দুধে দত? ২ মর 

ইহা সংখ্যায় ২*টী। উপরের পাঁটাতে দশটা এবং নিচের পাঁটাতে দশটা । 
সশ্মুখে চাঁরিটা করিয়া আটটা দন্ত খুব পাঁভলা এবং ধাঁরাল। নিম্নে শৈশব 
দস্ত বাহির হবার সময়ের তালিকা দেওয়া গেল। যথা--- 


নিমের পাটার | উপরের পাটার নিয়ের পাঁটার- 
অধ্যবত ইন্বাই- ইন্সাইসার। পার্শবর্তী ইন ও ক্যানাইন। শেষমোলার। 
সার। প্রথম মোলায় । 


নি ৮ টি পি 


৬__৯ মাস ৮---১* মান ১৫--২১ মাস। ] ১৬--২৬ মাস | ২০--২৪ মীস 


(২) স্থাঈী দত্ত :- 
ইহা! সংখ্যায় ৩২টা প্রত্যেক" পাঁটাতে ১৬গী করিয়! বর্তমান । তবে ৩২টা 


দন্ত সকলেরই যে আছে তাহা নহে। কারণ সব পশ্চাতের দন্ত চাঁরিটা (যাহাঁকে 
আকেল এত বা 15007) 1০০1 কহে) কাহারও মোটে বাহির হয় না, 
কাহারও ঝ। চাঁরিটার স্থলে ওটা, কি ২টা কি ১টা মাত্র বাহির হয়। ইউরোপীয়ান- 
দের মতে এই আকেল দাতি সভ্যতার লক্ষণ । ইহ। সাঁধারণতঃ ১৮ হইতে ৩৯ 
বদর বয়সের মধ্যে বাহির হয়। ইহা বড় ধীরে ২ উঠিতে থাকে এবং সেই 
অময় অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়। অনেক সময় আকেল দাতের যক্্রণায় লোকে 
এবে আকেল হইয়া পড়ে ; তবে যেখানে ইহা সভ্যতার নিদর্শন সেখানে এ হন্তরণা 
সুখ বুজিয়। সহ করিতে হইবে ; যেহেতু কথায় বলে,“পেটে খেলে পিঠে সয় । 
 স্থারীদস্ত সাধারণতঃ চারিভাঁগে বিভক্ত £--থা, প্রত্যেক পাঁটাতে চারিটী 
শইনসাইসার বা! কর্তনকারী, দুইটা ক্যানাইন্‌ (কুকুর মস্ত) চারিট্ী বাইকামূপিড় 


স্‌ দস্ত। 


€ ০1-055010 ) বা দ্বিবেদী বিশিষ্ট দৃস্ত এবং সর্বশেষে ছয়টা মৌলাঁর (10012) 
বা বছুবেদী বিশিষ্ট দস্ত। আকেল দত্ত এই মোলার দত্তের অন্তর্গত । সন্দুখ. 
হইতে শেষ পর্য্যস্ত ইহারা পর্যায়ক্রমে অবস্থিত । 

নিযে স্থায়ীদস্ত বাঁহির হওয়ার সময়ের তালিকা দেওয়া গেল :-- ৃ 


সনুখের | মধ্যগ্নত | পার্বব্তী ূ প্রথম ধা মধ্যগত ূ 






মোলার ব 


মোলার। ইন্পাইসার। ইন্ইসর ক্ানাইন্‌ | ঝাইকাঁস-  ঝইকাসূ মোলার 
| | 
আকেল 


॥ | পিড ৰ পিড় 








| 
৯---৯৩ | ১০১২ ৯১-িহিই 
বংসর : বংপর 1 বংসর 





এ দৈস্তও 


৬৭ বর ৭ বদর 1৮--৯ বংসর! ১০--১৩ 
ব্সর 


ৰ | বংসর 

প্রত্যেক দত্তের খানিকটা বাহিরে থাকে (অর্থাৎ যাঁহা আমরা! সজীব অবস্থায় 
দেখিতে পাই)। ইহাকে ০০৭ বা দন্তের মস্তক কহে। অবশিষ্ট অংশ 
ভিতরে অবস্থিত) ইহা 7০০ বা 15 অর্থাৎ মুূল। মধ্যতাঁগ কিঞিত 
শৃক্ষম এজন এই স্থানকে 7০০ বা গল! বল্‌] যাঁয়।* মোঁলার দত্তেই দুই, তিন 
বা ততোধিক মূল থাকে; অবশিষ্ট দাতের সাধারণতঃ ধ্রকটা করিয়া মূ বর্তমীন। 
প্রত্যেক মূলের অগ্রভাগে একটা করিয়! ছিদ্র থাকে। ডেন্টিন্‌ (1071)06 ) 
নামে একটা পদার্থ দ্বার] দন্তটী নিশ্মিত। ক্রাউনের ডেন্টিন্‌ প্রক প্রকার শাদা, 
পদার্থার। মৌড়া। | ইহাকে [2790)6] বা কলাই কহে। ইভাই আমরা দেখিতে পাঁই। 
মূল আর একটা হুঙ্মতম পদার্থ দ্বার আবৃত; ইহার নাম 06767 বা! জমাট). 
অভ্যন্তরে গ্রত্যেক দস্তে একটী করিয়! গহ্বর আছে। ইহ ডেন্টিন্‌ দ্বারা পরিকেন্রিত 
এবং ক্রোউন ও মূলের মধ্যে অবস্থিত। এই গহ্বর 72০10 (বা শাস) নামে! 
এক প্রকার পরা পূরণ, ভাহার মধ্যে স্বামু ধমনী প্রভৃতি থাঁকিয়। দস্তকে সজীব; 
রাঁধে। প্রত্যেক মূলের অগ্রভাগে ঘে ছিন্র থাকে তন্বারা এই সব নাধু; ধমনী; 
স্তগহবরে প্রবেশ করে । 

এক্ষণে দত্তের উপকারিতা কি তাহ! দেখা যা”ক :-- 
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(১) দত্ত দ্বারা আমরা খান্প্রধ্য চিবাইতে পারি । 
(২) ইচা বয়স নিরূপণের পক্ষে সহায়তা করে। 
(৩) দস্তের আকৃঠি ও প্রকৃতি দেখিয়। চিকিৎসকের! অনেক সময় অনেক 
বারাম ধারিতে পারেন । 
(৪) দন্ত অনেক বর্ণ উচ্চারণে সহায়তা করে। সকলেই জাঁনেন যে 
দত্তহীন মন্থুষ্যের উচ্চারণ হাঁস্তোদ্দীপক এবং অনেক সময় হ্যর্থব্যপ্রক। 
(৫) দত্ত মুখের সৌনর্যা বৃদ্ধি করে। কালিদাস, বিস্তাপতি, জয়দেব 
প্রভৃতির গ্রন্থে “্ঁদতি” শব্দের প্রয়োগ প্রার্য্যই তাহার প্রমাঁণ। 
ইউরোপীয়ান্রাও 1] 96৮ ০০৮১ বিশিষ্ট মহিলাদিগের সুন্দরী 
বলিয়া জ্ঞান করেন। যুবক যুবতীদের ত দুরের কথা, অনেক 
ৃদ্ধও নড়া দাত তুিতে চাহেন না। দীত তুলিলে মুখের সৌনার্য্য 
নষ্ট হইবে ইহাই তীহাদের বিশেষ আপত্তি ৰ 
(৬) যুদ্ধ স্থলে ইহা অস্ত্রের কাঁধ্য করে। অবশ্ঠ ইতর জস্তরাই দস্তকে 
এই কার্ধ্ে নিয়োজিত করিয়া থাকে । মনুষ্যজাতির মধ্যে এ দুষ্টাভ 
অতীব বিরল। পাঠ্যাবসথায় দস্তযুদ্ধে আহত ব্যক্তিকে যে চিকিৎসার 
জন্য মেডিক্যাল কলেজ হীসপাঁতালে আসিতে দেখি নাই, তাহ! নহে । 
(১) আহার গলাঁধঃকরণ করিবার পুর্বে আমর! তাহাকে দন্ত দিয়! চিবাহয়! 
খাঁকি। গরু. মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তরা প্রথমে আহার না চিবা ইয়া তাঁড়াতাঁড়ি 
গিলিঘ। ফেলে, তাহার পরে সময় মত পুনরায় সেই খাবার উগবাইয়া। মুখে আনরন 
করে এবং পুনরায় তাহাকে ভা্গ করিয়! চিবাইয়! গলীধঃকরণ করে ( রোমন্থন বা 
[২0700080001 ) । ইতর জন্তরাই প্রকৃতির নিয়মাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন 
করিয়া থাকে; কিন্তু আমরা মাঁনবজার্তি সেই সব নিয়ম প্রতি মুহূর্তেই আবহেল। 
করি) অথচ আমর! প্রাণিশ্রেষ্ট বলিয়। অহস্কাঁর ও স্পর্দা করিয়া থাকি । 
খানত্রব্য মুখে রাখিয়া! আমর] প্রথমে তাহা চিবাইতে থাকি--এই চিবানর 
এসময় 1290120 এবং  0-890019 দত্তের ' দরকার হয়। আহীর্য্য বন্ত 


৮২ “দিতি |) 


অপেক্ষাকৃত নরম হইলে প্রথমে তাহাকে কচির ন্যায় সঙগুখের (180150£ ) দন্তের 
ছার! কাটিয়া পরে পশ্চাতের দত্স দ্বার। চিবাতিসা থাঁকি। নিজের দাঁতে: হাঁত দিয়া 
দেখিলে বুঝিতে পার যাঁয় যে, উপর পাটার সন্ভুখের ঈাত চারিটা নিয়ে পাঁটার 
সম্মুথের দীতের ঠিক উপরে না আঁসিয়! অগ্রে আঁমিয়। পড়ে +. কাঁচির মত ইহাঘার! 
খাবার জিনিষ কর্তন করা 'যায়। কিন্তু পশ্চাতের দস্তগুলি ঠিক চিনে 
আসায় ইহাদের বারা খান গুড়ীন বা! পেষা ঘাঁয়। ৰ 
. খাবার ষতই চিবাঁন যায় ততই ইহার. প্রত্যেক, অংশ লালার সহিত. মিধিতে 
থাঁরে। এই সঙ্গে জিহ্বাঁও চর্বিত বস্ত অনবরত উল্টাইয়! দিয়া আহারের সহিত 
লাল! মিশ্রণের কার্ধের সহায়তা করে। 
এখন বলিতে পারেন, লালা! খাঁবারের সহিত মিশাইয়া আমাদের লাভ কি? 
লাঁলাঁতে একপ্রকার বস্ত আছে, তাহার নাম টায়ালিন (20210) 1 ই 
টাঁমলিন ভাত, ডাঁউলল, রুটা, আলু প্রভৃতি শর্করাজাতীয় পদার্থ (027১0)- 
018063 ) হজম করাইতে সক্ষম। সাধারণের ধারণা যে, পাকস্থলীই হজমের 
একমাত্র আধার? কিন্তু তাহা নহে । শর্করাঁজাতীয় দ্রব্য হজম করিতে পাঁক- 
স্থলীর ক্ষমতা লক্ষিত হয় নাঁ। পাকস্থলীর নিয়ে 74০0683 ( ক্লৌমগ্রস্থী ) 
নামে একটা পাঁকথন্্র আছে, তাহা হইতে একগ্রকরি রস নিংস্যত হয়। এই 
রসে 4১015197051 (আমিলপসিন) নামে একটা পদার্থ আছে। এই 
4১0071919১0 ও শর্কর! জাতীয় পদার্থ হজম করিয়া থাকে । তবে 16211) 
এবং '17910151 এর হজ্বমপ্রণালী একপ্রকার নহে। যাহা হউক .এ বিষম 
: 'লইয়! মিছামিছি “পুঁথি বাড়ান” দরকার দেখি না) কাঁরণ, ইহা আমাদের আঁলো- 
“উনার বিষয় নছে। | ঢু 
।; . ভাঁবতবানীর প্রধানখাগ্ সাঁধারগতঃ শর্করাজাতীয়ন চাউল, আটা, 'ময়ঘা, 
ছাতু, জনার, বাজরি প্রভৃতির মধ্যে কোনটা না কোনটা কোন প্রদেশ 
প্রধান খাস্ব রূপে বাবন্ৃত হইয়া থাকে। মস্ত, মাংস প্রভৃতি প্রাণিজ 
খাত এদেশে খুব কম পরিমাঁণে চলিত) রাপুতনা, উত্তর পশ্চিম প্রনেশও গর্জার 
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(9215) অঞ্চলে প্রীপিজ খাস্ভ.স্পর্শকবা পর্য্যন্ত ধর্্বিরুদ্ধ । অতএব '. আমাদের 
'আহাঁর যে আরও ভাল করিয়া চিবান দর্কারি। সে বিষয় বল! নিশ্রয়োজন, কাব 
ক্টায়ালিনের কার্ধ্য শর্করাজাতীয় খা: হজম করাঁন। আঁমি এমন কথ! বলিতেছি 
না! যে মাছ, মাংস চিবাইতে হইবে না) অমত্স্ত, মাংস না চিবাইিলে পাঁকস্থলীর 
বস তাহাদের প্রত্যেক অংশের সহিত মিশিতে পারে নাঁ। পক্ষীর পাকস্থলীর 
শ্যাম আমাদের পীকস্থলী আহীর গুড়াইতে পারে না; সে কার্ধ)টা করিতে 
দন্তের সাহায্য দরকার । | 

লাল! ভুক্ত দ্রব্যের সহিত সম্যক্রূপে মিশিবাঁর দ্বিতীয় উপকারিতা এই থে, 
ইহাতে ভূক্ত দ্রব্য বেশ পিচ্ছিল (হড়হড়ে ) হয় এবং তজ্জন্ক সহজে গলাধঃকরণ 
হইয়। পাকস্থলীতে পৌছায় । ক্ষিগ্রতোজীদের গলায় বা বুকে খাবার আটকে 
যাওয়া একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার । 

(২) দস্তের সাহীয্যে অনেক সময় বয়স নিরূপিত হইগা। থাকে । কত 
বয়সে কোন ২ দস্ত বাহির হয় তাঁহার তালিক। পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। 

(৩) (ক) পিতামাতার শরীরে উপদংশের বিষ থাকিলে পুত্রার্দির শরীরেও 
এী বিষ থাকা! সম্ভব । এইরূপ পুক্রাদির সুখের দাঁতের অগ্রতাগে একপ্রকার খাঁজ 
'থাকে। ইংলগ্ডের প্রসি্ধ ডাক্তার জোনাখান্‌ হাচিন্সন্‌ 0০78527. [39৫০80- 
৪০৪) এইরূপ খাঁজের অর্থ প্রথমে বাহির করেন) তজ্জন্য এই দস্তকে অনেক . লগ 
€(706001050705 6০90১) চাঁচিন্সনের দন্ত কছে। 1790011050115 1008 
নৃ্ধশিষ্ট ছেলেদের চিকিৎসা! করান একান্ত আবশ্বক, নচেৎ উপদংশ বিষ 
শেষে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া! উহাদিগকে চিররোগী করিয়া ফেলে এবং অকালে 
কালের কবলে নিক্ষেপ করে। (খ) অধিক পরিমণে পারদ ঘটিত ওঁধধ 
'ব্যবহার করিলে লন্মুখের দাতের গাত্রে 'একগ্রকার দাগ দুষ্ট হয়। ইহাকে 
21৩:০078] [০০৮৮ কহে।  (গ) কখনও দস্তের সহিত সন্তান ভূষিষ্ট হইতে 
“দেখা যায়। এতদেশীয়দের মতে: ইহা! একটা কুলক্ষণ। প্ররুতপক্ষে তাহ! 
“নহে ও ইহা শিশুর শরীরে উপদংশ বিষ বর্তমানের নিরর্শন। ৃ | 


খ্ দণ্ত। 


এইন্বানে বল! দরকার যে 2)6108191 6০০1) এবং 13060171750795 (0০01৮, 
ছুযোণতে হয় না। 

এতক্ষণ দস্তের উপকারিতার বিষয় বল! গেল, এখন দস্তের বায ভালরূপ 
না হইলে আমাদের শরীরে কি কি অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহা দেখিতে হইবে 1 

আহার ভাল করিয়। না চিবাইলে তাহা পাঁকস্থলীতে যাঁইয়! উক্ত যস্ত্রকে 
উত্তেজিত করিয়া থাকে । ন। চিবাইয় তাঁড়াতাড়ি ভোজন করিলে এঁ উত্তেজনা 
বশতঃ অনেক সময় উক্ত খাছ্ধ বমন হইয়া যায়। শিশুর! ভাল করিয়। নাঁ' 
চিবাইয়। কাচাকুল, কাঁচাআম কি অন্তান্ত ফল খহিয়া থাকে এবং কিছুক্ষণ পরে, 
সাধারণতঃ ইহা বমি করিয়া ফেলে। দ্বিতীয়ত: ভাত, ডাউল প্রভৃতি খাগ্য ভলি 
করিয়া না চিবাইলে ইহা টায়ালিনের সহিত মিশিতে পারে না, সুতরাং ইহ 
ভাল হক্ষমওড হয় না। ইহা তৎপরে পাকস্থলীতে পৌছাইয়া পচিতে থাকে &. 
ইহার ফলে পাকস্থলী দুর্ঘল হইয়া! পড়ে, পাকস্থলীর মধ্যে হাওয়া জমিতে 
থাকে, মুখ দিয়া জল উঠে, পেটকীঁমড়ায় এবং পরিশেষে অগ্রিমান্দ্য ও বদ হজমের' 
সৃষ্টি হয়। মতস্ত মাংসও ভাল করিয়া না চিবাইলে পারুস্থলী ইহাঁদগকে ভালরূপ 
হজম করাইিতে পারে না; ফলে ইহাও বদহজম (1)/91951১512) আনয়ন করে। 

যাহার দত্ত পড়িয। গিয়াছে তিনি ত অনেক জিনিষের আস্বাদনে বঞ্চিত 
অধিবস্ত যাহা আহার করেন তাহাও ভাল হজম হয় নাঁ। দস্তহীন লোকে 
প্রীয়ই কোষ্ঠ কাঠিন্ত বা কোষ্ঠাধিক্য ব্যাধিতে 'ভূগিয়া থাকেন। অধিক কথা 
কি, ধাঁহীর সমস্ত দন্তগুলি না পড়িয়। কেবলমাত্র ২।১টা দন্ত পড়িয়া, গিয়াছে 
তিনিও & রোগের হাত হইতে একেবারে এড়াইতে পারেন না। এই 
শেষোক্তদের পক্ষে ওঁধধ দ্বারা ব্যারাম্‌ ভাল করিবার চেষ্টা করার অগ্রে দাত বাধান। 
্উচিত। ইহাতে উক্ত উপসর্থ দূরীভূত হইতে পারে ।- 
, পাঁফস্থলী গ্রভৃতিতে বদহজমের সৃষ্টি হইলে প্রায়ই মুখে ঘা, দশীতের মাড়িভে 
বেদনা বা খা, জিহ্যায়, ঘা (90772659) ও মুখে দুরন্ধ হয়) কখনও বা 
ক্বাভ নড়িতে থাকে এবং দীতের গোড়ায় পু হয়। অস্তকঘুর্ন। শীরীরিক" 
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দৌর্ব্য গ্ুঁভ়ৃতি অনেক উপসর্গ এই বদহজম হইতে জন্সিতে পারে সে বিষ 
খধিক বল! নিপ্রয়োজন। 

চিকিৎসা দ্বারা এই সকল উপসর্গের প্রতিকার করা দরকার তবে সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যারামের কারণও দূব কর! উচিত নচেৎ ব্যারাম সমূলে উৎপাঁটিত হইবে না! । 

গভ বৎসর একটা বদহজমের রোগী আমার চিকিৎসাধীনে আসে । লোক- 
টীর ব্যারা্ অগ্নিমান্য, কোষ্ঠতারল্য ও বমন। , প্রথম কয়েক দিবদ অনেক 
ঝকম ওষধ দিয়া ব্যারামের বিশেষ কোন ্রতীকার করা গেল না । অবশেষে 
আমি একদিন তাঁহার বমি দেখিতে চাহিলাম। দেখিলাম লোকটা গোটা 
গোটা ভাত বমি করিয়াছে । আমি তাঁহাকে খুব চিবাইয়া চিবাইয়! ধীরে সুস্থে 
আঁহার করিতে উপদেশ দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু ওষধও ব্যবহার করিতে 
দিলাম । দেখিলাম লোকটা দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিল। এখন সে 
€বশ কার্য্যকণ্ম করিতেছে, এবং বদহজম বা বমির বিষয় কিছু বলে না। 

তাঁল করিম্ব। না চিবাইয়া' তাড়াতাড়ি খাস্ঘ দ্রব্য গিলিলে যে তাহ বুকে 
আট্কাইম! কষ্ট দিতে পারে ভাঁহা পূর্বেই বলিয়াছি। অনেক সময় তাড়াতাড়ি 
আহার করিলে বিষম লাগিতে পারে । ইহাঁও কম যন্ত্রণাদায়ক নহে। 

আহার তাল করিয়া না চিবানর আর একটা অপকারিতা এই যে, ইহাঁতে, 
€কেবল ক্ষুন্লিবৃত্বিই হইয়া থাকে; রসনার পরিতৃপ্তি বিশেষ কিছু হন নাঁট 
যাহারা যথার্থ “খাইয়ে” লোঁক তাহারা কখনও তাড়াতাড়ি ভোজন করেন না। 
খ্জবস্ত আমি অতি ভোজনের পক্ষপাতী নহি। 

অতএব যে দস্তের &ত উপকারিতা তাহার বিষয় ঘষে আমাদের বিশেষ 
যরবান্‌ হওয়া উচিত তাহ! বলাই নিশ্রায়োজন। | 

প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিগা হাত ও মুখ উত্তমরূপে পরিষ্কার করার প্রথ 
এদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিত আছে। তবে উক্ত প্রথাটা আঙকাজ। 
খকরূপ হাস্তকর হইয়া ধাড়াইয়াছে। নিদ্রী' হইতে উঠিয়া অনেকে আজকাল 
গথকগওষ জল দ্বার! চক্ষু দুইটা ধৌত করেন এবং আর এক গণ্ডষ গল দ্বারা একট 


নং দু, 

কুলকুচ! করিয়া দত্ত পরিক্ষার করার কার্ধ্যটা সম্পন্জ করেন ।. ইহা ঠিক উড়ে 
বেয়ারার দুগ্ধ পান করার মত। ছুধ, না খাইলে পাঁলুকি বহিতে পারিবে ন! 
যেই জন্ত এক পোয়া দুধে, ঘের খানিক জল মিশাইয়া, ৮১৫ জনে। পান করে। 
পাটনা অঞ্চলের লোকদের উপর আমরা “ছাতুখোর” প্রভৃতি অনেক জৌষ 
বাক্য বর্ণ করি বটে, কিন্তু তাহাদের দত্ত পরিষ্কার করার প্রথ। যে ন্‌ 
তাহা আমর! একবারও ভাবিয়া দেখি না। 

, প্রাতঃকালে নিষ্বা। হইতে উঠিয়া চক্ষু এবং দন্ত বেশ ভাল করিনা পরিচার 
করা প্রয়োজন। দত্ত ভাঁলরূপে পরিষ্কার না করিলে খাগ্দ্রব্যের অংশ 
(টুকরা) ছুই দত্তের মধ্যে আট্কাইয়া থাকে এবং অধিকক্ষণ তথায় থাকা 
তাহা, পচিতে আবরস্ভ হয় এবং তাহা! হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। এইরূপ প্রত্যহ 
হুইলে, তথায় .অনিষ্টকারী জীবাপুর (77100)69 ) স্থাষ্টর হুয়। তাঁহার ফলে 
ভতুংপার্থ্থ মাড়ি ফুলিয়! উঠে এবং ঘাঁও হইতে পারে। দীতের মূল খারাপ 
কইয়া! মায়+ দাতের গোড়া দিয়া রক্ত ও পুঁষ পড়ে এবং দাঁতে পোঁকা, লাগে 
(201৩5 ০? (1৪ (০০0) | পক্ষান্তরে এই সকল পচাজিনি্ পাকস্থলীতে 
যাইয়া তথায় বদহজম ও তজ্জনিত অনেকানেক উপুসর্গ আনয়ন করে। এই 
স্ব ব্যাধি থে অতীব যন্ত্রণাদায়ক তাহা আর কাহাকেও ভাগ করিয়া, বুঝান 
নিশ্রয়েন কারণ এদেশে শতকরা প্রায় ৮।৯০ জন কখনও না কখনও দত্ত- 
"পড়ায় ভূগিয়া থাকেন কাহারও বা দন্তশূল, কাহারও বা রাতের গোড়ায় পু 
“বা! রক্তশ্রীব, কাহারও বাঁ অকালে াত শিথিল। অনেক সমন্ব দত্তের পীড়া 
হইতে চৌয়ালের হাড় পর্যন্ত পচিয়া, যায় (13190058501 (5 107৩1 
সদ )। শুনা যায় আমেরিকায় দস্তরোগের প্রাহুর্ভাৰ বেশী ।,, আমেরিকা 
বন্বীরের স্থান । তথাকাঁর লোকে ব্যরসা, বাণিজ্য লইয়াই ব্যন্ত-_-আহারান্তে 
নবন্ত পরিফার করার দিকে তাহারা তত মন দিতে চাছেন না ।. ইহার ফলে 
শ্আমেরিকার লোকে বড় দস্তরোগে ভূগিয়া থাকেন তবে থে দেশে মরতু্ি 
এলেই.দেশই উটের জন্মস্থান । ,'আমেরিকাঁতেও দন্ত চিকিৎসার পরাকাঠা.। ;, 


স্বাস্থ্য-প্রশাচার। ২৯ 


 মাংসতোনীর 'দীতি লীগই" খাঁরাঁপ হওয়া! সম্ভব): কারণ মাংসের কুচি সংজে- 
ছুই দ্রীতের মধ্যে আটুকাইয়! থাকে । বেশী পরিণাণে : পান 'খাইলেও দত 
খারাপ হইতে পারে। খয়ের লবঙ্গ হদিও দীতের গক্ষে উপকারী, পানের 
তন্তান্ত মল! কিন্তু' অপকারী। রাঁজপুতীনা প্রদেশের স্ত্রীলোকের ফ্লাত বিদ্ত- 
করিয়া “নাক ছাঁৰর” মত একরপ স্বর্ণালঙ্কার পরিয়া থাকেন । তাঁহাদের ধারণ 
যে এই *্দীতছাঁবি” পরিলে পরজন্মে তাঁহারা খুব মিষ্টভাষিণী হইবেন। এইকপে 
দাঁত বিধিলে দন্তশূল হইতে পারে) এবং এই'প্দীতছাবী”' যে চিনির 
খধার তাহার সঙ্দেহ'নাই । 1...” 

'কোঁন' কোন লৌক পারদ ঘটিত ওঁষধ ব্যবহার করিলে তাহাদের 'দীতের 
মাড়ি ফুলিয়া উঠে ও গাকিয়। যায় (1706008719] সি | তাহাদের 
পারদ ঘটিত ওষধ ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। 

এখন : কিরূপে দন্ত পরিক্ষার রাখিতে হইবে! এদেশে দরাততন করা চির- 
প্রসিদ্ধ । কলকাতা প্রভৃতি সহরের ' লোক মীজন ব্যবহার করেন। তাহার! 
ধ্াতম পছন্দ করেন না, এবং পছন্দ কাঁরলেও ভাল দীন পান না। এগ্রদেশে 
শিম ও আল্তাওড়ার দাতন প্রসিদ্ধ; কেহ কেহ বাঁবলার দাতনও ভাল বলিয়ট 
খাকেন। এই. সকল দীতনের - উপকারিতা বিবিধ | প্রথমতঃ তাঁহাঁদের 
সরু সরু আইশ (ছিবংড়ে) দাঁতের পার্থবর্তী ময়লা পরিষ্কার করে।. দ্বিতীয়তঃ 
ইহাদের একপ্রকার কদ্‌ আছে যাহা' সন্কোচক ও কাঁটাুনাশক ।' এই দ্বিতীয় 
প্রকার গুধের জন্ত দিমের দ্রীতন সর্বশ্রেষ্ঠ । নিমের যে কীরটাঁণু বিনাশ- 
করিবার ক্ষমতা আছে তাহা সকলেই অবগত। এখনও :অনেকে নিমপাতার জল 
দিয়া ঘা ধুইয়া থাকেন । এবং নিমতৈল খোঁস্‌ চুলকানির উপর লাগাঁন। 

প্রসিদ্ধ উদ্ভির তবজ্ঞ গ্রেগ সাহেব আস্তাওড়র দীঁতনের কথা তাহীর গ্রন্থে: 
বলিয়া গিয়ীছেন. (08588 [ম1জ) উজ )) এইরূপ শাল; বাংলা, 
কচা (ভ্যারেগ্া) প্রভৃতি গাঁছের ডাল দীতনরূপে এদেশে ব্যবহৃত হইয়া. 
কাকে) সহবের 'লোঁকে ' ঈ্রীতনের  অভীবে : বুশ (12015 2৮58) 


ব্যবহার করিয়া থাকেন % তাহাতে দাত পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু ছিতীয় .কাঁটট 
€ অর্থাৎ কীটাগুনাশ ) সম্পাদিত হয় না। 

ন্ত মাঁজন ব্যবহার কর! মন্দ প্রথা নহে। তবে তাহাঁতে কেবল মুখের 
জুপ্ধ ন্ট করে এবং দস্তের শুলুতা বজায় বাঁখে, কিন্তু দাঁতের ফাকে বে ময়ল! 
'খাঁকে তাহা পরিদ্ষার করিতে পারে না। তবে বেশী কড়া উপাদান বিশিষ্ট 
জন ব্যবহার করা উচিত নহে; কারণ গাহাতে চস্নিকটস্থ নবমস্থান 
হইয়া যাইতে পারে । খড়ির গুড়া, ঘুটের ছুটি, তাঁমাঁকের গুলের গুড়াও 
“অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন । পল্লী গ্রামে কেহ কেহ সরিসার তৈল দিয়াও 
'্ঁত মাজিয়া থাকেন) তাঁহ!তে কীরটাণুবিনাশ ও দূর্ন্ধনাশ উতম্ই সাধিত হয় । 
বেশী মোটাদানা ওয়ালা জিনিষ মাজনরূপে ব্যবহার করা! ভাল নহে, কারণ 
তাহাতে দত্তের 19798710] বাঁ কলাই শী ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে পারে। এখনও 
পল্লীগ্রামের অনেক বৃদ্ধ উই টিবির মাটির ছারা দাত মায়া থাকেন যেহেতু 
উইমাটির দানা খুব ছোট অর্থাৎ করকবে নহে। 

_ আমার মতে প্রাতে দাতন ( কিন্বা বুরুপ.) এনং ভাল মাঁজন ছইই ব্যবহার 
করা উচিত। এবং প্রত্যেক বাঁর আহারান্তে দাতন (বা বুরুশ.) ব্যবঙ্ার 
কর! প্রয়োজন; তাহাতে দাতে ময়ল! মোটেই জমিতে পাবে না। এস্থলে 
বল! আবশ্বাক যে, আমি নিজে এইরূপে তিনবার দাত পরিফার করণে অন্রস্থ 
এবং ইহাঁতে আমি অনেক কাঁলের দস্তরোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি। 

প্রতাহ সযত্বে পরিষ্কার করিয়। দস্ত পাঁটীকে "অমলখেত, কুন্দকলিকসম্িভ* 
বাঁথা উচিত। এখনও পল্পীগ্রাম্েরে অনেক স্ত্রীলৌকে দাতে তাঁম।ক পোড়া লাগা- 
"ইয়া থাকেন, ইহাঁতে দাতের গোঁড়া শক্ত হয় শুনিয়াছি, কিন্তু তদ্বারা দত্ত নব কাল 
হইয়া যাঁয়। মিশি দতে দেওয়ার প্রথা একরূপ লোপ পাইয়াছে। শুভ্র দত্ত যে 
বধ শ্রীষদ্ধক তাঁহ! কবিবরের এই দুই পংক্তি পাঁঠ করিলেই বুঝিতে পার! যা 


কি কাঁধ সিদ্দুরে মাঁজি মুকুতার হার । 
ভুলায় তর্কের পাঁত দত্ত পাতি তা | (ভাঁরতচন্দ্র) 


'স্বাজ্জুন্র হনন্ডিত্ড ম্পন্থীশ্বেন্ 
শনন্ল্ ৷ 


মম 


জীবন ধারণ ও স্বাস্থ্রক্ষার জন্য বায়ু সর্বাপেক্ষা আবশ্বাকীয়। মৎন্তের 
যেরূপ জল মধ্যে বাস করে আমরাও সেইরূপ 
বাঁযু সমূদ্র মধ্যে বাস করি । আমরা বিনা আহারে 
"তিন সপ্তাহ ও বিনাঙ্জলে তিন দিন বীঁচিয়া থাকিতে পাঁরি। কিন্ত বিনাবায়ুতে 
মাত্র পাচ মিনিট কাঁলও প্রাণ রক্ষা করিতে পারি না। এই জন্যই বাযুর 
অপর নাম প্রাণ। 

জাগ্রত ও নিদ্রিত অবস্থায় জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বার 
বাঁযু সদা সর্বদা আমাদের শরীরে যাতায়াত 
করিতেছে । শিশু ভূমি্ট হইবামান্র ক্রন্দন 
করিয়া প্রথমেই বাঁছু নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করে এবং আমরা শেষ প্রশ্বাস বাজ 
-প্রিত্যাগ করিয়৷ জীবলীলা সমাধা করি। 

ব'যু মধ্যে চাখ্ভাগ নাইট্রোজেন ও একভাঁগ অক্সিজেন নাঁমক বাপ্প মিশ্রিত 
ভাঁবে বর্তমান আছে। এতষিন্ জলবা্প, কার্বনিক 
এসিড, এমোৌনিয়। গ্রভৃতি আঁর।:কয়েকটা বাঁশও 
বায়ু মধ্যে অল্প পরিমাণে সর্ধদ| বিদ্যমান থাকে । এই 
সকল বাঁচ্স পরিমাণে অধিক থাঁকিলেই বাঁু দূষিত বলিয়া গণ্য হয়। 

দুই নাঁসারন্ধ দিয়া ফুসফুসের মধ্যে সস বায়ু প্রবেশ করিতেছে এবং 
বাহির হইয়া আসিতেছে। দাধারণতঃ মিনিটে ১৫ বাঁর 
হইতে ১৭ বাঁর বাঁু যাতায়াত করে। পরিশ্রম বা 
মানসিক উত্তেজনার সময বায়ুর চলাচল করত হর. &.. 


আাম্ু বা প্রাশ। 


নিশ্মাস প্রশ্বাস । 


বান্সুজ 
উপান্ান্ন। 


বাম্সুল 
ক্মাতাস্মাত । 


২ স্বাস্থ্য-সমাচার। 


আমাদের বক্ষ 'গহ্বরের, ছুই পার্থে দুইটা কুদ্‌ ফুম্‌ অবস্থিত। স্পঞ্জের। 
তায় ফুস্ফুদ্‌ অসংখ্য কোষের সমষ্টি মান্র। এই 
মুংস, সু, সর্প বাঁযুকোঁধ অতি ক্ষুদ্রত কেবল অন্ধুবীক্ষণ যন্থ. 
সাহায্যে দৃষ্ট হয়। দুইটা ফুস্রুসে ৭২৫ লক্ষ বাঁয়ুকোষ আছে। একক । একটা 
বাঁয়ুকৌয অতি সুল্ষম আবরণে আচ্ছাদিত ও অতি সুম্ধ্ কৈশিক শা দ্বার! 
পরিবেষ্টিত । আমর! যখন নিশ্বাস গ্রহণ করি তখন বাঁহিরের বাঁু এই |সকল 
বাঁয়ুকোষ মধ্যে প্রবেশ করিয় তাহীদিগকে স্ফীত. করে। বায়ুকৌষ স্থিত 
অকিজেন রক্তের সহিত মিলিত হইলে সেই আক্সিজেন মিশ্রিত বক্ত 
(0%)867815 1০০3) ফুস্ফুন্‌ হইতে হৃৎপিণ্ডে গমন করে। পরে হতপিগু 
হইতে ধমনী (4১:0506 ) দ্বারা সমস্ত শরীরে পরিচালিত হয় । 
আমাদের শরীর মধ্যে সদী সর্বদা মৃছাহন ক্রিয়া চলিতেছে এবং ইহাক 
ীকক্ছ-দ্হন ফলে কার্কনিক্‌ এসিড. বাম্প, জলীয় বাষ্প ও অন্তঙ্ক 
রীনা দুষিত পদার্থ শরীর মধ্যে সর্বদা উৎপন্ন হইতেছে । 
নিশ্বাস গৃহীত অক্সিজেন রক্তের সহিত সঞ্চালিত 
হইলে মাংসপেশী, গ্গাযু। মোঃ অস্থি ও শরীরাভ্ন্তরস্থ যন্ত্র এবং রক্ত মধযস্থিত 
খা্রব্যের সারাংশ তরী অক্সিজেন শোষণ করিয়। লয় এবং মুছু দহন ত্রিয্া" 
সংসীধিত করে । 
_.. বুক্ত হইতে অজিজেনের অংশ অপমাঁরিত হইলে, দৃহনত্রিক্া: জনিত কার্বশিক্‌ 
এপিড প্রভৃতি দুষিত পদার্থ রক্তের সহিত মিলিত হইয়া, হৃদপিণ্ডের দক্ষিণ 
পারে আপিয়া থাকে এবং সেখীন হইতে ফুসফুস মধ্যে প২* প্রবেশ 
করিয়া প্রশ্থীসের সহিত বহির্গিত হইয়া! যাঁয়। এইরূপে শ্বীসক্্িয়! দ্বারা শরীরস্থ 
বু সর্বদাই শৌধিত হইয়া থাকে । 
. কার্কনিক্‌ এগিডং বাম্প_ে বাঁু আমরা নিশ্বাপরপে গ্রহণ করি তাঁহার 
এত. ১০০০০ ভাগে ৪ ভাগ এবং থে বায়ু আমর প্রশ্বাস পে পরিত্যা্চ 
.. ক্করি তাহার প্রতি ১০১ ভাগে ৩** হইতে ৪০* ভীগ কার্ধশিক 


বায়ুর সহিত শরীরের সম্বন্ধ । ৩৩ 


এসিড. প্বা্প বিদ্যমান থাকে। প্রতি নিশ্বাসে আমরা বাহিরের বিশুদ্ধ বাঁয়ুতে 
স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা শতগুণ অধিক কার্বনিক্‌ এসিড. বাম্প বাড়াইযা'দিতেছি ৭ 
যে সকল স্বাভাবিক কারণে বায়ু সর্বদা দুষিত হম্ব তাহার মধ্যে আঁমীদের শ্বাস 
ক্রিম্থাই সর্বপ্রধান । 
কার্ধনিক্‌ এসিড, বাষ্প সৌডাওয়াটার ইত্যাদির সহিত উদ্বস্থ হইলে কোনকপ 
অনিষ্ট উৎপাদন করে না কিন্তু নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করিলে, রক্তের সহিত অবিজেন 
মিশ্রণের প্রতিবন্ধকতা সাধন করিয়া , দ্লীণভাবে বিষের কার্ধ্য করে।' বাঁযু মধ্যে 
শতকর! ১ ভাগ কার্বনিক্‌ এসিড. বাঁন্প থাকলে, উহা অধিকক্ষণ শ্বাস গ্রহণের পক্ষে 
একান্ত অনুপযোগী । শতকরা ৫ ভাগ থাকিলে, শিরঃগীড়া ও দৈহিক অবস্তা 
উপস্থিত হয় । শতকর! ৮ বা ৯ ভাগ থাকিলে শ্বাস রোধ হইয়| মৃত্যু ঘটিয়া থাঁকে ॥ 
প্রশ্বাস বাঁযুতে কার্বনিক্‌ এসিড, বাপ ব্যতীত অগ্ধ্যানিক্‌ পদার্থও অধিক পরিমাণে 
টা থাকে । এই অর্গযানিক্‌ ারথ অতিশয় বিষীস্ত এবং 
লাশ । , শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারী। প্রশ্বীসত্য্জ 
অগ্যানিক পদার্থ বাঁরশ্বার নিশ্বাসের সহিত গৃহীত হইলে 
শরীর মধ্যে বিষ-লক্ষণ প্রকাশ পাঁ়। কোন কোন স্থলে মৃত্যুও ঘটিতে দেখা ঘাঁয়। 
এই অর্গ্যানিক পদার্থ বাপ্পাকারে থাকে বলিয়৷ উহ! আমর! দেখিতে পাই ন!। কিন্তু 
অধিক পরিমাঁগে সঞ্চিত হইলে এক প্রকার দুর্গন্ধ অন্থভূত হয়। 
ষে গৃহে বাঁু চলাচলের উত্তম রূপ বন্দোবস্ত নাই, সেখানে কতকগুলি লোঁক, 
কিছুক্ষণ থাকিবাঁর প্র, বাঁছির হইতে কেহ প্ররেশ করিলে একপ্রকার দুগ্ধ পা 
খাকেন। এই ছু প্রশ্থানত্যক্ত অগ্যানিক পদার্থ সঞ্চয়ের অন্তই অহতৃত হয়)... 
'অর্যামিক্‌'পদার্থ মিশ্রিত দুষিত বাঁযু ক্রমাগত সেবন করিলে শা শরিক | 
অবস্তা ও' বমনেচ্ছ! উপস্থিত হয়। . কাহারও গাত্রদাহ এবং জর হইয়া খাঁকে। 
আর মফে রা, ন্নিদ্রা হইলেও প্রাতঃকালে'উঠিয়া শরীবের "হুর অভাঁব,. 
অত্যন্ত অল শিরোবেছনী : অনুভূত হয়, মননে হয় ফেল. কোনমতে ঘুম, 
ছাড়িতে সায় না|. রাতে রু্ধ গৃহের বিখবাক্ত ধা সেধন করিলে অরদিসের মধ্যে 


্. 


৩৪ স্থন্থ্য-নমাচার। 


বসা হই! অকালে সৃত্যুমুখে পতিত হইবার সভাবনা। ০ম নকল 
কারণে আন্সর্লা অঙ্গান্মু, হইক্সা আস্িতেছ্িত করক্ষ- 
গ্রুহে বাসন তাহাল একটা প্রান সাল । 
ডাকী জর্জ নিউম্যান মহোদয় ভাহীর কৃত 1352110, ০6 (0০ ১০০৫০ নাক 
গ্রন্থে অল্প কথীয় বিবৃত করিয়াছেন 
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ইহার ভাবার্থ ₹-যাহ! আমরা নিশ্বাসরাপে গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করি, সেই 
বায মন্স্বীয় আমাদের ব্যক্তিগত দাঁত সর্বাপেক্ষা অধিক । আমাদের প্রথম কর্তব্য 
ব্থালস্ভব বাঁযু দুষিত নাকরা। আমাদের গৃহস্তান্তর ধুলিবণাশূন্ত ও গৃহসামগ্রী সমূহ 
পরিষ্কার পরিচ্ছ রাধা কর্তব্য । পরিত্যক ব্যাদি গৃহের বাহিরে জুপীক্ৃত হইতে 


দেওয়া উচিত নয় । 


ক 
$,. 1 পািশিসিক ি প্রা ৩ ৮] 1 ! 


আমাদের জড় বা! অজাতসারে নিশ্বসপ্রশথাদ -সদানর্কর্াই বহিযা। খাকে ৯ 
মেন তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য রাধিবাঁর বিশেষ আবশ্টক বোধ হয় না। যেরণেই 
হক স্বসপ্রন্ীম চাঁরহিগা আমব| বীচিগ্া। খাঁকিভে পারি, ক্রি্ত তাহীদের মোষে 

নন . ফস সয় পীড়! ও শারীরিক বিন্ৃতি ঘটি খাকে। হাহা 
শবপ্রীসের মিবষুলি গাঁলন করিয়া চলেন, তাঁরা এই ঘকল রোগ মুক্ত 


নিশ্বাসপ্রশ্বান। 


হইয়া দীর্ঘায়ু লাঁভ করেন। সকলেরই যথাসাধ্য শ্বসপ্রস্বাসের নিরলিখিত সাধারণ 
শ্রনয়মগ্ডলি পাঁলন করা উচিত। 


(১) নাসিকার মধ্য দিয় সর্বদা শ্বাস লওয়। উচিত৷ 


বদি কেহ মুখ দিয়! নিশ্বীন গ্রহণ করেন, তাঁহা হইলে তাহার ফুস্ফুদ্‌ সদ্বন্ধীয় কোন 
'ম্পীড়া থাকিবাঁর বা শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা। সাধারপত; বায়ুমণ্ডল ধুলিকণাঁ 
পূর্ণ থাকে । আমরা কুরধ্যরশ্মির মধ এই সকঙ্গ ধূবিকণ| স্পঃটই দেখিতে পাই । 
 ঘুলিকণা! সমূহ যদিও অতি ক্র তথাপি বাম চলাচলের পথ ও বাঁয়ুকোষকে উত্তেজিত 
করে। এই সকল উত্তেজনা! হইতে গ্রাদাহ উৎপন্ন য় । যখন নাঁপিকা দ্বারা নিশ্বায 
গ্রহণ করি তখন এই সকল ধূলিকণ! আমাদের নাঁসিকাগহ্বরের ঝিল্লির দ্বারা প্রতি- 
'রোধিত হয়। এইরূপে একত্রিত হইয়া ধুলিকণ! সমূহ প্রশ্থাসের পহিত বাহির হইয়া! 
ম্যায়। এবং খন তাঁহারা ভিতরে উত্তেজক ভাবে ক্রিত্বা! করে, তখন আঁমর। হাচি 
'ভাহািগকে বাহির করিয়া দিয়া থাঁকি। 


বামুমণ্ডলে রোগের বিধাক্ত জীখাণু এবং জান্তব ও উত্তজ্জ পদার্থের পচনে 
উৎপক দ্রব্য সকল বিস্যমান থাঁকে। ইহারা ফুলফুস্‌ মধ্যে প্রবেশ করিষ্বা রোগ 
উৎপন্ন করে। ঘখন নাসিকা দ্বারা নিস গ্রহণ করা যা, তখন এই সমস্ত বিষাক্ত 
স্্রধা নাঁদারন্কেই আটটকাইয়! যাঁয। দে জন্ত শরীর মধ্যে কোঁন বিষাক ক্রিয়া 
ন্করিতে পারে না। আমরা পাকস্থলী পূর্ণ ও মুখ বন্ধ করিয়! সংক্রামক পীড়াগস্তের 
নিকট নির্ভয়ে যাইতে পারি। বারুমগ্ডলের তাঁপ. ফুম্কুলের, ভিতরের 
'কতাপ হইতে অনেক কম। আমরা নাসিক মধ্য দিয়া যখন বাঁযু টামিযা লই কগন 
সেই বায়ু উত্তর হয় এবং শরীরের মনধ্যস্থি টা আন্যাী হইব. সনে 
“প্রবেশ করে । 4 
(২) 'পূর্ণ ও তীর নিস গ্রহন করা উচিত। এ 
সাধারণতঃ জাযবা অগভীর নিশ্বাদ শুহণ করিয়া খাক্ি। কসম সম্পূর্ণ পিল 
 ্যাপিয়া লই না। প্রত্যেকধার ফুস্ফুসের সম্পূর্ণ পরিসর হ্যাপির! নির্খায লগা 


খত স্বাঙ্থ্য-সমাচার। 


যুক্তিযুক্ত নহে, ইহাঁতে অন্সবিধ! এবং ফুসফুস্‌ দুর্বল হইতে পাঁরে। কিন্তু অল্প অভ্যাম্ম 
করিলে একবারে পূর্ণমান্রায় না হইেও আমর! গভীর (টানা) নিশ্বাস লইতে পারি। 


(৩) পহজভাবে ও সম্পূর্ণরূপে প্রশ্বাস ত্যাগ করা উচিত। ' 
সাধারণতঃ পূরণমাত্রীয় নিখাস লইলেই সম্পূর্ণরূপে প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে হয়। 


কিন্তু সকল সময়েই যে এইরূপ হইবে তাহা নহে। পূর্ণমাত্রায় নিশ্বাস টানিয়া, 
অল্পে অল্পে প্রশ্বাস ত্যাগ করা যাঁয়। কিন্তু সময়ে ইহা দ্বারা রোগ জন্লিতে পারে) 


(8) কল সময়ে মস্তক সোজা রাখা উচিত। 
যখন মস্তক স্ঘুথে ঝুঁকিয়া থাকে, তখন ফুস্ফুসের উপরাঁংশ গুটাইয়া যায় ॥ 
এই কারণে ফুস্ফুসের উপরাংশের ভিতর সম্যকৃরূপ বাধু প্রবেশ করিতে পারে না 
এএনং.ব্ষাক্ত জীবাণু সকল অনায়াসে বাঁস করিবার ও বদ্ধিত হইবার সুযোগ পাস ;. 
এই কারণে যক্ষাকাশ রোগ প্রথমতঃ ফুস্ফুসের উপর ভাগেই আরম্ত হয়| 


. স্্যান্লাম্। 


| সাধারণতঃ ব্যায়ম বলিলে আমরা কুত্তি, ড্যাম্বেল, ফুটবল, কেট গু. 
শী রজনী ্ রী অন্তান্ঠ শ্রমসাধ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা বুঝিয়া থাকি ) 
ডা যাহার] দুর্বল ও ভ্স্াসথয তাহার ু্বল্ভার জন্ঠ 

ব্যায়াম'করেন না। কেবল বলবান, সুস্থ ও স্বনকায় 

ব্বাক্তিগণ করিয়া থাকেন। ধাঁহীরা সর্বদ! কাজে ব্যাপৃত থাকেন তাহারও'সময়াভাক, 
বশতঃ ইহা হতে বিরত ধাকেন। অনেকে লাজুক শ্বভাব বশতঃ ব্যায়াম 
বেন, বাঁ: সাধরিণতঃ ব্যস্থীম '.খেলোদ্ার চি ও পালোয়ান টিক 


দিনের অপ সীমীবন্ধ মাছে" 


ব্যায়াম। ১১৬২ 


ব্যায়ামের উপর আমাদের শরীর ও মনের স্বস্ৃতা নির্ভর কবে। যদি যথেট 

জল পরিমাণে অঙ্গ প্রতাঙগ চালনা না করা যায় ভাহা 

জি হইলে মাংসপেশী ও মাংসতস্ত সকল হূর্বল ও 

শিথিল হইয়া! যাঁয় এবং আমাদের শরীর মধ্যে যে 

ন্দহঅ সহস্র ক্রৌশ ব্যাপী সুক্ষ নুক্ম ধমনী ও শিরা সঙ্কল রহিদাছে তাঁহারাও অকর্শথ্য 
এবং ছুর্বল হয়। 


শরীরে ন্বাভাবিক ক্ষয় ক্রিয়া! প্রতিনিয়তই হইতেছে। এই ক্ষয় ক্রিয়া জনিত 
পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি প্রতিনিয়তই স্থানান্তরিত হইয়া নৃতন তেজস্কর পদীর্ঘ দ্বারা পূর্ণ 
হইলে, শরীর সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও সবল অবস্থায় থাকে । মনে হইতে পারে দৈনন্দিন 
কা কর্ম কি আমাদের শরীরের প্রত্যেক অংশকে কার্ধ্যক্ষম রাঁথে না? নীধারণতঃ 
আমাদের পাঁদ, ভোজন এবং চালফের। দ্বারা কতকগুলি মাংপেশী চালিত হয় 
কিন্ত শরীরের প্রত্যেক অংশের চাঁলনা হয় না। এই কারণে অনেকের 
শরীরের অংশ বিশেষে মেদ বৃদ্ধি হইয়। ভুঁড়ি হইয়া থাকে। সাধারণ দৈনিক 
ক্রিয়া আমাঁদের কোনর্শ বিশেষ ভাবে চিন্ত আকর্ষিত হয় ন| বলিয়া মাংসপেনী 
সমূহ চালিত হয় মাত্র কিন্ত ঢাহাদের সম্পূর্ণ ক্রিয়। হয় না । 


খন আমর! চিত্ত সংযোগের সহিত কোন মাংসপেশী আকুষ্চিত করি ধন. 
তাহার মধ্যস্থিত সমুদয় 'রুক্ত বিদুরিত হয় এবং সেই 
সঙ্গে ক্ষয়জনিত পদার্থ সমুদকে লইয়া ঘাঁয়।. পরে 
যখন শিথিল করি তখন ধমনী হইতে টাটকা বত 
প্রবাহিত হয় এবং নৃতন পুষ্টিকর পদার্থ বহন করিয়। ধ্কমের পরিপুরণ, কারে। 
প্রকৃতির নিয়ম অতি লুন্দর। যে মুহূর্ভে* পরিচালন জন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ঃ তাহার 
পর সুহুর্তেই তেজস্বর ও পুষ্টিকর পদার্থ দ্বার! .পরিপুষ্ট হইয়া থাকে । খই প্রকারে 
বঙ্গ প্রত্যঙজ সমূহ বন্ধিত ও বলপ্রাপ্ত হয়। 


ধদি এই পরিচালন ক্রি কতিপয় যাঁংসপেশীতে আঁবঙ্ধ টি তাহা হইলে 


ব্যাম্্াম্সেল 
আবশ্যকতা | 


তু” বান্থ্য-সমাচার। 


কেবল সেই মধল মাংসপেনীই বদ্ধিত হ়। এইয়াপে কর্ণকাঁরের হত্তের গুলি এবও 

: মাইকেল আরোহীর পাঁযের গোট ব্িত হইয়া থাকে। 

|... শরীরকে সমপরপে বলবান করিতে হইলে প্রত্যেক অন্গ্রতাঙকে চিন যোগ 
সহকারে ব্যায়াম দ্বার বগ্ধিত করিতে হইবে। 1 

ছারা সর্বদা আগন আপন নিত্যনৈমিত্তিক কর্মে ব্যপূত থাকেন, তারা, 

কতকগুলি মাংসপেশীর বর্ধন করিয়া সম্পাদন করেন। কিন্তু তাঁহাদের শরীরের, | 
পর অংশগুলি নিস্তেজ ও অকর্দণা হইয়া যাঁ়। সেই জন্য প্রত্যেকেরই শরীরের- 
সকল অংশকেই নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম দারা বন্ধিত ও বলবান কর! কর্তব্য, প্রত্যহই 
কিছু সময় ব্যয়াম কর! আবশ্তক। 


ব্যয়াম সকলেরই কর! উচিত। ৫ বংসরের বাঁলক হইতে ৬* বৎসরের 
বৃদ্ধ পর্যন্ত »্রীরের উৎকর্ষ দাঁধন করিতে পারেন। 
নিয়মিত ব্যায়াম দ্বার! ক্ষুধা বধ্ধিত হয়, উত্তমনধূপে 
পরিপাক হয়। শরীর পু ও বলবাঁন হয়। স্নান ও. 
| গাযার্কন ঘবারা যেরূপ বাহিক মাঁলনা দু হয় স্ইরপ নিয়মিত ব্যায়াম দারা 
শরীরাতান্রিক কন সমূহ পরিজ্ত হয়। মাংসপেশ চাঁপনা ছারা হয় গ্রাপ্ত না 
খানের দার পুনরায় তাহা পুর্ণহ্য। র্যায়ম দ্বারা জরামি প্রণীপ্ত হয, এবং থা 
কব হইতে সারাংশ সংগহ করিয়। বক দ্বা়া ধংস সকল পুষ্ট করিবার অন্ত প্রেরণ 
করে। এই সক কার্ধের জন্য অধিক পরিমাণ আক্পিজেনের আবশ্বক হয়। ব্যায়ামের 
বম সরান ভরিয়া আ্ধক বার হয়! অঙ্জেনের অভাব দূর করে। বিভিনত 
. “জমে ও অবস্থায় কি. প্রকারে সকলে অনায়াদে বায়াম অভ্যাস করিতে গাৰেন: 
তি ধাাবাহিকক্রমে বর্িত হইবে। 


 হ্ব্যাস্্া্ম সন্ষলেল্র 
কতুব্য | 


ম্যালেরিয়া। ৩৯ 


হ্যালেল্তিআ। 

ডাক্তার শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষাল, এল্‌, এম, এস, লিখিত-_. 

আমাদের দেশে জরে কষ্ট পানর নাই একপ জোক অতি বিরল । কিন্তু জর রোগ 
একরূপ নয়, নানারূপ | তন্মধ্যে এক রকমের জরকে ম্যালেবিয়! জর বলে। এই জর 
ন্ছাবার একপ্রকার নছে, কোনও জবর একদিন অন্তর হয়, কৌন জর ছুইদিন অস্তৃব 
হয়, আবার কোনও জর প্রতাহ হয়, কোনও মতে ছাঁড়িতে চাহে না। প্রীহা ও যন্কৎ 
বন্ধিত হয় এবং সময়ে ভাঁলরূপ চিকিৎসা না হইলে রোগী অচিরাৎ অনস্তে যিশিয়া! যাঁয়। 

এই জ্বরের জন্য কত লোক কালের কবঙ্গে পতিত হ্ইয়াছে, কত শত সংদার 
ছারখার হইতেছে, কত গ্রাম শ্মশানে পরিণত হইয়াছে তাহার ইয়ত। নাই । | 

স্ম্যালেল্লিয্ী জ্বলেল ক্াপ-- প্রকৃত কারণ-মশীর সনবন্ধে 
আঅভিজ্ঞত| সকলেরই আছে । কোন কোন জায়গায় সময়ে সময়ে উহাদের সংখ্য। 
এত বেশী হয় যে, সন্ধ্যা বেলাতেও বসিতে হইলে, মশাঁরি খাটাইয়। বসিতে হয়। 
বিশেষত: বর্ধাকাঁলে ইহাদেক উপদ্রব অত্যন্ত অধিক হয়। বিশেষ মনোযোগ করিয়া 
ন! দেখিলে, সব মশ! গুলিই এক রকমের বোঁধ হয়; কেবল কোনটা বড় কোনটা 
বা ছেটি ইহা ছাড়া, তাঁহীদের ঘে কৌন বিশেষৰ আছে, তাঁহ। কেহই বোঁধ হয় 
রক্ষ্য করে না। বিশেষ মনোযোগ করিয়া পরীক্ষা করিলে, বুঝিতে পার! যাঁয়' যে, 
ইহাদের মধ্যে ছুই রকমের মশ! আছে। বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিকো, বুর। 
যায় যে, এর প্রকার যশীর কেবল মাত্র ছল আছে। এই হুরটী মীর শরীরের 
সহিত সমকোগ ভাবে খাকে। সচরাঁচর ধে সকল মশা নখা ঘা তাহারা 
জাতীয়। ইহাঁদিগকে সাধারণ মশ] বল! যাইতে পারে। . আর এফ প্রকার পা 
আঁছে, তাঁহাদের সাধারণ মশার স্ঠাঁয় হল আঁছে, কিন্তু তাহ! ছাড়া সেই হের ছুই 
পাশে ছুইটা শ্ঁড় থাকে, আর হুলটী সাধারণ ফশীর স্তায় শরীরের সহিত সহুকোগ 
ভাবে.ন] খাঁকি॥ 'সরল ভাবে অবস্থান করে।. এই মশাগুলিই ম্যালেরিয়া রোগীর 
শরীর হইতে য্যালেরিয়ার জীবাপুগুলি সুস্থ ব্যক্তির, শ্রীরে বাই যায়। যন এ. 


৪০ ব্যাঙ্ছ্য্পমাচার। 


জাতীয় মশ! ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়ায়, তখন রোগীর রক্তের সহিত ম্যালেরিয়ার 
লীবাণুগুলি মণার পেটের ভিঙ্তর প্রবেশ করে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পরে যখন এ মশ! 
কোন সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ায়, তখন সেই জীবাগুগুলি মশার হুলের ভিত দিয় 
দেহে প্রবেশ করেঃ এবং রক্তের সহিত মিশিয়! ঘায়। ইহার পর এ জীবগুগুলি 
সেই সুস্থ ব্যক্তির রক্তের ভিতরে বাঁদ করিতে থাকে এবং একটা হইতে এইটা, 
চুইটা হইতে চাঁরিটা, এইরপে ক্রমাগত উহাদের সংখ্যা বাঁড়িয়া যায়; এইরূপে বাঁভিয়া 
বাড়িয়া ইহারা রক্তকে ঢূধিত করে এবং তাহা ২উতেই ম্যালেরিয়া জরের উৎপত্তি 
ইয়। পরীক্ষ দ্বারা ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে । 
এক্ষণে জিজ্ঞান্ত €ই যে, এই মশা কিরূপ উৎপন্ন হয়, আর কিরূপেই বা পর ক্ষুজ 
প্র জীবগুলি উহাদের শরীরে প্রবেশ করে । নর্দীম! কিংবা রাস্তার ধারে হাঁড়ি 
কলমীতে জল জথিয়! থাকিতে সকলেই দেখিযাঁছেন। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার ভিতরে ছোট ছোট পৌঁকার সায় জীব জন্িয়াছে, 
আর সেগুলি অপন! আপনি উপরের বা নীচের দিকে নড়িয়। বেড়াইতেছে, এবং 
আঁরও মনোধোগের সহিত দেখিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তন্মধ্যে কতকগুলি 
জলেন্ন নীচের দিকে যুখ করিয়া বেড়ায় ও অন্ত গুলির অপেক্ষা অধিক গভীর জলে 
থাকে; আবার কতকগুলি জলের উপরে মুখ উ'চু করিয়! চলা ফের! করে ও অল্প গভীর 
জলে ভায়া বেড়ায় । এইগুলি দেখিতে ঠিক মশার ন্যায়, কেবলমাত্র পাখা হয় নাই । 
প্রকৃতপক্ষে এইগুলি মশ।র ডিম, এইগুলিই বড় হইলে মশা হয়। তন্মধ্যে যেগুলি জলের 
উপরে মাঁধ! উচু করিয়া থাকে, সেইগুলিই ম্যালেরিয়ার মশা। এই মশাগুলি বৃদ্ধিপ্রাণ্ত 
হইয়! জঃগ্রস্ত রোগীকে কামড়াইলে, রোগীর রক্তের সহিত ম্য।লেরিয়ার জীবাঁু হলের 
ভিতর দিয়! উহাদের পেটের ভিতরে প্রবিষ্ট হয় এবং সেখানে থাঁকিয়! ক্রমে সংখ্যায় 
বাড়িয়া যায়ঃ পরে রূপ মশা যখন সুস্থ লোককে কামড়ায় তখন তাহাদেরও 
ম্যালেরিয়! জর হয়। এইরূপে মশার দ্বার! ম্যালেরিয়া জর ক্রমে ছড়াইয় পড়ে । 
ূ গোল বগাল্রপ--বর্ধাকালে কিংবা বীর শেষে, আমাদের দেশে ঘখন 
স্থানে স্থানে অঙ্গ জল জম্যা! থাকে, অথবা খুব 'বেণী কৃষি হইয়া, যখন বিল, ডোবা 
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“প্্রভূতিতে জল বাঁড়ে, এবং ধাঁড়ীর চাঁরি ধারে বন জঙ্গল বেশী হয়, কিংবা! বাঁড়ী ঘর 
সর্বদা সঈ)াতর্সে তে হইয়া থাঁকে, তখনই অধিক লোকের ম্যালেরিয়। জর হয়৷ ইহার 
কারণ প্রথমতঃ এই ঘে, প্ররূপ অবস্থায় চতুর্দিকে জল বন্ধ হইয়া থাকাতে, ম্যালে- 
রিয়ার যশাগুলি ডিম পাড়িবা সুবিধা পায়; শ্বুতরাং অসংখ্য ম্যালেরিীর মশা! উৎপর 
হয়। দ্বিতীয়তঃ জল জম জীয়গাঁয় ও বর্ধার জলে পূর্ণ উইরূপ অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করার 
জন্ত লোকের শরীর ক্রমে ছুর্ববল হইয়! পড়ে । দূর্বল অবস্থায় ম্যালেরিয়ার ম্ণাগুলি 
কামড়াইলে, লোঁক অতি সহজেই জরগ্রস্থ হয়। এই.ঢুই কারণে দেখা যায় যে 
বাটার নিকটে বদ্ধজঙ্গ এবং বনজঙ্গল থাকিলে, ম্যালেরিয়া জর বৃদ্ধি পাঁয়। অতএব 
দেখা যাইতেছে যে ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ এক প্রকার ক্ষুদ্র জীবাণু, তাহারা মশার 
সাহ'য্যে রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং তাহা হইতেই জর হয়। মশাগুলি জলে 
জন্মায়, বিশেষতঃ ধে স্থলে অল্প অল্প জল জমিয়া থাকে, সেই জায়গ। গুলিতেই মশ! 
উৎপন্ন হইবার বিশ্ষে সুবিধা হয়। 

্মালেলিক্্। জক্লেল্র লক্ষণ ।--প্রথমে শরীরটা একটু মাঁটা 
আটী করে, যেন আড়ামোঁড়া ভাঙ্গে, চোখ মুখ ছল ছল করে, বৌদ্রে বসিয়া 
খাঁকিতে ভাল লাগে । এইবূপ হইলেই বুঝিতে হইবে থে, জবর আসিবার সম্ভাবনা! । 
কিছু পরেই গা কাটা দিয়া উঠে। সর্বশরীর অপেক্ষাকৃত রক্তহীন হয় সঙ্গে সঙ্গে 
"খুব শীভ করে, এরূপ কম্পও হইতে পারে যে, ছুই তিন খানা লেপেও. শী 
ভাঙ্গে নাঁ। এঈরূপে প্রায় আখ ঘণ্টা কাটিয়া! যা। মাঝে মাঝে বিগ 
হুইতে পারে। তাহার পরে আর শীত থাকে না, মুখ খুব তম্তমে হয়, গ 
“গরম হয়। এমন কিজবর ১০৫ ডিগ্রী পর্যান্ত উঠিতে পারে । তখন আর গায়ে 
খলেপ রাখা ধায় নাঁ, খুব মাধ! ধরেঃ কখন কখন বমি হয়, রোগী গায়ের আলাঁতে 
হ্ছট্ফটু করিতে থাঁকে, সঙ্গে সঙ্গে তয়ানক পিপাঁসা হয়। বেশী জল খাইলে, 
বষিও বেশী হয়। এইকপে সাধারণতঃ ভিন ঘণ্টা হইতে ছয় ঘণ্টা ' ফাটিয়া 
বার, পরে জরের প্রকোপ কমিতে থাকে ও আল্লা অল্প ঘাম হয়। ক্রমে জং. 
জাঁড়িবার সময় অত্যন্ত ঘাম হথ। মাঁধাধর! ও মারার যন্ত্রণা কিয়া যায় গা 
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ঠা হয় ও তুম আসে এবং লচরাচর বার ঘণ্টার মধ্যে রোগী আপনাকে নুষ্থ 
হযোঁধ করে। এইরূপে ছুই চারি দিন ভূগিয়া রোগী হয় ত আপন! আপনি ভাঁল 
হয়, নতুষ! তাঁহার প্রত্যহ জ্বর হইতে থাকে ) শেষে জর 'আর ছাড়ে না” ২৪ ঘণ্টা জর, 
ভোগ হয, লীহা ওবককত যাড়ে, রোগীর চক্ষু হল্দে ও চেহারা! রজহীন হইয়া যাঁর, হাত 
পাঁ ফোলে, বুকে ভিত্ভর ধড়ফড় করে, এবং ভালরূপ চিকিংদ! না হইলে! 
রোগ মরিয়া যায়. বাঞ্গাল! দেশে এমন খুব কম লৌক আছে যে, এই রোগে 
ন্ততঃ একবাঁরও' না একবার তুগিয়াঁছে । এমন কি, ম্যালেরিয়া জরে গ্রামকে | 
গ্রায একেবারে উৎসন্ন ও জনশূন্ত হইয়া গিয়াছে। 
ইহা দ্বারা! উপলব্ধি হইতে পাঁবে যে য্যালেরিয়া কিরূপ ভয়ানক রোগ ৮ 
এই' রোগ হইলেই ভাঁলরূপ চিকিৎসা করাঁন উচিত । পরস্ত যাহাতে এই রোগ নী. 
হয় তাহার চেষ্টা সর্ববতোভাষে করা! কর্তবা। 
 শ্যালেজিল্স। গল কুম্স প্রন্ষাল্ £- পূর্বে বল! হইয়াছে, 
যে ম্যালেরিয়া জর অনেক গ্রক1র ;--( ১) যে জর প্রত্যহ হয়, আর ছাঁড়িয়। যায়ঃ 
ভাহাকে প্রাত্যহিক (99000850.) জর বলে; (২) যে জর একদিন অন্ত 
ছয় তাহাকে একদিন অন্তর ব1 হ্্যাহিক জর বলে (6787) 7) (৩) আর 
এক গ্রাকাঁর জর আছে, . বাহা ছুই দিন অন্তর হয় তাঁহাকে ছুই দিন অন্তর ঝট 
জ্যাহিক আর বলে (08750); আর (৪) যে জর পুরাতিন হইয়া রোজ হয়» 
ছাড়ে না, লীহ! খরুৎ বাড়ে, বোগী অত্যন্ত কশ হইয়া পড়ে, তাঁহাকে পুরাতন 
 আ্ালেরিয় ( 8131989100156%15 ) বলে । 
স্ম্যলেজিম্া লিবাকশের উল্পাম্কর ।-বাড়ীগুলি সর্বদাই পরি- 
কার পরিচ্ছর ঘবাখা এবং খর়ের ভিতর সকল জায়গাঁয় ঘাহীতে আলো ঘাঁয় ও হাওয়ঠ 
॥খেলে। তাহার বন্দৌবধ্ ফর উচিত । ঘরের কোনও স্থলে-যেন মিরবচ্ছিয্ অন্ধকাঁরঃ 
মা খাঁকে, তাহ! হইরে; তথায় যশা অমিয় খাকিবে। ঘরের মেজেগুলি ফেক 
গরিফার. খটুখটে থাকে, 'কৌনও মতে যেন স্যাঁতসেতে না হয়। রাঁড়ীর 
ছারিপারে অন্তত: কুড়ি: পঁচিশ হাত জায়গার মধ্যে কোনও অপরিষার কিংবা 
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"পচা জিনিয না থাকে। বাড়ীর চারিধারে কোন বকম বন জঙ্গল জন্মিত্ে, 
দেয়া উচিভ নয়। যাহাতে অল্প অল্প জল অমিয় খাকে এক্সগ গর্ত কিংবা 
ডোঁব। ষেন বাভীর নিকটে না থাকে; খাকিলে, সে গুলি যেমন করিয়া হউক বর্ধার 
পূর্বেই বুজাইয়। দেওয়া উচিত | কেননা, সেগুলি ভয়ানক বিগজ্জনক | ইহার কারণ 
পূর্বেই বলিয়াছি যে এই রকম গর্ত বাঁ ডোবাতেই মাালেরিযার মশা জন্মায়। 
আমাদের দেশের লোকের আর একটী খারাপ অভ্যাস আছে; তাহা 
খই যে, বাড়ীর সম্মুখে একটা গর্ভ খোঁড়া থাকে; তাহাতে গোবর এবং বাড়ীর 
সকল রকমের আবর্জনা ফেল] হয়। কদাচ এরূপ করা উচিত বয়, কেনন। 
বর্ষাকালে দেগুলিতে জল জমিয়া মশার বাসস্থান হয়। যদি এরূপ গর্ত খোঁড়ার 
দরকার হয়, তবে বাড়ী হইতে অন্ততঃ পঞ্চাশ যাইট হাত দুরে উত্তর পূর্বব কোপে 
খুঁড়িয়া এবং বর্ধার পূর্বে ঘেমন করিয়] হউক, গর্ভটা একেবারে জমির . সঙ্গে সমান 
করিয়া! বুজাইয়। দিতে হইবে। বাঁড়ীর দর্দামাগুলি এমন ভাঁবে ঢালু হইবে, যেন 
বাড়ীর সমস্ত জল সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে এবং একটা গভীর পুষ্কবিণী 
জথবা একেবারে বিল কিংবা নদীতে গিয়া পড়ে। হাঁড়ি, সরা! প্রভৃতি পার 
ফেলিবাঁর সময় সেগুলি ভাঙ্গিয়৷ ফেল! উচিত 7 তাহা! ন| কছিলে, বর্ধাকালে ঞঁ 
পাত্রগুলিতে জল জমিয়া৷ মশার বাসস্থান হইয়া থাকে । যে সকল নর্দীষা কিং 
ডোবার জল জমিয়। মশ। জন্মিবার সম্ভীবন! আছে বলিয়া বোধ হইবে, সেই নগদ: 
বা ভোঁবাগুলিতে কেরোদিন তৈল ছড়াইতে হইযে ; বড় বড় পুকরিনীতে দিও 
কোন ক্ষতি নাই? পানীয়, জলের পু্করিণীতে কেরোসিন তৈল দিলে অন্থবিধাঁ 
হইতে পাঁর, কিন্তু যেখানে একটার অধিক পু্ষরিধী আছে তথায় পাঁলারমে দিলে 
কোন অন্বিধা হইবে ন1। রাত্রিতে বিশেষতং, রর্ধাকাঁলে কখনও মশা নাঁ 
খাঁটাহিয়া শোয়া! উচিত নয়। রাত্রিতে বাহিক্বে যাইতে ইইলে, সর্বদা একটা জাষা 
গায়ে: দিয়া যাইতে হইবে। আধা মাস, হইতে উ্ীর্থিক মান পর্যন্ত 'স্থাহে 
ক্্ততঃ একবার করিয়া পাঁচ থেণ কুইনাইন-খাী! উচিত। : "আমি শ্রা্ণ ৩. 
ভাত্র মাসে স্বলকে সপ্তাহে অন্ততঃ শীচ: গ্রেশ হইতে দশ গ্রে কুইনাইন। 


৪ স্বাস্থ্য-সমাচার। 
শ্থাইত্তে উপদেশ দিই। . এইরূপ করিলে, ম্যালেরিয়া হাত হইতে নিশ্চয়ই নিষ্কৃতি. 
পাইতে পারা যায়। | 

ছ্রল্র হইলে নিচ কল্প তব 2-জর হইবার পূর্বে ষখন্‌ 
পা মাটি মাটি করে তখন একেবারে পাঁচ গ্রেণ কুইনাইন খাইলে বড়ই ভাল 
হয়। জর হইলে শিপাদার সময় জল দিবে। জল দেওমা খুব ভাল। দন্ত 
পরিষ্কার না থাকিলে, আধ ছটাক ( এক আউন্স) বরেড়ির তৈল (ক্যগারঅয়ে ) 
খাইতে দিবে। দন্ত পরিষ্কার হইলে ও জর ছাড়িয়া গেলে, পাঁচ গ্রেশ করি; 
কুইনাইন প্রত্যেক ছুই ঘণ্টা অস্তর খাঁ 'উচিত। যাহাতে জবর আঁসিবাঁর 
পুর্বে তিনবার কুইনাইন খাওয়া হয় তাহা করিবে । এইরূপ করিলে বোঁধ হয় 
আর জর আসিবে না) যদি আঁদে তবে অল্পই হইবে এবং পরদিন এইরূপ করিলে 
'আঁর জর আসিবে না) কিন্তু সকল্পকে বিশেষ করিয়া বলিতেছি যে, জ্বর 
একেবারে ছাঁড়িলেও অন্ততঃ একমাস কাল প্রতিদিন ২ গ্রেণ করিয়৷ ছুইবাঁরে চার 
গ্রে কুইনাইন খাইতে হইবে । এইরূপ করিলে আর জর হইবে না। যাহারা 
স্ালেনিষাপ্রান দেশে বাস করে, তাহাদের মধ্যে প্রীয়ঈ দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
জগ্রন্ত লোঁকের জর ছাঁড়িলে এবং জরের পরে ভাঁত খাইতে আরম্ত করিলে, 
তাঁহারা আর কুইনাইন খাঁ না, কিন্তু এইরূপে প্রাঘই আবার জবে পড়ে । আমান 
উপদেশ মত একমাস কাঁল নিয়মিত ভাঁবে কুইনাইন খাইলে, একদিন অন্তু 
“ও ছুইদিন অন্তর জর হটতে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে । 
যদি চিকিৎপাঁর অভাবে ও বুদ্ধির দৌষে জর পুরাতন হইবাঁর সম্ভব হয়, তাহা হইলে 
তৎক্ষণাৎ বাসস্থান ত্যাগ করিয়া অন্ত কোন ম্যালেরিয়াশুন্ত জায়গায় ফাইয়। বাঁস 
কর! এবং আুযোগ্য চিকিৎসক দ্বারা! চিকিৎসা! করান উচিত । 

আর একটী বিশেষ কথ| সকলেরজাঁন! উচিত ; সের এই ঘে ম্যালেরিয়া জর 
ইভ (700019) টাইফয়েড, নাষে এফ প্রকার জরের পার্থক্য ঠিক করিতে সাধারণ 
লোকের প্রায়ই ভূ হয় এবং অনেক সময়ে ম্যালেরিযাবোধে ভুলকুষে টাইফরেড . 
এরোদ্লিকে ধুর বেশী কুইনাইন খাইতে নেওয়া! হয়, কিন্ত তাহাতে কোনওফল হয় ন। 


ম্যালেরিয়!। ৪৫. 


অর টাইফয়েড, কি ম্যালেরিয়া: ইহা জানা অত্যন্ত আবশ্তাক) কেননা, এই 
ছুইটাতে গোলমাল হইবার সম্ভাবন! আছে। | 

যদি অর প্রত্যহ বাড়িতে থাঁকে, খুব মাঁথা ধরিয়! থাকে, পাতিল দীস্ত হয়, 
গায়ে কোনও রকম রাঙগ। দীগ বাহির হয়, গেট ফাঁপা থাকে, রোগী প্রলাপ বকে». 
গ্লীহ৷ সামান্ত বাড়ে ও রোগী আপনাঁকে বিশেষ দুর্বল বোধ করে, অন্ধ অলস: 
কাশী থাকে এবং রোগী এক প্রকার উদাসীনভাবে চাহিয়া থাকে, ৩ হইলে 
প্রায়ই রোগটা টাইফয়েড, বলিয্! সাব্যস্ত করিতে হইবে। টাইফয়েড, বলিয়। 
সন্দেহ হইলে খুব ভাল চিকিৎসককে দেখান উচিত। এপ রোগীকে চিকিৎসকের 
উপদেশ ব্যতীত কদাঁচ কুইনাইন দেওয়া উচিত নয়। 

আমাদের দেশে আর একগ্রকাঁর জর আছে, তাহাও অতিশয় ভমন্কর এবং 
প্রায়ই প্রাণঘাতী; তাহাকে কাল!জর বলে। ইহাতে প্রথম গ্রথম ম্যালেরিয়ার মতই 
জর হয়, কিন্তু ্রহা ক্রমণ:ই বাড়িতে থাকে; শেষে প্লীহা এত বাঁড়ে যে, একেবারে: 
পেট জুড়িয়া। যায়। .রোগী খুব দুর্বল হয় সঙ্গে সঙ্গে যকত বাড়ে। চেহারা) 
অত্যন্ত খারাঁপ হয়। পেটটা খুব বাঁড়ে এবং সময়ে সময়ে প্লীং! কাঁমড়াইয়ট- 
অতিশয় কষ্ট দেয়। এ রোগও এক রকম জীবাণু দ্বার! উৎপন্ন হয়, তাহাকে লীন্মান- 
ডোনাভান্‌. জীবাণু (16191070507-100054আ0 00৫059 ) কহে। এ রোগ, 
প্রায় চিকিৎসকের সাধ্যের অতীত ইহাকে পুরাতন ম্যালেরিয়! হইতে পৃথক বলিয়া ঠিক 
কর। অতিশয় কঠিন, তবে কুইনাইনে ইহার কোনও উপশম হয় না এবং পীহা ফুড়িয়া 
রক্ত পরীক্ষ! না৷ করিলে, কোন মতে রোঁগটাঁকে কান! |জর বলিয়া ঠিক করা যায় ন1) 
হত হইতে রক্ত পরীক্ষা করিলেও অনেক সময়ে কতকটা| ঠিক বর| যায় বটে, কিন্তু 
চিকিৎসক . ভি অন্ত কেহ ঠিক করিয়া বশিতে পারে না। এন্সপ জর ংইলে 
রোগীকে একগন ভান চিকিৎদকের দ্বারা প্রথম হইতেই চিকিৎস| বরা [ইজে. 
হে : দেরি হইসে, সরিবার, আপা খুব ব্ম।, চারার 


চস 
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স্বাহ্ছ/ন্িতান ন্কি £--যে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমর! শরীরকে টা 
ন্বর্ষিত করিতে, শারীরিক ক্ষয়ের গতি ভ্রাস*করিতে, জীবনকে অধিকতর তেজ 
বং মৃত্যুকে দূরে অপসারিত করিতে পারি তাহাই ্বাপ্াবিজান । 

জাপা 

স্বাস্থযভতক্ত্ব তন্তান্সের তাবশ্বান্তভা। ।--দার আর, পি, হার্ট, 
ভি, নি, সত্যই বলিমাছেন কেবলমাত্র স্বাস্থ্যততের প্রাথমিক জান অনেক, 
কষ্টের ভ্রীস করিয্াছে। লোঁকে তাহার প্রতিবেশীবর্গের অজ্ঞতা! ও অমাবধানতার 
কন রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এট জন্য প্রত্যেকেরই স্বাস্থ 
স্বীয় সাধারণ নিমনমাবলী প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হওরা কর্তব্য । 


ইত্ভল্লোপে স্্ান্ছালল্ষা 1--মনুষ্য গ্রথমে বন্ধ শশ্বাদি হইতে নিজেকে 
সবক্ষা করিতে শিক্ষা করিয়াছিল । ইহাই সভাতার প্রথমাবস্থা। বর্তমানে মনুষ্যগণ 
'দীবাণু ও ওঁতিদাণুর আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে শিক্ষা করিতেছে! 
'শীস্ই এমন দিন আদিবে যখন ইউরোপের বাঁলিন, লগ্ডন, এবং পারিস প্রভৃতি 
"গরীতে ডিপথিরিয়া, টাইফয়েড, স্কারলেট জর, কলের! ও ধন্মাকাশ রোগে আর 
একেই ম্ৃতুামুখে পতিত হইবে না। এক্ষণে এই সকগ স্থানে সর্প কিছ! হিং জন্তু 
'হংশনে কেনি লোকের মৃত্যু হঃ না । 

জআমাঁদের দেশে লক্ষ লক্ষ লোক সর্প, কুকুর ও ছন্থান্ত হি জন ষংশনে 
খগ্রতিষখসর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ইউরোপীযেরা নি চেটা ও খ্ধাবদার 


বিবিধ সংগ্রহ। ৪ 


লে এই সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া নির্বিছে জীবন বাঁপন করিতেছে । 
"আমাদিগেবও এই সকল বিষয় শিক্ষা ও চেষ্টা করা অতি আবশ্ুক | 
লেগ নিবাল্রণেল উদ্পাম্ত্রশ সার্জন জেনাধেল ভাক্তার পিক 
৯৯১০ সাল ৫ই মাচ তারিকে, বঢ়লাট সভায় বক্তৃতাঁয় বলিয়াছেন, "স্থাস্থ্য রক্ষার 
কারণে কেবল অঞ্জন অর্থব্যয় করিলেই প্লেগ গ্রতিরোধিত হইবে না । গাহস্্য শরীর 
শপাঁলনই প্রতিরোধের প্রধান উপাঁঘ়ু। প্লেগ প্রভিরোধ করিতে হইলে সাধারণে যাহাতে 
নিজ বাসভবনের চতুংপার্থে আবর্জনার স্তপ রাখিয়া ইছুরের বাসা নির্মানের সুবিধা 
এমা করে সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে | খাস্থদ্রব্যাদির পরিত্যক্ত অংশ বাটার নিকটে 
নিক্ষিপ্ত না! হয় সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হইবে | যাহাতে ইহৃর গৃহপালিত পশ্তনু 
নায় হইয়। না পড়ে, সে বিষয়ে বিশ্ষে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে । অধিকাংশ 
'ভারতবাদীরই ভবনে ইঁছুর গৃহপালিত প্রাণীশ্বরূপ হইয়৷ আছে। কিছু ইউরোপীয় 
স্গণের ভবনে এরূপ নহে। আমার মতে এই আত্যাবশ্থকীয় বিষয়ে ভাবতবাসীসিগকে 
শিক্ষিত করা কর্তব্য । অভিজ্ঞতার ভ্বার। জান! গিয়াছে যে স্বাস্থ্য উন্তির জন্ত অত 
“অর্থ ব্যয়ে প্লেগ নিবারণের প্রায় কোনই সুবিধা হয় না। সাঁধারণকে উপরোক বিন 
ভুশক্ষা দেওয়াই অধিকতর উত্তম উপায় 1৮ 
৮ (পাব 
আম্মা গ্রহণ--আমাদের জিহ্বার ভির ভিন্ন অংশ ভিন ভিন স্বাদ গ্রহণের 
ব্রন নিয়োজিত আছে। জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বার] আমরা মিষ্ট ও লহণাক স্বাদ গ্রহণ 
_করি। পশ্চাদভাগ দ্বারা তিক্ত শ্বাদ অনুভূত হয়। 'চুই পার দ্বার! অম্নের আসাদ 
পাওয়া যাঁয়। ছিহযার মধ্যস্থলের কোন স্থান গ্রহণের ক্ষমতা নাই। আমরা কেগ 
জল মিশ্রিত দ্রব্যের আস্দ পাইয়! থাকি। জিহ্বা শুফ হইলে, অতি শুস্থাহু বক 
স্রবোরও আস্বাদ পায়! যায় না । অতি উঠ ও অতি শীন্ঘল পানীয় সেবনে জিহ্যার 
স্থাদ গ্রহণের ক্ষমতা নষ্ট হইয়। ঘয়ি। এমন কি অতি উষ্ণ কি অতি শীতল পানীয় 
এসেবনের পর কুইনাইনের কোন স্বা় পাওয়া যাঁর নাঁ। এই উপায় অধগহনে 


৪৮ স্বাস্ছ্য"্সমাচার। 


বিশ্বাদ ওষধ সেবনের অনেক নুবিধা হইতে পারে। লঙ্কা, সরিষা, পেয়াজ ও ভিনিগীর় 
প্রভৃতি উত্তেজক ভ্রব্যাদির দ্বারাও জিহ্বার স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা হাঁস পাঁয়। 


হাইত্তোলা--ভাল করিয়৷ হাই তুলিলে সমস্ত শরীরের উপকার হব) 
বিশ্রামের আবশ্টক হইলে আমর! হাই তুলিয়। থাকি । অনেকে মনে করেন যে 
পাঁইলেই হাই উঠে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। ক্লান্তি হইলে হাই উঠে। 
.. হাই আমিলে, ভাল করিয়| হাই তোলা উচিত। অভদ্রতা মনে করিয়া চাপিয়! 
খাঁকা অন্তায়। অন্ততঃ মুখে হাঁত চাঁপা দিয়াও হাই তোলা কর্তব্য। হাই তুিবার 
সময়, যতদূর পারা যায় শরীর বিস্তৃত করা ভাল । এইরূপ করিলে মাঁংসপেশী সকল 
বিস্তৃত হইয়৷ বিশ্রাম পাঁয়। 


০22 

ক্সন্ু্ব্য শ্পল্লীলে স্বুলাল হকাত্্য-কেছ্বি জবিশ্ববিগ্ঠীলয়ের অধ্যাপক 
সিমস্‌ উডহেড মনুষ্য শরীরের তাপের উপর অঙ্লমাত্রা সুরার ক্রিয়। সম্বন্ধে যে সকল, : 
পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা মগ্কপান নিবাঁরণী সভায় বক্তৃত। করেন । তিনি শরীরাভ্যন্তরের 
ও ত্বকের তাঁপ পৃথক্ভাবে পৰীক্ষা করিয়াছিলেন। অর্ধ আউন্দ সুরা জলের সহিত 
মিশাইয়। সেবনের পর ত্বকের তাপের বৃদ্ধি এবং আত্যন্তরিক তাপের হীস হইয়াছিল । 

ইহ! শরীরতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতদের নিকট নৃতন নহে। কারণ বহুকাল হইতে 
স্রাবিশিষ্ট পানীয় দেবনের পর ত্বকের রক্তশিরা! সমুহ বদ্ধিত হইতে দেখা যাঁয়। এই: 
প্রকারে অধিক পরিমাণ রক্ত .ত্বকের উপর চলাঁচল করায়, তাঁপের বৃদ্ধি হয় এবং 
শরীরাত্যন্তরে রক্ত চলাচলের হাঁ বশত: সেখানে তাঁপের ভ্স হয়। সর্দি বোধ হইলে 
খ্অনেকে হ্ইস্কি ও. সোড়াওয়াটার পাঁন করিয়া শরীরকে গরম করে। যদিও একদিকে 
ত্বকের তাঁপ বৃদ্ধি হু কিন্ত অপরদিকে আত্ন্তরিক যন্ত্র আবস্তকীয় রক্ত পরিমাণ 
ভাপ বশতঃ সহ্জেই সর্দি লাগিবার ও প্রদাহ জন্মিবার সন্ভাবনা। এইপ্রকারে ব্রনকাইচিদ্, 
নিউমোনিয় ও. মুত্র প্রদাহ্‌ ইত্যাদি রোগ উৎপন্ন হয়. যুদিও'. ইহা অনেক দিন: 
হইতে ভান ছিল তথাপি: অধ্যাপক উডছেড পরী্ষ। দার! স্প্টই দেখাই দিবেন । 






47 
ঠ হট. 
/ রর 
টি ৃ স্ 
টিটি ২ 
« ্ 
//1 রত ঘ $ ্ 
্ টি 
রি . 
46:৮1 ক 
- | ৮ রে 
পা ৮ পে 
পাত সি পা এপি 


রী তত 
৫৫5 তা এ 





এস্পল্লীলন্মাদ্যৎ খলুর্সসানবনক্ম৩। 








৬৮ ঠা ঢায উস ০৯৯০৪ 


পসর্ধ।] জোষ্ঠ১ ১৩১৯ সাল স্‌ দবিতী়সংখা 








জাজ । 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত এম, বি, লিখিত £-- 


". স্পাস্থ্য হানে ভ্রলে ?--সাধারধতঃ আমরা রোগের অভাঁবকেই 
বায বলিয়া থাকি। অনেকে বলেন “আমার শরীরে কোনরূপ রোগ না, কিন্ত 
কোন্‌ কার্ষে আমি অধিকক্ষণ মনোনিবেশ করিতে পারি না!” আবার অনেকে 
বলেন "রোগ নাই রোগ! হইয়া ধাইতেছি।” তাহাদিগকে আমর! শ্বস্থ বলিতে পারি 
না। গত বতসর এক ব্যকজ্জি আমার নিকট আসিয়া বলেন, যে তিসি বড় হৃর্ধাল 
বোধ করিতেছেন, কিন্তু কোন রোগের লক্ষণ অন্ৃতব করিতে পাঁরেন ন]। আমি 
তীহাঁকে রিশেষরূপে পরীক্ষা করিলাম কিন্ত কোনরূপ রোগের চিহ্ন দেখিতে পাইল! 
নাঁ। অভংগর তাঁহার প্রমাধ পরীক্ষ। করিয়া জানিতে পারিলাম থে তিনি ধহমূজ 
( ডাঁয়েবিটিশ ) রোগে ভুগিতেছেন। তীহার গ্রজাবের সহিত শতকরা ভিনডাগ 
'চিনি নির্থত হইতেছে । 


৫০ | ্বান্থ্য-সমাচার। 


আমাদের শরীর এঞ্জিনের মত একটি যব বিশেষ । ইহার প্রত্যেক অংশ 
যথানিয়মে নিজ নিজ কার্য করিলে শরীর রোগশ্ন্ত হুইয়] থাঁকে এবং শরীরের এইরূপ 
অবস্থাকেই প্র্কত স্বাস্থ্য বলে । এঞ্জিন যেমন কতকগুলি শ্বাভাবিক নিমের অধীন 
শরীরও সেইরূপ। তাঁহাদের একটু ব্যতিক্রম হইলেই শরীর অনুস্থ হইতে খাকে। 
একিনে যেমন কমলা ও জলের প্রয়োজন, শরীর রক্ষার জন্তও সেইরূপ খাঁ এবং 
পানীয়ের প্রয়োজন । এঞ্রিনের গতিবিধি যেমন চারকের ইচ্ছার উপর নির্ভর এ 
শরীররক্ষাও সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তি বা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে । " 


সকলেই শরীরকে সুস্থ রাখিতে ইচ্ছা কয়েন; কিন্ত অনেকে অজ্ঞানতা নিবন্ধন 
এমন কুতভ্যাসে' রত থাকেন, যাহাতে তাঁহারা রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে কালের 
কবলে নিপতিত হন। অতএব সকলেরই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত। 

্বান্ছ্যেল লক্ষণ ।--মামাদের শরীর ও মনের এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, যে 
একের অসুস্থতা অপরটা পীড়িত হয়। 


(১) অতএব শবস্থ শরীরের প্রধান লক্ষণ মনের প্রকুল্পতা । শরীর সুস্থ থাকিলে 
চিত্তের সকল বৃত্তির ক্বাভাঁবিক স্কুরণ হইয়! থাকে। 


(২) শরীরের গঠন ও এরপভাঁবে হইয়া থাকে, যাহাতে আমরা সুপুরুষ বঙগিয়া 
গণ্য হইতে পাঁরি। অতএব শরীরের সৌনার্্য স্বাস্থ্যের অপর একটা লক্ষণ। 


(৩1৪) সুস্থ শরীর যে কেবল দেখিতে নুন্দর, তাহা নহে, বলবান্‌ ও কর্মঠ হইয়া 
থাকে। সুস্থ শরীরে এমন একটা লাঁবপ্য থাকে, যে সকলেই তারহাঁর প্রতি আকিষ্টচিন্ 
হইয়া থাকেন। অতএব দেখা যাইতেছে স্বাস্থ্যই সকল মানবের চিরবাঞ্নীয়। ইহা 
হইতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাঁভ হইতে পারে । এ 

স্বাভ্ডান্বিন্ত নিস্ত্্ম ৪ স্বাস্থ্য কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়মের অধীন । 
তাহাদের একটু ব্যতিক্রম হইলেই শরীর অসুস্থ হইতে থাকে । আমাদের মাতৃগর্ভে 
অনমুহর্ত হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই সকল নিয়মের অধীন হইয়া চলে প্রত ্াস্থয 
রক্ষা হয়। তবে প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ বমমুহর্ত হইতে যে পর্যন্ত না আমাদের 
জনোদয় হয় সে পথ্যস্ত শরীর রক্ষার নিয়মগুলি আমাদের পিতাঁমীতাঁর উপর নির্ভর 


সবান্থ্য। ৫১. 


করতে হয় | অনেক সময়ে পিতামাতার অজ্ঞত! মিবন্ধন আমীদ্দিগকে কষ্ট পাইতে হয়| 
এই নিয়মগ্ুলির প্রত্যেকটার বিষয়ে অনেক কথ! বলিবার আছে । আপাততঃ সংক্ষেপে 
'নিয়মগ্ডুলির উল্লেখ কব ধাইতেছে। পরে যথাসময়ে প্রত্যেকটার বিষয় রিস্তারিত 
ভাবে আলোচনা করা যাইবে । 

(ক) মাতৃগর্ভে জন্মমৃহুর্তে পিতামাতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা পুত্রের 
শরীর ও মনের উপর প্রতফলিত হয় । ইহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন 
যে, রুগ্ন পিতামাতার সন্তান কখনও সবল ও সুঙ্থকায় হয় না। . কতকগুলি রোঁগ 
আছে যাহা পিতামাতা হইতে পুত্রে সক্রামিত হয়, যথ। উপদংশ, যক্ষা বাত ইত্যাদি। 
এইত গেল শারীরিক অবস্থার কথা, মানসিক অবস্থাও ঠিক খ্ররূপই হইতে দেখা যায়। 
(ক্রোধী কিন্ব। ভীরু পিতামাতার সন্তান ক্রোধী ও ভীরু হইয়। থাকে । 

(খ) মাতৃগর্ভে অবস্থানক।লে মাতার স্বাস্থ্য ও মনের অবস্থার উপর 
সন্তানের ভবিষ্যৎ শ্বাঙ্ায ও. মনের অবঙ্থ। নির্ভর করে । অতএব গর্ভযারণকাঁলে 
স্্রীলৌকদিগের শরীর যাহাতে নুস্থ থাকে এবং মন সদ! প্রফুল্প ও পবিত্রভাবাপক্ন 
থাঁকে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি পা! কর্তব্য । কারণ গর্ভাবস্থায় সুস্থদেহ প্রুল্পচিত্ত ও 
পবিজ্রভাবা পরার পুত্রই সর্বাঙ্ সুন্দর, বলবান। ধর্মভীরু ও বিদ্বান্‌ হয়। 

(গ) শিশুপালনক[লে পি গমাতার স্বাস্থযবিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ তাঁর ফল আঁমর! 
প্রত্যহ শত শত দেখিতে পাই। বিশেষতঃ যে সকল স্ত্রীলোক অল্প বসে সন্তানবতী 
হইঘ়] শিশুপাঁলনরূপ, গুরুতর ভার প্রাপ্ত হন তখন তীহার! নিজ স্বাস্থ্য বক্গণেই 
অনভিজ্ঞ । এরপ স্থলে সন্তানদের অবস্থা যে অতীব শোচনীয় ঘটিবে তাহা নিঃসনোহ । 
বালিকাদের বিবাহের পূর্বে স্বাস্থ্য রক্ষা ও শিশুপালন সন্ধে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়। 
উচিত। শিশুপালনফাঁলেও মাতার নিজ স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ লক্ষ রাখ! কর্তব্য । 
কারণ মাতা অসুস্থ হইলে তাহ'র স্তনছুদ্ধ শিশুর পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হ্ইয়। উঠে। এ 
শিশুপাঁন কাঁলে কৌনরূপ উত্তেজক দ্রব্য (মস্ত প্রভৃতি ), অস্বাস্থ্যকর খা 
(পচা বা বাঁসি) কিন্কা। কোনরূপ বিষাক্ত ওঁষধ মাঁতাঁকে খাওয়ান উচিত নয়। 
সাস্থ্য সন্ধে সাধারণ নিমনমগুলি দেমন রা ্ষে পালনীয় মাতার পক্ষেও, 
 েইঙ্প পাঁগনী জাঁনিবে। | 


৫২ শ্বাস্থ্য-লমাচার। 


(ঘ) খাদ্য £--এপ্রিন চালছিতে হইলে যেমন কয়লার প্রয্বৌজন, সেইরূপ 
শরীর রক্ষার্থে খা্ঠের প্রয়ৌজন | কয়ল! যেমন অগ্ির সাঁহাষ্যে তাপ উৎপাঁদন করিয়া 
ক্মলকে বাঁষ্পে পরিণত করে 7 এবং সেই বাপ্প হইতেই এঞ্জিন্‌ শক্তিবিশিষ্ট হয়। 
খাঁছও শরীর মধ্যে নানারপ জটিল রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে দুই অংশে বিভক্ত 
ছয়। অভীর্ণ অংশ বিষ্ঠারূপে পরিত্যক্ত হয় এবং জীর্ণাংশ রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় 
ও শরীরের সকল স্থানে পরিচালিত হইয়া, উহার গঠন কাধের উপাদানরূপে ব্য 
হয়। ক্ষুধা বা আহার আঁশক্তি সকল-প্রাণীরই আছে) ইহার অভাব অনিষ্টকর, 
কারণ আহার ব্যতীত শরীর রক্ষা হয় না। আঁবার আহারে অত্যধিক আসক্তি, আঁ 
আহার্যে লৌভ একই কথা। লোভ মা্রঈ দুষণীয়। আমরা জানি, অতিরিক্ত 
আহারের আশু কুফল--পেট হীস্ফ্ান্‌ করা । ইহার ভাঁবী কুফল বড়ই বিষম, যথা-_. 
অজীর৭, উদরাময়, মনের অবদন্নতা ও অনিদ্রা । আহারের সাঁধীরণ নিয়ম উদরের 
তিন ভাগ আঁহার্ধো পূর্ণ করিয়া' একভাগ বামু সঞ্চালনের জন্য খাঁলি রাঁধা উচিত। 

(উ) পানীয় ৫-_দকল প্রকার পাঁনীয়ের মধ্যে জলই প্রধান ও প্রকৃতি প্রদত 
আঁমাঁদের শরীর দশতাঁগের নয় ভাঁগ জলে পরিপূর্ণ। অ্এব শরীরের প্রদান 
উীপাদান জল । আবার এই জল প্রত্যহ নিশ্বাস প্রশ্থাসের সহিত বাম্পরূপে, ত্বক 
হইতে ঘশ্মরূপে ও প্রত্রাবরূপে শরীর হইতে পরিত্যঞ্ত হইতেছে । এই পরিত্যাগ 
জনিত শরীর মধ্যে জলের অভাব তৃষ্কারূপে অনুভূত হয়। অতএব তৃষ্ণা নিবারণের 
জন্য জলগপাঁন করা উচিত। পানীয় জল বিশুদ্ধ হওয়! উচিত। কারণ অপরিষার 
জল পাঁন করিলে অনেক প্রকার রোগের স্থা হয়। 

(৯) বায়ু 2 পৃথিবী বায়ুর দ্বারা থেই্ইত। মংন্ত যেরূপ গলে ডুবিয় থাকে, 
. আম্রাও সেইরূপ বাঁমুতে ডুবিয়া আছি। জলশূন্ত স্থানে যেমন মংস্ত বাঁচে না, 
আমরাও লেইরূপ বাযুহীন স্থানে বাঁচিতে পারি না । এই রাযু আমরা! সর্বদা! নিশ্বাস 
্রশ্বাসরূপে ব্যবহার করিয়! থাঁকি। বায়ুর একটা উপাদান অক্সিজেন বা্প। এই 
অক্সিজেন নির্বীসের সহিত ফুস্ফুদ মধ্যে যাইয়া রক্তের সহিত মিলিত হইয়। 
সর্কশরীরে পরিচালিত হয়। * আবার রক্ত হইতে কীর্ধনিক এসিড, বাষ্প প্রভৃতি 
দুষিত পার্থ সবল গ্রশ্থাস বাযুর সহিত শরীর হইতে পরিত্যক্ত হয়। এইরপে বাঁ 


স্বাস্ছ্য । ৫৩ 
রক্ত পরিষ্কার করে । অতএব বাধু দুষিত হইলে রক্ত দুষিত হয় এবং তজ্জগ্ত নানারূপ 
রোগ উৎপন্ন হুইয়| থাঁকে। অতএব স্বাস্থ্য রক্ষার ভন্ত গ্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বাঁু 

' মেবন বিধেয়। 

(ছ) ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশাম £-মামাদের শরীরের সমস্ত অঙ্গ 
প্রতাঙ্গের সমূচিত চালনা আবশ্বাক। চাঁলনা ন! হইলে উহাদের পুষ্টি হয় না; 
পুষ্টি না হইলে উহারা! সম্যক্রূপে আপন আপন কাধ্য সম্পন্ন করিতে পারে না । 
ইহার ফলে ক্রমে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। কিন্তু আবার অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমের ফলও 
বন্ধ অনিষ্টকর । শীরীবিক পরিশ্রম অন্তর, মৃত্রাশয় ও ত্বকের ব্লেদ দূরীকরণ-কার্ধ্য 
উত্তেজিত করিয়। উহাদিগকে নুস্থ ও কার্ধ্যক্ষম করিয়া থাকে । শারীরিক পরিশ্রমে 
পাকস্থলী, শোঁণিতসঞ্চালনযন্ত্র ও ফুস্ফুম্‌ উত্তেজিত হওয়ায়, আমাদের কুধাবৃদ্ধি হয়, 
'দেহের পরিপুষ্টি হয়, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণনা প্রাপ্ত হয় এব কষ্ট সহা করিবার ক্ষমতা 
বাড়ে। ব্যায়াম এইরূপ হওয়া! উচিত, যাহাতে সকল অঙ্গেরই সমুচিত চালনা হয়। 
বাহাতে এক অঙ্গের অধিক চাঁন! হয় এবং অপর অঙ্গের চালনা একেবারেই হয় 
'ন!, এন্প ব্যায়ামে শরীর তাল থাকে না। ব্যায়ামের পরিমাণ সকল ব্যক্তির পক্ষে 
সমান হওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক ব্যর্জির আপন!র শরীর, অবস্থ! ও বৃত্তি অনুসারে 
ইহার পরিমাণ ঠিক করিয়া লয়! উচিত। প্রত্যুতঃ ক্লান্তিবোধ হইলেই ব্যায়াম 
ত্যাগ কর! বর্তব্য । 

(জ) বিশ্রাম বা! নিন্দ্। 2 বাস্ারক্ষার প্রক্ষে পরিশ্রম যেরূপ আবস্তক, 
বিশ্রামও সেইরূপ আবস্তক | নিদ্রাই বিশ্রামের উৎকৃষ্ট ও স্বাভাবিক উপায়। 
শ্বভীবতঃ আমরা দিনের বেলায় কাঁজকর্দদ করি, তাহাতে আমাদের শরীরের ক্ষয় 
হইয়া থাকে। রাঁত্রিকালে নিদ্রার সময় সেই ক্ষয়ের পূরণ হইয়া যায়। শরীরের 
পক্ষে যেরূপ বিশ্রাম আবশ্তক, মনের পক্ষেও সেইবূপ বিশ্রাম আবশ্তক | মাঁনপিক 
বৃত্তিগুলির ক্রমিক পরিচাঁলনাঁয় দেহ ও মন উভয়ই শিথিল ও অবসজ্জ হয়। 

স্বাস্থ্যের এই নিয়মগুলি সর্বদ। মনে রাখা উচিত। এ গুলি প্রারুতিক 
স্নয়ম। প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্ধ্য কবিলেই ছুঃথ পাইতে হয়,। 


৫৪ স্বান্ছ্য-লমাচার। 


তীন্যানু ও শদ্ভিিজ্জান্টু। 


ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীনসেখর বহু বি,এস,সি,এম,বি লিখিত £ হল 


ব্কীট দ্বারা আক্রান্ত হইলে ও আগাছা জন্সিলে বৃক্ষাদি যেরণখ নষ্ট হয়, 
মনুষ্য শরীরও সেইরূপ উত্ভিদ ও কীটাঁদির বাঁসভূমি হইতে পারে । তবে যেসকল কীট 
ও আগাছা বৃক্ষকে আক্রমণ করে তাহার! প্রায়ই আকারে বৃহতৎ। কিন্তু মনুষ্য 
শরীরে সাধারণতঃ কোন প্রকার সেই রূপ বৃহৎ আকারের প্রাণী বা উ উদ বাঁস 
| করিতে পারে না এইমাত্র গ্রভেদ । 

যে সকল চক্ষুরগোঁচর প্রাণী মন্ধুষ্য শরীরে বাদ করিতে পাঁরে তাহাদের মধ্যে 
কমি, (চিত্র ১, ২৯৩১) উকুন (চিত্র ৪) ইত্যাদি সকলেরই পরিচিত । আমরা 
ধোঁষ ব! পাঁচড়া বলি তাহাঁও একপ্রকার কীট আক্রমণের ফল। এই কীট মাকড়সা 
জীতীয় এবং অষ্টপদ বিশিষ্ট ( চিত্র ৫)। ইহার! অতিশয় ক্ষুদ্র এবং বিশেষ চেষ্টা না 
করিলে চম্চক্ষে ইহাদের দর্শন পাওয়া দুরূহ । ডিম পাঁড়িবাঁর জন্য এই কীট চরের 
. নীচে গর্থ করে এবং তাহাতেই ঘা উৎপন্ন হয়। 





[ চিত্র১ ] 
ফিতার হ্যায় কৃমি দেহ ও মুণড। 
ইহারা প্রায় ১০” হইতে ২*” ফুট পর্য্যন্ত লঙ্বা হয়। দুষিত শুকর. গুভৃতির মাংস খাইলে এই 
কৃমি হইবার সম্ভাবনা |. ইহারাও অন্ত্রমধ্যে অবস্থান করে এবং মামসিক বিক্ষার ও 
পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায়। সর্বপ্রকার মাংবভোজী সাহেবদের মধ্যেই 
৭ ইসা অধিক দেখিতে পাওয়! খায় । 


জীবাণু ও উদ্তিজ্জাণু। ৫৫: 





সাধারণ কৃমি ও তাহার ডিম। সুতার স্তায় কমি। 
প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা । ইহারা অস্ত্রমধ্যে অব ইহারা প্রায় অর্ধ ইঞ্চি লম্বা । এই কৃমি গুহ 
স্থান করে। এইরূপ কৃমি জন্মিলে রোগীর প্রায়ই দ্বারের নিকটে অধস্থিতি করে। ছোট ছোট 
মানসিক বিকার ও হজমের গোলমাল দেখ! ছেলেদের মধ্যে ইহ! প্রায় দেখিতে পাওয়। যায়| 
যায়। ইহাও ছোট ছেলেদের মধ্যে অধিক নাব্রিক্ষালে এই কৃমি গুহদ্বারের বাঁহিরে আসে 
দেখিতে পাওয়া যায়। | এবং তজ্জগ্য মসম্বার সড়, সড়.করে ও চুলকায়। 


৫৬ 





[চিত্র ৪] 
উকুন । খোষের কীট । 
ইহার পরিচয় অনাবগ্ঠক। উকুনের ডিম এই ছবি কীটের বাম্তবিক আয়তন অপেক্ষা 
চুলের সহিত দৃঢ়ভাবে দংলগ্র হইয়া থাকে এবং প্রায় কুড়ি গুণ বৃহৎ। পাতিল! চামড়া সংযুক্ত 
ইছাদিগ্নকে ন্টকরা হুরূহ ব্যাপার। প্রত্যহ স্থানই খোষকীটের পক্ষে উপযোগী এবং হাতেব 
ফেরোসিন তৈল দিয়া মস্তক ধুইয়। ফেলিলে ও পায়ের আঙ্গুলের পাতাতেই খোঁষের অধিক 
ডিম হইতে নির্গত ও পরিণত কীটগুলি নট প্রাহুর্ভাব। 
হইয়াধায় এবং নুতন ডিম জন্মাইতে পারে না। 


বহিজগতে এবং মনুষ্য শরীর মধ্যে এমন অনেক প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে 

যাহা চ্মচক্ষের অগোচর (চিত্র৬ ও ৭ )। অনুবীক্ষণ 

ং স্পা স্ত্ের সাহাষ্য ভি্গ তাহাদের অস্তিত্ব অনুভব কর! কঠিন। 
ইহারা! অতিশয় ক্ষুদ্র । ইহার্দিগকে বীজাঁণু বল! যাইতে 

পারে। বীজাগুদিগের মধো প্রাণী ও উদ্ভিদ ছুইই দেখ|.যার। এক ফৌটা জলের মধো 
শপ লক্ষ লক্ষ জীবাণুবা৷ উদভিজ্জণু বর্তমান থাকিতে পারে । ইংরা'জীতে এই জীবাণুর 
নাম ££০9205 ( প্রোটোজোয়া ) উ্ভজ্জাণুর নাম 7205718 ( ব্যাকৃটিবিয়া )। 


জীবাণু ও উত্তিজ্জাগু। ৫৭ 
এই সকল জীবাণু বা উদ্ভিজ্ঞাণুর হস্তপদাদি বা! শাখা! প্রশাখা নাই । ইহাদের মধ্যে 
কাঁহীরও কাহারও সরু লেজের মত অবয়ব আছে। ইহার সাহায্যে তাহীর। 
জলীয় পদার্থের মধ্য মাতার নিয়া বেড়াইতে পারে। উত্তিজ্জাণুর মধ্যে যাহারা 
দেখিতে গোল তাহাদের নাম ০০০০% (ককাই) এবং যাহারা ঈষৎ লম্বাধরাণের 
তাহাদের নাম 82০1111 ব্যাসিলি। 





| চিত্র ৬] £ টু [ চিত্র ৭] 
দাদ রোগের উদ্ভিজ্জাণু। ছুলির উদ্ভিজ্ঞাণু। 
" ইহারা দেখিতে অনেকট। দাদের উত্তিজ্াণুর 


হ্যায়। ইহাদের লীঙ্গ দেখিতে ছোট ছোট 
বিন্দুর স্াায়। দাদের উদ্ভিজ্ঞাণুর বীঙ্গ প্রায়ই 
দেখ যায় না। 


জীবাণু ও উদ্িজ্জাগুদিগের বংশ বৃদ্ধি প্রথা অতি অদ্ভুত। একটা প্রাণী 
দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ছুইটা প্রাণী উৎপন্ন হয় এবং 
৮৮৮ ইহাঁরা প্রত্যেকে পুনরায় বিভক্ত হই! চারিটী প্রাণী 
পু স্থটি করে । গ্রইন্নপে অতি আল্ল সময়ের মধ্যেই একটা 
প্রাণী হইতে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর উৎপত্তি হইতে পারে। 
কোননূপ জলীয় পদার্থ বাতীত ইহারা বাঁস করিতে পারে না। শুদ্ধ করিলে 
হীরা মৃতপ্রায় হয় এবং বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে না। এইরূপ শুক অবস্থায় 


. 
4 টা 


৫৮ . স্বাস্থ্য-সমাচার। 

ধূলির লহিত বাহুদবার। সঞ্চালিত হইয়া! ইহারা! এক স্থান হইতে অন্তস্থানে নীত হয় 

এবং উপযুক্ত জলীয় পদার্থে সংক্রামিত হইলে পুনরায় বংশ বৃদ্ধি কিতে পারলে 
একেবারে বিশুদ্ধ জল অপেক্ষা ইহাদের বাঁস করিবার পক্ষে খাদ্ধ ক 

ও আবর্জনা মিশ্রিত জল অধিক উপযোগী ।./ 
নীজাপুজ ম্াদ্য। পরিমাণ জলে থাঁনিকটা মাংস প্িদ্ধ করিয় টা 
জঙ্গ ছ'কিয়া লইয়া অনুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে তাহাতে কোন টি 
জীবাণু বা উদ্ভিজ্জাণু দেখিতে পাওয়। যায় না। কিন্তু ত্র জল একদিন পিরে 
পরীক্ষা করিলে দেখ যায় যে ইহাতে অদংখা উডভিজ্জাণু জন্গিয়াছে এবং জলে 
একপ্রকার তুর্ণন্ধ হইয়াছে । উদ্ভিজ্জাণু মাসকে ধিরুত করে এবং সেই কারণেই 
জলে দুর্গন্ধ হয়। এই উদ্ভিজ্জীণু কোথা হইতে জলে আঁদিল ?' পুর্বে আমাদের 
ধারণা ছিল যে বিরত মাংস হইতেই উদ্ভিজ্ঞাণু উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাহা নহে 
ত্র উ্ভিজ্জীণু ধূলিকণার সহিত বাঁয়ু হইতে মাংসে আসিয়া! মাসকে বিকৃত করিয়। 
থাকে । সামান্ত একটা পরীক্ষাতেই ইহ! প্রমাণিত হইতে পারে । একটা বোতলের 
মধ্যে মাংসের যুষ-পুরিয়! তুলা দ্বারা মুখ বন্ধ করিলে,, তাঁহার মধ্যে বাঁযু চলাঁচল 
থাকিবে কিন্তু কোন প্রকার ধৃলিকণ| বা উদ্ভিজ্জাণু প্রবেশ লাঁভ করিতে পারিবে ন। | 
গখন এই বোতল মধ্যস্থ মাংসের যুষ ফুটাইয়৷ লইলে তাহাতে যে সকল উদ্ভিজ্জীণু 
পুর্ধব হইতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাঁহার! সকলেই নষ্ট হইয়! যাইবে । বোতলের মুখ 
তুলার দ্বারা আবৃত্ত থাকার জন্ত নৃতন কোনি উদ্ভিজ্জণুও প্রবেশ করিতে পারিবে না। 
এইরূপ উপায়ে রাঁথিলে মাংসের যুষের ন্যায় পচনণীল পদার্থও চিরকাল ্ 

অবস্থায় থাকিয়! যাঁয়। আমর! এখন দেখিতে পাইতেছি যে খাছদ্রব্যাদি পচিয়৷ যাইব 
প্রধান কারণই উদ্ভিজ্জাণু এবং ইহীরা! বায়ু সণালিত ধুলিকণাঁর সহিত একস্থান প 

অন্ত স্থনে নীত হুইয়! এইরূপ বিকার জন্মাইয়] থাকে ।__ 

জীবাণু ও উত্তিজ্াগুৰ মধ্যে যেরূপ আকারের পার্থক্য আছে ভাহাদিগের খান 
সন্বন্ধেও সেইরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হয় । কেহব! শর্করাঁযুক্ত জল ভিম বাঁচিতে পারে 
না।. আবার কাহারও পক্ষে মাংসাঁদি সংযুক্ত জলই অধিক. উপযোগী ।. কাহারও 
বা রাশ ধারণের, পক্ষে বাঁু অভ্যাবস্তকীয় এবং কেহ ব! কেবল বাঁমুশুন্ট স্থানেই 


' জীবাণু ও উদ্ভিজ্জাগু। ৫৯৮ 


বাচিয়া খাঁকিতে পাঁরে। অত্যধিক ঠা ব! অত্যধিক তাঁপে ইহারা বাঁচিতে পারে . 
না এবং জলে ফুটাইলে সকল জীবাণু ও উত্ভিজ্জীণুই মরিয়া যাঁয়। | 
আমাদের শরীর হইতে যেরূপ ধর্ম, মৃত্রাদি এবং অনেক বৃক্ষকাঁও হইতে 
শ্রীজাপু নিঃস্ছত যেরূপ জলীঙ্গ পদার্থ নির্থত হয় সেইন্বপ ডি 
তি জীবাণু রঃ উদ্ভিজ্জাণুর শরীর হইতে এক. 
কজন প্রকার বস নিংস্যত হয়। ভিন্ন ভিন্ন উদভিজ্ঞাণুর 
রস ভিন্ন ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট । ছুগ্ধে একগ্রকাঝ। 
উডিজ্ঞাণু জন্মায় তাহার নাম জ্যাক্টিক্‌ ব্যাশিলস্‌। ইহাদের শরীর হইতে ফে.. 
রম উৎপক্প হয় তাহা ল্যাক্টোস্‌ ([,8009০ ) নামক দুগ্ধস্থিত শর্করার ন্যায় মিষ্ট" 
পদার্থকে ল্যাক্টিক এসিড (1৪০61০ 4৯০: ) নামক অঙ্ল পদাথে পরিণত করে ১ 
এই অয্প পদার্থের জন্তই ছুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়। ছুগ্ধে অতি সামান্ত পরিমাণ 
স্থল দিলেই সমস্ত কুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়। এই দগ্বল দেওয়।র উদ্দেশ্য আর 
কিছুই নহে কেবল ছুগ্ধে কতকগুলি দধি উতৎপন্নকাঁরী উদ্ভিজ্জীণু ছাড়িয়া! দেওয়া। ). 
এই অল্প সংখ্যক উদ্ভিজ্জাণু ক্রমে বংশবৃদ্ধি করিয়1 সমস্ত ছুপ্ধকে দধিতে পবধিণত ঝরে ॥ 
তালের রস হইতে তাঁড়ি, ইয়েষ্ট (6596) নামক একপ্রকার উদ্ভিজ্জাুর সাহায্ডে 
প্রস্তুত হয়। এই উডিজ্জাু নিঃস্থত ঝস তাঁলরসম্থিত শর্করাকে ুরাসাঁরে 
পরিণত করে। ঃ 
থে উদ্িজ্জাণু মাসকে বিরুত করে তাঁহার রস অতিশয় বিষাক্ত । বাসি মাংস 
প্রভৃতি আহারের জন্ত যে অন্ুখ হয়, এই বিষাক্ত রস 
উদরস্থ হওয়াই তাহার কারণ ৷ এই সকল উত্তিজ্জাধু 
অনেক সময় আহীরীয় দ্রব্যের সহিত আমাদের শরীরে 
প্রবেশ করে এবং সুবিধা পাইলে পাকস্থলী ও অন্তরমধ্যে বংশ বৃদ্ধি করে। তখন, 
উহাদের শরীর নিঃস্থত বিষাক্ত বস হইতে নানীপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
আমরা! যে বাধু'নিঃশ্বাসরূপে গ্রহণ করি, যে জল পান কর; যে ভ্রব্য আহার 
করি, তাহার প্রতোকটাই অসংখ্য বীজা পরিপূর্ণ । এই দক বাঁজাণু সতহই 
আমাদের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ইহারা সকজেই বাদি শরীর মধ্যে বংশ 


চু ৩৩ 
োগ। 
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বুদ্ধি করিতে পারিত তাহা হইলে অমাঁদের জীবমধার্ণ করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া! 
উঠ্িত। যে সকল বীঙ্গাণু আমাদের শরীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিভে সক্ষম হয় 
তাহাদের মধ্যে আধকাংশই পাঁকস্থলীতে যাইয়। পাকস্থলী নিঃস্ঠত রস (085010 


391০5) দ্বারা বিনষ্ট হয়। শরীরস্থ রক্তের এই সকল বীজাণু নাশ করিবার 
ক্ষমতা আছে। ূ 





চিত্র (৮) | চিত্র (৯) 
মালেরিয়া মণা ও সাধরণ মণ! । মালেরিয়ার বীজাণু । 

:.. নিগের ছবিটা সাধারণ মশার। ইছারা এই ছবিগুলি ম্যালেরিয়া বীসাখুর। ইহাদের 
.খদেওয়ালের গায়ে সোজ ভাবে বসে। উপরের আকৃতি মনুষ্য শরীরে লাল রক্ত কণিকার মধ্যে 
[+ছিত্রটী এনোফিলিদ নাঁমফ ম্যালেরিয়াবাহী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে ইহাদের আকুতি 
বার । ইহার! দেওয়ালেরগ্াযে বাকাভাবে বদে ১ নং ছবিব মত থাকে তংপরে ক্রমে ক্রমে 
এবং ইহাদের পালকে ছিট ছিট দাগ আছে। ' আকৃতি পরিবর্তিত €ইয়! ৭ নং ছবির মত হয়| 
ইহার। য্যালেরিয়াবাহী মশকের দ্বারা মনুষ্য 
শরীর মধ্যে নীত হয়। 


* জীবাণু ও উদ্ভিজ্জাগু। ৬১ 

ঠা্ডা লাগিন্সে কিংবা অন্ত' কোন কারণে শরীর অনুস্থ থাকিলে শরীরের, 
বীজাগুনাশক ক্ষমতা কমিয়া যায়। তখন শরীরে যে সকল বীজাু প্রবেশ করিয়াছে 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বংশবৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয় এবং তাহাদের শবীর 
নিঃক্গত রস হইতে রোগও উৎপন্ন হয়। বহির্জগতে পচন ক্রিয়া যেক্প বীজাণু ঘটিত 
আমাঁদের অনেক রোগও সেইরূপ বীজাণু সম্ভৃত। বীজাধুভেদে বিভিন্ন বিভিন্ন 
রোগ উৎপন্ন হয়। ৃ 

পৃর্ধেই লিখিত হইয়াছে যে আহীরীয় ও পানীয় দ্রব্য এবং নিশ্বাপ্রশ্থাসের 
সহিত বীজাণু সকল শরীরে প্রবেশ করিতে পারে । শরীরে কোনরূপ ক্ষত থাকিলে 
সেই ক্ষতস্থান হইতেও বী'জাণু শরীরুকে আক্রমণ করিতে পারে । কোন কোন 
বীজাণু মক্ষিকা ও যশকাঁদির শরীরে অবস্থান করে এবং এ সকল কীটাদির 
দংশনের দ্বারা আমংদের শরীরে প্রবিষ্ট হয়। চিত্র (৮ ও ৯) 

বীনণু ঘটত রোগে, রোগীর মল, মূত্র, কফ ইত্যাদির সহিত বীজাণু সকল নির্গত, 
হয়। এই সকল ভ্রব্য আহী্য ও পানীয় উব্যাদির 
সংস্পর্শে আসিলে তাহাদিগকে কলুষিত করে। দুষিত 
থাগ্দ্রব্যাদি উদরস্থ হইলে সুস্থ ব্যক্তিরও পীড়া হইবার 
সম্ভাবনা । যাহারা রোগীর সে করেন তাঁহাদের বন্ত্র পরিবর্তন এবং উত্তমরূপে 
হস্ত প্রক্ষালন ন| করিয়া কৌন দ্রবা আহার করা! উচিত নহে। বীজাঁণু সংক্রান্ত 
অধিকাংশ রোঁগই সংক্রীমক। 

বীজাণু যে অনেক রোগের কাঁরণ পরীক্ষা দ্বারা তাহ! প্রমাণিত হইতে পারে। 
কলের! রোগীর মল অস্তবীক্ষণ যন্ত্রের সাহীষ্যে পরীক্ষা করিলে তাহাতে অসংখ্য 
কমার () স্ঠাঁর উদ্ভিজ্জাথু দেখিতে পাওয়া যায়। উপযুক্ত পাত্রে এবং উপযুক্ত আহার্ধ্য 
সাহায্যে এই উদ্ভিজ্জাণুর «চাঁষ” কর! যাইতে পাঁরে। এই উদ্ভিজ্জণু অতি অল্প 
পরিমাঁপও কোঁন কুকুটকে খাওয়াইলে তাহার কলের! হইতে দেখা যাঁয়। দেই কুকুটের 
মল পরীক্ষা! করিলে তা'হাত প্রভূত পরিমাঁণে কমার স্তাঁয় উদ্ভিজ্জাগু দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। বলা! বাল্য এই উত্তিজাণু খাইলে মন্থৃষ্যেরও কলেরা হইবার সম্ভাবন/। 


তোগ জং ক্রান্নন্ 
ন্কেন? 


৯৮৪ স্যাস্থ্য"লমাচার। 


আকম্িক বিপদের চিকিৎসা] । 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যশরণ চক্রবর্তী, এম, বি, লিখিত। 
অন্বভল্ণিক্া । | 


প্রুথিবীর সকল স্থানই অল্পবিস্তর বিপদ্সঙ্কুল:। কাঁধ্যান্থরোধে অনেকেই 
হস আহত ও নানাপ্রকার দুর্ঘটনা! হেতু বিপদীপন্ন হইতে পারেন। রা 
্যক্কিকে প্রথমে কি প্রকারে সাহাঁধ্য কবিতে হয় এবং কিরূপ তত্বাবধারণে রাঁখিধে 
ভবিষ্যতে অধিকতর বিপন্ন হইতে ন! হয় তাঁহীই এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইবে । অশেষ 
স্ত্রণ| ও ভাঁবী বিপদ হইতে রক্ষা! পাইতে অভিলাধী এই শিক্ষা! অমূল্য । যথাযথ ভাবে 
এই শিক্ষা প্রযুক্ত হওয়া আবশ্তক ইহা! লোঁক সেবার বিশেষ উপযোগী । এই শিক্ষা 
সকলের পক্ষে উপকারী হইলেও পুলিস কণ্মচাঁরী, সৈনিক, কলকারখানার লোক, 
শিকারী, জাহাজের কম্মচাঁরী, শকট চাঁলক, রেল কর্মচারী, মাঝি, সর্বদেশস্থ পথিক বা 
যে সকল স্থানে সচিকিৎসক নাই সেই সকল স্থানবাঁসীর পক্ষে বিশেষ কলঠানকর | % 


আঁমাঁদের দেশে অনেক পল্লীতে আকম্মিক দুর্ঘটনা ঘটিলে উপযুক্ত চিকিৎনক 
'্সাসিবাঁর পূর্বে রোগীকে কি প্রকারে রাঁখিলে তাহার জীবন রক্ষার সুবিধা হয়, 
সেই উপাঁদু না জানা হেতু অধিকাংশ স্থলেই রোগীকে অধিকতর বিপন্ন হইয়। 
পরিণামে প্রাণ হীরাইতে হয়। 

আশা কর! যাঁয় এই বিস্তার চর্চ। জন সমাঁজে বন্ধিত হইয়া আর্তত্রাণে সহীয়ত। 
করিবে । যথাধথভাবে প্রাথমিক সাহাঁধ্য দান করিলে আহত ব্যক্তির যাঁতলীর 
লাঘব হয় এবং উপকারকের মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দের উদ্রেক হইয়। থাকে । 
যিনি একবার উক্তপ্রকাঁর সাহীধ্য দানে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই সেই আনন্দ 
'উপলবি করিয়াছেন । - 


আহত ব্যক্তিকে সাহীঘ্য করিবাঁর ইচ্ছা! থাঁকিলেও কোন-উপাঁঘে তাহার যাঁতনার 
উপশম হয় তাহা না জানিয়া বা জানা সন্ধে প্রয়োগে অনুপযুক্ত হইয়! মেবা ফরিলে 
সময়ে সময়ে বিপরীত ফল হইতে দেখা যায়) শিবা হইতে রক্ত নির্গম হেতু 


আকম্মিক বিপদের চিকিৎসা। ৬ও 


লোকে প্রাণ্যাগ করিতেছে দেখিয়াও অজ্ঞ ব্যক্তি কিছুই সাহাধ্য করিতে সমর্থ 
হন না সত্য । কিন্তু যাহারা প্রাথমিক সাহায্যদানে পাঁরদশী হইবে ভাহাদিগকে এরূপ 
শোঁকময় দৃশ্ঠ দেখিতে হইবে না । শিক্ষা এইযে অঙ্গ হইতে রক্ত বহিগ্তি হইতেছে 
সেই অন্নটী ভুলিয়া ধরিয়া একটা পটী বান্ধির। দিলে বক্ত বন্ধ হয়। ইহা জীনী থাকিলে 
শিক্ষিত দর্শক তথনই গ্রন্নপ করিবেন ও উপধুক্ত চিকিৎসক ড'কাঁইবেন। ইহাতে জী 
আঁহ্ত ব্যক্তির প্রাণ নাশের স্থলে অচিরে সুস্থতা লাভ হইবে । | 

সন্নাস বা এযাপেপ্পেজি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে মাতাল বলিয়া অনেক সমগ্ব 
পুলিস চাঁলীন দেয় এবং হাঁজতে বিনা চিকিৎসায় তাহার মৃত্যু ঘটে। 
প্রাথমিক সীহাফ্যবজ্ঞানে শিক্ষিত ব্যক্তি ধ্ররূপ রোগগ্রন্ত ব্যক্তিকে যাত্রুর সহিত 
তাহার বাঁটীতে বা! ইাসপাঁভালে পাঠাইয়া দেন । শিক্ষিত ব্যক্তির উপরোক্ত রোগীকে 
উপযুক্ত স্থানে পাঠাইয়! দেওয়া ও অজ্ঞ লৌকের অধীনে থাকিয়া মৃত্যমুখে পতিত 
হওয়া কত গ্রভেদ। 

এই বিষয়ে শিক্ষা থাকিলে পুলিসের লোকেরাও কোন অচেতন ব্যক্তির গুখে 
অগ্ের 'গন্ধ পাঁইলেই মাতীলু জ্ঞানে ধরিবে না । কারণ নাঁনা কারণে অচেতন হইতে 
+ও মুখে & রূপ গন্ধ পাওয়া যাইতে পারে । যখন কোন ব্যক্তি মস্ত পাঁনে অচেতন 
হয়। তখন সে মরণ।পন্ন ইহ! নে করিয়া যত করা ও চিকিৎসা! করান উচিত । 

(লাহাঁর কাঁরথানায় কোন কণ্মচাঁরীর কার্ধ্য করিতে করিতে পায়ে আঘাত লাগিয়! 
অস্থি ভাঙ্গিয়! (17016 50085) গেল । তদীয় বন্ধুগণ আন্তরিক যত সত্বেও এই . 
বিদ্যার অজ্ঞত| বশত: তাঁহাকে একেবারেই গাড়িতে তুলিয়া হাঁদপাঁভালে পাঁগইয়৷ 
দিয় থাকে । কিন্তু নাঁড়াচাড়ীতে ও একটা (21) স্পিলিপ্ট অভাবে এই সিম্পিল 
ফ্রাক্চার কম্পাউড ফ্রাক্চারে পৰিণত হয় । এইক্ঈপ ঘটনায় প্রীথমিক সাহায্য দানে 
অভ্যস্ত ব্যক্তি প্রথমেই ভগ্ন অস্থির দৃঢ়ত| সম্পীদনার্ঘ পায়ে বাড় বীধিয়! তবে 
নাড়াচীড়। করেন। তাহাতে কম্পাউণ্ড ফ্রাক্চীর হওয়। অনভ্ভব। ৰ 

খনিতে কার্ধ্য কঙ্ধিতে করিতে এঁরূপে আঘাত লাগিয়া কম্পাঁউওড ফ্রাকৃচার ও... 
ধমনীরছিন্নতা হেতু রক্তআ্রাব হয়। সেই অবস্থায় তাহাকে বাঁটাতে পাঠাইলে এবং... 
অঙ্্োপচাঁর দ্বাবা' এ্যাম্পুটেশন করিলে আহত ন্যক্তি ব্ক্ষয়ে অবসাদ হেতু প্রাণ 


৩৪ স্বান্থ্য-সমাচার। 


ত্যাগ করিতে পারে। প্রাথমিক সাহাধ্য দীনে অত্যন্ত ব্াক্কি প্রথমে রক্তপাত 
নিবারণ করেন ও পরে শ্পিলিষ্ট দ্বারা ভগ্ন স্থানটা দুরূপে বন্ধন করেন। পরে 
অত্যন্ত সাবধানে খনি হইতে উত্তোলন করিয়া, আঁহত ব্যক্তিকে বাটী পাঁঠাইয়! 
দেন। এইরূপে রোগীর রক্তজাঁব না থাঁকায় ছুর্ঘল হইবার আশঙ্কা থাকে না ও 
পরে চিকিংমক আঁিয় স্বশ্ায়াসে রোগ মুক্ত করিতে পাঁরেন। 

প্রথম সাহায্য দানকাঁরীর সকল সময় মনে রাঁথা উচিত যে তিনি চিকিংসক 
নছেন। যতক্ষণ চিকিৎসক উপস্থিত না! হন সেই পর্যান্তই তাঁহার চিকিৎস| করিবার 
অধিকার । এই উপদেশ ভুলিয়! ইচ্ছ'মত কাঁধ্য করিলে বিপদ ঘটিতে পাঁরে। বিশ্ব 
অজ্জানাবস্থা ফিট ও ফ্রাকৃচার ইত্য।দির চিবি মা অতীব ছুবহ অতএব যতশীগ্র হইবার 
সম্ভব মুচিকিৎসক দেখাইয়া তাঁহার পরামশ মত কার্য করিবে । অনেক সময়ে 
অজ্ঞতাহেতু স্বেচ্ছাচারীর বিপরীত ফন ঘটিতে দেখ যাঁয়। 

প্রাথমিক সাঁহাষ্যঘান প্রণীলীতে আহত ব্যক্তির রক্তআঁব বন্ধ করিবার জন্ত 
তাগা বীধাঁর রীতি আছে। উক্ত উপায়ে এক ব্যক্তির রক্তআাঁব প্রথমে বন্ধ করা হয। 
তৎপরে তিন দিন পধ্যন্ত অন্ত কৌনও চিঁকতসা এব বন্ধন মুক্ত করা হয় না। 
ইহাতে ধমনীগুলির রক্তচলাচল বন্ধ হইয়া যাঁষ এবং স্থীনটা একেবারে পচিযা 
যাওয়ায় রোগীর প্রাণ সংশয় হইয়া উঠে। 

এই প্রবন্ধ লিখি সাহায্য প্রণালী যথাবথ ভাবে প্রযুক্ত হইলে অতুলনীন উপকার 
সাধিত হইবে। ইহার নিয়ম সামাগ্ত হইপেও সম্যক্ৰপে নিন্ন হওয়া উচিত। 
এই শিক্ষার প্রসার যতই বৃ্িগ্রাপ্ত হবে ততই ইহার উপকারিতা বিশেষরূপে 
সকলের অন্থভৃত হইবে। হাসপাতালের চিকিংসকগণ বলেন এইবপ প্রার্থমক 
সাহাধ্যগ্রা্ত রোগী সকল অপেক্ষাকৃত উত্তম অবস্থায় ও যত্রের সহিত আনীত হয় 
বলিয়া উহাদের চিকিৎসায় শীগ্র সুফল পাঁওয়া যাঁয়। এই জনাই শিক্ষিত জগৎ 
ইহীর উপকারিতা! স্বীকার করেন। (ক্রমশঃ) 








লল্বি ও কুলি ীজ্ক। 


দেখি ভারতে সকলেরই নিকট বিশেষ পরিচিত । এদেশে দধি বিনা তৌজ 


মঞ্জুর হয় না ইহা ভোজের একটা প্রধান উপকরণ। 
হি উত্তম দধি অতি উপাদেয়। প্রত্যেক নিমন্ত্রণ গুলেই 
দৃধির অল্প বিস্তর গুণকীর্তন শুনা! যাঁয় দধির প্রচলন নৃতন নহে, অতি পুরাকাল 
হইতেই চলিয়। আসিতেছে । আমুর্বেদে দধির গুণাগুণ, ব্যবহার বিধি ও নিষেধ 
লিপিবদ্ধ রহ্য়াছে। 
ভারতের সর্বত্রই দধির প্রচলন আছে বটে কিন্ত সকল স্থানে একই উপায়ে 
প্রস্তুত কর! হয় না। বিভিপ্ন প্রদেশে বিভিন্ন উপাঁয় অবলঘিত হইয়| থাকে । 


পার্বত্য চট্টগ্রামের গোয়ালার! একটা এক মুখ বন্ধ বাঁশের চোর মধ্যে 
টাকা কাচ! ছুধ পুরিয়া ঝুলাইয়া রাখে । ঠিক সময়ে দুধ বেশ জমিয়| যাঁইলে 
সাবধানে বাহির করিয়া লয়। ইহা খুব জ্বমাট অবস্থায় খাওয়া হয়। প্রতি 
দিন একই চোঙ্গায় দধি জমান হয় বলিয়া কৌন প্রকাঁর বস্বল দিবার আবশ্যক হয় না। 
ত্রিপুরায় সরার স্তায় একপ্রকার অগভীর মৃত্তিক! পাত্রে দধি জমান হয়, এবং 
. এক মাস রাখিয়া! পরে ব্যবহার করা হয়। এই দি খুব জমাট ও মিষ্ট-স্বাদযক্ত হয়।, 

বাঁকিপুর অঞ্চলে মাঁথন প্রস্ততের কাঁরখান| সমূহে একটী বৃহত মৃত্তিকা 
পাত্রে মহিষ দুগ্ধ রক্ষিত ইয়। এই নীরা রায়ান অন 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এ ছুধ জমিয়া যাঁয়। 4 


৬৬. স্থাক্যস্সমাচার। 


বলদেশে দঘলের অভাবে হুদ্ধে তেতুল দিয়! সমন্ত রাত্রি বাঁখিয়া দেওয়া 
ছয়। এইরূপে প্রস্তত দধি হইতে দদ্ঘল লইয়। থিতীয়বার দধি পাতিয়া! পুনরায় 
তাঁহ। হইতে দম্বল লইয়! তৃতীয়বার দধি পাতিলে বেশ জমাট বাধিয়! যা। 

রাজসাহী ও ফরিদপুরে উত্তম দি প্রস্তুত হয় বলিয়া খ্যাতি আছে। 
এই দধি খুব জমাট সুগন্ধযুক্ত ও সুম্বাদু হইয়! থাকে। 

দ্বার্ভাঙ্গার দধিও উত্তম বলিয়। খ্যাত কিন্তু ইহা! ফরিদপুর ও ৮৮ 
দধি হইতে অনেকাংশে নিক । 

দধি প্রস্ততের সাঁধারণ নিয়ম এক হইলেও প্রত্যেক স্থানেই গোয়ালাদিগের 
উত্ধম দি প্রস্তুতের এক একটা পৃথক্‌ গোপনীয় নিয়ম আছে । সকলেই নিজের 
প্রণালী যাহাতে অন্ত কেহ জীনিতে না পারে সে জন্ত বিশেষ সাবধানত! 
অবলম্বন করে। 
নিয়ে গোয়ার্লাদিগের উদ্ভম দি প্রস্ততের একটী নিয়ন প্রত 
| টি! 

ঢাঁকুনি সমেত একটা অল্প গভীর নৃতন মৃত্তিকা পাত্র লইয়া, একখপ্ড শুকুনো! কাপড় 
দ্বার! তাহান্ন সমস্ত ধূল| পরিফ্ার ফরিয়! লগয়া হয় । পরিষ্কার করিবার অন্ত কখনও 
অল বারভীর করা হয় না। পাত্রের ভিতর দ্বি্ক এবং ঢাঁকুনির তলা অন্নির 
। উপর বেশ করিয়া গরম করিয়া ওয়া হয়। অপর একটা পাত্রে হুগ্ধ জল মিশ্রিত 
রিয়া আত: এক ঘণ্টা ফুটান হয়! ফুটাইবার সময় অনবরত নাড়িয়া দুগ্ধ 
গর জমিতে দেওয়া হয় না। গরম অবস্থাতেই ু্ধ পূর্ববকথিত মৃত্তিক। পাত্রে ঢালিয়। 
| বং [বু করাহয | শীতকালে পাব্রটী মেের উপর না বসাইয়া! কতকগুলি 





“বসান হ্য়। তাহার পর দুগ্ধ ঠাঁও। হইতে দেওয়া হয়। গোঁয়ালার! 
মধ মধ্যে পাঠ গায়ে হাত দিয়া" উত্তাপ পরীক্ষা করিযা থাঁকে। যখন ছুষের 
(উদ কষমিয়া মণ বীরের উততপানযাদী হয, তখন একটা খড় পূর্বেকার প্রস্তত 
দিতে ভূবািয়া & হে ভুধান হর) পরে উত্তমনধপে উহাতে ঢাঁকা বন্ধ করা হয়। 
ররর 
শী ছি বারে ঘিে, পরিণত হয়, ভাহীর মধ্যে কি পরিবর্তন 


দধি ও দধি বীজ। ৬খ্‌ 


তাহা আটের ঈধিশৈষ জাদা ছিল না। কেবলমাে হট জমিয়া 'বাঁর ও ' অরস 
বিশিষ্ট হর 'আঁমরা চক্ষে দেখিয়! ও আশ্মাদ করিয়! ইহাই জানিতাঁম 1! ৮1 
সাধারণতঃ চুগ্ যেশীক্ষণ রাখিয়া দিলে কতক জমিয়া যায়, কতক অল 'কাঁটে ও 
একপ্রকার চূ্ণন্ধ বিশিষ্ট হয় । ইহাকে সাধাঁধতঃ ছু পচিযা যাও! বলে? | হারও 
আস্বাদ সময় সময় টক হয় । কিন্তু সকল সময়ে একরূপ হয় না। বায়ুতে যে 
নকল উত্িজ্জাণু সর্বদ! বর্তমান আঁছে তাঁহীরাই ছুগ্ধ যধ্যে প্রবেশ করে, পরে 
তাহাদের বংশবৃদ্ধির সহিত ছুগ্বর এই সকল পরিবর্তন দুষ্ট হয়| 
কলিকাতা মেডিক্যাল কল্গেজের জীবাধুতা্বের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপাল 
চন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাঁশয় দখিবী্জ প্রথম নির্ণয় করিম 
এ ছেন। ইহা! একপ্রকার উদ্ভিজ্জাণু। গোয়ালারা 
যে সাঁজো দ্বারা দধি তৈস্ারি করে তাহা এই 
উত্তিজ্জাণুর সমষ্টি মীত্র । তবে ইহাঁদিগকে সম্পূর্ণ কাঁধ্যকারী করার ও বিশুদ্ধ অবস্থায় 
রাঁখার প্রণালী সকল গোয়াল। জাঁনে নাঁ। সেজন্য সকলে উত্তম দি প্রান্ত করিতে 
পাঁরে না। ডাক্তার চট্টোপাধ্যায়ি মুহাঁশয় নির্ণয় করিয়াছেন যে, ঈগ্ষির মধ্যে 
দৃধির উদ্ধিজ্জাণু ( 56670 10501) তাড়ির উদ্ভিজ্জাণু (688£ ৫০15 ) 
এবং অপরাপর অল্পবিস্তর ক্ষাতকীরক জীষাগু সকল বর্তমীন থাঁকে। 
বিগুদ্ধ দধি কেবলমাত্র দধির উত্ভিজ্জাগু বৃদ্ধির দ্বারা দুগ্ধ হইতে পিত্ত 
হয়। ইহা ভির গন্য কোন জীবানু দিতে 
বিশুক্ধ দৃম্মি | মে দিকে বিশুদ্ধ বল যায় না। $. 
বিশুদ্ধ দি প্রস্তুত করা অপেক্াক্কত কঠিন ব্যাঁপার। কারণ সাধান্ত াবধানতাতেই 
বায়ু হইতে ধুলিকণাঁর সহিত অরিকাদী বীজাণু 
৮৮৭ সকল ধিতে 'আঁসিয়া পাড়ে খুব, ধংশ বৃদ্ধি করে। 
নিক্সন“. নির়লিখিত উপায়ে বিশ্ব দ্ধ উঠত বরিতে হয়। 
হে পাধুঝুরঠি/ত বব! হইবে তাহ ও একটা, 
ডামচ জনে উত্তম কটা লও উদিত. পর আবী পাছে হস গরম 


& 


অর নিত কা নি্ঘপ করিবে পৰে পুর্ব লিখি পারে ঢাল ঢাকা 


৬৮ স্যাগ্ছ্য-সমাচার। 


রাখিতে হইবে । দুগ্ধের উত্তাপ কমিয়। মন্তষ্য দেহের উত্ভাপান্ুযারী হইলে 
পূর্বলিখিত চীমচ দ্বার! (5061)696)77% 1)800$ ) দধির বীজাণু ( সাঁজো ) দুগ্ধে 
মিশাইয়া দিতে হইবে ৷ পরে পাঁত্রটা উত্তমরূপে ঢাঁকা দিয় উনাঁনের নিকট ৮ হইতে 
১২ ঘণ্টা বসাইয়! রাখিলে উত্তম দর প্রস্থত হইয়া থাকে । ছুগ্ধ পুর্বে উত্তমরূপে না 
ফুটাইলে, তাঁহাঁতে অন্ঠান্ত বীজাণু রহিয়। যাঁয় এবং উত্তম দধি প্রস্তুত হয় ন | 


ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বার! নির্ণীত 
এদেশের দধিবীজাণু। 
( ১০01010715 108011) 





১৬০০ গুণ বর্ধিত 


দ্ধি ও দধি বীজ। ৬৯ 


দুপ্ধেতে কেজিন 09510) (ছানা ভাগ) নামক যে পদার্থ তরলভাবে থাকে, 
তাহা দধিতে চাঁপ বাধিা যাঁয়। দুধস্কিত অধিকাংশ 
[০০০১০ (ছুগ্ধ শকরা। ) দিতে ল্যাকৃটিক্‌ এসিড 
নামক অমন পদার্থে পরিণত হয় এবং কিয়দংশ 
অবিকৃত অবস্থায় থাকে । ছুদ্ধস্থিত মাখনের কোনরূপ পরিবর্তন দর্দিতে লক্ষিত হয় ন1। 
দধির অশ্নভাঁগ পরিপীকের কিছু পরিমাণে সহায়তা করে। ছুদ্ধ কিংবা! দধি 
কোন্টী শীঘ্র পরিপাক পাঁধ, নিশ্চিতরূপে তাহা নিগ্ধারণ করা শক্ত । একদিকে 
যেরূপ ল্যাকৃটিক এসিড. অল্প পরিমাঁণে থাকিলে পরিপাঁকে সহায়তা করে, 
অপরদিকে কেজিনের ভাগ চপ বাধিয়ী যাঁওমায় দরধি অপেক্ষাকৃত গুরুপাঁক হইয়া 
উঠে। আবার দধিতে ল্যাক্টিক এসিড অধিক পদ্দিমাণে থাঁকিলেও পরিপাক 
ক্রিয়ার বাঁঘাত করে । অনেক সময় দধিতে (9৮613191171 1)9001) দধি বীজ 
ব্যতীত অন্তপ্রকাঁর অনিঈকারী বীজাণুও দেখিতে পাঁওয়া সাঁয়। এই দি উদরস্থ 
হইলে রোঁগ হইবার সম্ভবনা । 
গাটি দুগ্ধে ও সেই তুপ্ধী ভভীতে ( ১61096)11 


দুদ ৩ দুন্িতে 
এপ ভ্চে। 


ল্লাহনাম্ন্নি্ টার 
এ 1)90175) দধিবীছ দ্র প্রস্তুত দধিতে শতকর। 
সজীম্কা | *. 
নিঘ্লিখিত উপাদানগুলি পাওয়া গিয়াছে । 
থাট দধি (দপিবীজ দ্বারা প্রস্তত) 

প্রোটিড ৪*২৮ ৪'৭৭ (কেজিন উত্যাদি) 
মাখন ৩৫ ৩-৫৭ 
দুগ্ধ শর্করা ৩৯ ২*৮ ও "৪ (জ্যাক্টিক্‌ এসিড) 
ভঙ্ক *৯৮ ২১১ 
জল ৮৭*৩৪ ৮৭*৮৪ 

৩১১০ 


সুস্থ লৌকের পক্ষে দধি ভোজন উপকারী । কারণ দধিস্থিত (9£762011/% 
তা [02010 ) দধিবীজাণু অস্ত্র মধ্যস্থ অনিষ্টকারী বীজীদু 

টাসিস সকলকে বিনষ্ট করে। পরিমিত দধি ভোজনে সুস্থ 
ব্যক্তির পরিপাক ক্রিয়ার কোন ব্যাঘাত হর না। রোগীদের পক্ষে দধিস্থিত কেজিনের 


ৰা স্বাস্থ্য-সমাচার। 


'ভাগ গৰ্িপাঁক করা শক্ত । সেই জন্য দধির পরিবর্তে রোগীদ্দিগকে ঘোল খাইতে 
(য়া ভাল । ঘোঁলেতেও দধি বীজ থাকে । যেখানে ঘোঁল প্রস্তত করার অসুবিধা 
আছে, সেখাঁনে দধি পাতলা কাঁপড়ের মধ্য দিয়! ছাকিয়৷ লইলেই চলিবে । যে 
সকল রোগীর পেট ফাঁপা ও অন্তান্ত পেটের পীড়া আঁছে, তাঁহাদের পক্ষে ঘোল 
পরম্‌ উপকারী । বাজারের দধিতে অনেক অনিষ্টকাঁরী বীজীণু অবস্থান করে । 
সে জন্য কেবল (50:০7১:০61)5 [99011) দধিবীজ দ্বারা গ্রস্ত দধিই ভোজন 
করা কর্তব্য । 


ধ ৪ সাধারণতঃ দির এই সকল গুণ বর্ণিত আছে। দবি-উষ্ষবী্য, অশি- 
দীপক, স্সিগ্ব, কষায়ানুরস, গুরু, অশ্নবিপাক, মলসং- 
গ্রাহক এবং ইহ! রক্তপিত্ত, "শোঁথ, মেদ ও কফবর্ধক । 
ইভা মৃত্রকচ্্, প্রতিশ্ঠায়। শীতক জবঃ বিষমজ্জর, 
অতীসার, অরুচি ও কার্শটাবোগে প্রশস্ত । ইহা! বল ও শুক্র বর্ধক । 


আস্মুহে পমত্তে 
দৃহিল | 


প্যারিস্‌ পাস্তর ইনিষ্টাটিউটের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মেটসনিকফ ও অন্তান্ত জীবাণু 
তন্ববিদ্‌ পণ্ডিতের স্থির করিয়াছেন, যে মনুষ্যের 
বদ্োবৃদ্ধির সহিত ভাঁহাঁদের অন্ত্রমপ্যস্থিত জীবাণু 
ৃ কলের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে । ৪* বৎসর বয়সের 
পরে «ই সকল জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাঁ় এবং যাহার! পচনক্রিয়াশীল ও খাসি 
দ্রব্যের প্রোটিডের ধ্বংসকারী তাহার! বিশেষভাবে বঞ্ধিত এবং দলপুষ্ট হয়। আৰু 
যখন মন্থষ্যের অস্ত্রসমূহের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা হয় অর্থাৎ যখন আমাদের পীড়া হয় 
তখনও এই সকল পচনক্রিয়াশীল জীবাণু সমূহ বিশেষ ভাবে রী প্রান্ত হয় এবং 
নানাপ্রকার রোগের বিষ উৎপাদন রুবে। পর. £ 


মবিন 
স্মেউস্ন্নিশ্কম। 


৯৬৮ 


অধ্যাপক মেটসনিকফ মনুষ্যের বার্ধক্য সম্বন্ধে পর্ধযালোচন! করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত 
করিয়ীছেন যে, যেমন আমাদের বয়োরদ্ধির সহিত এই সকল জীবাণুর সংখ্যা অন্ত 
মধ্যে বৃদ্ধি পাঁয়, সেইক্সপ তাঁহাদের শরীর নিংস্থত বিষেরও পরিমাঁখ বাঁড়ে তখন 
তাহাই মনুষ্য শরীবের বার্ধক্য জনক পরিবর্তন সকল আনয়ন করে । 


দধি ও দধি বীজ। ৭১ 


এই সফল ক্ষতিকীরক জীবাণুর বৃদ্ধি ও ক্ষমতা কি প্রীকারে প্রতিরুদ্ধ কর! 
হি যাইতে পাঁরে তাগর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়। অধ্যা- 
একি পক মেটস্নিকফ. নির্ণগ করিয়াছেন ষে, গুই সকল 
ক্ষতিকারক জীবাণুর বৃদ্ধি লাক্টিক এপিড নামক 

দ্রব্য সমান্ত মাত্রায় বন্ধ করে। 
কিন্ত এই ল্াক্টিক এসিড. খাইলে তাভা পাকস্থলীর মণ্যেই রহিয়া। যাঁয়। 
অন্ত্রধধ্যে অর্থাৎ যে স্থানে এই সকল ক্ষতিকারক জীবাণু আপনাদের বাজ্য 
বিস্তার করিয়া রহিয়াছে সে পর্য্যন্ত পৌছ'য় না । কিন্তু কি উপায়ে যেখানে আঁবশ্ক 
সেই খানেই ল্যাকৃটিক এসিড, প্রস্থ ও ব্যবহৃত হইতে পারে, ত্রাহার জন্ত বহু চিন্তায়: 
তিনি ল্যাকৃটিক্‌ এপিড জীবাণুর ব্যবহাঁর স্থির করিয়াছে । ৭ 


মি এই জ্যাক্টিক এসিড. জীবাণু সকল স্রলান্ত্র 'মধ্যে অবস্থিতি করে ও 
মেখাঁনে ল্যাকটিক এসিড প্রস্তুত করে তা 

হি ০ | যাক ্‌ তি হা হইলে 

ক্ষতিকারক জীবাণু সকল বদ্ধিতত হইতে এবং শরীরে 

অকালবাদ্দক্য ও অগ্তান্তট রোগ সকল আঁনিতে 

“পারে না 


তিনি অনেক চেষ্টা ও পরীক্ষার দারা বুগেরিয়া এদেশের প্রচলিত টক হৃ্ষের 
জীবাণুকে বিশেষ কার্ধাকাত্ী ঞন্০ অভম্যের অস্ত 


এট্নিডেত্র 
তজীীল্বাশু। 


বুলকগেলিস্ হরি 
্প রে মধ্যস্থিত দুষিত জীবাণনাশ্ক বলি খ্বির করেন। 
৪ ই বুলগেরিয় প্রদেশস্ত লোঁকসমুহ টক ছুগ্ধ নিত্য 
এহ্‌ প্রদেশল্তক € ত 
দেনি বীজা্ু। 4 ৭ ডি 


আঁগার্যযরূপে ব্যবহার করে বলিয়া অন্ঠান্ত দেশ অপেক্ষা 
অনেকে অনিক দিন নীচিয়া থাকে । এই সকল কারণে অন্যাপক মেটস্নিকফ ও 
অন্ঠান্ত পণডিভেরা এইক সিদ্ধান্ত করিঘু'ছেন যে নিতা লাক্টিন এসিড. ব্যাসিলস 
অস্ত্র মধ্যে গ্াবেশ কথাইিলে মনুষ্য দীর্শভীবী হয় ও তাঁচাদের ইন্জিয় সকল বেশ কর্শা- 
ক্ষম থাকে । এই সকল সত্য আবিষ্কাধের সহিত ইউরোপ খণ্ডে এই জীবাণুর 
প্রচলনও বহুল পরিমাণে বন্ধিত ভইয়াছে । | 


৭২ স্বান্থ্য-সমাচার 


আমাদের দেশের দধির মণ্যস্থিত প্রেপ্টোথি,ক্স_দধি নামক যে বীজাণু ডাক্তার 
শ্রীযুক্ত গোঁপালচন্ত্র চট্টে।পাধ্যাঁয় কর্তৃক নির্ণাত হইয়াছে 
তাহা বুলগেবিয়া দেশস্থিত প্রচলিত টক হুগ্গের জীবাণু 
হইতে অধিক' ক্ষমতাশালী । পরীক্ষা দ্বারা ইহা 
স্থিরাকৃত হইয়াছে যে ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় নির্ণীত বীজাঁণু প্রায় দ্বিগুণ ল্যাকৃটিক্‌ 
এসিড প্রস্তুত করে এবং অনিষ্টকাঁরী বীজাণুদিগকে বিনাঁশ করে । 

কলেরাঁর বীজাঁণু দধি বীজের সহিত মিশ্রিত হইলে ১২ ঘণ্টার মণ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয় এবং ২৪ ঘণ্টার পৰে তাহার কৌন চিহ্নুই পাওয়া যাঁয় না । টাইফয়েড জবের 
( জরাতিসাঁবরের ) বীজাণু ধবংস হইতে ৪৮ ঘণ্টালাগে । 

অনেকেরই বিশ্বাস থে উত্তম দরধি খাইলে দরধিবীজের সকল উপকার প্রাপ্ত হওয়া 
যায়, কিন্তু তাহ! ঠিক নহে। 

দধিতে এই দধিবীজ ছাড়া শতকর। প্রায় ছুইভাগ ল্যাকৃটক এসিড থাকে । ঞই 
ল্যাক্টিক এসিড আঁমাঁদের শরীরে অগ্ঠান্ত অগ্রবর্গের স্তাঁ় ক্রিয়া করে। সঙ্গি, 
কাঁশী, বাঁত, ও তজ্জনিত বেদনাঁও বৃদ্ধি করে । যদি পাঁকশুলীতে অভ্যপিক অমন ক্ষরণ 
রোগ বর্তমান থাঁকে তাহাঁও বৃদ্ধি পায়। এই সুকল কারণে সদাসর্বদা রোগীকে 
বা শ্ুস্থ লোককে দর্পি খাইতে দিলে উপরিলিখিত উপসর্ণগুলির আঁবিভীব হম এবং 
শরীরের মধ্যে অন্তান্ঠ ব্যাধিও উপস্থিত হয়। 

আজকাল ডাক্তার ও হাঁধারণ লোঁকের মধ্যে দধির যেরূপ বহুল প্রচলন 

রি 0 হইয়াছে, তাহাতে কি কি অবস্থায় দর্ধি সেবন 
অন্গচিত, তাহা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না । 

(১) কাহারও দুগ্ধ বা দধি মোটেই সহা হয় না। 

(২) দ্ধ খাইলে অনেকের কোষ্ঠ পরিফাঁর হয় না। 

(৩) কোন কোন অল্ রোগীর অল্প পরিমাঁণ দধি সেবনেও রোগ বৃদ্ধি পায় । 

(৪) অন্ত্র সম্বন্ধীয় অনেক রোগেও দধি ব। দুগ্ধ হানিকর । 

(৫) সর্দি কাঁশী হইজে দধি সেবন উচিত নহে। কারণ ইহাতে সর্দি ভাল 
উগ্ভিতে পায় না। 


এছেস্শেল 
দল্বীলীতগীঞ্ছ, 


দধি ও দধিবীজ। ৭৩ 


(৬) কৌন কৌন ম্যালেয়িয়াগ্রস্ত রে'গীর দধি সেবন করিলেই জরের আক্রমণ 
হইতে দেখা যাঁয়। 

(৭) বাতগ্রন্ত রোগীর দধি সেবনে বেদনাদি বুদ্ধি পায়। 

দপি যে অপকারী তাহা দিস্থিত কেজিন এবং জ্যাকটক এসিডের জন্য । 
তবে দধি নীজের এরূপ কোন অপকারিতা নাই বলিয়াই চিকিতসাঁয় উহার এত 
অধিক প্রচলন । 

রাত্রিতে দধি ভোঁজন করিবে না! ভোজন করিতে হইলে দ্বত, চিনি, নুদগ যুষ, 
মধু বা আমলকীর রস ইহাদের কোন একটী মিশ্রিত না 
করিয়া বা উষ্ণ না করিয়া পান করিবে না । অর্থাৎ এ 
সকল দ্রব্য সংযুক্ত বা উষ্ণ করিয়া দধি পাঁন করিবে। 
্রন্থাস্তরেও উক্ত আছে রাত্রিতে দধি ভোজন প্রশস্ত নহে কিন্ত ঘ্বত ও জল সংঘুক্ত 
করিয়! পান করিলে দোঁষ হয় না । রক্তপিদ্ড ও কফোখ রোগে দণি সেবা নহে। 

উপরোক্ত কারণে যখন শরীরের উপকারের জুন্ত দণি ভোজন আবশ্যক হয় তখন 
দ্রধির পরিবর্ে বিশুদ্ধ দর্িবীজ সেবন করা! সন্দতোভাবে ফলদাঁয় ক। 

সম্প্রতি পগ্ডিতেরা প্রমাধ্তি করিযাছেন, ইউরোপ খণ্ডে গে দপিবীজের বটিকা 
প্রচলিত আছে এবং যাহা আমাদের দেশে বহুল 


আম্মুর্বেদিস্নতি 
দশ্রহিল্র নিনজ্েন। 


৮০ পরিমাণ প্রচলিত হইয়াছিল তাঠা উত্তম নতে, তাহার 
সেবনে ক্ষতি ভিন্ন কোন প্রকাঁর উপকার ছিল না । 

বিশুদ্ধ ও সেই জন্ত কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ও তেজস্কর দধিবীজ 

তিজ্স্কল ব্যবহার কর! কর্তব্য । এইরূপ দধিবীজের দ্বারা নানা 


দেলিভীব। প্রকার রোগ আরোগ্য হয়। 


আমাদের শরীরাহ্াস্তরে পচনক্রিয়া জনিত হত প্রকার রোঁগ হয় এই দিবীজ 
নিঘুমিত ব্যবহার করিলে তৎসমুদয় আরোগ্য হয়। ইহা ব্যবহারে পাচন ক্রিয়া" 
শীল জীবাণু সমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায় পচনক্রিয়া প্রতিরুদ্ধ হয়। 


৭৪ স্বাস্থ্য-নমাচার। 
হকি ও হ্ীচ্গো ভ্আহন। 


এদেশে গ্রীক্মকাঁলে কাচা আমের ব্যবহার বহুল পরিমাণে হইয়া থাঁকে। 


১। হ্ুটি আন্স-ইহা অল্প টক, ইহার ঝোল অতি সুস্বাদু ও 
মুখ-কুচিকর । অতি আগ্রহেপ সহিত এই আমের :ঝোল সকলে খাইয়া থাকে। 
আঘুর্ববদ মতে ইহাতে রুচ বৃদ্ধি হয় কিন্তু ইতী বাঁযু ও পিন্তকারক | 


«“আত্মং বালং কষায়ামং রুচ্যং মারুতপিস্তকুৎ।% ইতি দ্রব্গুণ। 


১) হঁগাচা। অধন্ন--ইহা অন্থলে, চাটুনিতে, কালুন্দিতে এবং সগ্য ফীঁচা 
অবস্থায় লবণ সহযোগে ভক্ষিত হয়) এই কাচা আম পোঁড়াইদা উপযুক্ত পরিমাণ 
জল ও চিনির সহযোগে অতি উপাঁদের সরবত প্রান্ত» হয় । উত্তর পশ্চিমংঞ্চলে যখন 
লু বহিয়! থাকে-_-তথন গ্রীম্মাধিক্য শান্তির জন্ট তথাকাঁর অধিবাসীরা উক্ত প্রকারে 
প্রস্তুত সরবত ব্যবহার করিয়া থাকেন 


গ্রীষ্মের সময় লোকে শর।ণে ॥ লাগে অর্থাৎ মাধাঙ্তিক হুর্ষের প্রচ কিরথের 
তাপে রক টা তীষণ আঁল। উপস্থিত হয়, তখন এই আম পোড়! মাথাইলে সত্ব 
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এই সকল উপাঁদানের মধ্যে অল্নত্বই কচ! আমের বিশেষত্ব । ইহা টারটারিক, সিটি,ক 
ও মেপ্গিক অল্প রূপে বর্তমান থাকে । এই টারটারিক অল্লই সাধারণ তেঁতুলের অন্তর । 
_. কাগি আমের স্কারভি, (১০এছঠ ) রোগ নাঁশক ক্ষমত। আছে। এজন্য 

কাচা আমের আমসী আঁজকাঁল বোতলবন্দী লেবুর বসেন্ন পরিবর্তে জাহাজে যথেষ্ট 


তামাক । ৭৫ 


পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে । ইহা! লেবুর রম অপেক্ষা সুলভ মূল্যে পাওয়া! যাঁয় এবং 
অধিক দিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে। 

টারটারিক এসিড, উগ্র অশ্ন--ইহা। পাঁকস্থলীতে গিয়। অস্ত্ব বৃদ্ধি করে এবং 
যাহাদের অন্বলের অন্ুখ আছে তাহাদের আদৌ সহা হয় না। এই কারণে যাঁহাদের . 
অন্বল, সর্দি, কাশীর ও বাতের ধাত এবং বাঁলক, বৃদ্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তি কদাঁচ ব্যবহার 
করা উচিত নহে । 

“তরুণস্ত তদত্যন্ং রুক্ষং দোবত্রয়াস্রকৃৎ।” 

ইহার অর্থ--তরুণ আম, অত্যন্ত অস্নরন বিশি্, রুক্ষ, ভ্রিদোষ জনক এবং 
রক্ত দূষক। 

উপরোক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করিলে আমণ স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে কচি 
আম উপাদেয় ও কুচিকর, ইহাঁর অল্প অযত্ব জন্ত ব্যবহারে কোন দোষ হয় না এজন্য 
সকলেই শ্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন । কিন্ত কাচ আম অধিক অগ্নগুণবিশিষ্ট 
বলিয়া রোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ। তবে সুস্থ অবস্থায় অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিতে পাবা 
াঁয়। অত্যধিক ব্যবহীরে অস্ত্রের উদগ'র, বুকজাঁল1, ক্ষুধীমণ্দ্য ও অগ্ঠান্ত উপসর্শ 


উপস্থিত হয় । 
এইজন্য চিকিৎসকেরা টক কাঁচা আমের যথেচ্ছ! ব্যব্হীর শিসেধ করিয়া থাকেন। 


শ্ঞান্যান্খ 
ইহার ব্যবহার ও অপকারিতা । 


ডাক্তার শ্রীযুক্ত স্থবোধচন্দ্র মিত্র, এল, এম্‌, এস, লিখিত £-_- 

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জাতিই কোন না কোঁন নেশার বশীভূত । মদ, আঁফিত, 
ভাঁঙ, সিদ্ধি, তামাক, কোকেন প্রভৃতি দেশভেদে নেশার হিসাঁবে ব্যবহৃত হইয়া 
খাঁকে। তামাক ব্যতীত কোন এক নেশার জিনিস প্রায় সকল দেশেই চলিতে 
দেখা যায় না। কিন্তু তামাক প্রায় সকল দেশেই আকার ভেদে চলিতেছে । 





7৬ স্বাস্থ্য-সমাচার। 


আজকাল তামাকের নেশা সভ্যতার নিদর্শন । তবে দেশভেদে ইহা! ভিন্ন ভিন্ন আঁকাঁরে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অতএব এই সর্ধদেশব্যাপী নেশার দৌঁষ গুণ সম্বন্ধে দুই এক 
কথা লিখিলে বোঁধ হয় সঙ্গদয় পাঠকবর্গ পাঠ করিতে কুিত হইব্ন না। 

শুন! যাঁয় তামাকের আঁদি জন্মস্থান আমেরিকা । তথ! হইতে সার ওয়ালটার 
ব্যালে (517 ডা] 1২51610) ইউরোপে লই বান (৯) 1 ইহ! হইতেই 
ক্রমশঃ তামীক পৃথিবীমম ছড়ইিয়া পড়ে । 

তামাক একরপ গাছের পাতা । আক|রে.এই পাত প্রায় ১ হইতে ১॥ ফিট 
লম্ব! হইয়। থাঁকে । তাঁমাঁক গাঁছ প্র! দুই হাঁত উচ্চ হম । উদ্িদ্তত্বজ্ঞদের মতে 
তামাঁক গাছ সৌলানাঁসি শ্রেণীভুক্ত (2 ০:৫০7-১91402000 ) আলু, বেগুণ, 
লঙ্কা, ধুতুর!, কণ্টীকাঁরী, তোঁমাটো, বেলাডোনা প্রভৃতিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত । 


তাঁমাকের চাঁষ একটা দুরূহ বাপার। ধনিচাষ অপেক্ষা! উহা অতীব অর্থ ও 
পরিশ্রম সাপেক্ষ । একটী নেশার উপকরণ উৎপাদন করিতে কৃষকেরা ঘে পরিশ্রম 
স্বীকার করে তাহা! ধানের চাঁষে নিঘোজিত করিলে “সোণা ফলিতে” পাঁরে। এ 
দেশের লোঁকে পাট, তাঁমীক, প্রভৃতি অল্প আবগ্যকীয় দ্রব্যের চাঁষ লইয়াই ব্যস্ত 
অথচ অন্ভাবে দেশে ভাহাকাঁর, এখানে দুর্ভিক্ষ হইবে না ত” কোথায় হইবে । 

পূর্বেই বলিয়াছি তামাক প্রায় পৃথিবীর সমস্ত দেশেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
শীতপ্রধান দেশের লোকে প্রধানতঃ চুরুটই ব্যবহার করিয়া থাকে । কিন্তু এদেশে 
ইহ! নানারূপে ব্যবগত হইয়া সহ সহস্র লোকের শরীরে আঁপাঁত মধুর কিন্ত 
পরিণাঁমে বিষময় ফল উৎপাদন করিয়া থাকে । 


পা পাপী শিপ স্পা শশী 


* বেশ স্মরণ হয় শৈশবকালে কোন একটী পুস্তকে ইতিহাস বিখ্যাত মহারাণ! ভীমসিংহ 
ও তাহার ভূবনবিখ্যাত পত্ী পদ্মিনীর প্রতিকৃতিতে মহারাঁণীকে সুদীর্ঘ নল বিশিষ্ট আলবোলায় 
ধূমপান অবস্থায় প্রাচীন রীতি অনুনারে চিত্রিত দেখিয়াছি। এই অঙ্কন কার্য যদি ভীমসিংহের 
জীবদ্দশীয় হইয়! থাকে তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে যে সার ওয়াল্টার রলের পূর্বে তামাক এদেশে 
ছিল যেহেতু পদ্মিনী-ভিমসিংহ কাহিনী রলে নাহেবের জীবনের প্রায় ২৫* বংসর পূর্বে। কোন 
কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে 'কলগ্র শব্দের উল্লেখ আছে, তার অর্থ ঠিক তামাক কি না 
জানি না। 


তামাক। ৭৭ 


এ দেশের লোকে তাঁমাঁককে কত প্রকারে ব্যবহার করেন তাহার তালিকা 
নিষ়্ে দেওয়া গেল :- 

(১) তামাক অর্থাৎ মাঁথা তামাক ( অর্থাৎ যাঁহা ছকায় ব্যবহৃত হয় )। 

(২) চুরুট, সিগারেট (101:327616 ) ও বিড়ি । 

(৩) দোঁকৃতা। (8) গুপ্ডি। (৫) জরদাঁ। (৬) স্রুতি। (৮) নন্ত । 

(৮) তামাক পোড়া এবং (৯) সুখা। 

১। তামাক অর্থাৎ মাখা তামাক-_ইহাঁর প্রস্তুত প্রণালী অনেকেই 
অবগত আছেন; অতএব বিশেষ ভাবে উহ! বিবৃত করার আবশ্যক দেখিতেছি না । 

লোকে হুকাঁর বাঁ গড়গড়ার সাঁহাম্যে এই তামাকের ধূমপান করেন। সাধারণতঃ 
হুকাঁ্ু (বা গড়গড়াঁর ) মধ্যে জল দেওয়া হয়) তাঁমাঁকের ধুম উক্ত জলের মধ্য 
দিয়া গমন করিয়া ধূমপাদীর মুখে প্রবেশ করে । ইহাতে তামাকের ধুমের অপকারিতা 
অনেক পরিমাণে মন্দীভূত ভর বটে, তবে ইহা ঘে একেবারে বিষশূহ্য হয় এ কথ! 
বলিলে সত্যের অপল্াঁপ হইবে । কৃষকেরা সাধারণতঃ মোট। তামাক কলিকাঁর় 
সাঁজিয়া তাহার ধুমপান করেশ্পহুকার ধার ধারে না। 

(৯) নিক্নের তিনটা দ্রব্যই এক জাতীয় এবং সর্বদাপেক্ষা অনিষ্টকারী । (ক) চুরুট 
তামাক পাতা জড়াইয়! তৈমাঁরী। সব তামাক পাতায় চুরুট হয় না। বাঙ্গাল! 
দেশে কেবল চট্টগ্রামের তাঁমাকে চুরুট তৈয়ারী হয়। বিখ্যাত বশ্মা চুকুট এই 
চটগ্রামের তাঁমাঁক হইতে প্রস্থত। (খ) সিগারেট ২( 0%৫৭5০116 ) ই চুরুটের 
মত কেবল তামাকের উপাদানটা পাঁতল! কাগজে আবৃত । সাধারণতঃ ইহা! বিদেশ 
হইতে আমদানী হইয়। থাকে, তবে আঁজকাল মুঙ্গেরেও ইহা! প্রস্তত হইতেছে ॥ 
(গ) বিড়ি__ইহ! খাঁটি স্বদেশী টরুট ৷ কলিকাতাঁর অলি গলিতে আঁজ কাল এই 
বিড়ি প্রস্তুত হইতেছে । কেবল নিকৃষ্ট জান্তীর তামাকের পাতার কুচি পলাশ 
পাঁতীয় মুড়ি চুরুটের মত তৈগারী করিয়া বিত্রীত করে । ইহা আবাঁর মৌরী ও 
এলাচের দ্বারা সুবাঁসিত হুইয়াঁও বাঙ্গালি যুবকদের সর্বনাশ সাধনের সহায়তা করে । 

(৩) দোকৃতা--এই পদার্থ তামাক পাতা ও কতিপয় পানের মশলা সংযিশরণে 
প্রস্তুত । ইহার গতি অপ্রতিহত যেহেতু ইহা আমাদের স্রক্ষিত অন্ত:পুরেও প্রতৈশ 


৮০ স্বাস্থ্য-নমাচার। 


তান্নান্কেল্র অপ্প-্চাত্রিতা 2- পূর্বেই বলিয়াছি তামীকের কোন 
গুণ লক্ষিতড হঘ না? কিন্ব। তিল পরিমাণ উপকারিতা থাকিলেও তাহা তাহার অনস্ত 
অপকাঁরিতার মধ্যে লোপ পাইয়া যায় । 

অনেকে বলেন বৃদ্ধাবস্থায় হুকাঁয় তাঁমাঁক খাইলে দাতের গোঁড়া শক্ত থাকে এবং 
হজমও ভাল হয় কিন্তু দন্ত শক্ত করিবাঁর বা! হজম ঠিক রাঁখিবাঁর অন্য কি উপায় নাই? 

স্থলতঃ তাঁমাকের অপকারিতা তিনভাঁগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে £-- 

(ক) শারীরিক অপকারিতা । 
(খ) আর্ক ১, 
(গ) সামাজিক বা নৈঠিক অপকারিতা । 

(ক) তামাক ব্যবহারে শারীরিক অপকারিতা $_-শরীরের উপর 
তামাকের বিষময় কার্ধা দ্বিবিধ ; প্রথমত ঃ ইহার বিষ আমাদের শরীর মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া থে যে যস্ধের সংস্পশে আঁসে তাহাদের বৈলক্ষণ্য জন্মায় এবং দ্বিতীয়তঃ 
শরীরাভান্তরে প্রবেশ করিবার পর রক্তের সহিত মিশিয়া শ্নাধুর বৈলক্ষণা 
জন্মাইয়। থাকে । 

চুরুট, দিগাঁরেট্‌ ব। বিড়ি খাইলে বা হুকাঁয় ধূমপাঁন করিলে ভাঁমাকের ধূম 
প্রথমে মুখবিবরে প্রবেশ করে, পরে শ্বীসন্লীর ভিতর দিয়! ফুসফুসের ভিতর 
যাতায়াত করায় তথাঁকার শ্লেম্সিক ঝিলিতে (815০০এ৪ [)600020)৩ ) প্রদাহ 
উপস্থিত হয় । ইহার ফলে শুষ্ধ কাঁণী, গলায় বেদনা, কণ্ঠস্বর বিকৃতি এবং হাঁপানির 
স্থান হইয়া থাকে । আজকাল এই দেশে যক্ষা রোগ দিন দিন ভয়ীনকরূপে 
বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্বাসনলীতে বা ফুস্ফুসে ধূমপান জনিত প্রদাহ থাঁকিলে যক্ষা 
কীটথু সহজেই এই স্থানে বৃদ্ধি পাইবার শ্্যৌগ পাঁয়। তামাক খোরদের মুখের- 
দুর্গন্ধের বিষয় সকলেই অবগত আছেন । 

এইরূপ দৌকতা! জরদা প্রভৃতি ব্যবহীর করিলে তাঁহাঁদের রস শ্বাস নলীতে 
না যাইয়৷ পাঁকস্থলীর অভ্যন্তরে প্রদাহের স্থষ্টি করে। তজ্জনিত মুখ দিয়া জল উঠা, 
অগ্নিমান্্য, বদহজম, প্রভৃতি উপ সর্গের উৎপত্তি হয়। 


তাথাক ৮৬ 


তাহার পর শ্বাসনালী ও পাঁকস্থ্গী হইতে এই বিষ রক্তের সহিভ মিশিয়া অন্ন 
স্থানে পরিচালিত হয। এইরূপে ইহা জৎপিণ্ডের কার্য্য বৈলক্ষন্ত ঘটায়, হৃংপিগু 
স্পন্দিত হইতে থাঁকে (1১811913110) 01 16816) এবং বুক কন্‌ কন্‌ করে 
(17627 02000) | মস্তিক্ষ ছুববল হইয়া! যাঁর, মাঁথা পুরিতে থাঁকে, ও মাংস" 
পেশী শিথিল ইরা পঢে। কার্যে অনিচ্ছা, অবসাদ, উদ্ভম্হীনতা, স্মরণশক্তির 
হাঁস, শিরঃশূল, স্বীগবিক দৌর্ধাল্য, অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ ক্রমে ক্রমে তাত্রকুট 
সেবীর দেহ অর্ধিকার করিয়া বসে। অতি মারায় তামাক ব্যবহার করিলে (বিশেষ 
বশ্মা চূরুট থাইলে ) চক্ষুর মূল স্নাযুতে (01)60 767৮০) প্রদাহ হওয়ায় দৃষ্টি খারাপ 


' হইয়া যায় (108০০০9 2711] 0031 )। চক্ষু চিকিৎসকেরা এইরূপ রোগী প্রায়ই 


পাইয়া থাঁকেন। 
অধি"' পরিমাণে তাঁমাঁকের ব্যবহারে রসনাঁর আস্বাদন শক্তি কমিয়! যায়; কখনও 
কখনও কর্ণে বধিরতা আঁনিয| পড়ে । আঁমেপ্রিকাঁর একটা বিখ্যাত লেখক বলিয়াছেন 


যে, ইহা হইতে পুরুষত্ব হাঁনী হতে পারে । 


অধিক ধূমপ!ন করিলে ওপ্রাস্তে ক্যান্নর ঘা (08006) হইডেও দেখা ঘা়। 

বঙ্গ-মহিলারা আজকাল দো তার বড় -ভক্ত। স্ত্রীলোক সাধারণতঃ দুর্বল ; 
তাহার উপর অঠিমাত্রা্ন দোক্তা, সুরত ব্যবহার করিয়া! পুরুষ অপেক্ষা তীহারাই 
স্নায়বিক উপসর্ণে বেণী ভূগিদ্বা থাকেন এবং তাঁহাদের সৌখিন ব্যাণি শ্রিটরিয়ার 


( 55719 ) পক্ষেও এই তাআকুট অন্যতম কাঁরণ। 


তামাক পোড়া দাতে দিলে দন্তপাঁটির শুত্রতা নষ্ট হয়; ইহা যে মুখশ্রী অপহাঁরক 
তাঁহার আর সন্দেহ নাই । 

দোক্তীখোর পাঁচিকার অসানধাঁনত। প্রমুক্ত বাধধনাপির মিত তাঁনাঁক পাতা মিশিয়। 
দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছে তাহ! দেখিয়াছি । 

নাসিকারন্ধে অত্যপিক নশ্ত প্রয়োগ করিলে তথায় প্রদাহ জন্মিঘ। থাকে, ত্দ্বারা 
্বান-প্রশ্বীসের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে 

দৌক্তা, চুরুট, সিগারেট ও বিড়ি সর্বাপেক্ষা! অপকারী; ভ্কাঁয় তাঁমাঁক 
খাইলে অপেক্ষারুত কম অপকাঁর লক্ষিত হয় । নস্ত সর্বাপেক্ষা কম অপকারী। 


৮২ স্বাচ্ছ্য-্নমাচার। 


(খ) আর্থিক অপকারিতা--এই অনিষ্টকারী নেশার জন্ত দেশ হইতে 
প্রতিবৎসর কত টাঁক যে, বিদেশে চলিয়া যাইতেছে তাঁগর ইয়ত্তা নাই । 

যদি প্রতিগৃহে একজন করিয়া তামাক ব্যবভাঁর করিয়া থাকেন তাহা হইলে 
প্রতিগৃহে মাসে অন্ততঃ ॥* আট আনা এ কারণে বায় হইয়া থাকে । কিন্তু তাহ! 
নহে। আজ কাল বাঙ্গালীর ঘরে তামাকের যেরূপ আঁদর, তাহাতে গড়ে 
প্রতিগৃহে একজন করিয়! তাঁমাকসেবী ধবিলে হিসাবের অনাদর কর| হয়; বিদেশীয় 
চুরুট ওয়ালার! তাঁদের তৈয়ারী টরষট এই দেশে বিক্রয় করিয়া লক্ষপতি হইয়৷ 
বাইতেছেন। বিশ্বস্ত স্তরে শুনিয়াছি যে কলিকাঁতীর কোন বিখ্যাত এটির মাসে 
একশত টাঁকাঁণ চরুট খরচ হইমা থাকে | গয়া, বিধ্পুর প্রভৃতির ভাঁমাঁক ব্যবসায়ীরা 
তামাঁকের ব্যবসায়ে বেশ দু-্পয়স। রোঁজকাঁর করিয়াছেন এবং অগ্ভাপি করিতেছেন 
বটে কিন্ধু ইহাঁতে লাভ কি?--ইভা প্বামের বিষয় শ্যামকে” দেওয়া নয় কি? 
মাঝে থেকে দেশে তামাক নেশার প্রশ্রয় দেওয়। হইতেছে । 

দেশময় অন্নকষ্ট । তাঁম।ক খাইয়া পয়সা না উড়াইঘ তাহা ক্ষুধার্ড, অন্ধ কিনব 
পঙ্ুকে দান করিলে কি মনে বেশী শাস্তি হয় না? অনিকন্য ইহাতে উক্ত গরিবদিগের 
বিশেষ উপকার হয় এবং দাতা নিজেও তআশ্রকুট বানহাঁর জনিত পূর্বে|লিখিত ব্যাধি- 
সমষ্টির হাত হইতে অন্যাহতি লাঁত করেন এবং সর্বোপরি ইহাঁতে অর্থেরও 
সদ্যবহার হয়। 

(গ) সামাজিক ও নৈতিক অপকারিতী-_জাঘাক, পাঁন, মদ প্রভৃতি 
সবই নেশার উপকরণ ৷ তবে ইহাদের পরস্পরের মণ্যে প্রভেদ অনেক । পানের 
ব্যবহার এদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিত আছে। বস্ততঃ আহারান্তে ২।১টী 
পান খাইলে হজমের পক্ষে স্রবিধা হয়। মদ গাঁজ! প্রভৃতি অতীব কদধ্য নেশ!। 
মাতাল, গেঁজেল প্রভৃতিদের সঙ্গে আলাপ পর্যন্তও বিপজ্জনক । 

কোন নেশার দ্রব্যই গুরুজনের সাক্ষাতে ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। ইহাঁতে 
বুঝ! যাইতেছে যে ইহা একটা গহিত কাঁধ্য। পিতা, জোট ভ্রাতা, খুড়া প্রভৃতির 
সম্মুথে এতদ্দেীয় যুবকেরা! তাঁমাঁক ও চুরুট খান না বটে কিন্তু জননী, জ্যেষ্টা ভগিনী 
বা খুড়ির সাক্ষাতে তানাক খাইতে কুন্ঠিত বোধ করেন না । মা, খুড়ি যে স্ত্রীলোক ! 
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ওহাঁদের কাছে আবার জজ্জা! কিসের? তাম্রুুটসেবী বাঙালী যুবকদিগকে ধিক ! 
এবং শত ধিক তীহাঁদের নিলজ্জভাঁকে ! পুন্বেকাঁর লোকে বায়োজ্যেষ্ঠ অপরিচিত 
হইলেও তাঁহার সম্মুখে ধূষপাঁন করিতে সাহস করিতেন না, কিন্তু আজকাল যুবকেরা 
পিঠা, পিতাঁমহেপ বছ্পীদের সন্খে অম্লান বদনে ধূমপনি করেন । রেলওয়ে ট্রেনে 
উঠিগা সুবকদের আবার প্রনপানের মা। বড় বাড়িয়া মাঁয়। খাঁসকচূড়ীমণি শ্রদ্ধাম্পদ 
মুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একস্থানে লিখিদবাঞ্ছেন থে, "গাড়ির ভিতরে, --১, 
বিলাতি বজ্জন ব্যাশির তন উপসর্গ বিড়ি সকলের মুখে রাঁবণের চিতার স্তায় চির- 
স্বগন্ত, গন্ধে দশদিক আমোদত ( গন্ধটীও প্রকৃতি সাঁদৃশ্টে রাঁবণের চিতাঁর কথা স্মরণ 
করাইয়া দিতেছে )৮। এই উক্তিটা অক্ষরে অক্ষরে ঘথার্থ। গাড়িতে উঠিম।ই 
অজাতশ্শ্র বালক হইতে পঞ্চকেশ বুদ্ধ পর্যন্ত একত্রে বসিদা অগ্লানবদূনে সিগারেট 
ব৷ বিড়ি ধরাইয়। ধূমপান করিতে বসিলেন। ধূমপানবিরতের পক্ষে যে এ মজলিশ 
কিরূপ অপ্লীতিকর তাহা সহজেই অনুমেছ 
শিক্ষিত সুবকদের মপ্যে আজকাল দোঁক্ভাঁর আদর বাঁড়িতেছে। দৌঁকৃঠা, 
স্রৃতি ব্যবহারের সময় তাঁহারা বিশেষ কৌন লজ্জীরি পরিচয় দেন না, ঘও লঙ্জ। 
পূমপান করিবার সময় । ও 
যুবকেরাই দেশের ও সমাঁজ্রে মেরুদগু স্বরূপ । তীভারা বিদ্বান ও নছ্বিমান 
ইইয়াও যে ধূমপান ও অন্যান্ত কু-অভ্যাঁস দ্বরী নিজেদের শরীরকে এত অসুস্থ 
করিতেছেন ইহা অতীব ছুঃখের বিষয় । কেবল নিজেদের শক্খীর অন্ুস্থ কণা নহে, 
কারণ ব্যাপিগ্রস্ত লোকের ওরসজা* সন্তান পরম্পরা ব্যাপিগ্রস্ত হইয়। থাকে । 
এখন মহিলাদের বিষয় দেখা যাঁক। এতদ্দেশীয় মহিলারা ধূমপান করেন না 
বটে কিন্তু দৌকৃতা, মুরতির আছ্যশাদ্ধ করিয়া থাঁকেন। দৌঁকৃতা যে কেবল 
আজই আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে তাঁগ নহে । কবির “তানুলে তামাকু 
বস, রাঙ্গা রাঙ্গা ঠোট” এই পতক্তি হইতে বুঝ] যাঁয় যে ইহা! অন্ততঃ ৩০1৩৫ বৎসর 
পূর্বেও এদেশে কৃশাঙ্গীদের মধ্যে বিরাজ করিতেছিল ;--অবশ্ত এখন ইহা! চরমে 
উঠিয়াছে। আমাদের অন্তঃপুরবাঁসিনীরা তাত্্রকুট সেবায় দিন দিন যে মাত্রায় অগ্রসর 
হইতেছেন তাহাতে বোঁধ হইতেছে যে আর কিছু দিন পরে তাহার! হক] গড়গড়ার 


৮৪ স্বাচ্থ্য-সমাচার। 


সাহাঁষ্য গ্রহণ করিবেন। আজকাল দোঁকৃতার কৌটা তীহাঁদের সঙ্গের সাথি। 
২৪ ঘণ্টার জন্ত কৌঁথাঁও যাঁইতে হইলে পাঁন ও দৌকতাঁর কৌটা অচলে বীধিয়! 
লওয়। চাই । ছেলে বেলায় ঠাঁকুর মা প্রভৃতি বৃদ্ধাদের কোন স্থানে যাইতে হইলে 
হরিনামের মাল! সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছি। আজকাল নবীনারা 
হরিনাঁমের মাল! জপাকে জন্ধবিশ্বাসের মধ্যে জ্ঞান করেন । তীহাদের কাঁছে দোকৃতাঁর 
কৌট| সেইস্থান অধিকার করিয়াছে । : 

আমাদের পর্দানবিশ্রের। পাঁনের সহিত দৌঁকৃতা। খাইবার ময় রঞ্জিত মুখায়ু 
কিছু বেশী মাত্রায় বর্ষণ করিয়া থাকেন; তাঁগতে ঘর বিছানা অতি বদর্য্য ইসস যাঁয়? 

যুবতীর! সাধারণতঃ মা! খুড়ির নিকট হইতে দৌক্তা খাওয়া শিক্ষা করেন । 
কিন্ত কোনও পিতা যে পুত্রকে তাঁমাঁক খাইতে শ্রিখাঁন না ইহা কেহ অস্থীকাঁর 
করিতে পাঁবিবেন না । এবিষয়ে পুরুষ স্ত্রীলোক অপেক্ষা শতগ্তণে শ্রেষ্ঠ। মাও 
মেয়ের মধ্যে গোঁপনীঘ বিশেষ কিছুই না। তীহাদের মধ্যে ঠাটা বিদ্রুপ যেব্রপ 
চলে তাহা সমবয়স্ক পুরুষদিগের মধ্যে চলে কিনা সন্দেহ, বাঁপ, খুড়া ত দুরের কথা । 

এইরূপে কন্া মা ও অপরাপর গুরুজনের নিকট হইতে দৌঁকৃতা, অুরতি খাঁওয় 
শিক্ষা করিয়া শেষে একটা পুরাদস্থর তামাক খোঁর ভইয়াঁ উঠেন। পরিশেষে যখন 
অতি মাত্রায় তাঅকুট বিষ সেবন জনিত মস্তকঘুণ্ধ, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি পূর্ববোলিখিত 
ব্যাধিতে কন্াঁরতু আক্রান্ত হন তখন সেই মাঁর ভাবনার আর সীম! থাকে নাঁ। 
তখন জননী নানাস্থীন হইতে মাঁছুলী, শিকড় সংগ্রহ করিয়া তদ্বার! দুহ্তাঁর বাঁুলতা 
ও গল্পদেশ পরিশোভিত করেন । কখনও বা শান্তি, স্বস্তযয়নাদি করাঁন কৌন 
সময় বা দেবস্থানে “ধরণ!” দেওয়া কার্ধাকারেন ও করাইয়া থাকেন । 

এখন দেখিতে হইবে কাহাঁরা সমাজের বেশী অনিষ্ট করিতেছেন, তাশ্রকুটসেবী 
পুরুষে ন| তাঁ্রকুটসেবী স্ত্রীলোকে। র 

স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবিনী। সন্তানকে দশমাঁস গর্ভে ধাঁরণ করার পরে প্রসবাকে 
তাহাকে স্তন্তপান ও লালন পাঁলন করায় তীহাঁর যে সন্তানের উপর পুরুষ অপেক্ষা 
বেশী আধিপত্য তাঁহা সহজেই বুঝ! যাঁয়। মাতা সন্তানের এককালে গর্ভধাঁরিণী, ধাত্রী 
ও শিক্ষযিত্রী । গর্ভাবস্থায় পিতার সহিত শিশুর কোনই সম্বন্ধ থাকে না এবং শৈশবা- 


সী 
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বস্থাতেও খুব রম । সন্তান প্রায়ই মাতাকেই অন্ুকরধ করিয়। থাকে । সকলেই 
জানেন যে “মাঁওড়া” ছেলে প্রায়ই অদম্য ও সেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে। 

অতএব থে মায়ের সন্ত/নের উপর এত আধিপত্য সে মায়ের স্বাস্থ্য যে বিশেষ 
ভাঁল হওয়া! দরকার তাহা আর কাঁহাকেও বেশী করিয়া! বুঝাইতে হইবে না । দশমাঁস 
কাল রুগ্ন মার শোঁণিতে বদ্ধিত হইয়া পরে সেই রুণ মার স্তন্তে পরিপুষ্ট হইয়া যে 
সন্তান সবল ও বলিষ্ঠ হইবে ইহ! সম্পূর্ণ অপ্রাক্কৃতিক । আমি £মন কথা বলিতেছি না৷ 
যে কেবল দৌকৃতাই তীশাদের শরীর অস্স্থ করিয়। থাকে । দোকৃনা যে তাহাদের 
হিষ্টিবিয়। প্রভৃতি আধুনিক ব্যাধি আনয়নে বিশেষরূপে সহায়তা করে, এই কথ। 


_ বলাই আমান উদ্দেশ্ত । 


অতএব হে বঙ্গজননীকুল ! আপনাদের নিকট ক্নজোড়ে প্রার্থনা এই ষে, যস্তুপি 
আপনারা প্রাণাধিক পুত্রকে ফুটন্ত ফুলের মত সুস্থ, সবল ও সর্দানন্দ দেখিতে চান 
যদি পতি, পুত্র, কন্ত। লইয়! সুখে ঘর সংসার করিতে চাঁন, যদি নিজে সুস্থ শরীরে 
জীবন অতিবাহিত করিয়! পৃথিবীতে স্বর্গের সুখ উপভোগ করিতে চাঁন তাহ। হইলে 
দৌকৃতা সেবন ও অন্ঠানত স্াস্থ্ঙ্গয়কাঁরী কু-অভ্যাস সকল্প ত্যাগ করুণ-_-তাঁহাতেই 
আপনাদের বেশী সুখ, তাঁহীতেই আপনাদের বেশী লাভ তবে বুঝিতে পারিবেন। 
সমাজে আপনাদের স্থান অতি উচ্চ ও দাঁয়িত্বযপূর্ণ যেহেতু ভবিষ্যৎ বংখাঁধলীর 
শিক্ষার ও চবিত্রগঠনের ভার আঁপনাঁদের হাতে স্স্ত। আপনারা ক্ষণিক শখের 


, মোহেতে ভুলিয়। নিজেদের মহত উদ্দেশ্যর বিনীশসাঁধন করিবেন না । 


সাধারণের কর্তব্য ;-_আজ কাল তাত্রকুট ব্যবহারের প্রতিকুলে কোনরূপ 


' ধশ্মের বা আইনের বন্ধনী নাই । কিন্তু পূর্বেকার লোকে এবিষন্ন উদাসীন ছিলেন 


না। ১৫৮৪ পুষ্টান্দে ইলগ্ডে তামাঁকের বিরুদ্ধে এক নিয়ম বাহির হয়। ১৬৮৪ 
ৃ্টাবে দ্বিতীয় চার্ধন্‌ ( 0১9:169 ]া) ইংলণ্ডে তাঁমাঁকচাঁস বন্ধ করিয়া দেন। 
১৬২৫ খৃষ্টাব্দে রোমের পোঁপ্‌ ধর্ম হইতে বহিরণের ভর দেখাইয়া তামাকের ব্যবহার 
বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন। এইরূপ পাঁরস্ত, জাপান প্রভৃতি দেশেও তামাকের 
বিপক্ষে আন্দোলন হইয়াছিল। 

তাঁমাকে যে কৌন উপকাঁরিত। নাঁই তাহা! এখন বেশ বুঝা গেল। শুন। যায় 


৮৬ স্বাস্থ্য-সমাচার। 


বাহার! তাঁমাঁক বাবহাঁর করেন তাঁহারা উহার অভাবে অসুস্থ বোঁধ, করেন; কিন্ত 
সেটা 'প্রধাণতঃ তাঁহাদের মনের ভূল | ইচ্ছ। থাকিলে সহজেই তামাক পরিত্যাগ 
করা যায় এবং কোন অনিষ্টকাঁরী ওঁষধ বা! অন্য কৌন মাঁদক দ্রব্যের সাঁহীধ্য লইতে 
হন্ধ না। আফিঙের মত কোন দ্রব্য খাঁওইরা আফিউখোবের অফিও খাওয়ার 
অভাবজনিত উৎকণ। দুর করার কথ! অনেকের নিকটে শুনিয়াছি। 

আযাঁচিতভাঁবে সত্রীজাতিকে খুব উপদেশ দেওয়! গেল; যেন আম্রা পুরুষ মানুষ 
আঁমাদের কোনই দৌঁষ নাই। সন্ত কথা বলিতে গেলে দোষ আমাদেরই বেশী। 

দৌকৃতা বা তাঁমাকের অঠ) কোনও উপকরণ ব্যবহার করিলে যে শরীর খারাপ 
হইতে পাবে তাহা বৌ হু অনেক ক্্রীলে!কই অব্গত নহেন। পরিবারস্থ সকলের 
শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখা ত পুরুষেরই উচিত । গ্হিণীর বা! সন্তানের কোনরূপ 
তুল ব! অজ্ঞী থাঁকিলে তাঁতী তাহাদিগকে বুঝাইয়। দেওয়। আমাদেরই কার্য্য | 
আমরা মনে করি যেন অর্থোপাঞ্জনই আমাদের একমাত্র কর্তব্য । আমরা সন্তানের 
বা তাঞীর জননীর কোনবূপ কু-অভ্য।স দেখিলে লঙ্জীয় বা ভয়ে তাহা সংশোধন 
করাইবার চেষ্টা করি নাঁ। তাই বলিতেছিলাষ্ যে দোষ আমাদেরই বেশী। 
আমাদেরই শিক্ষার অভাবে বা দোঁষে তাঁহারা উচ্ছ জল হইয়া উঠেন। “মাঝি পাকা 
হইলে নৌকার বিপদ ঘটে না 1” 

আবার আস্মসংঘম বা আত্মবঞ্চন! ব্যতীত কোন ম্হতকার্ধয সম্পাদিত হয় না। 
আমি নিজে ধুমপান করিয়া বা দোকৃতা খাইয়া ছেলেকে বা গৃহিণীকে তামাক 
ব্যবহার না করিতে উপদেশ দিলে সে উপদেশ তত কাঁধ্যকারী হয় না। শ্রারামচন্দ্রের 
তার আজ্ঞাকা রী পুন্রর ব1 সীতাঁদেবীর মত পতি গ্রাঁণ। বণিতা! অতীব দুর্লভ । 

তামাকের অপকারিতাঁর বিবয় বুঝাইবাঁর যথাসাধ্য চে করা গেল। প্রবন্ধ 
পাঠ করিয়া যদ্দি একজন মাত্রও তাঁমাক ব্যবহার ত্যাগ করেন তাহা হইলে শ্রম সার্থক 
মনে করিব । 


দে 


ফুদফুসের ব্যায়াম। ৮৭ 
ক্রুস্হ্ুলেন্র শ্যাল্সাহ্ন | 
প্রাণায়াম। 


“ন্বাচ্ছ্যোন্নতি করিতে হইলে সর্ববপেক্ষা কোন্‌ ব্যায়াম আবশ্থাকীয়” 
এই প্রণ্নের উত্তবে নিঃসন্দেহে বলিব । 

“গভার শ্বাস প্রাশ্বাস”- আামাঁদের শরীরের সহিত থে ফুসফুসের কত নিকট 
সম্ধন্দ তাহা সকল সমন্ন স্মরণ থাকে .না। তিন মিনিট কাল ফুম্ফুসের ক্রিয়া 
বন্ধ হইলেই আমাদের ইভনংসারের সহিত সকল সম্পর্ক শেষ হয় । 

আমরা মদিও জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ভাবে সদ! সর্ব জীবন ধারণের জন্থ শ্বাস প্রশ্বাস 
লইয়! থাঁকি কিন্তু বোধ হয় কেহই ফুস্ফুসের ক্ষমতা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যবহার করি না। 

আমাদের শরীপ্কে হষ্ট পুষ্ট ও সবল রাঁখিবাঁর জন্য আমরা উত্তম আহার এবং 
' নানীপ্রকার ব্যায়ামের সাহাধ্য গ্রহণ করিয়া থাঁকি কিন্ত এই শ্বাঁস প্রশ্বাস সম্বন্বীয 
ব্যায়াম সম্বন্ধে অনেকেই অমনোথোগী দেখিতে পাই । বীহারা গভীর শ্বাস প্রশ্বাস 
নিয়মমত লইমাঁ থাকেন তাহার! সকলেই মুক্তকণ্ে স্বীকার করেন ঘে ৫ হইতে 
১* মিনিট কাঁল এই ব্রিয়া্র পর শরীর বলিষ্ঠ 'ও মন প্রফুল্ল হয়। নিয়মিত অভ্যাসে 
মাংসপেশা সকল বদ্ধিত হয়, বক্ষ বিস্ৃত হম্ু এবং আদু বৃদ্ধি পায়। 


গভীর শ্বাসপ্রশ্থীসের সমর ফুম্ছুস্‌ সাধারণ শ্বীপপ্রশবাস ত্রিয়া হইতে পাঁচ গুণ 
পরিমাণে বেশী বাঁু গ্রহণ করে। এই বাঁযু ফুল্ফস্‌ 
মধ্যে গ্রবেশ করিয়!, তন্প্যস্থিত বাঁযু কোষ (৮ 
০611১) সকলকে, সম্পূর্ণরূপে স্টীত করে এবং 
ইহার সুদুর অংশ সমূছেও পরিচালিত হই 
তাহাদিগকে ক্রিঘাশীল করে । 


হনাঙ্বাল্রশ ও 
গভ্ঞীল স্্াঙন 
ঞাম্লাডল । 


গভীর শ্বাঁস প্রশ্থাসের অনুষ্ঠানে রক্তের সহিত অধিক পরিমাণ অন্সিজেন বাষ্প 
মিলিত হয়। এই জন্ঠ চিত্ত প্রকল্প ভগ» ও শরীরে নব বলের আঁবিভ্ভাব হয় । 


৮৮ স্বাচ্ছ্য-সমাচার। 


শরীর মধ্যে নানী প্রকার ব্যাঁধির বীজাণু সকল ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া! প্রবেশ করিয়া 
জী িলীকারিঃ থাকে । কিন্ত আমাদের শরীরস্থ জীবনী শক্তি 
নি (৬161 1১০৯7) তাহাদিগকে ধবংম করে। সেই 
জীবনী শক্তি আমাদের শ্বান প্রশ্বাসের ক্রিয়া! দ্বারা শরীর 
মধ্যে বন্ধিত হয় এবং মাঁংসপেশী পরিপুষ্টির সহায়তা করেঃ সেই জন্ত ঘ'হাঁরা যত 'অপ্িক 
পরিমাণে বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাস ত্রিয়| দ্বারা শরীর মরে লইতে সক্ষম হয়, ততই তাহাদের 
জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পাঁর, রোগসকল ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং পরমঘু বদ্ধিত হইয়া থাকে । 
সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর যখন আমাদের শরীর ক্রা্ত হইয়া এলাই্ধ! পড়ে, তখন 

বার কয়েক দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বীস গ্রহণ করিলেই এই ক্লান্তি বিদুরিত হয়। 
যখন আমাদের শরীর ক্লান্ত থাকে তখন অন্ত কোঁন প্রকার ব্যায়াম করিলে 
শরীরের উপকার ন| হইয়! বরং ক্ষতি হইয়া থাঁকে এবং কাহারও ক্লান্ত শরীরে কোন 
প্রকার ব্যায়াম করা উচিত নহে । কিন্তু এই পরিমিত গভীর শ্বাস প্রশ্বানের অন্ু- 

শীলনকে কৌন ক্রমেই কষ্ট সাধ্য ব্যায়াম বল! যাইতে পারে না । 


গভীর শ্বাস প্রশ্বাস দ্বার! চিত্ত স্থির হয়। প্রাণায়াম সেগের প্রথম সৌপাঁন। 
উহার দ্বারাই যোগীর! চিত্ত স্থির অভ্যাঁস করেন। 
ইহার দ্বারা আমরা পাঁঠের বা অধ্যয়নের সময় চিত্তস্থির 
রাখিতে পারি । 

যখন আমরা আবেগপুর্ণ হই বা চঞ্চল হই, তখন কয়েকটা গভীর শ্বাস প্রশ্বান 
শরীর ও মনকে স্থির ও প্রাফুল্লিত করে। 

গভীর শ্বাস প্রশ্বাস অর্থাৎ প্রাঁণায়াম সম্বন্ধে শাস্ত্েক্ত বচনগুলি উদ্ধৃত হইল । 

১। গ্রাণোবায়ুরিতিখাত আয়ামস্তনিরোধনং প্রাণায়ামূ। 

ইতিখ্যাতো৷ যোগিনাং যোগসাধনম্‌ ॥ (তত্্রসার ) 

গভীর শ্বাস প্রশ্থীসকে শাস্ত্রকীরেরা। এবং যোগীরা প্রাণায়াম বলিয়া থাকেন। 
প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণরূপ বায়ুর আয়াম (অভ্যাস দ্বারা নিরোঁধ ) 3 অর্থাৎ জীবন 
বৃদ্ধির উপাঁয়। 


চি সি হয্। 


ফুসপজুসের ব্যায়াম । ৮৯ 


২। প্রাণায়ামং বিনা যগ্ভৎসাধনং নিষ্ষলং ভবেৎ। 
প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্র পূজনে নহি যোগ্যত ॥ € গৌতমীয়ে ) 
শাস্বকাঁরের প্রণায়াম বিহীন ভজন পুজন ইত্যাদিতে নিক্ষল বলিম়াছেন। এবং 
প্রাণায়াম না করিয়া কেহই ভজন পূজনে অধিকারী হইতে পারেন না ইহীও 
বলিয়াছেন । 
প্রাণারাম গুণ সম্বন্ধে কুলার্ণবে এই প্রকার লেখ অঁছে-- 
৩। মানর্দং বাচিকং পাপং কাগিকঞ্চাপি বগুকৃতিং। 
তৎসর্ববং নিদ হেচছীত্রং প্রাণায়ামত্রয়েণেতু ॥ 
প্রাঁণায়ামত্রঘ় দ্বার, মানস, বাঁচিক ও কাঁয়িক সমস্ত পাঁপ অতি শীঘ্ব ভন্মীভূত হয়। 
৪। তগপস্ত। তীর্ঘবাত্রাগ্যাবমদান ব্রতাদয়ঃ। 
প্রাণয়াম তস্তৈব কলাং নাহ্‌স্তি যোড়শীং ॥ (গীতনীয়ে) 
তপস্তা। তীর্থযাআধি সত্ঘম, দান ও ব্রত সকল প্রাপাঁয়াম ফলের যৌড়শাঁংশেরও 
যোগ্য নহে। 
৫ । প্রাণারামাৎ, পরং তত্ত্ব প্রণায়ামাৎ পরং তপঃ। 
প্রাণয়ামাৎ পরং জ্ঞানং প্রণয়ামাৎ পরং পদং ॥ 
| (গীতমীয়ে) 
প্রাণায়াঁম হইতে পরমতন, পরম হপঃ, পরমজ্ঞান এবং পরমপদ লাভ হয়। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে গন্রীর শ্বাস প্রার্থান দ্বারা আমরা শিশ্বাস বায়ুর পরিমাণ 
€গুণ বৃদ্ধি করিতে পাঁধি কিন্ধু এক দিনেই ইহা সম্ভবপর নহে। ক্রমিক অভ্যাসের 
ফলে অনেক দুরধং কার্যেওড সুসাধ্য হইয়া উঠে। বাহুর মাঁংসপেশী সকল ক্রমিক 
অনুশীলনে ৫মণ পধ্যন্ত ভাঁর উঠাইত্তে সক্ষম হয় ; সেইরূপ কুস্ফুস্‌্কেও পূর্ণমাত্রায় 
কার্ধ্যক্ষম করিতে হইলে ক্রমিক ব্যারামের আবশ্যক | 
অধুনা ষক্কা রোগের খুব বেশী প্রানর্ভাব দেখা যাইতেছে । গভীর শ্বাস প্রশ্বাস 
দ্বার ইহাঁ সম্পূর্ণরূপে বিভাঁড়িত হইতে পারে। পুর্ণ বিকাঁশ প্রাপ্ত ফুস্ফুসে বক্ষ 
বীজ কখনও স্থান পায় নাঁ। কেবল হুর্বধল ফুস্কুস্‌ বশিষ্ট ও সংকীর্ণ বক্ষবিশিষ্ট 
ব্যক্তিরা এই রোগে আক্রান্ত হইয়া! থাঁকে। 


৯০ স্থাস্থ্য-সমাচার। 


ুর্্বল ফুস্ফস্‌ বিশ্ি লোকেরা পূর্ণ মাত্রায় বাঁয় নিশ্বাসের সহিত শনীরাভ্যন্তরে 
৩ গ্রহণ করিতে পারে না । এজন তাঁহাদের পরিপাক 
জি ক্রিযা ও পুষ্টি ভাঁলরূপ হয় না। পরিপাক ক্রিয়া 
ও পুষ্টি উত্তমরূপ শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার উপর সম্পূর্ণরূপে 
নির্ভর করে । আমাদের খাছ দ্রবের কঘুলা ( €2790.) বায়ুর অঞ্সিজেন সহিত 
মিলিত হইয়া শরীএ মদ্যে মৃদু দহন ক্রিয়া সম্পন্ন করে এবং এই রাসায়নিক যোগ 
হইতেই শরীরস্থ সমস্ত শক্তি উদ্ভূত হয়। সেই জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন 
শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে পরিপাক ও অন্ঠান্ত ক্রিয়ার বিশেষ সাহা কনে। 
ফুস্ফুসের ক্ষমতা সহজেই পরিক্ষা করা মাইতে পারে। পূর্ণমাত্রাঘ শ্বাস- 
টি গ্রহণ করিয়া কয়েক মু তাহা পারণ করিপে । যদি 
সস তি ইহাতে মস্তক বুর্ণিত হয় তাহা হইল কুস্ফুস্কে 
হ্কন্মত। গ্লীল্ষা ॥ টি 
বিশেষ ছুর্ধল বলিয়। জানিবে | 
অনেকে চিকিৎসকদের নিকট বঙ্গ পরীক্ষা করাইয়া থাকেন এল কেন প্রকার 
রোগ বা দূর্বলতা আছে কি না প্রশ্ন করেন &ব* মতামত জিজ্ঞাসা করেন । 
চিকিৎসকের! সাধারণতঃ বক্ষপরীক্ষা যন্ত্র (১৫০1০5০০1১০) ছারা শ্বাস প্রশ্বাস 
ক্রিয়ার শব শুনিয়া এবং হৃৎপিণ্ডের শব স্বাভাবিক বুঝিলেই উত্তম বলিয়া থাকেন 
কিন্তু পরীক্ষিত ব্যক্তি ফতদুর নিশান গ্রহণ করিতে পারেন তাহার নির্ণয় করেন ন!। 
যখন জীবন বীমাঁর জন্য বক্ষের মাঁপ লওয়া হয় তখন পণীন্ষার্থীকে ঘত্তদুর সম্ভব 
শ্বাস গ্রহণ করিতে বল! হয় এবং এই শ্বাস গ্রহণের পর বক্ষের মাঁপ লওরা হর। 
পরে তাহাকে শ্বাস ত্যাগ করিতে বল! হয় এবং য্খন শ্বাস পরিত্যাগ শেষ হয় সেই 
সময়ও পুনবাঁয় মাঁপ লওয়া হয়। সাধারণতঃ এই মাঁপ ৩৪ ইঞ্চি তফাৎ হর । কিন্তু 
এই ক্রিয়ায় কোন কষ্ট হইল কি না, মাথা থুরিল কি না, তাহা প্রাঁরই অনুসন্ধান 
করা হয় না। 
গভীর শ্বাস গ্রহণের কষেক মূহর্ভ মধ্যেই মাথা খুরিলে এুস্ফুস্‌ দুর্বল ইহা 
ঠিক করিতে হইবে এবং এই প্রকারে ফুস্ফুস্‌্কে গভীর শ্বাস দ্বারা পুর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি 
করা! সর্বতোভাবে কর্তব্য । 


ফুসফুসের ব্যায়াম । ৯১ 


চিত্র ১ এবং চিত্র ২ দেখিলে বেশ বুঝিতে পাঁরিবেন। চিত্র ১ ফুস্ফুস্‌ 
বৃদ্ধির পূর্বে বক্ষস্থল সরু ও শরীর কৃশ ছিল। চিত্র ২ পূর্ণমাত্রায় ফস্ফুস্‌ বৃদ্ধি 
হওয়াঁর পর লওয়া হইয়াঁছিল। শরীর বলিষ্ঠ ও পুষ্ট এক্ষণে তাঁার বক্ষঃস্থলের 
আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছে মাঁসপেশী সকল বদ্দিত ও বলিষ্ঠ ইউয়াছে এবং পূর্বকাঁর 
আঁকৃতি হইতে অনেক তরূণ বয়স বোঁধ হইতেছে। 





২ মহ ্্ 


/ ৮ 





[চিত্র ১] [চিত্র ২] 
ফুসফুসের ব্যায়াম প্রণালী--ঘেরও সংহিতাঁষ প্রাণায়াম প্রণালী সন্্ধে 
এই প্রকার বিধি আছে। 
নাসাভ্যাং বায়ুমাকৃষ্য বায়ুং বক্তে,ণ ধারয়েৎ। 
হৃদ্গলভ্যাং সমাকৃষ্য মুখমধ্যেবিধারয়ে€ ॥ 


নাঁসিকা ছয় বার বহিঃস্থ বাঁযু ও হৃদয় গল ছ:র1 অন্তঃস্থ বাঁযু ধীরে ধীরে সমাকর্ষণ 
পূর্বক মুখমধ্যে ধারণ করিবে । 


০ স্বাঙ্ছ্য-নমাচার । 


«“আশক্তিকুস্তং কৃত্ব। ধারয়েদবিরোধতঃ৮। ঘেরও সংহিতা । 
এইরূপে অনায়াসে যে পর্য্স্ত ধারণ করিতে প।রা যায়, সেই পর্য্যন্ত ধারণ করিয়! 
দ্বীরে দীরে ত্যাগ করিবে । 
প্রণায়ামের শরীরের উপর ফলাফল সম্বন্ধে লিখিত আছে । 


উজ্জায়ী কুম্তকং কৃত্বা সর্ববকার্ধ্যানি সাধয়েৎ। 
নভবেৎ কফরোগশ্চ ক্তুর বায়ুরজীর্ণকং ॥ 
আমবাতক্ষয়ঃ কাসো জ্বরঃ প্লীহা ন বিদ্যাতে। 
জরামৃত্যু বিনাশায় চোজ্জায়ীং সাধয়েন্নরং ॥ 
উজ্জয়ী কুস্তক ( অর্থাৎ বারুপার্ণ ) করিলে সমস্ত কার্য সিদ্ধ হইয়। থাকে । 
এবং কফরোগ, ছুষ্টবাঁযু, অজীর্ণ, আমবাত, ক্ষয়কাঁস্‌, জর, প্রীহা, জরা ও মৃত্যু (অকাল 
মৃতু ) বিনষ্ট হয়। 
আধুনিক চিকিৎসা শান্ত্রমতে £-- 
১। ফুস্ফুসের ব্যায়াম, বিশুদ্ধ মুক্ত বায়ুতে হওয়া আবশ্যক | 
২। নাঁসিক৷ দ্বারা আস্তে আস্তে কুন্ফুসে যত দুর বাঁযু যাঁয় তাহা টানিয়! 
লইতে হইবে | ধীরভাঁবে বসিয়া বা দড়াইয়া শ্বাস গ্রহণ করিবে । কুস্ফুন্‌ পুর্ণ 
হইলে তিন সেকেগু মাত্র বারু ধরিঘ্! রাঁখিবে ( কুস্তক করিবে ) এবং পরে ধীরে ধীরে 
প্রশ্বাস বাঁয়ু ত্যাগ করিবে । এই ব্যায়ামটা চাঁরি বার অভ্যাস করিবে এবং প্রত্যেক 
বারে ১ সেকেও বেশী বায়ু ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে। 
এই প্রক্রিয়। প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে কয়েকবার অভ্যাস করিবে । যদি কার্যাননরোধে 
সদাসর্বদদ। রুদ্ধ বায়ুতে থাঁকিতে হয় তাহ! হইলে অবসর পাইলেই মুক্ত বাষ্টুতে যাইবে 
এবং তথায় এই প্রক্রিয়া করিবে । এই প্রক্রিয়াই ফুম্ফুসের আমূতন বৃদ্ধির পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জানিবে । 
৩। এই ব্যায়ামের সময় মনকে চিন্তাশৃন্ত রাঁখিবে। কেবলমাত্র এই চিন্তা 
থাকিবে যে এই ব্যারাম ক্রিয়া দ্বারা বাঁু হইতে “জীবনী শক্তি” সংগ্রহ করিম! 
শবীরে সঞ্চিত করিতেছি । 


ক্রোধের অপকারিতা । ৯৩ 


৪1 এই ব্যায়াম দ্বার] শরীরকে কদাচ ক্লান্ত করিবে না । 

এই প্রকার নিয়মমত কুস্ফুসের ব্যায়াম অভ্যাস ও পালন করিলে শরীরে নান! 
প্রকার মঙগলকর পরিবর্তন আসিবে। 

এই পরিবর্তন ধীরে ধারে হইয়া থাকে । হঠাৎ কোন পরিবর্তন বোধ কু যায 
নাঁ। ইহাদ্বারা সমুদয় শরীর ও মন উৎফুল্ল হইয়া থাকে । রোগ শিবা" ক্ষমতা 
শত গুণে বৃদ্ধি পাঁয় এবং সুস্থ ও সরদীর্ঘ জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়া থাকে । 


0ভজলােল্স ভজঙগ্পন্কফান্ড্রিভা ৷ 


জ্েলীধ ষড়রিপুর মধ্যে অন্যতম। মন্ততীকে প্রশ্রয় দিলে যেমন তাহা ব্যাঁধিরূপে 
পরিণত হয় সেইরূপ ক্রোধকে প্রশ্রয় দিলে ইহাঁও একটা ব্যাধিস্বরূপ হইয়া উঠে। 
মগ্ভপাদীরা যেরূপ বলিয়া থাকে “মদ না! খাইলে চলে না” সেইরূপ ক্রোধী ব্যক্তিরাও 
বলিয়। থাঁকে “কোন ক্রৌধোদ্দীপক ব্যাপার দেখিলে ক্রোধ ন! করিয়৷ থাকিতে পারা 
যায় না1।” প্রথমতঃ ভয়ঙ্কর ক্রোধজনক বিষয় না দেখিলে তাহাদের ক্রোধের 
সঞ্চার হয় না। কিন্তু ক্রমে ভাঁভারা সামান্ত কারণেই ক্রোধে অদীর হইয়া পড়ে ও 
কর্তব্যাঁকর্ভবয বিবেচনা লোপ প'ঈয়! সে স্থলে সামান্য কারিণে তীবণ ব্যাপারের সৃষ্টি 
করিয়। থাকে । 

কাহারও ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। কারণ ইহাতে উদ্ভম ও শ্লীমু শক্তির হাঁস 
এবং আঁত্ম সংযম শক্তির বিনাঁশ হয়। ক্রোর্দী বলিয়া পরিগণিত হওয়াতে স্তঘশ 
চলিয়া! যাঁয়। ইহার দারা চরিত্রের হানি হয় এবং সাঁমাঁজিক অবস্থাও শোঁচনীয় হইয়া 
পড়ে । ক্রোধীর নিকট কোনরূপ আুখভোগ ভাল লাগে না । ক্রোধে পুতি শক্তির 
হ্রাস হয় বলিয়া কৌন কার্য ধৈর্যের সহিত করা! যাইতে পারে না । এই দোষেই 
বন্ধুগণ বিরক্ত ও শক্রগণ সত্ষ্ট এবং নিজের প্রতি হেয়জ্নি উপস্থিত হও। ইহা 
মানসিক শক্তিকে খর্ব করে এবং তজ্জন্ত আমরা সামন্ত গ্রতিদন্দীর নিকটেও 


৭৯৪ স্থাস্থ্য-নমাচার। 


পরাস্ত হইয়। যাই। বথার্থই ক্রোধে যাবতীয় কর্তব্যকা'্য সম্পাদন অকর্মণা, সমুদয় 
মানবোচিত গুণনণি ধ্বংস এবং অকালে কাঁলগ্রামে পতিত করে। কৌধে শরীর 
বক্তবর্ণ হইলে মৃত্যু হইবার মন্তীবনা । 

হৃংপিও ও মস্তিষ্ক মহজেই ক্রোধের দ্বার! বিচলিত হয়। ক্রোধধেতে যে কেবল 
মাত্র রক্ত সঞ্চালন ক্রিঘ। বন্ধ হয় ভাঁহা নহে, ইথাতে হর্খগণ্ডের কার্ধ। ধৃম- 
পানকারিগণের ন্যায় অনিদমিতকপে হই] থাকে । সকল বিষয়ে কক্ষ গ্রক্কতি (খিউ- 
খিটে) ভথ্াতে ন্লামু মণ্ডলের অন্মপিক পরিচালন হয। ইহাতে দে অবসাদ 
উপস্থিত হয তত্বারা আমদের এরীরিক ও নৈতিক শক্তি নিচয ছুর্ধল ও অকর্ুণ্ 
হইয়| পড়ে এব বুদ্ধ বয়সে মুখশান্তির অভাঁব্‌ হঠর। থাকে। মানিদিক ও শাহীরিক 
শাক্তর মপ্পূর্ণ বিকাশ এব" ভাঁলবাদা ও পরহৃখকাভরতা| প্রতি মদ্গু৭ দক 
উদ্ধত গ্রকৃতি ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রীয়ই পরিলক্ষিত হয় না । 

কিন্ত ইচ্ছ! করিলে ক্রোধকে জয় কর! যাঁইতে গারে। কোন এক ব্যক্তি 
লিধিয়াছেন "আমি অতি সহজেই ক্রোধািত হইভান। ক্রমে আমি এই রিপুর এত 
বশীভূত হট পড়িলাম যে কোন একটা বিষ ব্যাপার করিয়া ফেলিব বলিয়া 
আশঙ্কা হল। তখন আমি প্রতিদ্র। কলাম দে আর কখনও ক্রোধ করিব 
না; এইরূপে গ্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া ও সকল দিযে মুক্তির সহিত কার্ধ্য করিয়! 
দেখিলাম যে আর ভয়ানক ক্রৌধ্জনক ব্যাপারেও কুদ্ধ হই না । তাঁরপর হইতে 
এই গত বিংশতি বৎসরের মধ্য আর কখনও কুদ্ধ হইঘ়াছি বলিয়া! আমর ম্মরণ 
হয় না।” এইরূপে পরম শত্রু ক্রোধের আক্রমণ হইতে আত্মাকে 
রক্ষা কর! সকলেরই কর্তব্য । 


বিবিধ সংগ্রহ। ৯৫ 
লিম্বিল্ন তনহ্রীজ্ছ | 


আঁমব্রিকার় বিণাহের পুকে পাত্র পঞীর স্থাস্থা পরীক্ষা! সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে। 
ইগ্িয়ানা প্রদেশে বুঘ ও ণিকলাক্ষ মন্ুষ্বের বিপাঁহ রহিত করিবরি অন্ত আইনের 
পাঁঠলিপি প্রস্থৃঙ হউয়াছে। আমাদের দেনে, পাত্র পাত্রীর পিশমাতারা তাহাদের 
সন্থানদিগের স্বাস্। সম্বন্ধে বিনেষ লক্ষ্য রাখিয়া মেন বিবাত দেন। ইহা দাবা 
ভবিষ্যতের অনেক দুখ কমিয়। যাইবে । 


বিলাতের পাঁ্গামেণ্ট মজাঁসভা হইতে, মন্তুষ্য এল" জন্ক যক্ারোৌগের বাজীখু 
তন স্থির করিবার জন্য নিযুক্ত বেল কমিশন গত বর জুন ম!সে তাহাদের মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছেন । এই মন্তবে ঠিন প্রকার যক্্ারোগ বাঁজাণু স্থিপীরুত হইয়াছে । 
১। মনুষ্য জাত, ৯। গব্যাদি পশ্ত জাত, ৩। পক্ষী জাত। 
বোদ্ব!ই সরে ( ১৬ই নভেম্বর ১৯১১ ) ম্যালেরিয়া! কমিটার দ্রিতীঘ্প অবিবেশন 
হইয়াছিল । সার্জন জেনাবুল্‌ সি, পি, লিউকিস্‌ সভাপণি ছিলেন। ভিন ন্যালেরিয়। 
প্রতিষেধ স্নন্ধে অভ সারগর্ভ বন্তুত। করেন । অন্তান্ত অনেক াক্তাবেরাঁও বক্তা 
করিয়াছিলেন । তন্মপ্ে ডাঞ্তার যুক্ত কৈলাশচন্দ্র বন বায় পাঁগছুর ম্যালেরিয়। 
মশকের অণ্োদগতকাট (18) বিনাশের এক অতি সহজ উপায় নিদেশ করিয়!-, 
ছেন। বাঁকন পাঠ আমাদের দেখে সকল স্থানেই প্রচুর পরিমাণে জন্মে । এহ কাচি 
বাঁকসের পাঁতা৷ যদি মশক (1৮4) নিশিষ্ট জলে প্রক্ষেপ করা যান তাঁহ। হইলে সেই 
সকল অগ্োদগত কীটেরা (1ছেঞ়) মরিয়। যাঁর এবং জলেও কোন দোঁষ হয় ন|। 
বাকস পাতায় কেবল উগ্র গন্ধ আছে কিন্তু কোন বিষাক্ত ক্রিয়া! নাঁই। 
সাধারণতঃ কেরোসিন তৈল এই সকল মশক (18755) বিশিষ্ট ডোবা দিয়া 
তাহাদিগকে বিনষ্ট করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহার জন্য কিছু সা'মান্ত খরচ 
হইয়া থাকে । গৃহ্স্থরা বিনা খরচে বাঁকম পাতা ডোবায় ফেলিয়া মশক বংশ ধ্বংস 
করিতে পারিবেন । ইহা সকলের পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক । 


৯৬ স্বাস্থ্য-নমাচার। 


গ্রন্থপ্রাপ্তি ও সমালোচনা | 


০৫ছুহি ভিশন” দ্বিতীয় সংস্করণ । বহুদর্শী ডাকার শ্রীযুক্ত 
সারদাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত । প্রকাশক বাঁয় এণ্ড কোং; ৭৯1২ হারিসন 
রোড, কলিকাতা! ॥ মূল্য ১০ । 

ইহা একখাঁনি পারিবারিক চিকিৎসা! বিষয়ক পুস্তক । বাঙাল ভীঁষায় এই শ্রেণীর 
পুস্তক প্রীয় নাই বলিলেই চলে এবং এই *গৃহচিকিৎসা” যে সেই অভাব পুরণের 
জন্য লিখিত হইয়াছে তাঁহার সন্দেহ নাই । গ্রস্থকার এই বিশাল চিকিৎসা শান্তর 
প্রায় সকল রোগ এত সংক্ষেপে শুন্দর ও সরলভাঁবে লিপিবদ্ধ করিয়া বর্ণনা করিফ্ীছেন 
তাহা তাহার বিশ্ষে রুতীত্বের ও চিকিতসাশাস্বের বুৎ্পত্তির পরিচায়ক | এক্ষণে ইভা 
ফাহাদের জন্য লিখিত হইয়াছে তীহাঁতা সম্যক উপকাঁর লাভ করিলেই আমরা সুখী 
হঈব। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কাঁমনা করি। 

টিটি 9 রি 

£ন্যভতনা ৪ ানিত্ক্য” মাসিক পত্র-্রীযুক্ত শচীন প্রসাদ বস 
সম্পাদিত। কলিকাঁতা ৩৫ নং সীতারাঁম ঘোঁধের দ্্রীট হইতে প্রকাশিত । বার্ষিক 
মূল্য ডাঁকমীশুল সমেত ৩।%* আন! । | 

আমর! প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়। অতিশয় গীত হইলাম । বাঙ্গালী চাকুরীজীবি, 
ব্যবস! বাণিজ্যের বড় ধার ধারে না । এই বঙ্গদেশের যত বাবসা-বাঁপিজ্য অন্য দেশীয় 
লোকেরা একচেটিয়া! করিয়৷ লইয়াছে । যাহা কিছু পূর্ববঙ্গে ছিল তাঁহাঁও হস্তান্তর 
হইতেছে । এক্ষণে বাঙ্গালীর ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে সম্যক শিক্ষা লাভ কর! 
কর্তব্য । এই “ব্যবস| ও বাঁণিজ্য” পত্জিকাঁখানি উপযুক্ত মুহূর্তে বঙ্গদেশের মহা অভাঁব 
দুর করিবার জন্য এবং মহৎ উদ্দে্ত সাধন জন্য বাঁহির হইয়াছে। ইহা বর্ষের 
প্রত্যেক গৃহে গৃহে ধর্ম্পুস্তকেব হ্তাঁয় পঠিত হউক এবং বাঙ্গালির প্রাণে ব্যবসা- 
বাণিজ্য লিগ্ন! জীগ্রত করুক । আমর! সর্বান্তঃকরণে এই পত্রিকার বহুল প্রচাঁর ও 
উন্নতি কীমন| করি । 


স্মি19ার? 


০শলীল'নাদ্যৎ খলুলন্্সালনন্ন৩? | 





প্রগম বধ আবাঁঢ ১৩১৯ সাল তৃতীয় নংখ্য।। 


খাষ্ঠের সহিত শরীরের স্যন্ধ | 


ভীবন্ধারণের জন্য প্রাণ! মাত্রেরই খাছের আবন্শক। জস্কগণ এন” অসভ্য 
মগ্রস্োরা স্বভীবজাত খাগদবাদির উপরেই নির্ভর করিয়া! থাকে কিন্তু সুসভ্য মন্তব্য 
রনাঁদিরু ছার মানাপ্রকার উপাদেদ খাছ সামগ্রী প্রস্থত করিতে শিখিযাছে এবং 
এই সকল গ্প্রি দ্রবোর আপরিমিত ব্যবহারে স্বাভাবিক নিম লঙ্গন করিয়া 


বোগঞ্রন্ত হইতেছে গ্রকপঠক দব্যাদি ভোজন সভাঙজগগতে স্বঙ্সামুতার একট 
€ধীন কারণ! 

আজ প্৮, ১* লতসাদের কথ! আমি যখন গ্রথন চিকিৎসা খাক্ষ অপযুন আবি 
করি তখন খাছ সঙ্গদে কেনই আনা দেখা ফাত না) কিন্তু অধুনাতন 
সকল দেন্টে খাছ অঙ্গনে চি হইনেছে 1 এ সঙ্গন্দে আমাদের দেশেশ কিছু 
কিছু চর্গি আবুন্ু ইইনশে | 

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শরীর্তবলিস্যার অন্যাপ্ক মাকে সাহেব এবং 
হার সুযোগ্য সঠকারীগণ ডক্ত!র লালমোহন ঘোঁদাল, ডাক্তার সতীশ চক্র বন্য 


৯৮ ব্বস্ছ্য-নমাচার। 


পাপ্যার এব” ডাকার মদনযোহন দন আমাদের দেশীয় পাছাদি সন্গন্গে অনেক 
অ'লোচনা কার্য়াছেন। 

খাঁছের উপাঁণান উতর? হইলে এব উপশুক্ত পরিমাণে থাকিলেই যে আমাদে 
স্বাস্থ্যো্রতি হইবে এজপ নভে, কারণ খাগ্ের ফলাফল ব্যক্তিগত কুচি, স্বস্থ্যি ও 
অগ্রিবলেপ্র উপর ঠিডব করে। দে খাদক এক বাক্তির পল উপষেগী অত্র 
পন্গে তাহা উপযোগী না হইতে পাঁরে। 

আজ প্রদ ৩০০০ বহদবের কথা এখন আগাতের সভ্যতা িমিরগে নিহিত 
ছিল, যখন অন্তদেনের মগষ্োত। বঙ্গীচ্ঘদন করিতে পথ্যন্তও জনিত না, শাকরুলগ 


বৃ সি ১৯ ই লে লাল সা + সক বু গু চু নম রে 
আম-মাংস ও গাছের ফলমূলদি মাএ জীবন বনুণের উপায় ছিলঃ খন হিখালডে 


৯৯ 


পান্তদেখে ডু আধা খবিরা কেপল খাগ্ভ সঙ্গশ রচার করিং!ই নিরস্ত হন 
নাই । তাভাগা আদব, এরীরের মশা প্রাথান্পুঙ্থরূপে অগরসনান কিছ, 
খানের পরমাণ এ বিএগ নিণত করিমাছিলেন। 
মহা চরক বলিতেছেন ৮৮ 
আাশী হত আহার মণ পুনসিবলাপেন্স পা । সাবদ্থাস্তানণননশি হমুন্পহত 
৩ ধখ।কাঁল” জরা গচ্ছাতি তাবদত নাগা প্রমাণ নেপ্তির]ত হবঠি। 


শা সি 


ইহ!র অথভঙ্গ্য দ্রব্য মাও প্রমাণ হব) উচিত | জিখ্ু এই মাতা অগ্রিবল 
দেশ মাপার প্রাণ এউ লে ভোজ প্রশ্য বিনা বেলে বখাকালে জীন হইলে 
পে 


ইহা হউভে বুঝা যাইতেছে দে কেস ভক্ষণ কদিলেই শারীরের পুষ্টি 
সঙ্গে পরিণক করা চাই । 


হমু না । 


(8১ 


সংধৃরণের বিশ্বাস, মে ফন্ত বে খাউিবে সে ওহ বেশী ভট্ট ডি বলবাঁশ 
হইলে ] এইবপে সন্ছা সমাজে গ অনন্ত লোকদের 


জান শালি অরে বাস্ছের পরিমাণ ও গুরত্ধ অগ্্িক বি পাঠ 
নানীপ্রকীর রোগের উত্পদ্ধি হইতেছে । 
এই বিশ্বাসের বিপক্ষে আমেরিকাঁর অধ্যাপক চিটেনচেশ (1১102 (01006720610) 
প্রমুখ শরীরতন্ববিদ্‌ পণ্ডিতের মনুষ্য শরীরের উপর পরীক্ষা রা! দেখাইযাঁছে 


যে অত্াধিক আহার জীবন হাঁনিকর | 


থাঞ্যের সহিত শরীরের সম্বন্ধ । ৯৯ 


ঞ্ই তথুাই ৩০০০ বংসর পুন্দে মৃহ্ষ চরক সংঙ্কছলন করিয়া গিতাছেন । মহবা 

শণীরের ও খা দ্রবা!দর রাঁসাদানক উপাদান সম প্রার অকউ প্রকারের । আজে 
₹'ভড়োজেন, কারবণ। নাইট্রোজেন) ক্াালাসনামত কসযক্ান এবং গন্ধাক হত্যা 
“ঠছোর এবং মনষয এবীরের প্রধান উপাদান) (শরীরের 8 অহন গল ও" 
পছেও প্রা এই পথিমান জল থাকে )। খনিজ পদাঁগ গ্রাম নত হয ভাগ 
“দেউ বদ্ছমান থাকে । 

পথবীণ নানা স্থানে অসখ্য প্রকারের খাছ জব্য বারও হব কিছ তাদের 
'আনশ্যকীর উপাদান সকল শিক্নলিখিত বিভীগের 
অন্তত করা মাইতে পারে । 
1. প্রোটিড পা আঁমিস জাত । 
| চর্ষি বা জেহ জাতীয় 
৩।  কাবুবোহাউড়েটস্ঃ একরা বা শালীদ্দ!তিছ। 
১। লব্ণ জাতীর । 
৫1 জাল | * 


খাদ্যেল লিন্ডাগ । 


উপরোক্ত আহান্য দ্রব। বাতাত 51১ কাঁধ এব আচারও এগ এপ। বাপে বার * 
_ঠাঁহাঁত্া কেণল গুণার উদ্রেক কবে কোন প্রকার পুষ্ট সান করে না| 
তক জিনা 5 প্রোটিড বা আমিন জাতীয় গানে? 

তোর বাজ) | গণ । 
(ক) টৈঠিক উপাদান সপ গ্রগ্ুত করে এবং এরারনদ্যে 0 ক্স হয হিত। 
(%। শপ রস্ত দল জিন! নিমসিহ কবে।। 


(গ) শনীরে তভীপ উৎপাদন করে।। 


কী 


এই প্রেত ছুগ্ধে কো” বপে। টসে অগুনাল জূপে, মানে মাঘোসিনোজেন 
এবং লে লেশমিন রূপে সর্ভমন আছে | 
২। ন্ষেহজা তার উ্রব্য--চর্রি ও তৈল রূপে গছ্যুব্যাদির মধ্যে দষ্ট হয়| 5 


মুতশ্ মাংস ইত্যাদিতে এবং তৈল উদ্ভিজ্জ পদার্থে পাওয়া যা়। 


১০০ স্বাচ্থ্য-সমাচার। 


স্নেহ জাতীয় খাদ্যের গুণ £-_- 

(ক) শরীরে চর্বি প্রস্থত করে। 

(খ) শরীরে উত্তাপ ও তেজ উৎপাদন করে। 

আমাদের শরীরের শত ভাগের ১৫ ভাগ চর্বি । কোঁন কেনি ব্যক্তির শরীতে 
অভ্যধিক চর্ব্বি বুদ্ধি দেখা যাঁস। কিপ্ত ইহাঁর কাঁরণ অগ্ঠাবধি সবিশেষ স্থিবীকৃত 
হস নাভ । 

৩। শালী জাতীয়! [ শ্বেতসার 'ও চিনি ) খাগ্ভই আমাদের প্রধান খা । 
ইহারা স্নেহ জাতী খাঁছ্বের ন্যাম কাঁধ্য করে এব্‌, শত্পরিবঞ্ডে বাদজত উহতে পরে * 
ইহাদের কার্ধ্য-- 

(ক) চর্বি প্রস্তুত করা । 

(খ) শরীরের উত্তাঁপ এবং তেজ উৎপাঁদন করা । 

৪। লবণ জাতীয় আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত নানা জাঁতীয় লবণ আবশ্যক 
হর। ফল ও তরকাি ইত্যাদিতে ঘে সকল লবণ থাকে তাহা আমাদিগের শরীরের 
পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় । লবণ খা্াদ্রবো অল্প পরিমাণে বাঁ একেবারে না থাকিলে 
স্বর্ভি রোগ উপস্থিত হগ। ফলমূলাঁদি এব" টাঁটুক! শাকসবজীর যদিও পুষ্টিকারিত' 
অতি অল্প তথাঁপি আমাদের খাঞ্ দ্রব্যাদি হইতে ইহাদের বাঁদ দেওয়া চলে না । 

লবণ ( 00101001) ১৪] )--আমাদের জীবন রুক্ষ ও স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ 
আঁবশ্বাবীঘ । কারণ আমাদের মুখনি-্থত লাল। ও পাকস্থলী নি:শ্ত রসের পরিপাঁক 
শক্তি লবণের উপর নিভর করিতেছে । 

চুণ, ফম্ধরিক এসিড. পটাশ এব" সৌডা আমাদের শরীরের জন্য আবশ্বাকীনত 
গন্ধক মাস জাতীর খাঁছ্চে বর্তমান থাঁকে। লৌহ অল্প পরিমাণে শরীরস্ত সকল 
উপাঁদানেই পাওঘা মাঁণ এবং ইহা রক্তের 'গ্রণান উপকরণ । 

৫ | জঁল--১ সের হইতে ৩ সের পর্ম্ন্ত জী ভীবন পারণ ভক্ত, 
অত্যাবশ্যকীয় । যদিও ম্রীর মদ্যে জলের কোঁন বাঁসাঁদনিক পরিবর্ভন হয শা কিনতু 
অন্য স্কল প্রকার রাঁসাধনিক করিবার অন্যই ইহার প্রয়োজন) শরীর মপান্থিত 
কেন উপাঁদানই স্বাভাবিক অবস্থায় জল বিনা থাঁকিতে পারে ন! 


খাদ্যের সহিত শরীরের সম্বন্ধ । ১০৬ 


খাঁছ্েবু বিভিন্ন উপাদান সমহ শবীর মবো কি প্রকার কাধ করে নিয়ে "৩৮1 
তালিকা দেয়। গেল £_- 


আমিব জাশীয় পৈতিক । গাদন প্র্থুত কারক 
ছান!, ডিম, মাংস, 


রোল।ম ইত্যাদি । হহারা একলেই ইন্ধাণেব 
কা করে ও তেজ উংপাঁদল 
স্রেহ জীতীয় চব্বিরপে মঞ্চিত থাকে নী 
রা রর টা সী ০9 কে এবং এই তেজ শরারেনর 
টা তা | 1 উত্তাপ ও কাধা করিবার 
র্‌ ৪ ক্ষমতারূপে আমর। অন্ত 
«| শালীজাতীয় চব্বতে পরিণহ হয়। করিয়া থাকি। 
চিনি, শ্বেহসার 
ইত্যাদ। 
«1 খণিভ পদার্থ ফসফেট অফ. লাইম, । অস্থি প্রস্থত করে এবং পরিপাক ভ্রিযার 
শট।শ.. নোড। ইতাদি লবণ-_লৌহ্‌। ॥ সাহাব্য কবে। 


এন্সণে আমরা খাছ্যের মাঁ। অথ। পরিমাণ বাতিক্রমে শরীরের কি অবস্থা ত৭ 
'বচার করিল 22 |] 

'মাদের শরীরকে গ্রীন ইঞ্জনের দহত তুলনা করলে এই পিম্ুঘগী সথাক 
বোধগম্য হইবে । ষ্টাম ইঞ্জিনের সহিত আমাদের শবীরনূপ বস্্ের অনেক বিনে 
দৃহা আছে । ই্ম ইঞ্জিন চালাউব।র জন্ত ঘেব্ধূপ কঘল'র আবশ্তক আঁমাঁদের 
শরীরকেও কার্ধ নস খিনে হইলে সেইরূপ থাগ্ভের আবশ্তক। ট্টাঘ ইঞ্চিনের চুল্পিতে 

করল! পোঁড়ান হয় ( অর্থাৎ কয়লার সত নাঁমুহ্থিত অনিজেনের রাসায়নিক স্ংঘোঁগ 
হয়) এবং এই কয়লা] হইতে উৎপন্ন হেজই বয়লারস্থিত জলকে বাঁম্পে পরিণত করি] 
উঞ্জিনকে চালিত করে। আমাদের শ্দীনাভান্তরেও এইরূপ দহন ক্রিয়া অনবরত 
চলিতেছে । আমর1 যে খাগ্ক গ্রহণ করি তাহ! পাকস্থলা ও অন্থমধ্যে জীর্ণ হট! 
পনক্তের সহিত মিশ্রিত হর এবং রক্তের দ্বারা শরীরের বিভিন্ন অংশে নীচ হইদা 
অগ্সিজেনের সহিত মিলিত হয়। এই অজিজেন বায়ু হইতে নিঃশ্বাস দ্বার! সংগৃহীত 


হইয়া রক্তের সহিত শরীরের বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত হইয়া থাকে । অক্িজেনের 


১০২. স্বাস্্য-মনাচার। 


সহিত খাগ্ভের এঠ বাঁপানিক সমে!গ হইতে উৎপল তেই আমদের শরীরে 
তাপেব ও সর্নপ্রকাঁর শক্তিণ উত্পাঁদক । 

শঞ্ণনে অল্প কলা দিলে ইঞ্চিন যেঝপ অধিকক্ষণ চলে না সেইকপ আমদের 
ঘাথে% পরিমাণ খাঁছাদ্রবাদি না রা শনীর অধিকক্ষণ কার্ধা করিতে পাছে না 
খাছ দ্রপের অহ্াবে ম্গষা পাঁচিতে পাছে না। 

থাছা দ্বনোব থে অণশ শবীপের কীজে লাগে ন। ভাঁগ মল, মূঞ ঘন্ম ইত্্যাদিরূদে 
শরীর হতে নির্গত ভইসা যায? অধিক আজরের জন্য এবীনুস্থ মন্দির ( মুত্রগ্র্থি 
ইত্যাদি ) কার্য, অবথা ৭াঁটিয়া যাঁধ এব” ফলে এই সকল দ্ধ অলতে্ট নিকল হই 
পড়ে মধূমূত (1)119075)। বশলৌগ (8001), মতগ্র্গি রোগ (2220 
[15০১৫ ) ঞউ কারণেই উৎপন ভইনা থাকে। 

সকল দ্রবই ব্যখভাঁবের জন শ় ভব] থাঁকে। অনেক দিন বাবহাধের পা 
রাম ইঞ্জিনে যে সকল ক্ষ হস আহা কাঁরিকএ ছারা মেরামত করিতে ভয় তাবে 
ট্রাম ইঞ্জিন কাঁধ্যক্ষম থাকে । দেই প্রকার আমাদের দেতেরও নিতা ক্ষন হঈতেছে 
শরীরের এই ক্ষম পূরণ কার্ধোর জন্য অন্য কৌন কারিকরের আবশ্টক হয় না। শরীর 
নিজেই ইহা করিতে সঙ্গ ৬ইটাই এই নক্রীরকপ কলের বিশ্ষেত্ব । এন ক 
চলবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাঁআপনি মেরামত কিনা লগ । এই মের'মত কারী 
আমিষ জাতীয (1১:০9৮০11 ) খাছ্ছের দারা সম্পা্দত হয় । 

এই আমি জাতীয় খাছ্ভ আমাদের শরীবের পক্ষে সর্বাপেক্ষা আবশ্যকীণ 
কেবল ইহাঁরই দ্বারা শরীরের গঠন ও শয়পুরণ হউঘ। থাকে । অপর জাতী খাছ 
দ্রব্যেবা এ কার্ধ্য করিতে পারে না । এহ আমিষ জাতীব খাগ্ভও অত্যধিক আহ 
করিলে রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । আমাদের কি কিখাগ্ক কত পরিমাণে আহাএ 
কর! কর্তব্য তাহা আমাদের বিশেধভাঁবে জানা উচিত 

শাঁলী জাতীয় থাগ্য দ্রব্যই আমরা সব্বীপেক্ষ। অপিক পরিমাণে খাইয়া থাকি : 
দেশভেদে ইহাঁদের প্রকার ভেদ হয় । যথা|__বাঁঙ্গালাদেশে চাউল, উত্তর পশ্চিমাঞীলে 
গম, বেহাঁরে ভুট্টা, মকাই ইত্যাদি প্রধান খান্ত । এই শীলী জাতীয় খাস্ঠের উপর 
আমাদের প্রধান্তঃ নির্ভর করিতে হয় বটে কিন্তু খাগ্ঠ দুব্যাদিকে সকল গুণ বিস্ি 


খাদের সহিত শরীরের সম্বন্ধ ১০৩ 


করিতে হইলে এই খালী জ!তীয খানের সহিত কিছু আঁদিষ এবং কিছু স্েহ জীী 
খাছ্ক সংদোঁগ করিত। লঙ্গণ উচিত এইজন্। ইতপাঁজেরা রুটির সহিত মাখন 
ল!গাইঘ] উক্ষণ কে, আমর! ভাতে? সহিত পুত খাইফা থাকি । 
উপরোক্ক খ'গ দ্রব।িত সহিত তরকারি মোগণ্ড সকল ধোনে ব্যণস্থা বহিয়াছে। 
থাহটন। অতিনপ দির, রর কুটারের চালে আচ্ছাদন পরত নাই তাহারাও 
ভংতেএ সহিত শক পাঠা ইত্যাদি খাইত। খকে ॥ লবণ জাত, পদার্থ এই অকল 
“ক সন্জী ও হণকীরীর মদো প্রচর পরিমাণে বমানি থাকে । 


ফলমূলাদিতে লবণের প্রাচুশা হেত তাঁহারা আমাদের স্বাঙ্গের পে বিশেষ 
উপকারী । 

খাচ্ছে বিটিন উপাদানের ৭ আঁলেচিন। করিলে স্পঈই বব যাইবে মে কহ 
খাস সকলের পক্ষে সমান টং নঠে। শিশুর বুদ্ধি পরিণত বন্দ ন্ক্তি অপেক্ষা 
অদুনক অপিক এল দেউ জগ্তই শিশুর খাঞ্চে অপেক্ষাকাত অপিক পরিমাণে প্রোটিন 
( আমিন জাত উপাদান ॥ থাকা আবশ্যক । বহার অধিক কাঁধিক পরিশ্রম কনে 
উভাঁদের খাঞ্যে নালীজতীয উপাদানের পাপা দেখ! যান 1 অঠাপিক আমের পর 
আমাদের স্বাবতই মিট সরুঠৎ খহিতে ইচ্ছা হইঘু। থাকে । এসকিমে। প্রভৃতি 
তি অভিন্য শীত পধান দেশে বস করে এব ইহাদের খাঁন্যে চর্দির পরিমাণ 
অপক। ক্লেহজাশীদ থাছোর ভাঁপ উতপাদিক এক্কি, শালী ও আমিষ জাতীয় খাদ্য 
হউতে অনেক নেশা । 

পরিমিত পিশ্রমী বঘছ, বাক্তির খাছে- শতকরা ১* ভাগ আমিষ জাতীয়, 
৩* ভাগ শালী জাতীদ, ১৭ ভাঁগ হেহ জহ৭ ঞবং ২ ভাঁগ লবণ জাতীৰ্‌ পদার্থ 
থাকা আবশ্বাক | পু 

আমরা পুন্দেই খের প্রাণি সম্বন্ধে বিচার করিঘাছি। আমাদের কিরূপ ছা 
বাবভীন কর! উচিত "চাভু নিণয় করিতে হইলে, নিয়লিখিত বিস্মগুলি মনে 
রাখা কনব্য। 

(১) ভোক্তার শরীরের সমস্ত অভাব পুরণ হইলেই থাগ্ককে উম বলা ঘাঁষু। 


১০৪ স্বাস্থ্য-সমাচার। 


(২) খছ্ সুলভ ভগদা আঁবশ্তক। যে খাগ্য অদার তাহা সলভ হইলেও 
ব্যবহার করা উচিত নঙে। খাছ্ের মূল্যের আগ্ুদায়ী সারবাঁন পণার্থ থাকা উচিত । 
টাকাঁ আট সের জল মিশ্রিত দুপ্ধ অপেক্ষা টাঁকীর ৬ সের খ!টি চুগ্ধ সলভ | 

(৩) যেখাগ্য শ্বলভ অথচ পুষট্করু ভাভাই সব্বাপেক্ষা উপদে!গী | 

বিভিন্জ খাছ সাম্গ্রাগ উপযোগী ঠা সম্ধনে আমরা পরে আলে!চনা কিব। 


স্বল্তযা | 
শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন মখোপাদ্যায় লিখিত । 

ন্মনে ভারত একদিন গ্বান্থাবভল, প্রকৃতির চারু-লীলা-নিকেতন, খদ্ধিসম্পন্ন, 
্বর্ণপ্র্ণ বলিদা বিশ্ব-বিশত ছিল, থে লীমূবপুণ ভাবতে পীলষাঁতরণের অন্ত ঘকরন্দ- 
লোভী দ্বিরেককুলের স্যাঁয় এক কাঁলে দুগম “খাইবার পথে” বিদেশীয়গা। আগমন 
করিত, যে ভারতের স্রখৈশ্বর্ষোর বিষয় বিদেশি কোনিদকুলেরও বর্ণনার আদশস্থল 
ছিল, মাগার সৌভাগ্য একদিন ঞিদিববাসীগণেরও ঈণ।র জিনিষ ছিল, সেই পৃতভ্ভম 
ভারত আজ কালের কঠোঁর শাসনে বিন ব্যাঁণির আকর ও দৈগ্গের পীড়া কষে 
হইয়া উঠিয়ছে। দারিদ্র্যের মি গীড়াঁর নিত্য স্ব । এসম্বকসটাপ মাতা যেন 
ভারে বিশ্ষেরূপে পরিশ্ফুট হইয়াছে । বর্তমান সময়ে দেশবাসীর ঘোর দাপিডোই 
যে স্বর্গোপম স্থান রোঁগ পিএ।চের লীলাক্ষেত্রে পথিণ 5 হইয়াছে তদ্দিবদে সন্দেহ সাই, 
এবহ ইহাই বৃন্তমান ভীরতে নানাবিপ রোৌগোছব ও বাপ্তির প্রধান ও প্রথম কারণ । 
শিক্ষার অভাবহেতু লোকের স্বাস্থ্যের প্রতি অননোধোগ ইহার দিহী্ কাঁণ। 
দেশের দারিত্র্য যতই বৃদ্ধি পাঁইতেছে, ততই দেশ্মধ্যে নানীপ্রকাঁর নব নব ব্যার 
দেখ! দিতেছে এবং পুরাঁতন ব্যাঁধিসমূহ গ্রব্লতর হইযা উঠিতেছে। মৃত্যুমংখ্যা 
ত্বরিৎ গতিতে বৃদ্ধি প্রাণ্ত হউয়। ঘমরাজের প্ররুতিপু্জের পরিপুষ্টি ঘটহিঠেছে । 
বন্ততঃ ভারতের অবস্থা এখন ঘেরূপ দড়াইরাছে, তাহাতে ভাতের ভবিষ্যৎ ভাগ্যে 
কি লিখিত আছেঃ কে বঙ্গিতে পারে? 


যন্মন। ৯০৫. 


বিউবনিক প্লেগ (1980070101018৮5৩) বিশচিকা এব, মাঁলেরিযাই এ বৎ- 
কাল ভ!র5 ক্ষেত্রে আবিপহা ক'রতোল, এখন যঙ্্ম1ও মাথা জাগাইয়া উঠিতেছে। 
টার পাচ বৎসরের মপোই শাহের কৌনগ কোনও প্রদেশে এই ব্যাধি কতক 
মত্যু সংখা! দ্বি্িণ হইতে চতুগ্তণ পান্থ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে । এই ব্যাধির সহিত 
অনসাপারণ পুর্ব হইতে পরিচিত ছিল ব টন ভয়াবহ বা!ধি তাঁহাদের ৩৩টা 
আভঙ্ক বদিত করিতে পারে নাই সভা কিন্ত রঃ প্লেগ অপেক্ষা কম মারাখিক নে । 

ইহা যেরূপ সক্রামক ব্যাপি তাঁঠীঁতে উহা কৌনরূপ প্রতিকার ন! হইলে অচিরে 
সনগ্র শাঁএতে ব্যাপ্ত হইয়া অতি হীষণ আকার ধারণ করিতে পারে । প্লেগ, বিশুচিকা 
যেরূপ কতকট! অপরিহার্য ব্যাপি, ইহা তদ্প নখে । পুর্ব হইইভে সতর্কতা অবলপ্ন 
করিলে এই ব্যাণির আক্রমণ প্রতিরোধ ক! যাঁউতে পারে । এমন কি এই ব্যাধি 
নিবারণের চে্ট! কবিলে এককালে পৃথিবী হইতেই এই ব্যাপির মুলোধ্পাটিত হইতে 
পাপে, এঠছদেশ্বে আমেরিকা বাঁদীগণ ভদেশ হইতে এই ব্যাপি দুরীকরণের জন্য উঠিয়া 
পড়িয়া লা'গমাছেন ; ইংল ও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নতেন । আমাদের দেশেও উরপ 
চেষ্টা হওয়া একান্থ আবশ্যক 4 জনসাঁপারণের মধ্যে এ৩দ্িবধ্ক জ্ঞান বিপ্তার করিতে 
পাগলে এই ধোগ নিবাব্িণের পক্ষে প্রত সাহাধ্য কপ ঘাউতে পারে। 

১৮৮২ এু্টান্দে এুপ্রসদ্ধ জম্মাণ বৈজ্ঞানিক কোথ্‌ (107. 1২01)016 03907) 
বঙ্ম1নোগের ব্যাসিলাস্‌ € 26070100)58]18৯) নামক এক প্রকার জীবাণু 
আঁবিধার করেন। বাঁযুতে বিটরণশাল এই সমস্ত জবা, নিঃশ্বাসের সহিত ফুস্ফুসে 
প্রবেশ লী করে এব উপধুক্ত ক্ষে& পাইলে হুথাঁদ অবস্থিতি কৰিতে থাকে ; 
ক্রমে ঝশরুদ্ধ কাদিণ। উভাগা তথায় পরিন্যাপ্ত হইয়া পড়ে এব ফুসফুসে গহন 
উৎপাদন কর5ঃ উহা ধ্বংস সাঁধন কবিতে থাকে । সর্বসম্মতিক্রমে এই ব্যাসিলাসই 
এখন যক্মারোগের কারণ বুলিয়া স্থিবীকত হইয্ছছে। ইংরাঁজিতে এই ব্যাঁধির নাম 
কন্জীম্সন্‌ অথবা থাইসিন (0০১91১01০00, 01717001515) ৷ আমাদের 
(দশে ইহাঁকেই বক্ষ, বাজধঙ্মা অথব। ক্ষয়কাঁশ বল। হইয়। থাকে । 

কো, সাঁহেবের এহ আঁবিফাঁর বৈজ্ঞানিক সমাজকে যক্মারোগ চিকিৎসার পথ 
প্রশস্ত করিয়৷ দেয় এবং তদবধি ইহা উন্নতির পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রদর হইয়া এখন্‌ 


ধা 


তে 
টা 


রি 


৬০৬ স্বাস্ছ্য্সমাচার। 


আশ্চর্ম্যরূপে উশ্নতি লাঁভ কৰিছে । “এই রোগে অবশা মৃত” নৈজ্ঞঠনিকদিগের 
এই দাঁরুণা এখন তিরোহিত ভইগছে । তাহা এখন বলেন যে, অনেক স্থুলেই 
ইহা হইতে আনোগ্য লাভ সম্ভবপন্। এবং যে সমস্ত অবস্থায় ইহা সম্ভবপর ন 
সেই সমস্ত অবস্থায়ও বোগার অন্ত্রণাগ পরিমাণ লংঘব করিয়া তাহ!র পরমা টি 
কপ যাইতে পারে। আপনিক মতানুসাদে নুতন চিকিৎসাপ্রণালী পবরিষ্ত 
হওয়ায় পাঁশ্চাঁও।দেশে এই বধির মঙ্ অখখ্যা এখন ক্রমে ব্রমে হস পাউতেছে। 
বং জন সাঁণারণের মর্ধে এহদ্িধদক জ্ঞান বিস্তাগের সঙ্গে সঙ্গে ওহ টি 
আক্রমণও দিন দিন কমিতেছে । আমাদের দেশে কিন্তু যক্ারোগের নিদান বভপুন্বে 
যাঁত। লিখিত হইয়াছে, এখনও ভাতার উপর নিভর করিয়াছি অনেক স্াসে হাল 
চিকিংসা চলতেছে । উঞ্গার ফলে মত্্য সখা! কিছুমীএ ভাস ৩ 
অনেক স্থলে রোগী দীগকালস্থায়ী দাঁদণ হণ ভোগ করি পঞ্চত্ব পাইনেছে। 
কোনও কোনও স্লে ধোঁগী তাঁহার পরমায়ু সহ দিন শুনিষা মঠাচিন্তার় অভির হ 
হইয়া দ্রতবেগে ৩তপ্রতি ধাবিত ইউতেছে । চিকিৎসার জন্ট বছ অথ বায় করিয়াও 
কোন স্মফলপ্রাপ্থি নাঁ ঘটা বভরোগী বুথা অথপাধ জনিত দান মনস্তাপ ভো 
করিতেছে । যদি আধুনিক পাঁশ্চাা উন্নত বিজ্ঞানের কসর অভবাণি এব 
বঙ্মীরোগ আঝেগ্যের উপায় ইতাদি নিষদ এই সম্ত ব্যক্তির জঞাসগোঁচবে আন 
যায় তাহা হইলে যে, অনেকে দারুণ যন্ণা এবং মৃত্যুর হস্ক হইতে অন্যাততি লী 
করিতে পারে তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । এমতাবস্থায় এ সমগ্ত মত আমাদের 
দেশে বিশদরূপে প্রচারিত হওয়। একান্তই আবশ্যক । 

যঙ্গারোগী যে গয়ার (কফ, শ্র্রেন্াঠ 51) 00) ফেলিয়া থাকে তাঁডাতে 
ব্তসংখ্যক ব্যাসিলাস্‌ বিদ্কমীন খ!কে । এই সমস্ত ব্যাসিলসের প্রাণ বড় কিন, 
সামান্ত শীত অথব1 উত্তীপে ইহাদের কিছুই তঘ না । তবে শ্রীক্সগুণান দেশে প্রচ 
ভান্ু-তাঁপে ২।৩ ঘণ্টার মধ্োই ইভাঁদের প্রাণ বিনষ্ট হয়। খক্গরোগীর এই গয়ার 
শু হইয়া ধুলিতে পরিণত হয়, তখন এই সমস্ত ব্যাসিলাঁস্‌ বাঁছু ছার! চালিত হয়? 
ইতস্ততঃ ঘুরিতে থাকে এবং নিশ্বীসের সহিত আমাদের ফুস্ফুসে প্রবিষ্ট হ। বাঁধুতে 
দুর্ণ্যমাঁন অবস্থায় ইহাঁর। বন্ুদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাঁকে। 


যন্মন। ১০ 


কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে বিউবনিক প্রেগ যেমন উদর জাতীঘূ রৌগ, এই 
যঙ্ষাও তছ্রপ গোঁজাতীব ধোগ। এই সমন্ত জীব হইতেই এই ব্যাধি আমাদেক 
ভিতর সংক্রামিত হইতেছে । আমাদের দেশে হিন্দু আ.পক্ষণ মুললমাঁনগণ এই ব্য 
দ্বারা অপিক আক্রান্ত হদ নিশেসজ্ঞগণ বলেন। কোনও কোনও বীজের পরিণতি 
নিষঘে কোনও কোনগ্ত লে অম্পূর্ণ অন্ুপহ়ক্ত, সেইবূপ যন্াবীত বাধুমলংসের 
বাসের এব বদ্ধির পক্ষেও কোনও কোনও ব্যক্তির ফদফুম্‌ মম্পর্ণ উপমুক্ত এবত 
কোনও কোনও বাক্তির ফনফস সম্পূর্ণ অন্বপ্যুক্ত | কফাতাপ্ত, ছুর্দল এব কী 
ব্ক্তিগণের বিশ্েত, বক্তপিনত হোগগ্রস্থ ব্যক্তিগনের ফুপ্ফুস্‌ ব্যাসিলাসের বাসেনু 
ওবং বুদ্ধির উপবুক্ত ক্ষেত্র 1 শস্থ, বলব! বন্িগ্েদ ফমফুম ইহাদের নসে? 
অনুপযুক্ত | অন্তপসূক্ত ক্ষেত্রে পড়িজে বীজ যেমন বিনাশ প্রা হয়, স্হেরপ 
এ সমন্ত ব্যক্তির ফুসফনে ব্যংসিলাস প্রবেশ কহিলে উ্ভা পাস মুখে পহিত ভইয় 
থাঁকে। 

হক্ষান্পোগ ষে একটা সংক্রামক (00012£:109॥5 । বাঁধি দিয়ে কোন আন্টি 
নাই । তবে ইহার জংক্র/নকত] শুস্থদেও, বিশলোরঙ্দ নাক্তিগণের পক্ষে কীর্যকা রি 


দিসি 


ন 


নঙে, কেবল ভা রোগপীড়িত অল্লারতবক্ষ মানবের কস্ফসই স্ক্রামকতার পঙ্গে 
কাধ্যকাঁপী হইদ্বা থাকে । যে সমস্ত ব্যক্তিগণের খন ইহাদের বাসে? অনুবুল, 
তাঁহাদের কুন্ফুসে এই সমস্ত জীবাঁন প্রবিষ্ট হইলে বঙ্গারোগে আক্রান্ত হঞ্ফাঁগ বিশ্বে 
সম্ভাবন| । ইহা এপ ভয়ানক সংক্রামক ব্যাপি যে বছুদুদেশ অবস্থিত যঙ্গা- 
রোগীদের হস্ত লিখি চিঠি দ্বারা অনেকে এই ব্যাধি কক আক্রান্ত হইয়াছে । 

11) ০০110 2১ 07 ঢা)2া) (106 0156850 1510101 00107106005 06080 
যক্। প্রকৃত প্রস্তাবে বংশানুক্রমিক (1167508181৮ , বাঁধি নভে । কে কাহারও 
পিতামাতা হইতে উত্তরাপিকাঁর স্ত্রে হর ব্যাপি প্রাপু হম না । ভবে হঙ্ষারোগপ্রন্থ 
পিভামাভাঁর সম্তানগণের এই রোগপ্পবলতা থাকে বলিয়া তাঁভাদের কুদফুসের সঠিত 
এই সমস্ত বা'সিলাঁসের সংস্পর্শ ঘটিলে এই রোঁগদ'র। আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা 


প/ 


অধিক । পিতা এব মাতা উভয়েরই এই রোঁগ থাকিলে তাভীদের সন্তানগণ এই 
রোগপ্রবণতা বিশেষভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু এই সমন্ত সম্তাগণকেগড 


০৮৮ খ্বদ্হ্য-সমাচার। 


কিছুকাল পিতামাতার পিকট হইতে অর্থাৎ ব্যাসিলাসের স্ণশ হইতে দুরে বাঁধিয়া 
আাঁভাদের চ্ফসের বল বিধান কবিতে পাতিলে এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হগয়ার 
সম্ভানন। থাকে না। দি সনস্থ ব্যক্তির হুস্ফ্ন ছুবল। বক্ষঃ অপ্রশস্ত, এই 
“পাগ দ্বার) ভাহাঁদেরই আত্রান্ত ভয় সম্ভাবনা » পরন্থ, বলবান 'প্রশস্তবক্ষ ব্যক্তি- 
গণের ইহা ঘারা কখনও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই | এই সমস্ত ব্যক্তি প্রতিদিন 
“১ সহস্র ব্যাসিলাস, নিশ্বীস দ্বার! গ্রহণ করিলেও উা হইতে তাঁঙাদের বিন্দুমাঁএ 
ভয়ে কারণ নাউ | 

অধিকাঁংশ স্থলে ধস্ফুসের উদ্দ।”শহ বাঠসিলাস ছারা প্রথম আক্রান্ত হইতে 
দেখা যাঁ। ইভার কারণ এই মে আমরা লিখি, পড়ি, মণ করি, নয়ন করি আমরা 
অন্য যা কিছু করি, তাহাপ অধিক কাছেই আমাদের মস্তক এবং শ্বপ্ধ সুখের 
দিকে অবনত থাকে 1 &ই কাঁরদে আমদের ফম্ফজুসের উদ্দীংশ অনেক সময়ই 
সঙ্কুচিত থাঁকে এবং সাধারণতঃ শ্বীস প্রশ্বাস গ্রহণ কাঁলে এই অংশে লাধু প্রবেশ 
করে না। যখন দৌড়াই অথবা জোরে শ্বাস গ্রহণ করি, তখনই এই অংশে না 
প্রবেশ করিয়া ইহাকে প্রপীরিত করে ; -ু ভরা” কুস্দুহসের এই অংশ অধিকাংশ সমঘ 
অন্যবহাধ্য অবস্থা থাকা হেতু এই অংশে ব্যাসিলাস্‌ প্রবেশ করিলে ৩থাঁয় বসতি 
করিবার এব্ধ। পার । স্ততরাং ইহা হইতে বুঝ] 'বাইতেছে থে এই সমন্ত ব্যাসি- 
গাসের আক্রমণ হইতে নিজেকে বক্ষ করিতে হইলে ফস্ফুসের উদ্ধীংশ দ্ারাও 
শ্বীস প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া এই অংশের বল বিধান কর) আবশ্যক । স্চীজীব, 
মসীতীবী, বণযোজ্জক এবং কাঁপেট, গালিচা, পাদুকা, মাদুর ইত্যাদি প্রস্তুতকারী 
ন্যক্তিদিগের সর্বদা! একস্থানে বসিয়া! অবনত- মন্তকে কাঁজ করাতে এই পীড়া হইবার 
সম্ভাবনা আধিক । | 

পাস 21000015625 ৮০1105 216 2013501156৩)” বিশুদ্ধ বাুই 
এইবোঁগের মহৌষধ । নিশ্মল বাঁযু ওই রোগের বিষ সঞ্চারী ব্াসিলাসগুলির 
উচ্ছেদ সাধন করিঘা থাঁকে। বিশুদ্ধ বাহুতে অগ্জিজেনের পরিমাণ অধিক থাঁকে 
এবং এই অক্সিজেনই ইহাদের ধবংস সাধনের মুল কারণ । এই হেতু-বাদে বক্ষ 
রোগীর পক্ষে সমুদ্রযাত্রা, সমুদ্রোপকুলে অথবা পর্বতোঁপরি বাঁদ বিশেষ হিতকর। 


যন্মন। তির 


এই সমস্ত স্থানে সর্বদাই সবেগে অপয্যাঁপু নিশ্মল বায়ু বহিতেছে। প্রৰূপ কোন 
ভাল স্থানে বসনাঁস করিতে পাঁরিলে এবহ স্থাস্থারক্ষা্ নিবমাধান থাকিয় প্রচুর পুষ্টিকর 
খাছ গ্রহণ করিতে পাপিলে ছুই তিন ম'সের মধ্যে অনেক যক্কীরোগী আনোগ্য লাশ 
করিতে পারে । কিন্তু দ!ক্ণ দাবিদ্য শিবন্ধন আমাদের অনেকের পক্ষেঠ ইহ! 
একেবারে অসম্ভব । বিধমু বশ্ম ত্যাগ কথিয়। দুরদেশে বাস করাও অনেকের পক্ষে 
ছু্দর | এশহাবস্থাৰ নিজ ব!সম্থানে থাকিব! তাহাপা খাহাতে দিবারাঁজ মুক্ত বাধুতে 
থাকিতে পারে তাহার বন্দেবিস্ত কণা আবশ্যক । কিন্তু তাই বলিয়া স]া৩প]ঙে 
ম্যালেরিঘা বিদদুষট স্তানে একদিনের জ্ও্ থাকা উচিত নহে । নগরে অবস্থান 
তাহাদের পক্ষে বিধেষ নহে) খেহেতু নগর জনবল বলির! এবং কণকারখানাণ ধুষে 
নিরন্তর পূমামান খাকা প্রযুক্ত স্হরের বাঁযুহে অগ্রিজেনেন্র পরিমাণ কম খাঁকে ॥ 
সদাসর্বদা গাঁড়ীঘোড়াঁর বাঙাগ0ও বারু নিরন্তর ধুলিকণাঁর পরিপূণ থাকে । 
তবে সহরে সকল স্তানই ঘে এরূপ তা নঙে। সহরের কোন কোন অ.শ ভালও 
থাকে । ঘাঁভা হউক, স্বাস্থ্যকর পক্সীগ্রামে বাস করাই সব্বীপেক্ষা শ্রেনদর । 
"্লুজল। সুফলা মলরজ নতল।” পল্লীগ্রামের এখনও সম্পূণ অভাব ঘটে নাভ । 
এ সমণ্ত পলীগ্রামের দিগপ্ত প্রসাপিত প্রান্তরে সর্দদ! প্রচুর পরিমাণে মনপ্রাণ শিগিকর 
নিশ্মপ বার প্রবাতিত হউঘা গাকে । রোগী এপ স্তানে থাকিস! দত অদিক কাল 
নিশুদ্ধ বাঁধু সেবন করিতে পাতে 5৯ আহার পক্ষে হিতকর । 

1])0 ১07-115]16 টি 2৮ তিশা 06801058াপশ্্ত্যারুশি কীগণ ধরব 
করিঘা থাকে ও বাধুর নিশুদ্ধত! সম্পাদন করে। উঠা দৈহিক সন্থাপ এব" রক্ত 


৮০০ 


সঞ্চালন বুি করিস! হ্বাস্থেরে উন্নত 


দিান কিয়া খাকে। "৩৩ €*১1১05101 
(0 (175 ৮1৮11 115 1710111৩601 5001115)6 2710 20096. 21715010001 


চি 


11) 17031 11000 [০5607212৮০৯-1)57065 5০০, 

এই সমস্ত কারণে ক্্ধ্যলেকে অবস্থিতি করা সমস্ত রোগীর পক্ষেই বিশে 
হিতকর | স্ুর্য্যালেকে মুক্ত গ্রান্তিরে সমস্ত দিন কাঁজ কশ্ম করে বলিগ়াই আমাদের 
দেশে কৃষককুলের স্বাস্থ্য এত ভাল । আমেরিকার যঙ্মাবোগীদের জন্য যে সমস্ত 


্বাস্থ-নিবাস স্থাপিত হইফ'ছে, তথাপ্র ভাভাদিগকে নট| হইতে ৫ পর্যাস্ত রৌদ্রে 


৯১০ স্বান্হয-ননাচার। 


৫ 


পথ! হয়| আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে নো কিরণ যেরূপ প্রত, তাহাতে এ 
সদ বিখেন 5২ দিব! দ্বিগ্রচরের কাঁলে বৌঁডরে থাকা অনন্যন্ত বলির অনেকের পক্ষে 
সহ্য শাঁও হইতে পাঞ্ছে | তাঁভাদের এ সমণ চতুর্দিকে দৌদ্র থাকে এহবপ কোন 
4ছ্ছার়।এ অখবা কোনও আচ্ছানের নিছে থাকাই নুক্রুযন্ত ॥ দেন দিবাঁভ!গে 
(ভপ-শোশ্বিত নিদ্ছল সমীরণ সেবনে কোনরূপ অনবিণ। না ঘটে । দিনালোকে 
টান অবস্থানই অধিকতর হিতকর॥ ঘেচেতু দিদসে তরুপাজি অন্তাদিক 
পরিনাণে আজজেন গ্যাস ত্যাগ করিয়া! থাকে । অজিজেনইঈ আমাদের জীপনশারনে 
এবং ধঙ্সাবীজ পণ সেপ পান সহাদ | ইহা মনে তাখিতে হইবে লেঃ দে কোন 
অবস্থা এরীদের সমস্ত আগলে বোর লাঁগে, সেইরূপভাবে দিবসের মধো কিছুকাঁল 
পৌদ্রে থাকা নিঠান্ত আবশাক ; এবং সম্ভব হলে ওথন ফন্কুলের ব্যাসাম (05 
ও 101০210৮৮ ০৯07010) কর আধক ডিঠকর | হগ্দাবোগে দেব্দার বৃক্ষের 
/ 10870 66০) হওখ| মহোপকাথক | 
এ্তরিকালেও যাহাতে সঙ্মাবোগী নখেষ্ট বিশুদ্ধ বাঁধ সেবন কবিতে পারে তজ্জন্ 
নক্তস্থানে অবস্থান ও নিদ্রা যাও, উভয়ই ভাঙার পক্ষে বিদেয় ॥ বঙ্বেোগীদের 
হাহিরে খোলা স্থানে প্রাশিবাসের নিখিও পাশ্াতাদেশে নান। উপান উদ্ভাবিত 
হইছে । ইংলগ্ডে রোগীদের জন বৈজ্ঞানিক উপাঁবে এক প্রকার তাঁনু কলা! 
₹ইসছে, তগ্মধ্যে থাকিয়া ভাহাগ পঠর বাথ সেবন করিতে পাবে অথচ আাঠাদের 
দেহে কোন প্রকাঁপ উবারবৃষ্ট, শৈতাপিক্য লাগিতে পারে লা। শাত্রিবাসের নিমিও 
আদেপ্রিকীদ প্রা ২৫০৭ মুল্যে কেন্ভাস্‌ (020৮5) দ্বারা ১১ ফিট দাদ 
১০ কিট গ্রাস্থ, ৮ ফিটু উচ্চ এক এক ঘর ( (2)11701) করা হইঘঃছে। বা চর 
“নকাণান বো গকে হমারপা |ত ইতভা|দি হইতে এক্ষা করিপাঁর জন্তা এক প্রকার 
কাগজেপ কম্বল €(178])০7 1)120751) গ্রস্ত করা হইঘাছে। যঙ্গমারোগীদিগের 
াতিকালে মুক্তবাঁধুতে থক! এবং নিদ্র। যাওয়ার গীতি নীতি এব" আশ্রয় স্থানের 
বিষস (41176065005 197 1৮105 200 51/০6131 11) (1) 01১০] 2৮07 
১০101151094 199 11১০, ১১৪০০7৪1559 05261015 917 075 ১৭৭ 2১৫ 
1:5$5751290) 0£0521০919515) [6৮৮ ৬০1]:) নাঁষক ক্ষুদ্র পুস্তকে বিন্ষে 


বন্মনা । ১১ 


ভাবে বন করা হইঘছে। তবে তশ্মদো শীত প্রধান দেশের পক্ষে যে সমস্ত 
ব্যবস্থা হউতে পারে কেবল তভ!5 'জখিত হইয়াছে । (01011 01 07 901- 
ঠা] 11000000061)1 001109201৮1 00010010৯15 (1৮ 2) 18 
€1+1)1100 ৬৮৪]651৯), নামক পুগ্ততেও হলে ষ্ানে 1দিগেন পাসের 1নমিও 
নানা কোলে বিন গৃহের বিষ অতি সুদরভাবে বান করা তইঘাছে।  উচ্ছা 
কণিলে কেই এ গরকানের বাসভবন প্রগতি করাউদা নিতে পারে, আবশ্াব বোব 
কৰিলে কেহ £. প্রকার গুভের যাব তাদ সাঁজস্াম ক্র কঙিধাও আনিতে পারে, 
মঙ্গা খুব বেশী নছে। 450)1)01) 001 20179128৩৮ (1)9 ই ১1200151000 5] 
" আর একখানা ভাল পুস্তক । এই পুস্তাকে বাতিরে খেলাঙ্থানে কি প্রকথে ঘব 
পিশেষরপে বণিত হইয়াছে | 

আমাদের দেনে বজ্র প্রা অন সময় বাহিরে খোলাহ্থনে কোন প্রকা্ 
আশ” বাতিরেকেও এন করা যাইতে পারে, এব সেইপপ ভাবেই বঙ। কোেগাদের 


পঞ্ত করিতে হত হাতা 


থাকা উিও। নংসরের অপরাপ্ সমদের জন্তও হ্বীতগধান দেখেন রি আমাদের 
“দশে বাহিরে খোলা স্থানে ডে একটা আচ্ছা দনের পিয়ে সহজে নাঁড়। চাড়া খা 

এইন্ূগ হালকা কোনও "আবরণ ঘর চহর্দিকে বেষ্টন করিস একটা কু টিগরেখ 
3৭ কা্গিগ] হন্নে থাক দাইতে পাপে আবহাব মত যেন চতুদিকের আবিদ 
চাম্পৃও পথব1 কথঞ্িত খুলিণ পাখা লইতে পারে । সবে বহাজা বাস করে তথ 
দলানের ছাদের উপরই হবিপামত খাঁকিতে পাবে | পাহিবে সুদ হাযুতে থাকিতে 
থম ও্রথম অনেকে অনেক প্রকার আশঙ্কা কথিতে পারে, কিন্কু বস্থঠ, আন 


সি 


কপিবার কো'নহ কাঁচণ শাই। বাঁঠিরে বুক্ত বাঁদুতে থাক। থে কি উপকার শব 
মোদজনক । ভাতা কিছুকাল বাহিরের মুক্ত বাযুতে খাকিলেই গয়ঙ্গম হইবে । 
(2১151) 15 2 6680 70170100045 1১01109৫ 0১00] 27991) 10177 
(115 01967) ৮০010 11 10১৯5115170) 1৮৮ 105 ১025 0001 
2000 1১৩0101008 2170 016 1005 0৪. 17470601900 004711565 
টা) (000০৪ 01 02606, ৮108৮ 50005 % 8000. 01 66700১09121 


1980) 09 1১50116 01000 066/০7) চ2]]5 0110 ০9719175 15 01019 ৪ 


১১২ স্বাস্থা-সমাচার। 


1181) 20 125206 519007)0 10006 হা) 51150 51619587610, 
৬৬০], 

বাঁধতে মুক্তবাঁযুতে অবস্থান যাঁদ বোঁগী নিতান্তই অস্রবিধাজিনক মনে করে, 
তবে ঘরের বাঁরেগ্ডায় থাঁকাই যুক্তিন্জ । থে সমস্ত রোগী নড়িতে চড়িতে অঙ্গম, 
রোঁগ যন্ত্রণার অস্থির এব" শ্লাশাদী ভাগরা যদি ঘরে থাকিতে আপরাঁম বোঁপ করে» 
তবে তাঁহাদের ঘরে থাকাই সঙ্গত; কিন্তু গৃহাঁদের ইহ সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে 
যে, তাহাঁদের বাহিরে থাকিবার অঙ্গম 5 বা যন্ত্রণার তীবতার জন) জেচহীজ 
হইঘা রোগ কখনও নিজের শক্তি সপ্চিত করিবে না। যাঁভা হউক গৃহে অবস্থান 
করিয়া যাঁঠাতে তাঁহারা বভিবে থাঁকিবার উপকারি] অনেকটা লাভ করিতে পারে 
তদ্রপ ব্যবস্থা কর! একান্ত আঁবশ্বাক , তাচাঁদের ঘরে বভ জানাল দরজা রাখা? 
দরকার এব তাঁভ। সব্বদাঁউ মুক্ত থাকিপে (16610520008 27686070201 
201009) 1651) 217 210 500151107)6) ফেন ঘরের মদ্য দিলনা সর্বদাই অবাঁপে বাঁ 
চলাচল করিতে পারে এব* দিবাঁভীগে ঘরের মণ্যে উত্তমক্ধূপে স্র্য্যালে'ক আদিতে 
পাঁরে। গৃহের নিকটে কোন বৃক্ষ, লভাঁ'দ থাকিবে না। বাঁত্রিকালে বৃক্ষ 
সকল অধিক পরিমাণে কার্বনিক এসিড, গ্যাস ত্যাগ কথা খাকে তাহা আমাঁজের 
পক্ষে বিষতুল্য । পীড়িত ব্যক্তিদের দাগ! বারু অতি সনু দুষিত হব । দুনিং 
বাঁযুতে রোগীর একমৃহ্র্তও থাকা উচিত নঠে। অনেকের এরূপ কার্য অভ্যাস 
আছে যে শৈত্য লাগিবার ভয়ে ঘরের দণজা জানালা এমন কি সাঁমান্ত ছি 
পর্যন্ত কাঁপড় কি কাগজ দ্বারা বন্ধ করিঘা বাখে ইহাতে ঘরের বাবু অতি তব 
দুষিত তইয়া খায় এবং এই রোগেক্ মহৌষপ অ্রিজেন বায়ু (গাঁপ) খে প্রবিঃ 
তইতে পারে না বলিযা নিজেদের সর্বনাঁণ স্সাঁদিত হয ।- এ সমস্ত বাক্তি মনে 
করে যে, শীতল বায়ু সর্দি জন্মার এবং সর্দি হইতে যঙ্গার উৎপত্তি ই৮ ২ কিন্তু 
এই উভয় পাঁরণাই নিতান্তই ভ্মীত্মক । যক্ষ্মা রোগীন ঘর অতিএ পরিধীর থাকিবে । 
ঘর ঝট দ্বারা কখনও পরিক্ষার ন| করিয়া ভিজা নেকড। দ্বার] পুছিবা পরিদ্ধার করা 
কর্তব্য । ঝট দ্বার। পরিশ্টীর কৰিলে ধুলি উড়িবা। ঘরের বাযু দুষিভ কাঁদিয়া কেলে। 
ঘরে রোগীর পোষাঁক পরিচ্ছদ কি আসবার পত্র কিছু থাঁকিবে না) তবে একাস্ত 
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পক্ষে যাহ রাখ! দরকার হইবে তাহা সর্বদা সাবান ও জল দ্বার শৌতা করিয়া 
পরিষ্ভার রাখা আবশ্যক | 

ডাক্তার ট্রডে! (1)7 75০20) দ্বাদশটা খরগোসদেহে যক্্াবীজ প্রবিষ্ট 
করাইয়া ছয়টাকে একটী দ্বীপে ছাড়িয়া দেন এবং ছয়ীকে সাধারণতঃ গৃহপালিত 
খরগৌ'স যেরূপভাঁবে রাখা হঘ সেইরূপে পিঞ্চনে বাঁখিয়া পালন করিতে থাঁকেন। 
পরীক্ষার দিন তিনি দেখলেন যে দ্বীপে পরিত্যন্ত ছয়টা খরগো।সই বেশ সুস্থ, সবল 
আছে এবং তাহাদের শরীরে যক্ষাবিষের কৌন চিহ্ছই নাই, কিন্তু গৃহ রক্ষিত ছয়টার 
পাঁচটাই বক্ারোগে পঞ্চত্ব লাঁভ করিয়াছে এবং অপরটার অবস্থাও সম্কটাপন্ন। 
সর্বদা খোল। স্থানে বিশুদ্ধ বাঁযুতে অবস্থিতি করাতেই প্রথম ছয়টা যক্ষারোগ হইতে 
মুক্তিলাভ করিয়াছে; কিন্তু অপর ছয়টা বদ্ধাবস্থায় অবস্থান হেতু তাহাদের শরীরে 
ধবংসকাঁরী যক্মাকীটের প্রভাব অব্যাহত রহিয়াছে । 

যে সমস্ত ব্যক্তি ঘরে থাকিতে ভালবাসে, বদ্ধ বাঁয়ুতে নিদ্রা যাঁয় এবং শীতল 
বাঁযুকে ভন্ম করে তাহাদের সর্বদা পিগুর[বদ্ধ খরগোসগুলির বিষয় স্মরণ করিয়া 
দতর্ক হওয়া উচিত। 

গত সেপ্টেত্বর মাসে (191০) ছ্েটস্ম্যাঁন পত্রিকায় (5680551720 ) জর্মাশির 
একজন যঙ্ষারোগীর বিবরণ প্রকাশিত হম ; তাহাতে লিখিত হইছে যে, উক্ত রোগী 
রাত্রিকালে বাহিরে মুক্তাকাঁশে নিদ্রা যাইত । তাহার শন করিবার খাট ইত্যাদি 
তুষারে আবৃত হইয়া থাঁকিত, প্রাতে ঝাড়,দার আসির়। তাহা অপসারিত করিত। 
হিম লাগিবার ভবে আমাদের দেশে যে সমস্ত বাক্তি বন্ধ গৃহে ব্ীত্রিতে বাঁস করে 
এই ঘটন! শ্মরণ করি তাহাঁদের ভ্রান্তি নিরসন কর কর্তব্য । 

«1176 50091000550 00816 09 06০970৩ 2, */210 10120) 25 ছি 
৪.5 2) 00909011165 15 00110617060 2100 656 2170 401] 200 51661) 
10) (118 0706. 2০ [0৮ 10769. 

41১01110172 1 006:09]09515 ?৭ (0০ 01969.56 0£ 1106 200001 
*/০]০০। যে সমস্ত ব্ক্তি সর্বদা ঘরের মধ্যে থাঁকিয়। ক!জ করে, ব্যবসায়ের জন্তা 


অথব। অন্ত কোনও কারণে যে সমন্ত ব্যক্তির বাহিরে খোল! স্থানে থাঁকিবার অবসর 
৮ 
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ভয় না অথব! থাকে না এই ব্যাঁধি দ্বার তাহারাই অধিক আক্রান্ত ভর । পরস্ত, 
চিকিৎসক, আমিন, কনট্রাক্টরঃ কৃষক, শকটচাঁলক, নৌকাচালক, বীবর, টাম- 
কণার, যে।গী, সন্যাসী ইতাদি ষে সমস্ত ব্যক্তিকে অপিকাঁংশ সমগ্র বাহিরে থাকিমাই 
কাজ করিতে হয় তাহাদের এই ব্যাঁধি দারা! আক্রান্ত ভওয়ার সম্ভাবনা অতি কম। 
যে সমস্ত ইতর জন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় সব্দধা বাহিরে থ!কে তাঁহদে৭ কখনও এই 
ব্যাধি হইতে দেখা থান না; কিন্তু দেহ সনস্ত জণ্/দগকে গুহে বদ্ধ অবস্থা বাঁখিলে 
অনেক সমন এই বাদি ₹$ক আরাগ্ত ভইতে দেখা যাব । 

এই স্থলে আর একটী কথা বলাও নিহাস্ত আবশ্তাক বিবেচন! করি ফে। খা 
রোগীর দিনপাঁজ খোলা ঘরে কি খোলা স্থানে থাকা পর্রিবারস্থ অন্তান্ত ব্যক্তিগের 
নিকট অগ্যন্ত বিরক্তিকর হইতে পাঁরে, এবং সমাজের অনেকের নিকট উহা নিতান্ত 
“বাড়াবাড়ি” কি অপঙ্গত পিবেচিত হইতে পারে, এমন কি কোন কেন স্থানে 
রোগীকে কেহ বাঁলও সাব্যস্ত কছিতে পাখেন। কিন্তু ভচ্ছগ্ঠ বোগার বিন্দুমএ 
বিচলিত হত্যা উচিত মতে । বে।গীর সকাদাই যনে পথ! উচিত যে শাহর জীবন 
তুলাদণের একদিকে স্থাপিত, অপর দিবে ঈবৎ হার বুদ্ধি হইলেই তাহার মত্যু । 
মৃত্যুও সহজ ঘুর নয়, দীঘকাঁলস্থারী যন্ত্রণাদীয়ক মা । 

ধক্ষমা বোগীদের শরীরে হঠাৎ ঠাঁগুা। প্রবল বাঁধুপ্রবাহই না লাগে এবং এরীর 
সর্বদা গরম থাঁকে এজন তাঁশাদের দেহ সদা উপযুক্ত বক্্াদি দারা আঁনুত নাঁখা 
কর্তব্য । পাঁরচ্ছদ হালকা অথচ গণম হওয়াই ঘুভ্তিসঙগত। সব্পনিক্পে অর্থাৎ 
প্রথমেই (06৮ ১৩ সং) ব্রানেলের জাম। ব্যবহার করা অনেকের পক্ষেই 
হিতকর। যগ্মারোগীদের ব্যবন্থত বস্ত্রীদি ধৌত করিয়া সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
রাখা একান্ত কন্ভব্য। ৪ 

যঙ্ারোগীর ফুস্ফসের বামন প্রোণ'বাম- 0০810105০07 [02৮ 000156) 
দ্বারা ফুন্ফুসের বলবুদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক | খুব দ্রুত ও গভীর শ্বাস গ্রহণ 
করিয়া £বং দীর্ঘ প্রর্থাস ভ্যাগ করিয়। (1০৮1) 2110 5100155 00172120100 200 
10016 0%132121200 ) যতদুত স্ব ফ্সফুস্‌ প্রসারিত এবং সঙ্কুচিত করিবে) 
সময়ে সময়ে খুব দ্রুত ও গভীর নিশ্বাস দ্বারা! ফুস্ফুস্‌ বাযুপূর্ণ করিয়া উহা ছুই এক 
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সেকে ৪ ধারণ করিবে এবং পরে অতি ধীরে দীরে উহা ত্যাগ করিবে । ক্রমে ক্রমে 
অভ্যাস করিয়া দিবসের ঘপ্যে বহুবার এরূপ করিবে, ব্যাসিলাস্গুলি ষেন মুভ 
বিশ্রাম না পায়। তাহারা যেন বুঝিতে পাবে যে পশ্চান্দিক হইতে সব্বদাঁই তাঁহী- 
দিগকে তাঁড়া করা হইতেছে । সন্দদ| মনে বাঁখিতে হইবে যে এই সমস্ত 
বাঁসিলানগুলি অবসর পইলেই ব্ক্মীবে।গীদের ধবংসকণ কার্ষে। শিপু থকিবে। খুব 
গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া প্রথম*$ ফুসফুসের শিম্নদিকে চাঁপ দিযা ( নাভিম গুল 
শ্দীও কিয়া ) ফ্স্ফুসের নির়!শ বা়পূর্ণ কবিয়া তৎপর &ঁ প্রকারে উদ্দাংশ এবং 
অবশেষে অপরাপর অংএ বাঁধপূর্ণ করিবে, ভাঙা হইলে সমস্ত ফল্ফুস্‌ সম্পুণভাবে 
বাঁযুপুর্ণ হইবে । প্রশ্বাস কদাঁপি জোরে ভ্যাগ করিবে না । সব্ধদ| মাঁসকাঁর দাবা 
নিশ্বাস গ্রতণ করিবে । স্ঠ অধিক কাল এইবপ ভাবে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাঁগ 
করিবে, ততই এই সমস্ত ব্যাসিলাসগুলির পৰুস হইতে থাকিবে এবং ততই 
ফুস্রুসের অনাক্রান্ত ল্ুস্থ অংশ শক্তিশলী হই এই সমস্ত ব্যাসিলাসের 
আক্রমণে বাঁপা দিতে সক্ষম হইবে । খোল। স্থানে বিশুদ্ধ বাঁুঠে য় আরধককাঁল 
এইরূপ শ্বাস প্রশ্বাস গ্রণ ও ত্যাগ কর! যার ততই উন্বুমূ। 

গ্লগো। মেডিকেল জাণেলে ((71250501% ১160108] 1000700]) ডাক্তার 
বিচাঁওসন বলেন খে, শারীরিক অন্ত কোন যঙ্্র ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তাহা সম্পূর্ণ নিআষে 
হ'থা আবশ্যক, কিন্ত ফুম্ফূস্‌ বে!গাক্তান্ত হইলে তাহাকে বত বিএম না দেওয়! 
ঘাঁয় ততই ভাল । 

খক্ারোগীর পক্ষে নমণ একটা উৎরষ্ট ব্যায়াম । 

ঝোগীর গণ্পার জল্গে ডুবির গেলে তাঁহার অবস্থা বিশে সঙ্কটাপন্গ মনে করিতে 
হইবে, কিন্তু ত বলির! হতাশ হওয়া উচিত নচে (410 195০ 18097 15 09121”) 
'ঘিতন্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ ।” “বিপদে অপীর হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ |” “চেষ্টার 
অপাধ্য কর্ম নাই ৮” রোগ তই কেন কঠিন হউক না, নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিব, 
ননে মনে এই দৃঢ় সন্কল্প করিয়। একান্তিক একাগ্রতীর সহিন্ত অদম্য উৎসাঙ্ছে 
অবিলম্বে এই সমস্ত ব্যাসিলাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিগ হইতে পাঁরিলে তাহাতে 
আরোগ্যলাভের বিশেষ সম্ভাঁবন! | 


১১৬ স্বাস্থ্য-সমাচার। 


শহাইজিনিক টিটমেণ্ট” (7 £16780 £621176100 রচয়িতা জবিখ্যাত হ্ল্‌ 
সাহেবের (4. ড111010 [7211) ২৯ বৎসর বয়:ক্রমকাঁলে সাপারণে বক্ততা করিতে 
করিতে ফুস্ফুসের অবস্থা খারাপ হইদ্ধ! পড়ে এবং পশ্চাৎ তিনি ংক্ারোগাক্রান্ত হন। 
ক্রমে তাহার অবস্থা এইরূপ সাংঘাতিক হয় যে তাঁহার একটা কুস্ফুস্‌ সম্পূর্ণরূপে 
নষ্ট হয় এবং অপরটাও বিশেষরূপে আক্তীস্ত হয়। ইতিপূর্বে তাঁহার এক ভাঁতাঁও 
এই বোঁগে ঈদৃশ অবস্থায় মার গিয়াছেন। বিজ্ঞ বছুদশী চিকিৎসকদিগকে .আহ্বাঁন 
করা হইলে সকলেই তীহার আসন্ন মৃত্যু বলিয়া মত প্রকাঁশ কব্রিলেন। তিনি 
ইহাতে অত্যন্ত চমকিত হইলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই জীবনে হতাঁশ হইলেন না। 
সম্পূণরূপে বঙ্মারোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিব মনে মনে তিনি এই সম্বল্প 
করিয়া কঠোর সাধনার প্রবৃন্ত হইলেন এবং অচিরে এই ব্যাধি হইতে অব্যাহতি 
লাঁত করিলেন । কেবল তাহাই নহে, ক্রমে তিন এরপ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছিলেন 
যে, ৮* বৎসর বয়ুংক্রম কালে তাঁহাকে একজন যুবা ব্যক্তির স্তায় বৌধ হইত । 
যক্মারোগের শেষ অবস্থা হইতে আঁরোগ্যলাঁভ করিয়াছে, এইরূপ আঁরও বহু দরষ্টান্ত 
দেওয়া যাইতে পারে । 
ৃ যক্মারোগীর শরীর অতি দ্রতবেগে ক্ষয় হইতে থাকে, সুতরাং তাহার খাছ 
এইরূপ হওয়া আবশ্তক যে, তুদ্বারা যেন শারীরিক দৈনন্দিন ক্ষয় পৃরণ হইয়। অতিরিক্ত. 
বল সঞ্চয় হইতে পারে। এই নিমিত্ত তাঁভীকে প্রচুর পুঠিকর খাস্ত দেওয়! 
আবশ্যক | পুষ্টিকর খাগ্য দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করিতে পাঁরিলে রোগী সহজেই আরোগ্য 
লাভ করিতে সক্ষম হয়। স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিজনক অথচ সহজ পাচ্য দ্রব্যাদি অল্প 
পরিমাঁণে দিবসের মধ্যে বহুনাঁর ভোজন করা কর্তব্য । ডাক্তার এগ্ডাসন (177 
8]008]1 40061500) ) ণোগীর শক্তি বর্দনের নিমিত্ত তাহাকে সমস্ত দিবারাত 
এক ঘণ্টা! কি আধ ঘণ্ট অন্তর পুষ্টিকব পেয়খাগ্য দিতে বলেন। 

পুষ্টিকর খাগ্ের মধ্যে কড.জিভার অচেলই ( 0০11567 011) সর্ববপ্রধান। 
ইহাকে ওঁষধ না! বলিয়া খাগ্চ বলাই সঙ্গত। ইহাতে কোষ্ঠ পরিফার রাখে 
ভুক্ত জিনিষের পরিপাঁকের সৃহীয়তা করে, ক্ষুধ। বৃদ্ধি করে, এবং দেহের ওজন বৃদ্ধি 
করিয়া থাকে । ডাক্তার হুইটুলা (1)7. ৬1019) বলেন যে, যে পরিমাণে 
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কডবলিভার অয়েল সেবন করা যায় সেই পরিমাঁণে দেহের ওজন বদ্ধিত হইয়৷ থাকে । 
আমি (লেখক) কিন্ত নিজে ইহা বহবৎসত্র যাবৎ বাবহার করিয়া আঁপিতেছি ; কিন্ত 
ইহার ঈদৃশ গুণ উপলব্ধি করি নি । কড়লিভার অগ্েলের সহিত ভাঁঙ্গরের তৈল 
ভেজাল দেওয়। হয় বলিয়া যে জনরব 11 যাঁদ ব্মাঁন সমদ্ের উক্ত ঠৈলের গুণ 
দেগিয়া, এ জনরব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয় না । যাহা হউক, ইহার উপকারিতা 
একেবারে অস্বীকার কর! ধাঁয় না । সকলেরই ইহ! সেবন করা উচিত । আমি নিছে 
ইহার সম্পুর্ণ ফল প্রাপ্ত হই নি বলিয়। যে অন্টে ফল প্রাপ্ত হইবে না, তাঁভা বলা 
ঘাঁয় নাঁ। কডংলিভাঁর অয়েল প্রথম প্রথম অনেকের সহা হয় না । প্রথম অতি 
অল্পমাত্রায় দিবসের মধ্যে একবার, কি ছুই একদিন পরে একবার, এই প্রকারে 
সেবন করিয়া ত্রমে মীত্রা ও বার লুদ্ধি করিবার চেষ্টা কর উচিভ। কডলিভারু 
অয়েল সহ হওয়া একটা সুলক্ষণ মনে করিতে হইবে । কারণ এতদ্থারা পাকস্থলীর 
অবস্থা যে ভাল আছে, তাহাই সুচিভ হয়| থাকে । বাঁজানে বহুপ্রকার কডলিভার 
পাঁওয়া যায় । ব্যবহারের দ্বারা যতদুর বুঝিয়াছি, তাহাতে কেপলা'স (১০০11০775) 
কডংলিভার অয়েলেই অধিক ভাল বলিষা বোধ হয়; যঙ্দীরোগীদের দীর্ঘকাল ইহা 
র্যবহার কর! উচিত: কড়লিভাঁর অয়েলের পরিবন্ছে ডাক্তাঁরগণ নারিকেল তৈল 
ভক্ষণেরও বাবস্থা দেন, কিন্তু ইহা অপেক্ষারুত অল্প গুণবিশি্ট বলিয়া ইহার ব্যবহাঁর 
অতি কম। ঘ্বৃত, মাখন, সর, দুগ্ধ, সুজি, আটা, ডিদ্ব ইত্যাদিও অত্যন্ত পুষ্টিকর 
জিনিস। গোুগ্ধ অপেক্ষা ছাঁগহুগ্ধ এবং গাধার দুগ্ধ অধিক ভাঁল। পক শ্ুমিট 
কমলা লেবু যক্ষ্মারোগীর পক্ষে বিশে উপকারী । তবে ইহা অধিক পরিমাণে 
ভক্ষণ কর! অবিধেয় ; দিবসের মধ্যে তিনবারের অধিক ভক্ষণ করা উচিত 
নহে; এবং সর্বদাই আহীরকাঁলীন ভক্ষণ করিবে | যঙ্গারৌগে কমলা লেবু- 
চিকিৎসা (91876 ০৪ ) ক্রমেই আদুত হইতেছে । অন্যধিক বা গুরুপাক 
থা দ্বারা পরিপাক*শক্তি ক্ষীণ হই! ন! পড়ে, বক্কীরোগীর তত্প্রতি সর্বদাই বিশেষ 
দুটি রাখিতে হইবে । 


রোগীর কোষ্ঠ বেশ পরিক্ষার বাঁখা আবশ্যক । মাঝে মাঁঝে, কি আবশ্তক 
বোধ হুইলে প্রতিরোজই ডুশ. দ্বারা অন্ত্রধৌত করা ভাল । শীতল জলে দান সহ 
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না হইলে উঞ্ণ জলে ব্লাঁন করা বিধেয় এবং তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ সামুদ্রিক লবণ (96৪ 
521) মিশ্রিত করি সান কর অধিক ভাল । সমুদ্দ জলে সরান অনেকের পক্ষেই 
বিশেষ হিতকর। কোঁন'গ্রকার সাঁনই সহ না হইলে গরম জলে গামছা ভিজহিয়! 
এবং উহ্লা নিঙড়াউঘ্া “দারা উত্তমরূপে গা পুছিয়া ফেলা উচিত । সে প্রকারে 
হক ঘক্ারোগীদের শরীর উত্তমন্ূপে পরিক্ষার বাঁখা একাঁন্থ আবহ্বাক । শান 
ইত্যাদির পর শু বন্ধদ্বারা 'শন্ততঃ কিয়ৎকাল শ্রীর আবৃত করিয়া বাঁধা ভাঁল। 
ইভাতে শরীর হইতে দণ্ম বাহির হওয়ায় এবীরের প্রভৃতি উপকাঁর সাঁপিত হম । 
স্নানের পুর্বে উদ্মমরূপে তৈল মদন করা নিশেন ভাল । 

প্রথম অনস্থাম্ম এই রোগ এরূপ "পু ভাবে খাঁকে থে ইহা কিমুতদুব অগ্রসর 
না হওয়া পর্যান্থ কিছুতেই উহা অস্তিত্ব অন্ভন করা যাঁয় না । কিযতপরিমাঁণে 
ফুস্ফুসে “টিউবারকেল” ( ১০:০]০-_স্ফোটক বিব্ষে) অনেক সময় বিজ্ঞ 
বভদশী চিকিৎসকগণ নির্ণয়ে সমর্থ হন না । এমতাবস্থায় কফ, সাঁমান্ত কাশি, ঘন 
শ্বাস প্রশ্বীস, শরীর ছুর্বলঃ সা'মান্ত পরিশ্রমেই ক্লান্তিবোধ এবং ত্বকের উষ্ণতা ইত্যাদি 
লক্ষণ প্রকাশ পাঁইলেই এই রোগ সন্দেহ কর! উচিত। 

যক্গারোৌগ অতি ভয়ানক সংক্রামক ব্যানি বলিয়া যখন যে স্থানে এই রোগ একবার 
দেখ! দেয় তখন সেই স্থানের বহু দ্র্মল ও রুগ্ন বাক্তি ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাঁকে, 
সুতরাং তৎকালে এ সমস্ত ব্যক্তির বিশ্ষে সতর্কত! অবলম্বন করিয়! স্বাস্ত্যের উন্নতি 
বিধানে যত্শীল হওয়া উচিত । এ সমস্ত ব্যক্তির নিজেদের দেহ বঙ্ারোগগন্ত মনে 
করিয়া উক্তরোগে আরোগ্যার্থ যে সমস্ত বিধিব্যবস্থা প্রতিপালিত হইয়া থাকে 
পুর্ব হইতেই তৎপ্রতিপাঁলনে সচেষ্ট থাঁকা উচিত । ব্যাধি জন্মিতে না দেও! 
যেমন সহজ, জন্মিলে তাহা রোঁধ করা তত সহজ নহে। সময়ের একটী ফোঁড় 
অসময়ের দশটা ফোৌঁড়ের সমান। পুর্ব্বে চেষ্টা করিলে অতি অল্প আয়াসেই 
ইহার আক্রমণ ব্যর্থ করা যাঁইতে পারে; কিন্তু পরে বহু চেষ্টা কি ক্লেশ করিলেও 
অনেক সময়ে বিশেষ কোঁন ফল লাভ হয় না। অনেক সময় ইহা যেরূপ ভয়ানক 
যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু আনয়ন করে তাহা মনে করিয়াও এ সমস্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্য রক্ষ! 
প্রতি মনযোগী হওয়া উচিত। 


যন্ননা। ১১৯ 


পূর্বেই বল! গিয়াছে যে যক্ষারোগীর গয়ারে বহুসংখ্যক ব্যাসিলাস্‌ বি্তমাঁন 
থাকে সুতরাৎ তাঁহার গমন ফেলিতে বিশেষ সতকঠা অবলম্বন করা আবশ্যক । 
একটা পাত্রে কার্নালিক্‌ এসিড. রাখিয়া তন্মধ্যে গরার ফেলা] উচিত, অন্ত 
কোনিও স্থানে যাহাতে বিন্দমাত্র গয়াদ না পড়ে তাঁত করা ভাঁভাদের একাস্ত 
কর্তবা। পরে & গয়াঁর মাটাতে প্রোথিত করিম ফেলা! বিশ্যে আবশ্বাক এবং 
প্রাগুক্ত পীত্রটী ফুটন্ত জল *বৎ সাবান দ্বারা অতি উত্তমরূপে পরিদ্বৃত করা উচিত। 
এত «151 রোগের সংক্রামকতা নিবারিত হয়, ল্তরাঁৎ বেগ বাপ্রিএ অশন্ক। থাকে না। 
অন্য কোনও ব্যক্তি ইতার দ্বারা আফ্কান্ত না হয় কেবল তজ্জন্তাই ইহ] করা আনশাক 
নে, উহা দ্বারা রোগীরই সর্ধপেক্সা অধিক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা । শ্রী সমস্থ 
নিক্ষিপ্ নাঁসিলাঁস দারা সে নিজেই প্রবল প্োগে আক্রান্ত হউতে পারে, এবং সমস্ত 
শরীর বিমে জঙ্জরিত হয়! অচিরে শত্যু যুথে পতিত হইতে থাকে । অনেক স্থলে রোগী 
আরোগো।নুখ হইয়!ও পুনর্বার ইহার দারা আক্রান্ত হইয়াছে, এরূপ দেখা! গিয়াছে । 
যক্ষমারে!গীর গর়ার যে পর্যন্ত গুদ ন। ভন সে পর্য্যন্ত তাহা হইতে আশঙ্কা থাকে না। 
কাঁক্বজিক্‌ এসিড অভাঁনে শিকদানে জল রাখিয়া ভন্মধ্যেও নিঠিবন ফেল! যাইতে 
পাঁবে, কিন্তু যাহাতে তদুপরি মাঁছি ইত্যাদি বসিয়া রোগ ব্যাপ্রি ন। ঘটাঁদ্দ তৎগ্রাতি 
বিশেষ দুটি রাখিতে তবে ।' পিকদানে কিঞ্চিৎ কেরোসিন তৈল কি চাণের জল 
ইত্যাদি রাঁখিলে এই উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পাঁরে। দক্গারোগীদের 
সাধারণ পিকদাঁন্‌ অপেক্ষা “স্পটাম্‌ মা” (১0810701098) এ নিঠিবন ফেলা 
অপ্রিক শিবাঁপদ । একটা স্পুট।ম্‌ মাঁগের মূল্য প্রায় দুই টাঁকা। 
যক্ষারোগীকে সকলেই অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থ!কে, কিন্তু বাস্তবিক নোৌগী 
যদি বুদ্ধিমান হয়, তাহার গয়ারি সে যত্্পুর্বক কোনরূপ আঁধারে সঞ্চিত করিয়া নষ্ট 
করিয়া ফেলে, তবে সেই রোগী হইতে ভয়ের কোনও কারণ থাকে না। 
যঙ্গ্মারোগীদের বাহিরে ব্যবহার করার জন্ত একরূপ “পকেট-ফ্রাঁঙ্গ” (2০০66 1591) 
পাঁওয়। যাঁর। উহ সঙ্গে করিয়া রোগী যথা ইচ্ছা। তথা যাইতে পারে । উন সঙ্গে 
খাঁকিলে রাস্তায় কি অন্ত কোন স্থানে থুথু না ফেলিলেও চলে । উহাতে ফেলিলে 
বাহিরে পড়িয়। যাইবার আঁশঙ্ক। থাকে না। উহা! লইয়া রোগীর স ভ্যসমাঁজে চলা ফেরা 


১২৩ স্বাস্থ্য্পমাচার । 


করিতে কোন অশ্রবিধ! ঘটে না । সহ! আয়তনে ক্ষুদ্ধ বলিয়৷ বড় কাহারও নজরে 
আসেনা । সর্বদা পকেটে করিয়া বাঁখা যায়। যক্মারোগী যাহাতে তাঁহার 
নিজের গঞ্জর গিলিয়া ন| ফেলে তত্প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখা আবশ্যক । 
গয়ার গিলিয়া ফেলিবার দরুণ অনেক সময় তাহাঁর অন্তর তদ্দারা আক্রান্ত হইবা 
থাকে । দৈবাৎ গিলিষা ফেলিলে জয়ে নিতান্ত আব্্ট হওঘাও অবিপেয়। বক্ষ! 
বৌগীদের প্রশ্বাস বাঁয়ু-দ্বারা কখনও এই রোঁগ বাপি ঘটে না। ভবে কথ। বলিবার 
সময় এবং কাশীবার সময় যে নিষ্টিবন নির্গত হয়। তদ্বারা রোগব্যাপ্তির সর্বদাই 
সম্ভাবন| থাঁকে । স্রতরাঁং কথ! পলিবার সময় এবং কাশীবার সময় মুখের নিকট 
ততাঁদের রুমাল কি নেকড়া রাখা নিতান্ত আবশ্তাক এবং তৎপরে উহা ফুটন্ত জলে সিদ্ধ 
কিন্ব! অগ্রিতে ভম্ম করা কর্তব্য | 

যক্ারোগীর সেবাশুশ্রাধাকারীগণের বেশ স্বাঙ্কাবান হওয়া আবশ্যক | পূর্বেই 
বলা গিয়াছে ষে, শস্থ ব্যক্তির কখনও উচা দ্বাা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, 
তবে সেবাশুশষাঁকারীগণের সর্বদ। রুগ্ন ব্যক্তিগণের শ্টায় সতর্কতা অবলম্বন করিয়া 
চলাই ভাঁল। 

* য্াবীজের “ণ্টীকা” দ্বারা এই রোগ আঁরোগা করার যে চেষ্টা হইয়াছিল তাঁং। 
অনেক সময় বিপজ্জনক বলিয়া পরিতাক্ত হইয়াছে । অন্ত্রচিকিৎসা দ্বারাও সুফল 
লাভ হয় নাই। ওঁষধ সেবন দ্বারা এই রোগ আঁরোগ্ের সম্তাবনাও অতি অল্প । 

্ বক্ষাবীজের 'টীকা1-_অধ্যাপক [)।]। কতক 1101)670]6 1)0711)৭ আবিদ্বুত 
হইলে সমগ্র 1)71]10৯ মাভিয়' টীকা রূপে যঙ্ছা আারোথা করিবার হুম্ ব্যবহৃত হয়। ইহ 
(011 11107081011 001 0২5৮৮ নামে অভিহিত । এই চীকাতে কোন ফল হয় নাই পর 
পক্ষে আনেক ক্ষতি হইয়াছিল এবং নেই জন্যই পবিত্যক্ত হইয়।ছে | 

অধুনা তন অধ্যাপক র।ইট (৮151)1) কতক আিদ্বুত ৬০৭৮] অবলম্বন করিয়। 
ঘক্ষমাবীজ হইতে বিভিন্ন প্রক্রিয়।য় 1'1)0160111) প্রস্থত হইয়ছে (১,১৬৮ 11711)61001]117) 1 এই 
বত 101)001]। কয়েক বংসর যাবং টীকা রূপে (07100101077) মঙ্্ীরোগীদিশের বেগ 
আরোগ্য জন্য বাবজত হইভেছে। যে সকল রোগাৰ জ্বর নাউ ব। অতি অল্প জর খাকে 
তাহাদিগের বিশেষ কুফল দেখা! যাইতেছে । আমি এই চিকিংস। হইতে অঠি সন্তোষজনক ফল 
পাইতেছি। 


এ কথা ত্বীকার করিতে হইবে যে এই চিকিৎসার সহিত মুক্ত বাষু, পুষ্টিকর খাছ ইত্যাদিরও 
সমান আবশ্ক। 


যন্মনা। ১২৩ 


রোগীর বরং কোনও প্রকার ওধধ পত্র সেবন না করাই ভাল। কারণ তথ্বার 
অনেক সময় থে সামান্ত একটু পরিপাঁক শক্তি থাকে তাহাও নষ্ট হইয়। যায়? স্সতরাং 
রোগীর খাছ দ্বারা পুষ্টিলাঁত করার থে সম্তাবন1 থাকে তাহ! বিনষ্ট হয়। ওঁষধ সেবন 
করিতে হইলে একমাত্র ক্রিয়জোট ( 07০০9১০৮ ) মেবধন করাই বিধি । ইভা যঙ্গা!- 
নোগের একমাঞ ওঁধধ বলিলেও অত্রুক্তি হছধ না । ক্রিয়জে!ট কীটাণু ধংস কার 
একে (016০১০91615 2 ১০], 095079১৫৮ ), কিন্তু পাকস্থলী হইতে বুক্তে 
শোঁধিত হইয়া কি এক অছুত উপায়ে ফুসফুসে নীতি হইয়া ইহা! ঈদূশ কার্ধা করে 
5] আঁজও ভালরূপে আবিষ্কৃত হর নাই । কড্‌লিভাঁর অয়েলের সহিত ছুই নিন্দ 
ক্রিয়জোট মিশ্রিত করিয়। অথবা! ইহার বটিক1 ( €021১5৮1০-_ডাক্তারি দেকানেই 
পাওয়া যাঁয়) দিবসের মধোে ৩1৪ বার সেবন করা যাঁইতে পাঁরে। ক্রিয়জোঁট 
একপ্রকার বিষ, স্ততর!ৎ খ!লিপেটে উহ! সেবন কর! উচিত নয়। অন্ততঃ সামান্য 
কিছু দুগ্ধ পাঁন করিয়াও ইঠ1 সেবন করা কর্তব্য । কিন্তু ক্রিয়জোট সেবন না 
করিয়া বেস্পিরেটার যন্ত্রষোগে ইহ! আদ্রাণ করছি সর্বাপেক্ষ। উত্কষ্ট ব্যবস্থা । 
এভাদ্বরা ইহা প্রত্যক্ষ ভারে ব্যাসিলাঁসের উপর কাজ করিয়া! থাকে । একটী বনু 
ছিদ্রযুক্ত প্বেম্পিবেটার (45005610110 10002]17)5 7651011901১) যোগে দশ বিন্দু 
ণবিচউড ক্রিয়জে।ট” (16601৮৮০০94 01650) প্রাতে ও বাএিতে আঘ্বাণ 
করা যাইতে পারে । ক্রিয়জেোটি বক্ম(রোগীর গরার নির্বিষ করিয়। থাকে বলিয়। 
ইহা ব্যবতাঁরে যক্ষ্রোগী কখনও তাঁহার গয়ার গিলিগা ফেলিলে তদ্দার। তাঁহার অন্ত 
কথনও আক্রান্ত হয় না এবং গয়ারের সংস্পশে ফুনফুনের অগ্ত স্থানেও আক্রান্ত 
হওয়ার মগ্তাবন| বিদুরিত জন ॥ ক্রিরজেটি একটা কফদ্ (0%১5০:০700 ওষধ । 

ফুস্ফুদে কি ব্রহ্ছিয়েল টিউব (19707)০17191 (5০) নাঁমক বায়ু-নলীতে সঞ্চিত 
কফ, বিদুরিত করিবার জন্ত ফুস্ফুসের ব্যায়াম এবং গরম ছুগ্ধ কি গরম জল পাঁন অতি 
উৎকুষ্ট নির্দোব উপায। নিদ্রাভঙ্গের পর প্রাতে উঠিয। একবাঁটা গরম দুগ্ধ কি গরম 
জল পান করিলে রাত্রিকাঁলের সঞ্চিত শু কফ. উখিত হয়। এতত্বারা পাঁকাশয়ও 
পরিস্কৃত হয়। প্রাতে এইরূপ গরম জল কি গরম ছু্ধ পানের অব্যব্বহিত পরে খোল! 
স্থানে ভ্রমণ অথব। প্রাণায়াম কি কোনওরূপ ব্যায়াম কর বিশেষ হিতকর । 


১২২ স্বাস্থ্য-সমাচার। 


যক্ষারোগীদের কখনও কাশী দমন করা উচিত নহে । কাঁশী বারা কফ উখিত 
হয় বলিয়া উহা! দমন না করিয়া! বরং ( অবশ্ঠই অত্যধিক না হইলে ) উহার বৃদ্ধির 
চেষ্টা করা উচিত । 

নৌকাযোগে নদীবক্ষে বিচরণ কি বাঁদ এবং স্থান পরিবর্ভন ও পারিপািক 
সাবতীয় দ্রব্যাদির সংশ্রন ত্যাগ প্রন্তোক রোগীর পক্ষেই বিশেষ ভিতকর ৷ * 4 
০0171]1)1006 01020016016 30117 0)017710105 1৮ 06007 1006 1041 101010 
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বাঁত্রিজাগরণ, অনিরিক্ত পরিশমণ দুশ্চিন্তা, নানসিক উদ্বেগ, মাদক দ্য সেবন, 
আধিক ধূমপান ইত্যাদি যা! স্থাক্জের পক্ষে হানিজনক, তাভা পক্ষারোগাদের বিশে 
অনিষ্টকর । যঙ্মারোগীদের কখনও থিয়েটার কি সভীসমিতি 1টি জনাকী্ণ 
স্থানে যাওয়া উচিত নয়। উভাঁদের পক্ষে বিশদ বিশেষ ঠিতকর। | যে কোন? 
উপায়ে হউক, রোগীর শক্তির সংরক্ষণ ও বদ্ধন করা আবশ্যক । বোঁগীর দেহের 
ভাঁর বৃদ্ধি হইলে এবং নিজেকে সবল বোঁপ করিলে সে আরোগ্যের দিকে অগ্রপর 
হইতেছে বুঝিতে হইবে 

বিশুদ্ধ বাঁযু, পুিকর খাঞ্ঠ, ব্যায়াম, বিশ্রী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি যাগ 
দ্বারা ধঙ্ষারোগের আরোগ্যলাভ সন্তন্, একমাত্র খাঞ্ঠ ব্যতীত তৎসনুদয়ই দরিদ্রব্যক্তি- 
গণেরও অতি সহজ লভ্য। যে সমস্ত ব্যক্তি দিবসে অধিকাংশ সময় বিষয়কম্মের 
জন্ঠ নিতান্তই বিশুদ্ধ বাঁয়ু সেবন ইত্যাদি করিতে অক্ষম তাঁহীরেরও দিবসের অবশিষ্ট 
সময় এবং রাত্রি কালে এ সমস্ত করিতে কোঁন বাঁধা নাই । 

“নিউমেটিক চেম্বার” (17১00001000 0120১০0) নাঁমক এক প্রকার যত 
আছে, উক্ত যন্ত্র সাহায্যে ঘনীভূত (00701915550) বাধুর নিশ্বাস গ্রহণ এবং প্রয়ে!- 
জনান্থুসা্ে তরলীরুত (781196৫ ) অথবা ্বনীভূত বাঁযুতে প্রশ্বাস ত্যাগ করা যায়। 
ঘনীভূত বাঁযুর অত্যপিক চাঁপ বশতঃ নিশ্বাস গ্রহণকাঁলে যাবতীয় বাঁযুকোবগুলির 
মধ্যে সবেগ বায়ু প্রবেশ করিয়া উহাকে সম্পূর্ণভাবে চতুর্দিকে প্রসারিত কবিয় 
থাকে । তরলীকত বাুতে প্রশ্বাস ত্যাগ কালেফুস্ফুদ্‌ মধ্যস্থিত প্রায় সমস্ত বাঁযু 
বহির্গত হওয়ায় ফুস্ফুস্টী প্রায় সম্পূর্ণভাঁবে সঙ্কুচিত হইয়া যায়; ইহাতে শ্রেম্মাদিও 


যক্ষা । ১২৩ 


সহজে বহির্গত হইয়া থাঁকে। ঘণীভূত বাঁযুতে প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে প্রশ্বাস 
দীর্ঘ হয়, যেহেতু প্রশ্বাস সহজে বহে না নিশ্বী এবং প্রশ্বাসের মদ্যে বিরামকাল 
দীর্ঘ হয়, সতরাঁং মিনিটে শ্বাস প্রশ্বীস ক্রিয়া কম হয়। বিশুদ্ধ বাঁয়ুতে থ|কিয়া এই 
ফন্ত্র ব্যবহাঁর করিলে অপর্মাপ্ত বিশুদ্ধ নাঁযু সেবনের সমন্ত উপকারিতাই 'গ্রাপ্ত হওয়া 
যায়। এতদ্ধারা একস্থানে বসিয। অল্প সমছজে অতি শ্রন্দরভাবে ফুম্সের বায়ামের 
(02 25711128110) কার্ধয সাধিত হয় | ইংপান, বঙ্কাউিনস্, যখা। ইভাদি 
রোগে অতি যোগাশীত সহিত এই বন্থ ব্যবহৃত হইয়। খাকে । এই সমস্থ বধির 
অত্যতকষ্ট অবস্থায়ও ইহা ব্যবহারে সুফল পাওয়া যাঁ। ইউরোপে এই যন্ধের বহুল 
প্রচলন আছে । তথায় অনেক স্থানে নিউমেটিক চিকিৎসাঁলয়ও 'প্রতিগিত আছে । 
আবশ্তক হইলে এই স্থানে ক্রিঘজে!ট উতাাদি রাখিয়া ভাঙার আপ।ণগ লয় 
যাঁদ। এতদ্বিষয়ক 'অক্রেশে বহনযোগ্য বিবিদ যন্তও উদ্ীবিত তইয়।ছে ।1120091:0- 
1101) 01 (০7০1৯ 1২691১11810 11)0120)6068057) 001, আড় ৯৩০ 
এ. 7), 1, ২০৮ নামক গন্ধে এ িষয়ের বিস্তাধিত বর্ণনা আছে। উক্ত 
প্রকারের লিখিত “4১ 12002] 0£ &1601০2৮] 216000000 0৮0], 1, 
[, 556, 580, 692) নামক পুস্তকেও ইহার বিবরণ আছে । গুল্াধিক্য বশত: 
এই যঙ্্রলাঁভ দরিদ ব্যক্তিগণের পক্ষে অসম্ভব | মুক্ত বাঁুতে উত্তমরূপে প্রাণাঁয়।ম 
করিলেও ইহাঁর সমস্ত উপকারিতাই প্রাপ্ত হওয়া যদ । শুভরাঁং & সমস্ত ব্যক্তিগণের 
উত্তমরূপে প্রণাযাম অভ্যাস কর! ভাঁল। 

যগ্মারোচগর আধোগ্য বিনয়ে যে সমস্ত ব্যবস্থী নির্দেশ করা গেল, কেবল 
তৎসমুদয় যথ!যথরূপে পালন করিলে ইহা হইতে আরোগ্য লাভ সম্ভবপর । এই সমস্ত 
ব্যবস্থা কাহারও কাহারও নিকট অতি কঠোর বলিয়া বোঁধ হইবে বটে, কিন্তু এ সমস্ত 
উপাঁয় ব্যতিরেকে বঙ্ারোৌগ হইতে আরো গ্যলাভের অন্ত কোন উপায় নাই । অন্ততঃ 
বিজ্ঞানে আজ পর্ধ্ন্ত তাহা আবিষ্কৃত হরর নাই । ও ষধপত্রস্বাীরা অথবা অন্ত কোনও 
উপাঁয়ে যাহারা এই রোগ হইতে আরোগ্যলাভের আশা করেন তাঁতাঁদের আশা 
ছুরাঁশা মাত্র । এই সম্বন্ধে ডাঁক্তাঁর বাঁউসওয়েল বলেন £- 
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ছুই তিন মাঁস হইতে চল্লিশ পর্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত যে কোন সময়ই মনুষ্য 
এই রোঁগ দ্বার আক্রান্ত হইতে পারে, তবে বিশ'হইতে ত্রিশ বৎসররের মধ্যেই 
আক্রান্ত হওয়ার সম্তাবন! অধিক । পুরুষ অপেক্ষা জ্ীলোক এই ব্যধি কর্তৃক 
অনেক কম আক্রান্ত হয়। পার্রত্যদেশবাসীগণের মধ্যে এই ব্যাধির প্রকোপ 
খুব কম। গর্দভ এবং ছাগলের মধ্যে এই বাঁধি কদাচিৎ দুষ্ট ভুইয়া থাকে । কুকুরের 
এই ব্যাধি কখনও হয় ন!। 

যক্ষারোগ আরোগ্যার্থ যে সমস্ত বিধিব্যবস্থা নির্দেশ করা গেল কোন সুস্থ 
ব্যক্তি তৎসমুদয় প্রতিপালন করিয়া চলিলে স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতিসাঁধন করিতে 
পারেন। স্বাস্থ্য অক্ষ রাঁখিতে চাহিলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই.কিয়ৎপরিমাণে এঁ সমস্ত 
নিয়মাদি পালন করিয়! চল। আবশ্যক | 

প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বাড়িয়া! যাঁয় বলিয়া ইহা এই খানেই শেষ করা গেল। 
প্রধায়ামঃ অন্ত্রধবন, সর্দি বিষয়ে বাঁরান্তরে কিঞ্চিৎ বলিবার বাসন! রহিল । 

উপসংহারে থে তিনটা বিষয়ের উপর প্রধানতঃ যক্ষারোগ আরোগ্য নির্ভর করে 
তাহা পুরর্বার সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে-- 


ম্যালেরিয়। নিবারণের উপায়। ১২৫ 


১। দিবাঁরাত্র সর্ধদ! বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা পুনঃ পুনঃ গভীর শ্বাস গ্রহণ 
করিয়া ফুস্ফুসের বলবৃদ্ধি করা । 

২ প্রচুর পুষ্টিকর খাছ্দ্বারা দৈনন্দিন শারীরিক ক্ষয়পুরণ করিয়া শক্তির 
সঞ্চার করা। 

৩। কোষ্ঠ পরিষ্কীর রাঁখা এবং সর্বাজীন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষ৷ করা । 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমাদের দেশে যক্মারোগীদিগের অন্ত বৃহ স্বাস্থ 
নিবাস ( 5901621110) স্থাপিত স্ওযা আবশ্যক | স্বাস্থ্যনিবাসে বোগীদিগকে 
পুঙ্খানুপুঙ্খওরূপে সমস্ত নিয়ম পালন করিতে বাধ্য করা হয় বলিয়া! তথায় থাকিয়! 
তাহারা অতি অল্প সময়ে আরোগ্যলাঁভ করিতে পারে 


ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়। 

ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বস্থ বি, এস, সি, এম্‌, বি, লিখিত। 

ম্যালেরিয়া পল্লীগ্রামবসীর প্রধাঁন শত্র। বর্ধার পরেই ম্যালেরিয়ার সর্বাপেক্ষা 
অধিক প্রকোপ দেখা যাঁয়। ডাক্তার লালমোহন ঘোষাল বৈশাখ মাসের স্বাস্থ্য 
সমাঁচারে বর্ষার পর ম্যালেরিয়া বুদ্ধির কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন ॥ বধ! 
আগতগ্রার, আমর! এই প্রবন্ধে ম্যালেরিয়া হইতে নিষ্কৃতি পাইবাঁর জন্ত পল্লীবাঁসীত 
এখন কি কলা কর্তব্য সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। 

একপ্রকার জীবাণু হইতে ম্যালেরিয়াঁর উৎপত্তি হয় । মশক দংশনের দ্বারা এই 
জীবাণু মন্ুষযশরীর মধ্যে প্রবেশ করে । সকলপ্রকার মশক ম্যালেরিয়াবাহী নতে। 
“এনোফিলিস্ঃ নামক কেবল এক জাঁতীঘু মশকই ম্যালেরিয়া! বিষ বহন করিঘা থাকে । 
যে দেশে “এনৌফিলিস” নাই সে দেশে ম্যালেরিয়| নাই । “এনৌফিলিস্‌” দংশন 
করিলেই যে জর হইবে তাহা নহে । ম্যালেরিয়া জীবাণু এএনোফিলিস্ঞর শরীর মধ্যে 
স্বতঃ উৎপন্ন হয় নাঁ। ম্যাঁলেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে মশক দংশন করিলে রোগীর শরীর": 


১২৬ স্বচ্থ্য-্পমাচার । 


হুইতে বিৰ মণকে সংক্রামিত হয় । এই মশক কোন সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করিলে 
তাহার ম্যালেরিয়া হইবার সম্ভাবনা ৷ আমাদের দেশে “এনোফিলিম্” মশক চিরকালই 
আছে, অথ পুর্বে এত ম্যালেরিয়া ছিল না। ইহার কারণ ম্যালেরিয়া রোগীর 
অভাব । এই কথাটী আরও পরিষ্কার করিয়া বল! আবশ্যক ॥ ম্যালেরিয়া রোগীই 
সুস্থ ব্যক্তির ম্যালেধিয়া হইবার কাঁরণ। «এনে ।ফিলিস্”* বৃহুল স্থানে ম্যালেরির। 
রোগী আদিলেই তথ।কাঁর অপিবাসীদিগের অনুখ হইবার সম্ভাবনা, কারণ যে সে 
মশক রোগীকে দংশন করিবে তাঁভারা সকলেই ম্যালেরিয়া বিষণুক্ত তইাবে এবং পরে 
তাহারা শুস্থব্যক্তিকে দংশন করিলে রোগ ক্রমশ; সংক্রামি 5 হইয়া পড়িবে । এখন 
কথা এই ষে প্রথম ম্যালেরিয়া রোগী কোথা হইতে আদিল % ইহীর কোঁন সন্তোম- 
জনক উত্তর দেওয়! যায় না। 

ম্যালেরিয়াধাভী মশক ও সাধারণ মশকে কিছু পার্ক আছে । সাধারণ যশকের 
পেটের নিচে ডোর ডোর! দাগ আছে, এনোফিলিসের শরীরে সেরূপ কোন দাগ 
নাই। সাধারণ মশক দেওয়ালের গাঁয়ে সৌজা! হইয়। বসে কিন্ধ এনোফিলিস্‌ বক্রভাবে 
বসিয়া থাকে । সাঁদারণ মশক অপেক্ষা এনৌফিলিস্‌ দেখিতে সরু । এনোফিলিম্‌ 
অন্ধকারে থাকিতে ভালবাসে এবং সন্ধ্যার পুর্বে প্রায়ই বাঁহির হণ না । ইহার] অধিক 
উচ্চে উড়িতে পারে না৷ এবং বাড়ীর উপরের ঘরে ইহাদগকে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া 
যাযম়। এনোঁফলিস্‌ খানা, ডোঁবা উত্যাঁদি যে সকল স্থানে বদ্ধ জল থাকে তথাঁয 
ডিম পড়ে । কচুপাঁতায় এবং কল! গাছের বাঁসনার মধ্যে যে জল জমে তাহাতেও 
এনোঁফিলিসের ডিম দেখিতে পাওয়া যায়; এমন কি গোপ্পদেও এনোফিলিসেন্ 
জন্ম হইতে পাঁবে। 

এনোফিলিসের ডিম হইতে অত্যন্ত ক্ষত্র শুয়াপোকারন্তাঁয় মশক শাবক সকল 
নির্গত হয় ।. কিছুকাল যাঁবৎ ইহাঁদের পালক বাহির হম না। এই সকল মশক- 
শাবক একবার কৰিয়া নিশ্বা লইবার জন্য জলের উপরে ভাসিঘ্ম। উঠে এবং 
পরক্ষণেই আবার ডুবিয়াঁ যাঁর । জলে কিঞ্চিৎ কেরোসিন তৈল ঢাঁলিয়৷ দিলে জলের 
উপর তৈলের একটা আঁবরণ পড়ে এবং মশক শাবক জলের উপর আসিয়া আর 
নিশ্বাস লইতে পাবে না; এই কারণে অল্পকাল মধ্যেই তাহারা! বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। 


ম্যালেরিয়। নিবারণে উপায় ১২৭ 


মশক শাঁবকের পক্ষোঁদগম হইলে তাহারা জল হইতে উড়িয়। যাঁয়। মশক শাবকের 
অনেক শক্র। জলে ক্ষুদ্র মৃত থাকিলে তাহারা এই মশক শাবকদিগকে খাইয়া 
ফেলে ৷ ব্যাঙ. ও ব্যাডীচি মশক ধরিছা ভক্ষণ কৰে । অনেক পতঙ্গও মশক খায় । 
টিকটিকি, গিরগিছ, মাকড়সা প্রভৃতি মশকের শন্রু। 

আবজ্জনা্ত জঙ্গলের মশকের প্রধান খাছ ॥ লৌকালঘে মশক প্রথমতঃ গলিত 

খাঁ দ্রব্যাদির দারা আকৃষ্ট হয়; পরনে মনুযা-শোণিতের আস্বাদন পাইলে গৃহমধ্যেই 

ন্সবাঁস করিতে থাকে | দিবাঁভীগে মশক সকল অন্ধকার গৃহের কোনে, না, আল- 
মারি, সিদ্দিক ইত্যাদির মধ্যে কিম্বা তলদেশে, আর্সি, ছবি প্রভৃতির পশ্চাৎতাগে, 
আনলস্িত কাঁপড় জামার ভাঁজের মো, গৃহস্থত কলস প্রভৃতির ভিতরে এবং 
এমন কি পুরাতন জুতার মপোও লুক্কাইত হইয়া থাকে | জন্ধ্যার সময় ইহার! একার 
অন্গেঘণে বহির্গত হয় এবং এই স্মর আলোক দ্বানা আকৃষ্ট হইয়া বাহির হইতেও 
বিস্তর মশক গৃহমপ্যে গ্রবেশ করে। অগ্গাকাঁল ব্যাতীত অতি প্রত্যষেও দরজা! 
নানাল! খোলা! পাইলে মশক সকল বাহির হইতে গহ মধ্যে গ্রবেশ করে । 

ম্যালেরিয়া হইতে উদ্ধারের উপায় নিরূপণ করিতে হইলে পূর্বোক্ত সকল বিষয় 
গুলিই মনে বাখিছা কাধ্য কর) উচিত । উপাদ্গুলির নিয়ে বর্ণনা করা গেল ৫-- 

(১) ম্যালেগিয়!বাী মশকের বিনাশ সাঁদন করা । 

(২) ম্যালেরিয়া রোগা ও সুস্থ ব্যক্তিকে মশকের আক্রমণ ভইতে পক্ষণ করা । 

(৩) ঘ্যালেরিয়া জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিলেও যাতে বংশ বৃদ্ধি করিতে ন 
পাঁরে তাহার উপায় কর । 


(৪) ম্যালেরিয়া জর হইলে তাঁহ! অচিরে আনোগ্য করিবার চেষ্টা কর । 

আমরা একে একে এই উপায়গুলির আলো চল৷ রা | 

(১) ম্যালেরিঘ়ানাহী মশকের বিনাশ সাঁপন করা 

মশক বংশ নিম্ম,ল করিবার কথ! শুনিলে অনেকেই দি থাকেন । তাঁহার! 
এই কাঁ্ধ্যটাকে আকাঁশের নক্গত্রগণনাঁর সহিত তুলনা! করেন; কিন্ত আকাঁশের 
নক্ষত্র গণনা যেরূপ বান্তবিকই সম্ভবপর সেইরূপ মশকবহশ ধ্বংস করা আমাঁস 


১২৮ স্বাঙ্ছ্য-সমাচার। 


সাঁধ্য হইলেও অসম্ভবপর নহে । সাধারণ মশক বাদ দিয়া কেবল এনোঁফিলিসের- 
বিনাশ সাধন সম্ভবপর নহে । 

যাহাতে নৃতন মখক জন্মাইতে ন। পারে আমাদের প্রপানতঃ সেইরূপ চেষ্টা করা 
কর্তব্য । বদ্ধ জল না থাকিলে মশকশাবক জন্মাইতে পাঁরে না । বর্ধার প্রান্তে 
বাসগৃহের সন্নিকটস্থ থানা ডোবা ইত্যাদি নঙ্জীইয়! দেওয়া উচিত। নর্দমা হইতে জল 
নিঃসরগের পথ পরিষ্কার কর! কর্ণন্য এবং ধত দুর সন্তব জঙ্গল কাটিয়া ফেলা 
আঁবশ্ক ৷ অধিক বৃঙ্গাদিযুক্ত স্থানে বৌন্দ্র প্রবেশ লাভ করিতে পাঁরে না এবং 
ম্ত্তিকা ভিজা থাঁক প্রযুক্ত সহজেই জল জমে এবং এই সমস্ত কারণ মশকের 

ংশ বৃদ্ধির সহায়তা করে । যে সকল খাঁনা ডোবা বৃজধিয়। দেওয়া সম্ভবপর নে 

কিংব। যাহারা জল নিংসাঁরণেরও উপাঁয় হইতে পারে না! হথাঁর় কেরাঁসিন তৈল দিবার 
ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । অল্পপরিমাণ তৈলেতে অনেকটা জল টাকিয়া রাখিতে 
পাঁরে। বহুছিদ্র সংযুক্ত পিচকারীর সাহাঁধ্য তৈল দেওয়া কর্তব্য। ইচাতে 
লতাগুল্সাদি সংযুক্ত জলেও তৈল সর্ববস্থানে পরিব্যাপ্ত হইতে পারিবে । সপ্রাহে 
ছুই দিন করিয়া এইরূপ তৈল দিলেই যথেষ্ট হইবে । 

আমরা অনেক সময় ভাঙ্গ! টিনের বাঁজ, ফুলগাছের, টব প্রভৃতি ইতস্ততঃ ফেলিয়া 
রাখি । বৃষ্টির জলে এই সকল পাত্রাদি পূর্ণ হইয়া মশক জননের সহাঁয়তা করে ॥ 
গরুর জল খাঁইবাঁর পাত্রে এবং জালা, কলসী প্রভৃতি যে সকল পাত্রে পানীয় জল 
সঞ্চিত থাকে তাহাদের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । পুক্ষরিণীতে মস্ত, 
থাকিলে মশকশাবক বাঁদ করিতে পাঁরে না । খানা, ডোবা প্রভৃতিতে মতস্ত 
ছাঁড়িয়। দিবে তাহার। তত্রস্থ মশককুল ধবংম বিষয়ে অনেক সহায়তা করে । 

গৃহস্থিত মশক ধবংস কর! অপেক্ষাকৃত দুরূহ ব্যাপার । অনেকে বলেন গন্গকাদির 
ধূমে মশক বিনষ্ট হয়; ইহা! চেষ্টা করিয়া দেখিতে কোন ক্ষতি নাই । মশক 
বিনষ্ট না হইলেও গন্ধাকের ধুমে নিশ্চয় পলাইয়া যাঁইবে । নৃতন মশক জন্মাইতে না 
দিলে মশক বংশ ক্রমে আপনিই লোপ পাইয়া থাকে । 

(২) ম্যালেরিয়৷ ব্ে!গী ও সুস্থ ব্যক্তিকে মশকের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা । 
«আমাদের সুস্থ শরীরকে মশক দংশন হইতে রক্ষা করিতে পাঁরিলে ম্যালেরিয়! হইবার 


ম্যালেরিয়! নিবারণের উপায় ১২৯ 


কোন সভাবন! থাকে না । মশক যাঁহাতে গৃহে প্রবেশ করিতে না পাঁরে তজ্ঞন্ত আজকাল 
কেই কে5 দরজা জানাগ! প্রভৃতি সদাসন্দদা তানের সরু জাল দ্বারা ঢা্চিঘ্া রাখিতে 
উপদেশ দেন । উহ! ব্যয়সাপা এবং উহাতে গ্রীষ্মকালে গৃহমণো বযু চলাচল বন্ধ' হয়। 
আমরা পুন্বেই বলিগছি সে সন্ধ্যার পরেই এনোদ্ফিলিপের উপদ্রন আক ; মশারি 
ব্যবহার করিলে ইহাঁদের আক্রমণ হইতে অনেকটা উদ্ধার পাওয়। যাইতে পাঁরে। 
মশাধির ভিতর অনেক সময মশক লুকইয়া থাঁকে; মশারি খটিউিব!প সমনু 
মশাঁৰির অন্যন্তর উত্তমজূপে পরীক্ষা কনা উচিত । বৈকাঁলেই মশারি খাটাীন কঞ্জনা 
কারণ সে সময় যথেষ্ট আলোক থাকে ! বলাবাঁভলা মশারিতে ছিদ্র থাকিলে সকল 
উদ্দেশ্যই নিচ্মল হইয়া থ!কে। 

কেভ কেহ একেবারেই মশক দ'শন সহ করিতে পাঁছেন না, এমন কি মশকের 
ডাঁকে তাহাদের ঘুম হয় না । আবার কেহ সত মশক দংশন সন্গেও অকাতরে নিদ্রা 
যান। এই শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের মালের হইবার অপ্বিক সম্মবনা । 

মুশক“বভল স্তানে সন্ধ্যাকীলে শরীর উত্তমরূপে আবৃত বাখা কর্ন্য। পাতলা 
কাপড়ঃ জাঁম, মৌজা ইত্যাদির ন্িতর দির! মশক সহজেই দংশন করিতে পারে, 
তজ্জন্ঠ পুরু বন্নাদি ব্যবহার করা যুক্তি সঙ্গত । কাল, নীল ইত্যাদি ঘোর র* 
মশকের প্রিয়, তজ্জ্ঠ শ্বেত বন্পঈ পরিপান করা শ্রেষঃ | উগ গন্ধ বিশিষ্ট দারুচিনি 
শ্যাভেগুর প্রশ্ততি তৈলেন্র মশক দূ্ব করিবার ক্ষমতা আছে। 

(৩) ম্যালেরিয়া জীব।ণু শরীরে গ্রবেশ করিলেও মাভাঁতে বংশবৃদ্ধিংকরিতে ন| 
পারে তাঁহার উপর করা! ২-_ 

সুস্থ শরীরে জীবাণু প্রবেশ করিলেও সহজে বংশবৃদ্ধি করিতে পারে না কারণ 
শরীরস্থিত রক্ত ও রসাঁদি জীবাণুগণকে বিনষ্ট করিয়। ফেলে । ছূরগন্মময় ও ভিজ 
জমিতে বাঁস, ঠা! লাঁগীনঃ আহার বিহারে অত্যাচার, রাত্রি আগরণ, মাঁদক দ্রব্যাদি- 
দেবন ইত্যাদি কারণে স্রীরের জীবাণুনাশক ক্ষমতা কমিয়া যাঁয় এবং ম্যালেরিয়া 
জীবাণুও শবীর মধ্যে বংশরদধি করিবার সুযোগ পায়। দেশের স্বাঙ্থ্য যাহাতে ভাল 
হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য বাঁধা কর্তব্য । দূষিত পানীয় জল*পাঁন করিয়া পল্লীগ্রামে 
অনেককেই অনুষ্থ হইতে দেখা যাঁ়। দেশের বড় লোকেরা পল্লী গ্রামে ঘি 

৫ 


১৩০ স্বাস্ছ্য-লনা৮ার। 


পুর্ধপিপী প্রভৃতি খনন করাইবার ব্যবস্থা করেন এবং সেই ন্ডিকাদারা ছোট (ছা 
খানা, ডোবা প্রতি বুজাইয়া! দেন হাহ! হালে দাশের প্রকৃত উপকার সাপিত ₹৭ 
রোদ্র ও বিশুদ্ধ বায়ু প্রায় সকল বোগেনুহ এ বাসগুতে দাহাতে অই ছুট এর 
গ্রাধ্য বিদ্যমান থাকে সেই বিষয়ে সকলে?ঠ পক্ষ পাখা ক্ছব্য। 

ভগলি সাঁহিহ সম্মলনাতে পাঠিত “নগালেরিয়া” নীমক প্রবন্ধে নিবারণচত 
শুট এম, এ |? এস্‌, সি? অঙ্গাণয় লেন "ত্য পণালীতে দেশের রেজপথ সমু ও 
এক নগর হইতে অন্ত নগর সখেঃগকা রী রুংস্তাসমূ 'নশ্মত হইতেছে হা একান্ত এ% | 
উহা হবার রেলপথের উভয় পাশে বভল* এ।ক ॥ ৬াবাবু সি হইতেছে মাত্র । শে 
রেল ও বাস্ত| হইয়। কাজ পাঁভ বলা লে 21, কারণ দেশের সভাতা বুদ্ধির পে 
উহাদের একান্ত আবশ্বাক | ব্রান্তা প্চ* করিব এটা উভার উভয় পাগের বলস্টান 
₹ইতে অন্জ অপ্প করিয়া না লহথা হক এক কান হভতে প্রচ পরিমাণে জগয়। শ্রেদঃ 
৩41 সে সেই স্থানে এক একটা নড পাল বা দা।ধক| তইদা যাইবে ॥ এজস- 
ভাবে সাটী সংগ্রহ কগিতে থে বার হইবে তই সপ্ততত2 ঈ প্রকার ভাবে পথ নিশ্ম।ণ 
করাতে যে জমি জীভ হইবে, তাহা হভাে এব এ সঞ্ল পুঙ্ষরিণীর মাছ হইতে উঠি 
শইবে এবং তদ্ব|র| দেশের স্বীঙ্কেরও যে উদ্গাত পে ভাহও নিতান্ত কম লাভ নহে!” 

এই গ্রস্ত।বটী সমীচীন বলিয়াই বোধ ৬য় কন্ধ ভহাকে কাঁযকারী করিতে ভালে 
গভণমেন্টের সাহাধ্যের আবশ্ুক | 

পল্লীগ্রাষে যে পুদ্ষ[রণার জল পাঁনীয়জাপে ব্যবগত হয় তাহাভে অনেকেই মল 
মুদি হ্যাগ করেশ। ইঞা নিতান্ত অস্থাস্থাকর ও দুষণীয় প্রথা । পানীয় গলে 
বন্থাদি প্রক্ষালন করাও কর্ভবা নহে । 

উপরিউক্ত উপা্ধ অবলম্বনে পঙ্গাগমে স্বাস্তের উন্নতি করিতে তত্স্ 
অধিবাপীদিগের ম্যালেবির! ও অগ্ঠাস্ত /রাগের জীবাদুনাশক ক্ষমতা স্বত বদ্দিত 
হইবে এবং ক্রমে দেশও ম্যালেরিয়। শুগ্ঠ ই! দ্বাষ্্যকর হইয়। উঠিবে। 

(৪) ম্যালেরিয়া ঝোগী যাহাতে শীঘ আরোগ। লাভ করে তাহার উপায় কর! 
উচিত, কারণ একটা রোগী হইতে অনেক মশকের শহীরে ম্যালেরিয়া জীহাণু প্রবেশ 
করিলে ক্রমে রোগ শীঘ্রই সংক্রামিত হইঘ। বস্তুত হইতে পারে। কুইনাউন 


ম্য!লেরিয়া নিধ্রণের উপায় ১৩১ 


ম্যালেরিঘাঁর সন্দোৎকৃট ইষণ | , অনেকের ধারণা কুইন'ইন সেবনে জর আটুকাটি, 
“কে মাত্র সম্পূররণে আবেগা হয় না| এই পাণা নিহাস্ক মাক | ২181 
এইনাইন খাইলে জর বন্ধ হদ বটে কি শরবস্থ দাংলোনুয়ার সমগ্ত জানাগু বিনষ্ট ₹২ 
না। একেবারে নিগ্গোষ আবেো'গা লাভ করিতে হইলে কিছু অধিক দিবস কুইনাইন্‌ স্ব? 
করা! আবশ্বাক ) গর বন্ধ হইয়া ঘাইনাঁর পরও সপ্পাতে ২ দিন ১০ ঠেন করিয়া কুতনাঠি। 
শাথয়া উচি্ধ । ২15 ভিন সপ্তাহ পরে ৮* গ্রেধকে কমাহণা £ পুশ কতা 
গভতে পাকে। দেডম'স দুইমস এইরূপ কুইনাইন পাইলে মা[লেরিয়া পুনবাক্রমণেণ 
আর সম্বল পাকে না। 
পুইনাহনের মালেকিত। প্রতিষেক শতভাগ আছে । মলের পপাড়ি। 


৮ 


গানে প্রভাত ম গ্রেণ করিছা সুইনাইন থাইিলে 


গু 


সস 
জি 
৮৬ 
ব্জএ 
খে 
সি 


পয থাকে না। 

.কঠ কেও মনে করেন টুইনাহন শরীরকে একেনারে না করির। ফেলে। 
অতাপক মাত্রায় পৃতনাভন লেবলে বধ্রিতী 250৮ শানা উপসর্গ আসি, 
পাঁঝে বঠে, কিন্তু পরিমিত মাতাপ দেবন করিলে ইহ5 কান নোষ আনা 
ঢাক্জারেরা পন্হ ৪ প্রেণ পরিমাণ কুইনাইন ০ হল কাল থাঠডেও উপদেশ 

1 বইতে পারে। 

কভার কাভার বুউনাতিন মোটে সঙ্ত হয় ন1; হভ।দিগকে কু দুতনাই ভনেন পরিবার 

ছাঁতিম বাঁ গুলঞ্চ দে ঘাইতে পারে । ছাতিঘ পা €লধের নালোরিয়। না*ক 
ক্ষমতা কুইনাইন অপশন কম । 

দেখ হতে ম্যালেছিয়। দুর করা কিছু অসগ্ঘব বা ছুরূত ব্যাপার নহে 
'গশরমেণ্টের উপর সমস্ত কাঁধ্যভ!র নিউর না করি! আমাদের সমবেত চেষ্টায় অনেক 
শ্বভল প€ঘা যাইতে পাবে। 

ম্যালেরিযা সন্বন্ধে জন হত দেশের লোকের আধ্যে বিস্তুরি লা করিতে, 
দেশের পক্ষে ততই মঙগল। এই উদ্দেশে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে সংল শাঁবায় গ্রবগ 
সফল ছাপাউর। পরা গ্ামবাদীদিগের মধ বিউরণ করা৷ উচিত । ডিষ্টিকু কে? 
বা মিউনিসিপালিটি অনায়াসেই ইহার ভার লইতে পঃঞেন। *ম্যালেরিয়! নিবারণের 
অন্য পললীবাঁসীর কি কর্তা নিয়ে তাহা পারাবাহিক রূপে লেখা গেল, 


দরা থাকেন। প্রচাহ ১৫১৪ েণ কুউনাউন নিবিতে দেবন ক? 


১৩২ স্বাস্থ্য-সমাচার। 


(১) প্রত্যেক গ্রামে ১১৯ জন উতসাঁহশীল ঘুনক মিলিত হইয়া ম্যালেরিম: 
নিবাঁরণী সমিতি গঠন করিবেন। ইহারা গ্রামের লোককে ম্যালেরিয়া! সম্বন্ধে 
উপদেশ এবং কি করিয়। মশক বিনাঁশ করিতে হদ্ তাহার শিক্ষা দিবেন। ইহারা 
সপ্রাহে একবার করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের' বাঁড়ীর ও তৎসংলগ্ন স্থান সমূহ উত্তমরূপে 
পরীক্ষা করিবেন এন যে সকল ছোট ছোট গঞ্জ ইত্যাদিতে জল জমিয়৷ মশক 
জন্মাইবার সম্ভাবনা, তাহা ভপাট করাইয়। দিবেন । যাহাতে নর্দাম। হইতে উত্তমরূপ জঙ্গ 
নিঃসরণ হয় তাহার উপর দেখিবেন এব ভাঙ্গা টব, বাক্স প্রভৃতি যাঁভাতে জল 
জমিতে পারে তাহা নষ্ট করিয়া! ফেলিবেন। ঘে সকল খানা, ডোঁবা ভরাট কর" 
সম্ভবপর নখে তাহাতে কেরোসিন তৈল চলিয়া! দিবেন | বৃষ্টির সমম্ব ঘাভীতে জর, 
জাতে না পারে তাহার ব্যবস্থ। করিবেন  প্রত্যুত ষে যেস্থানে মশক জন্ম ইবাঁদ 
সম্ভাবন। এইরূপ সকল স্থানে তাঁহাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে ( গুহের সঙ্গিকটে 
ধানের ক্ষেত থাকিলে তাভাতে কেরোসিন দেখ] যাইতে পানে । কেরোসিনে ধানে? 
কোন ক্ষতি হইবে ন। | 

(২) ম্যালেরিয়! নিখাণী সামির চেষ্টা ব্যতীত প্রতোক গৃহস্থকেও লক্ষঃ 
ব1থিতে হইবে যেন তাহাদের গুহসলগ্ণ কৌন স্থানে মশক জন্মাইতে এবং থাকিতে নং 
পারে । গৃহ প্রাঙ্গণে আধজ্জনাদি থাকিলে তাহাতে মশক আসিয়৷ উপস্থিত হয়। 

(৩) সন্ধাকালে ৭ অতি গ্রত্যষে মশক সঞ্চুল স্থানে শৌচাদির জহ্। অনাবৃত 
গা্ে বাওয়। কর্তব্য নহে। 

(২) সন্ধাকাঁলে গৃহমধ্যে ধুনা দেওয়া ভাল। ইহাতে মশক পলা ইয়া যাঁয়। 

(৫) সঙ্গতি থাকিলে প্রত্যেকেরই মশাঁবি ব্যবহার কর! কর্তব্য। মনে রাখা 
উচিত তিন শিশি ওষধের দামে একটী মশারির খরচ উঠিয়া যায় 

(৬) জীমাদ্বার! গাত্রার্দি আবৃত থাকিলে মশক দংশন করিতে পারে না । 

(৭) সপ্তাহে দুই দিন উপর উপরি ৪ গ্রেণ কুইনাইন খাইলে ম্যালেরিয়া 


ভম থাকে না । 
(৮) ম্যালেরিয়া রোগীকে যাহাঁতে মশক দংশন করিতে না পারে সে বিষে 


বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 





োল্কা আহন। 
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অমৃন্ত স্বগেতে থাকে লোকে এই বলে । 
নাঁঙ নব আমাদের আম গাছে ফলে ॥ 
করি যাঁভ লিখিদাঁছেন তাহা কথাঁণ কণ| নহে সতাই পাঁকা আম আযত ফল। 
আমের সমকক্ষ হইতে পারে এরূপ ফল দেখা যায় না । আমই সকল ফলের 
অেষ্ট স্থান অধিকার করিয়। আছে । 
সমিষ্ট পাকা আম সকলেরই গ্রির | শিশ্ত ভইতে বদ্ধ পর্যাপ্ক মকলেই আঁম 
খাইতে ভালবাসে । নানাগ্রন্থে আমের বভবিস নাম ও খুগ বর্ণন| দেখা যা । 
আমের বর্ণিত নাঁম সকল--আয়, চ5, প্সল, কাম মধূদুত, মাঁকদ ও 
পিকবল্লভ। তি সুগন্ধি আমের নাম স্ভ্কার | 
পাকা আম নানা রকমের হঘ। যণ। গ'ছপাঁকা আম, কৃত্রিম পাকা আম, 
গ্ুষিত আঁম, অধিক পাঁকা আম ইত্ত/দি | 
আমুর্কেদে পাকা আঁমের অবস্থাবিশিষে অনেক গুণ বর্ণিত আঁছে। 
গাছপাকা আম-_মধুরামরস, গুরুপাঁক, বাঁযুনাঁশক, কিঞ্িৎ পিত্তকর | 
কৃত্রিম পক আম-_অস্রস-বিহীন ও মধুররস বলিয়া উহ! পিতৃনাঁশক । 
পধুযষিত আম অর্থাৎ পন্ক আম-_বাদি:হইলে, তাহা অতি রুচিকারক, 
বজ প্রদ, বীর্ধ্যবদ্ধক, লঘু, শ্ীতবীর্ধয, শীঘ্রপাকী, বায়ুপিত্তনাঁশক ও সাঁরক হইয়! থাকে । 


১৩৪ স্বাঙ্ছ্য-সমাচার। 


পৰ্ক আমের গলিত রম--বলকারক. গুরুপ!ক, বায়ুনীশক, সাঁরক, অনন্ত, 
তথ্তিজনক, অত্যন্ত পুঠিকরক এবং কফবদ্ধক 

আম খণ্ড খণ্ড করিয়া লইলে তাহ! গুরু, রুচিকারক, চিরপাঁকী ( অর্থাৎ বিলম্বে 
“রিপাঁক হয়), মধুর রস, *রীরের উপচয়কারক, বলকর, শীতবীর্ঘ ও বাঁদুনাশক হযু। 

পাকা আম সকলেরই প্রি ॥ রোগীর! আম খাইতে পাবে কি না, এসম্বনে 
'পায়ই আমাদিগকে ব্যবস্থা দিতে হয়। 

পাঁকা আমের রাঁসাঁতনিক বিশ্লেষণ ও প্রতোক উপাদানের *এরীরের উপর কাঁধ্য- 
সম্বন্ধে সম্যকরূপে না জানা থাক আঁমাদিগকে ব্যবস্থাদিবার সমন ইতস্্রত: 
করিতে হইত | 

সে বৎসর ( দুই বতসর পূর্ধে ) খুব আ'ম হইয়াছিল । বোম্বাই, ল্যাংড়া আম 
বেশ সম্ত্া হইয়াছিল । সেই সময় এই সকল বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য শবীর- 
তন্ববিদ ডাক্তার শীবুক্ত লালমোহন ঘোষাল মহাশয় পাঁকী আমের রুংসাঘনিক বিগ্লেষণ 
শ শরীরের উপর পরীক্ষা কত্রিয়াছিলেন ৷ তাহার পরীক্ষার প্রণালী ও ফলাফল 
1400৫ ৪7১0 1075৯” (৮০11 ০1] ০0197) নামক ইতরাঁজি ত্রৈমাসিক 
সত্রিকাতে বিস্ততভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল । সেই তথ্য পিদ্ধান্তের উপর নিক 
করিয়া আমি পাকা আম পোগীদিগকে পাপে বাবস্থা করিতেছি ও করিয়াছি তাহা 
স্ধাঁরাণের জাতার্থ লিপিবদ্ধ কারুল'ম: 

ডাক্তার ঘোষাল মহাশ্য কলিকাঁতার বাজারে যে পাকা ল্যাংড়া বা বোম্বাজ 
অন পাঁওন, যাস তাঁহার প্বাসায়নিক বিঠ্ষেণ করেন এবং এই সকল আম খাঁওদ়াউমু 
নুষ্ণের উপর পরীক্ষা করিয়াছিলেন! ৬ই সকল আমকে আঁফুর্কেদ লিখিত 

স্রিতাঁধা অনুসারে কৃতিম পরু ও পর্ষাষিত আঁঙ্গ বল! বাঁইতে পরে । ইহাদের 
লক্ষণীয় অংশের শতভাগে নিযনরণ্তি খা জাঁতীন উপাদান সকল পাঁগয়া গিহাছিল : 
১1 অধম্ষ জাতীয়--১'২। 
২) স্রেত জাতীদশা ৭ । 

( ৪/কোঁজ২৫৯ 


৩1] শীলি-জাতীব ১৭৫৮: 
( অন্যান শর্কর! ১১৮ 


পাকা আম। ১৩৫ 
ক্যালসিয়াম অক্সালেট আদৌ 


8 । জবণ জাঁতীয়-_১১৩ 
( বর্মাঁন ছিল না। 
৫1 জঙজ---৭৫-৫. 

উপরিলিখিত উপাদান ব্যতীত «তকএ| ৩:৭৩ ভীগ সেলিউলোজ (0০6110105) 
নামক অসার উপাদান বর্তমান ছিল । পাঁকা আমে যত বেণী শাঁস হইবে ততই বেশী 
(সেলিউলোজ থাকিনে । শ্রাদ আমের অসারাংশ । তাহ্কাতে কোন পুষ্টিকারীত। 
নাই। কেবল ফ্রীতের মনো আটকাইয়। বায় এবং পেটে গিয়া গুরুত্ব 
উৎপাদন করে। 

ল্যাংড়া, বোস্বাঃ প্রভৃতি উৎক? আমে গাঁস অতি অল্প সেই জন্যই আমাদের 
পরীক্ষা অতি অল্পমাত্রয় সেসিউ'লোজ্‌ পাওয়। গিয়াছিল । সাধারণ মীসমুক্ক 
আমে সেলিউলো ছু যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান খাঁকে । সেই জন্য এই সকল আম 
গুরুপাঁক ও পেটের পীড়। উপস্থিত করে। 


কেবজমারর আঁম খাইয়। দীবনধারণ কর! বাইতে পাবে কি না উহা ঠিক করিবার 
আগ. আমাদের এই পতিকার কার্ধ্যাণাক্ষ শ্রমান্‌ নরেন্দ্রনীথ বন এবং শ্ীমান কপিল 
দেব দত্ত পাঁচদিন পাচরত্র কেঝ্ল লাতড়! বোদ্বাহ আমের সদ্ব্যবহার করেন । অন্ত 
কোন থাগ্যাপ্রব্য খান নাই । কেনলমাঁর আবশ্যক মত জল খাঁইয়াছিলেন। এই 
কয়দিন তাহারা! তাদের নিতা নৈমিত্তিক কাঁজ কর্ম সকলই করিয়াছিলেন । 

পাঁচদিন কেবলমাত্র আম থাণয়!র পর শাতাঁদের ছুই জনেরই ওজন কমিয়! 
গিশ্নাছিল 7 দিও তাহারা উদবুপূণ করিনা আম খাইত, পেটে কিছু ক্ষুধা রাখিত ন। 
ত্াপি তাহাদের মুখের চেহারার অনখনের চিঙ্গ সকল প্রকাশ পাইমাঁছিল। 
এপ" পঞ্চম দিনে ছুই জনে ঢুর্দল ভতইয়া পড়িয়াছিল ও তাঁহাদের সাঁথা 
পুর্িতে ছিল । 

যদিও শালি-জাত]য় খ'গ্ঠ যথেষ্ট পরিমাণে ভক্ষিত হইয়া চিল তথাপি আমিষ 
জাতীর ও স্নেহ জাতীয় খাঁর মাত্রার অভাঁব জন্ঠ এ সকলু পরিবর্দুন পরিয়াছিল | 

গ্রতাহই তাঁহাদের মূত্র পরীক্ষা করা! হইত । তাহাতে শর্করা আদৌ দুষ্ট হয় নাই । 


৮৩৬ স্বাস্থ্য-সমচার । 


এবং তাধাদের প্রত্লাবের লবথাঁঁখও কমিল। গিয়াছিল | প্রতজাঁবের ফস্ফরাঁস্‌ ও 
অন্তান্ত লবণের অ.এ অবিকৃত ছিল । 

অনেকের ধারণা আছে নে বেশী আন খাইলেই গ্রা্াবে শর্করা হয থাকে । তাহা 
সম্পৃ ভ্ল। দিবাগাত্র ৫দিন কেবল আম খাইবাছিল তথাপি মুত্রে শকবা! দষ্ট হয় মাই। 

রোগ বিশেনে পাক। আমনের ব্যপস্কা-পাগীর জন্ত কেব্জমাত্র স্ুপন্গ 
সুমিষ্ট উতর আঁমেপই ব্যবস্থা হইছে পারে । অআ্রস থাকিলে হাশ অসেব্য। 
বেশী শাঁস থাকলে আম গুরুপাঁক হজ ও অজীর্ণ উৎপাদন করে। 

বহুমূ্র এ সে ননষা বেশ উপাঁজ্জনক্ষম হর, খন দশ জনের মপ্যে 
একজন হয়, তখনই প্রান বুমু রোগ অতকিত ভাবে ভাঠার শরীরে আশ্রঘ লয়। 
ইহার কারণ আর রা নহে, আমাদের আছরের সচ্ছলতা সন্ত শনীনের বেশী 
পুষ্টি আনন করবার জন) খাছ্ের পরিম।ণ নিজ হইতেই অলক্ষিত ভাঁবে বাড়িয়া যাঁম 
আমরা ছটট্ুকু নারিয়া কসর খাইতে আস্ত করি । মস সিদ্ধ কর্যা আক্ণী ঝা 
স্রুঘা। খাইতে অভাস্ত হই। এই এ্রক!র অনধিক গুরত্রব্য সকল ভৌজন করিস 
আমনা নিজেই বহুমু্ বৌগের স্থটি করি । এই বরখত্র পোগ স্বর । 

ঘখন বনুমুত্র রোঁগগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসকের গাঁগুর মধ্যে আসিন। প্রবেশ করেন, 
তখন তাহারা চিকিৎসার কঠোর শীসনে খাছ স্খে বঞ্চিত হন এন" অনেক সমন 
একটী অম খাউভে পাঁরি কি নাঁ জিজ্ঞাসা করিয়। সোঁতস্ুক নেত্রে চিকিৎসকেও 
আদেশের প্রতীন্মী করেন। বন্মৃত্ররোগীর খাঁছ্যের পরিমণ কম করা! আবশ্তাক | 
খাছ্ের মাত্রার আঁধিকোেরে জন্তই সাধারণতঃ প্রশ্বে শর্করা ভষটব 
থাকে । আম প্রমাবে শর্করা তৈয়ারি করে না সেজন্য বনুমুত্ররোগীগণ শ্বচ্ছন্ে 
আম খাইতে পারেন । 

বাতাদি রোগে- (0০৮৮ 10০01058650) ) এই সকল রোগ আমিষ- 
জাতীয় খাঁগ্েব আধিক্োর জন্য হইয়া! থাকে । আমে যখন আমিধাংশ অতি অল্প, 
তখন এই আম ফল বাঁতব্যাঁধ বৌগগ্রন্ত লোকের] ওষধ ও পথ্যরপে স্চ্ছন্দে ব্যবহার 
করিতে পারেন। 

শোথরোগে- সাধারণতঃ রক্ত1তা, মূত্রগ্রন্থির পীড়া, হৃৎপিণ্ডের দুর্ধলত! 


পাকা আম ১৩৭ 


«ও পীড়া ইভাদি রোগে হাঁত, পা, মুখ ও সময় সমঘ সর্বশরীর ফুলিয়া থাকে । 
গ্রাঁবের পরিমাণ কম ভৎনাও রর মধ্যে লবণ।ংশ থাকিয়া! যাঁধ এবং শোঁথ 
উৎপাদন করে। এই শোঁপ অতি কষ্টসাঁণা উপসর্গ । রোগীরও বরুণ, ক্ষুধা মান্য 
ইতাদ সঙ্গে সঙ্গে হইঘা থকে। ই সকল পোঁগীর জন্ত যথ!সস্জব কম লবণ 
থাইবার ব্যবস্থা দিম খাঁকি' । কবিরাজ মহাঁশম্েরী কেবল দুগ্ধ ও মীন মণ্ড খাইবার 
বাবস্ঠ। দেন। লবণ জলও বন্ধ করেন । আমি [)1511110 ০1০ এবং যে ঘে খ!ঙ্ো 
অতি অল্প পরিমাণে লবণ ও আমিব জাতীয় উপাঁদন থাঁকে তাগরই বাবস্থা দিঘা অতি 
সত্বর ফল পাঁউঘ! থাঁকি। এই জন্ত এই সকল রোঁগীকে অবাদে পাকা আম খাইঠে 
ব্াবস্তও পিউ | 

দৃত্রগ্রন্থি ও মুত্রনলীতে বালুকা ও পাথরির জন্য বেদনায়-_ 

আঁজকাঁল 1২৫7৫! ০০1০ (রেনীল কলিক) প্রা অনেকেরই হইয়া থাকে। 
উহ! অতি কঈদায়ক ব্যাপি । মধ্যে মধ্যে 5১৭ বেদনা! আসিয়। উপস্টিত হয় এব 
রোগীকে অসহা মন্থণা দেয় । এন রোগ শনীন্রাভ্যন্তরে খাছ্াদ্রবাদির পর্খপাঁক এবং 
জ্জনিত পুষ্টির অসামগ্রস্ত হইতেই ভইয়া গাকে। খাঞ্ঠ বিশেষে শরীরের উপর 
বিশ্বে ভানে কার্য করে । প্রায় অধিকাংশ চিকিৎসকেরা বে সকল রোঁগীর 'প্রসাঁবে 
অক্জালেট (0817 (791815 ) দানা পাওয়া দায় ত'হাঁদিগকে আম খাইতে 
নৈষেধ কারেন । আমে অক্স!লেট আছে কিনা তাঁহা আমি পধীন্1 করি এবং 
কোন প্রকারে অক্নালেট পাই নাই। প্রতীবে যে অকসাঁলেট্‌ দষ্ট হয়, তা! শরীরের 
'আভ্যন্তরিক ক্রিয়ার বাতিক্রম হইতেই শরীর মধ্যে তৈঘাৰি হইয়া প্রজাঁবের সম্তি 
নির্গত হয় এব” যদি প্রশ্সাব ঘন হর, ভাঁভা হইলে ওই অকসালেট দাঁন! বাঁধিয়া! 
অধঃপতিত হর এবং মুত্রগ্রন্থি ও মূত্রনলীর বেদনা উৎপন্জ করে । সেই জন্ক এই 
সকল পীড়াঁয় যাহাতে প্রত্রীব পরিক্ষার থাকে তাহারই ব্যবস্থ। করা উচিত। বৃথা 
রোগীকে আম খাইবার জন্ত নিষেধ করা যুক্তিসঙ্গত নহে । এই সকল রোগীদের 
আহারের পরিমাণ যাহাতে কমে এবং যাহাতে প্রআাব যথেষ্ট পরিমাণে হর, তাঁচার 
ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য ৷ আঁম্‌ তাঁহার! স্বচ্ছন্দে খাইতে পারেন । 

ক্কাভি রোগে 09০৮০] ) পাকা আঁম বিশেষ উপকারী । ছোট 


১৩৮ স্বাস্থ্য-সমাচার। 


ছেলেদের (1২10165 ) রিকেটস্‌ রোগে নুষি্ট ও উতকৃ্ আমের ছোট ছে।ট টুক্র। 
খাতে দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। 

পাষণে ও বলবদ্ধনে_যে সকল রোগে “বীরের পুষ্টির আবশ্তক, 
যাগাদের রীরে বলের আবশ্বাক, তাহারা দৃপ্ধের সহিত পাকা আন খাইলে বিশেষ ফল 
পাইবেন । দুগ্ধ সংযুক্ত আম শক্রবদক, বর্ণপ্রসাঁদক, মধুর রস। গুরু, শীতবীর্যয 
বারু পিত্ত নাঁশক, ক্লচকাঁরকঃ পুষ্টিকারক ও বলবদ্ধীক । (দব্যগুগদ ) 

স্বাভাবিক কোষ্ঠকাঠিন্থো-_যাহাদের কোষ্ঠ স্বভাবতঃ কঠিন তাহারা গ্রতাহ 
৫৯ চারিটী উদ্ধন আম খাঁউলে এই কোষ্ঠকািহ্য রোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে 
পারেন। 

জোলাঁপের উনধ কিনিন'র মলো, ভাল আম কিনিরা খাইলে জোল'প লওয়া 
অপেক্ষা বেশী উপকার ভয় । 

নিষিদ্ধ ব্যবহার--অনরসমূক্ত আম ব্যবহার করিলে মানাপ্রকার দর ও রোগ 
উতপক্জ হইতে পারে | সেই জন্য দুর্গ ব্যক্তির ও রোরীনু ন্ট অয রসনুক্ত আনেক 
বাবার নিষেদ। |] 

আম্‌ খইলে কোষ্ঠ পরিক্ষা হ& এবং ইহা মহ" জোলাপের কার্ধ্য করে সেই 
জগ পেটের গীড়ায়, তরল দাস্ত (012015%) এবং অনা রোঁগে (0১60০ 1' 
আম খাওয়া একেবারে ত্যাগ কৰিবে। 

মামফোডা--শ্রীন্মকাঁণে গাত্রে ঘামাচি ও ঘাঁমাচির গৌঁড়ের সঠিত কোঁড়! 
প্রায় দেখা যাঁয়। ইহাদিগকে সাধারণত: আম ফোঁড়া বলা যায়| (1১1970 

9015 )1 ইহারা কেবল চশ্বো হইয়া খাকে। ঘন বা দলী কুদ্ধ তওয়ায় এই 

সকল ফোঁড়ার উৎপত্তি হয়। . 

আম খাওয়ার সঠিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই । তবে এইমাত সম্বন্ধ থে, যখন খুব 
গরম পড়ে তখন আঁমও পাঁকে আমরা আঁমও খাই এবং তৎকাঁলে এই সকল ফোঁড়া 
হইয়া থাকে । বৃষ্ট পড়িলেই এই সকল ফোঁড়া লুকাইয়া যায়। কেবল এই সক 

'মন্্িক ফোড়ার জন্য বুথা আমরা আমের উপর দে'ষ দিতে পারি না। 


চর্বধণের উপকারিতা! ১৩৯ 
চস্ভঁশোন্র শঞ্পক্কাব্রিভা | 


ঈশ্বর আমাদের মুখ ও দস্তপাঁতি বৃথা স্বজন করেন নীঠ। পরিপাক বনে 
প্রথমেই মুখ ও দন্তপাঁতি অবস্থিত । আমাঁদে, শবীবাভ্াস্তরস্থ পচলক্রিয়া জনিত 
অনেক রোগ এই দস্তের কার্য সম্যকৃরূপে সাধিত না হওয়ার জন্য উৎ্পন্ল হন। এই 
মুখগহবর ও তন্মধ্যস্থিত দস্ূপাঁতির সাহায্যে পরিপ!ক ক্রেয়া আস্ত করে । 

(১) খাগ্য দ্রব্যাদি মুখগহবরে দস্তপাঁতি দ্বারা উ-্মন্ধপে চর্বিত হয় ও মুখনিসস্যেত 
জালার সহিত মিলিত হন । 

(২) এই লালার দ্বার সিক্ত হইয়। খাঁন দ্রবা'দি অনায়াসে পাকস্থলীতে নীত হয় 
আমর! বত বেশী চর্বণ করি, ততই অধিক লাল! নিশ্যেত তয় এবং ততই সহজে খাক্ 
জরবাদি পাকস্থলীতে যাইতে পারে । না চিবাইর1 তডংতাঁড়ি খাইতে গেলে অনেক 
সময় খাগ্য ভব্যাদি গলা আট্কাইয়া যাঁর । 

(৩) উত্তমরূপে চর্রিত হইলে খান্ত জব্যানি সঙ অংশে পরিণত হয় এবং 
প!কাশয়স্থ রস তাঁদের উপর উত্তমরূপে ক্রিয়া করিতে পারে ও ভুক্ত দব্যাদি ও সহজে 
পরিপাঁক পায় । 

(8) উত্তমরূপে চিনইলে মুখনিঃশত লালা দ্বারা খানি দব্যাদি। সুখগহলতে 
আংশিক ভাবে পরিপাক পান্থ যথা শ্বেতসার চিনিতে পরিণত হয় । 

(৫) রুষদেশীর বিখ্যাত শরীর্তন্তবিৎ অধাঁপক প্যাভলগুর (781৬) মতে 
ভক্ত দব্য!দি উপমরূপে চবিবিত হইলে এবং মুখগহনরে অধিকক্ষণ থাকিলে, পাঁকা শযসথ 
সাদি অধিক পরিমাঁণে নি:ক্কত হস এবৎ পরিপাক ক্রিঘালু বিশেষ সুবিধা! কছে।। হত 
দ্বারা জিহ্বার শাযু উত্তেজিত হয় এবং উত্তেজন!র সঙ্গে সঙ্গে শরীরস্থ স্বাযুম গুলীও 
উত্তেজিত ও বলি হ্য়। ইহী'র দ্বারা কেবল নে পরিপাঁক উত্তমরূপে সম্পাদিত ত্ 
তাহা নহে অধিকন্থ স্সাযুমগুলীন শক্কি বদ্দিত হয এবং অনেক রোগেরও উপশম হয়) 

(৬) উত্তমরূপে চর্বপ করিলে অল্প খাশ্বই বথেষ্ট পরিমাণে শরীরের পুষ্টি সম্পাদন 
করিতে সমর্থ হয় । খাগ্ঠ দব্যাদি চর্বণ দার! শঙ্ষ হক্ম অংশে পরিণত হইলে 
পাকাশয়স্থ রসাঁদির দ্বারা শীগৃই পরিপাক প্রাপ্ত হছু এব্‌ং শরীরাত্যন্তরে প্রবেশ করিদ। 


খু 


৬৪০ শ্বাঙ্ছ্য-পমাচার । 


শরারের পুটি সাধন করে । অতি অল্প আঁবঙ্চন1 শরীরকে পরিত্যাগ করিতে ভয়। 
[সই জন্য শরীরের অনেক টি লাঁঘৰ হয় এবং অল্প খান দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে 
পু সার্দিত হয় । 

নিয়মমত চরণ করিঘা খাইলে মন্দাগি, বদহজম ইত্যাদি রোগ শীঘ্রই আরোগ্য 
হর | শরীরাভ্য ভরে গান পব্যাদির পচন ক্রি! জনত রোগ সকল শিশ্মল ৩ম এবং 
যাবতীয় শ্নাঁয়বিক দৌব্দল্য জনিত রোগ আরো ত্য 

যখন তরল দব্যাদি খাইতে হঘ তখন অল্প অল্প টি লাঁলার সঠিত মিশ্রিত 
কবিঘা খাইলে চর্দথের সকল গুণ পাঁন্ন। যাঁয়। 

অধুন! সভাতার বিস্তারের সহিত আমাদিগকে যে আহারের সমঘ চন্বণ করিতে 
হম তাহ আমরা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি । ভঙক্ষ্য অঙ্গের সহিত ঝোঁল, ডাল, তরল 
ব্য মিশ্রিত করিযা আমর তাড়াতাড়ি উদরস্থ করিয়া থাকি। চর্বণের অবসরও 
দিই না এবং সেই জন্ত ভৃক্ত দবোর সঠিত লালাও উপযুক্তমাত্রার মিশ্রিত উতবা 
নুলিধ! পায় না । বদিও আমরা তল ঝেল, দাউল, দুগ্ধ উত্যাদির সাঁঠাযো অন্ত 
পাকস্থলীতে লইয়া যাই কিন্তু পরিপঠকের প্রথম কার্যাট অসম্পূর্ণ থাকে । এই জন্ত 
আজকাল বাঙ্গালীদের মধো অজীর্ণ, অল্প উত্তাদি রোগ নিত্য সহচর হইয়াছে । 
প্রত্যেক গ্রঃস অন্ন যদি উত্তমরূপে চৰ্দণ করিয়া ও সেই সঙ্গে বুখনিঃস্ুত ললার 
সহিত মিশ্রিত করিয়। উদরস্থ করি তাহা হইলে শীঘ্রই তাহাদের পরিপাক হয এবং 
তাঁগীরা শরীরের পুর্ণমাত্রায পুষ্টাধন করিতে সক্ষম হয় । 

মহামতি গ্রীডষ্টোন ৮* বৎসর বয়সেও প্রায় ১২ জন সাঁধাঁরণবাক্তির সমতুল্য 
আঁনসিক কাধ্য করিতেন । তিনি আহারের সমবে প্রত্যেক গ্রাসকে ৩২ বার চিবাইয়া 
উদরস্থ করিতেন এবং পাঁছে ভুল হুয় বলিয়া চিবাইবার সঙ্গে সঙ্গে ৩২ গুনিতেন। 

যাহারা তাড়াতাড়ি খাইয়া থাঁকেন তাহারা যেন মহাঁমতি গ্রাডষ্টোনের দৃষ্টান্ত 
'অন্ুদরণ করিয়া ৩২ বাঁর চিবাঁইয়! 'তবে উদরস্থ করেন। ইহা দ্বারা তাহাদের 
সম্পূর্ণরূপে চর্বণ করিয়া খাইনাঁর রীতি অভ্যস্ত হইবে । | 

ইতরাজিতে প্রবাদ আড়ে যে" 6195৮ 2.5 1702) (11059 25 9010 09৮ 6661৮, 
অর্থাৎ তোমার দন্ত-পাঁতিতে ধত দাত আঁছে ততবার প্রত্যেক গ্রাস চর্বণ করিবে । 


সংক্রামক রোগে সাধারণের কর্তব্য । 
সংক্রমক রোগে সাধারণের কর্তব্য । 
ডাক্তার শ্রীলালমোহন ঘোবাল এল, এম্‌, এস, লিখিত-_ 


বশস্ত। 


ইহা একটা এয়ানক রোগ । বসন্ত তুষ্ট প্রকার--পাঁনিবসন্থ (11100 11) 


চি 
8৩, 
4 


ও ইচ্ছ[বসন্ত (411১৭111১০৯) এছ দুই পৌঁগই অঠিশয় চোদ।ছে। 

পা।শবসন্ত ।- প্রথম একাদন কি ছুই দিন জর ভুরু, কোনও কোনও সময়ে দঃ 
তয় কি না! ভাগ নবা। বাঁ ন। $ তাঁপ পরেই গায়ে, জলে ভা ছোট ছোট বাতিএ 
হয় । পরে সেগুলি পাকিয়। যায় বং পনরু কুড়ি দিনের ভিতরেই কোগী আগোগা 
শাভ করে । এ রোগ অতিশয় ছো'য়চে, কিছ হাতে প্র/ণনাশের আশঙ্কা আত কম 
এই বোগু একজনের হলে, তাহাকে কোনমতে কাঁঠাকেও ছু'ভতে না দিলে, অন্তু 
কাহারও হইলাঁর সম্ভাবনা নাই । এমন দেখা গিয়াছে যে, এই রোগ বাড়ীডে 
ঞকজানের ইউবার পরু, সকলেরই হ ্ি রাছে। কিন্ত এ রৌগে কাহারও যঙা হইতে 
দেখ। যাঁয় নাই। 

প্রাতকার কাহারও 'পাঁনিবসন্ত হইলে, এমন বন্দোবস্ত করিবে যে যেন 
কেহ তাঁকে না ছোয় ॥। গোগীকে তু, সাগু প্রভাতি লঘু আঠার দিবে) কোনও 
ওষধ দিবাঁর দরকার নাই । 

উচ্ছাবমন্তু।--এই রোগ অতিশয় ভযাঁনক ; ইহাতে প্রীণনাঁশের আঁশঙ্কাও 
অধিক । এই রোগে প্রথম দুই তিন দিন খুব জর হয়, অত্যন্ত বমি হয়, কোমনু 
কামড়ায় মাথায খুব যাঁতনা হর, রোগী ঘুঘাইতে পারে না, কষ্টের একশেষ হয়। 
পরে তিন কি চারিদিনের দিন কপালে এবং হাতে খুব ছো'ট ছোট লাল গুটি বাহির 
হয়, গুটি বাহির হইলেই আঙ্কসঙ্গিক কষ্ট অনেকটা দুর হয়। ক্রমে সেগুলি গায়ে 
ছড়হিয়া! পড়ে এবং ছয় সাত দিনের মধ্যে তাহীতে জল ও মুখগ্ুলি বসিয়া যায 
পরে সে গুলি পাঁকিয়া উঠে, ক্রমে খুব জ্বর হয় এবং কষ্টও খুব বাঁড়ে। 
কাহারও কাহারও গুটিগুলি সহজেই পাঁকিছ। উঠে, এবং আন্থসঙ্গিক কষ্ট তত 


১৪২ | স্থাস্থ্য-সমাচার । 


দেশী হয় না। এর হইলে, ক্রমে জর কমিয়া যায়, পথ বাঙিব হয় ও টির দুখগুলি 
শকাইনা দহ, পরে ঘায়ের উপহু দাঁডি পড়ে এব উহা শুকাউয়া গিয়া ক্রমে ছাড়ি 
হায় ৬ই ললস্ত, সাঁঘ[তিক হলে, গর কমে নাঃ পুঘ বাড়ে, রোগী প্রল'*। 
লৃক্কে এদ* ক্রমে ছব্বল হইয়া! পড়ে 2 মাবুয়া সাক । 
ভাব এক রকম ইচ্ডাতগন্থ হছে, উষ। হইলে শরীরে বসন্ত একেবারে একস্নে 
সসনেকপ্ুলি কত হহয়া বাতিত হস । এই রকম পমন্ত পাকে না কল” বাগ পদ 
"'চ সত 'দনের ভিতর অরিয়। ঢাঁয়। 
প্র।তকার | রোগ অতিশষ জয়দয় 5 এজন যাভীতে ভভ বাগ না হয় 
ভাতা কণা আমাদের দকলেপুভ সর্বতোভাবে উচিহ । 'গপতোক তি, 
বহর আমর স্কলেরহ টিকা লঙয়া উচিত গাঁভা হলে অনেক মম 
ব্স্তেণ হাতি জড়াউতে পার! দায় । পাচার বমন্ত হউবে তাঁহাকে সম্পুণ পৃথক 
সথবে। যাহারা রোগার সেবা গুঙানা করিবে, তাহারা ভিন বাসীকে কেহ ই হে 
₹11 “য় পাঁডীতে বসন্ত হইয়!ছে, সেই বাড়ীর সকলে টিকা পভবে টিকা লইলে, 
কানও অন্তথ লা ভয়ে কাকিণ নাই) পরুহ্থু বসস্তেখ ঠহাঁডি হতে পারুনণ পাবা 
'নেকটা সম্ভীবনা । বাঁটীঙে অঞ্। কাঁহীকেও আসিতে দিবে শা বা বাড়ী 
লোক ষতুর পারে কাহারও বাড়াতে যাইবে নাঁ। য্তাদন রোগ একেবারে সারি! 
-না যায় এবং সারিয়! গেলেও তাহার পরে দশদিন পরাস্ত ব্ে'গার বাঁড়ীর লোকের 
অপন বাঁডীর লেকের সহিত মেশ। উচিত নয়। 
কমন্তু হলে, ভাঁল চিকিৎমকের পরামিশ লওয়া সব্বতো ভাঁবে কছব্য । 


প্লেগ। 


উহা! আর একটী ভান রোগ । ইহাতে কুটকি, বগল অথব! গলার বীচি 
কাঁলয়। অত্তান্ত জব হয়। রোগী প্রলাপ বকেঃ অথবা অজ্ঞান হত! পড়িয়া থাকে । 
এই রোগে বাচিবার আঁশ! অতিশয় অল্প; ইহ! অতিশয় সংক্রামক? ঘাহারা এই রোগের 
সংস্পশে আসে, তাহাদেরই এই রোগ হইবার ভাবনা । অতএব এই রোগেও 
সাধৰাঁন হওয়! অতিশয় আবশ্যক । বসন্ত রোগে যে সক নিয়ম পালন রুরিতে 


কলের! বা গওলাউঠ। ১৪৩ 


চি 


বলিযাছি, £৫1৩৪ সেইপুলি মনধোগ্ের সহিহ পালন করা উচিত কারার 
প্লেগ হইলে, ঠাঠাঁকে সম্পূর্ণরূপে পথক রাখা উচিত, কাগকেও তাহার সংক্তে 
আসিতে দেওয়া উচিত নয়, সব্বদ] রোগীর ঘরের চা এপাঞ্ধে ছিনাইিল ( 1)1191)1., 
ডা দিবে | পাড়ীতে ঢুইবেলা গন্ধক পেডাইবে, যে সেবা কাপ সে সন্ধা 


সাবান ও ফিনাইল দিছ। হাত তহযা ফলিম। গছে অন্ত কাজ করতে । এড 


১ঠাপুধারে বিশ্ব, দরভাঁর গোডাদ টু ছড়িফা বে | পেগেন সময়ে দানের 
বকা লইলে উপকার হহতে পারে; রোগীকে সগিকংসকের ছারা কি 
করাইবে | 5২" প্রমানিচ হইয়াছে 7ে হনারু ছারা তে সংক্রমিত হছ। সেজগ্ত চ৮৭ 
ক 


বাড়ীতে উপর সাদ করিচচ না পানে ভাতা? চেষ্টা করা সব্বভে!ভাবে কঈক। | 


কলের। ব৷ ওলাউঠ। 
্ ব। ব। পে ১৮৫ 

এহ চ্গের শাহ সকলেই গ্ুন্য়িতেন | ভাপ আিভিশজ় হয়ানক 25 
১*85:45 হই "16 লু, 8,০21 ৮২৮০ 5 নাল রা নস ৃ্‌ 
ষ্ ৭ এরি)? 551নে, পপ | লুল, ৩৭) টি ডুও ॥ 521 তা 2৮: 1৮৮1) ব- চিতা 
এ পোদেও বিশেষ সাবদানতাক নরুকাছু। 


তপতি লঙ্গীণ প্রথমে পেট কঠিডায়। পাতলা পাতলা দন্ত হচ। অখবা 


চি 


চই িন দিন ভাল দন্ত হয় না, হংপরে একেবারে অত্যন্ত পাতলা পাস্ত হয় হ৭। 
পযু)পরি হুউ [তিনবার *য়ানিক দান হয়। দাস্ত ঠিক চাঁল-ধোযাশি জলেখ মহ 
হযু। খুব তয়াণক কামডাম়। ছুট তিন পাস্ডের পরেই গ্রম্রাব বছ। হছু। 


হর 


রোগী আর উদ্ঠিতে পারে না, বমন কি দেখনে দন্ত হয়, সেইখানে শুরা পছে। 
হাছ্ধে পায়ে 'খল ধরে, তাভাঙে ভয়ানক দাঁতন। হয়, ইহার পরু ভয়ানক বমি হ৭€ 2৭ 
এ জল উঠে। খুব ভয়ানক পিপাঁস হয়। জল নত খাঁয়। কিছুতে পিপাঁলার উপশ৮ 
হয় না, উহার উপর আবার বমি হধ। ক্রমে বোগী ভয়ানক ভুর্কাল হইঘু পড়ে, এমন 
কি কথ! কভিতে পারে না, লাড়ী ক্রমশঃ কদীণ হইয়া, একেবারে ছাড়িঘ। হাঃ ছে 
ঘাম হয়, গা বপুফেএ মত ঠাপা ভয়, এই রোগ এমন সংঘাঁতিক হইতে পে 

রোগীর পাঁচ ছয় ঘণ্টার মধ্যে মবিয় যাওয়ার স্ভাবনা। হাহারা ২৪ হইতে ৪৮ *টা1 
নীচে, তাঁহারা ক্রমণ; সাঁবিয়। উঠিতে পারে? আঁবার কেহ কেহ পরে চূর্বলছ্ায 


১৪৪ গ্বাহয-পমাচার। 


ভোগে, জর হয়, রোগী ক্রমে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া! পড়ে, খুব ছট্ফটু করে, চখেরু 
ভিতর ঘা হইতে পাঁরে, রে|গী ভূল বকে, শেষে ভূগিষা ভুগিয! মারা যাঁঘ। 

প্রতিবেধ।--*ই রোগ অতিশয় ভয়ানক; এরূপ দেখ! গিয়াছে যে, এমকে 
গ্রাম কলেরার একেবারে জনশগ্ত হই! গিয়াছে । অতএব এই রোঁগেও সাবধানতা 
বিশেষ দরকাঁর। খাঁগ্ঠের সঞ্থন্ধে বিশেষ সাবধানতা আবশ্বাক । দুধিত জল পন 
করাঁর দরুণ & বোঁগ হওয়ার বিশেষ জন্তাবনা। থাগ্ক ও জল জন্বস্কে 
বিশেষ আাঁবধাঁন হত্য| উচিত । জল প্রথমে সিদ্ধ রিয়া, পরে 21 করিয়। 
থাইবে। বাজারের অথবা পচা বা ধাঁ'স খাবার খাওয়া একেবাণে পরিতাগ করিবে | 
বাড়ীতে কাহারও কণের! হইলে, মলমুত্র আলাহিদা করিয়া নাখিবে ও পরে উহা 
পোড়াইয়া ফেলিবে । কোনও মতে মলমৃত্র-সংযুক্ত কাপড় কিংবা স্তাকুড়া পুকুরেই 
জলে কাঁচিবে না । ভাঙে খে কেবল নিজেদের মধ্যে অন্ত কাঁধারও হউবাঁ 
সম্তাবন! তাহ! নচে) সমুদয় গ্রামের লোক, যাহারা সেই জল ব্যবহার করেতোহার 
হইবার সম্ভাবনা । বাড়ীর চারিধারে পুনা ও গন্ধক পোঁড়াইবে | থে ঘরে রোগী থাকে, 
তথায় যে মেবা কপিবে' মে ব্যতীত আর কাঁহাকেও পাইতে দিলে না ঝোগীগর 
সেবার পর, প্রত্যেকবরে সাঁবাঁন ও ফিনাইল দিয়া ভাত ধৃইদা ফেলিবে। রোগী? 
ঘর পরিক্ষার পরিচ্ছন্। রাঁণিবে এবং ঘবে হওয়া যাতীদাতের সুবিধার জন্ত দবুজ' 
জানল! ইত্যাদি সর্বদা খুলিঘ! রাখিবে। কলেরার সময় যাহাতে ভাল হজম হয়, 
তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখবে । নিমন্ত্রণ খাঁওয়া পরিত্যাগ করিবে। রাত জাগিবে না । 
সর্ব! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে । বাড়ীর চাঁরিধাঁরে ফিনাইল ছড়াইয়। দিবে । 

প্রতিকার।--এই রোগে রোগীর যন্ত্রণা অতিশয় কষ্টদায়ক হয়। পিপাসা 
জল থাইতে দিবে, তাহাতে বমির যাঁতনা কম হইবে । বরুফ পাইলে, 
জলের বদলে বরফ খাইতে দিবে । পেটের উপর বরফ দিবে । জল সামাগ্ত 
লবণের সহিত মিশাইয়া খাইতে দিলে ভাল হয়। এক চাঁমচ অথবা আঁধ ঝিনুক 
লবণ ও এক সের জল, এই পরিমাণে খাইতে দিবে । রোগাকে বিছানা হইতে 
উঠিতে দিবে না। 
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থম বধ। শ্রাবণ ১৩১৯ সাল চতুর্থ সংখ্য।। 


স্নানীম্স ভভল। 
শ্রীপ্রভাপচন্দ্র বন্দ্যেপাধ্যায় লিখিত-- 


স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে পরিমিত পুষ্টিকর খাছ, নিশ্মল পানীয় জল, 
বিশুদ্ধ বায়ু এবং নিয়ামত বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়ামের বিশেষ আবশ্যক। স্বাস্থ্য- 
সমাচার সমস্তগুলির আলোচনা হইতেছে এবং হইবে । আজ আমরা এ 
প্রবন্ধে পাঁনীর জলের সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিব । রোগক্ি্ 
বাঙ্গালাদেশে শতকর] ৯৯ জনের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় 
নাঁ। স্বাস্থ্রক্ষারর সাঁধারণ নিফ্ম সম্বন্ধে অজ্ঞভাই অনেক স্থলে রোগের কারণ 
বল়্ি। নির্ধীরিত কর1 যটিতে পারে। দেশ হইতে রোগ তাঁড়াইতে হইলে এই 
সমস্ত অজ্ঞতার মূলে কুঠাবাঘ1ত করিতে হইবে। 


আমাদের দেশের অনেকেই জানেন না যে পানীয় জগ হইতে নাঁনাপ্রকীর 


উতকট রোগের উৎপত্তি হইতে পাঁরে। এই কারণে অনেকে এ বিষয়ে আদৌ 
খর 
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মনোষোগ দেন না । কিন্তু বস্থতঃ জল ভইঙেই অধিকাংশ উৎকট রোগ হ। 
জীবাণু ও উদ্ভিজ্ভীণু হইতে যে সমস্ত রোগ হয় তাগ জলের সাহায্যেই এগীরের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করে । টাইকরেডত কলের! পাকযন্ত্রের অস্ত্রে নানারূশ উৎকট 
ঘ| প্রভৃতির জীবাণু, উছিজ্ঞ'3 ও পরান্থ:পুষ্ট জাবের ডিম্বাদি পাঁশীয় জলের সহিত 
উদরস্থ হয়। এই সমস্ত বিপজ্জনক, উতকট ক্রেশদায়ক এবং মারাত্মক জীবাণুর ভন্ত 
হইতে রক্ষা পাইতে হইলে পানীয় জলের সম্বন্ধে লক্ষ্য রাঁণিতে হইবে । এই 
বিষয়ে লক্ষ্য না রাখায় এবং অগ্গ্ত অঙ্ঞ'নিবন্গন প্রতিবধ্লর কত লোক মে 
অকাঁলে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে তভার উদ! নাই । 

এক্ষণে প্রন হইতেছে যে এবে পাঁনীয় জল কিরূপ হওয়া উচিত ? নিশ্মল) ন্থচ্ছ 
কোন বিশিষ্ট স্বাদহীন এবৎ নিপন্দ হওয়। উচিত) পাঁনীদ্ধ জলেন এই গুনগুলি 
যাঠাতে বর্তমান থাকে সে বিষয়ে প্রথম লক্ষ্য পাঁখিতে হইবে । ইহা ছাঁড়। অন্ান্ত 
কতকগুলি বিষয়েও লক্ষ্য রাঁণিতে হইবে শিমে ভাতার সপ্বন্ধে আগোচন। কন। 
যাইতেছে । সমস্ত বিষষেত আলোচন। কারুতে হইলে বিভিন্ন জল সরবরাঁঠের উপর 
দেখা যাঁউক। 


১। বুষ্টর জল । 

১ । পু্ধরিণীর জল--১০1129,08 ৮৮৩16] 
৩। কুপার্দির জঙ্গ-_5819501] ৬৪001 
৪1 ঝরণার জল। 

৫1 নদ*র জল--৫0৮006106 ৮৮৪66, 


৬। গভীন কুশাদির জল। 


১। বুরুষ্ট্টি্র ভল-_সমস্তগুলিই বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে। তাহ! 
ছাঁড়া পানীয় হিসাবে ইহাতে প্রীঘই সর্ব প্রকার গুণ বর্ভমান। কখন কথন অল্ল 
পরিমাণে নানাঁরূপ বাঁযু রব হইয়া! থাকে । সবে এই দ্রব বাঁযুর (29) মাত্রা অধিক 
হইয়া থাকে । কিন্তু বৃষ্টির জল সর্বদ। পাঁওয়। যাঁয় না অতএব এ সম্বন্ধে আলোচনা! 
করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বুছি করিয়! লাভ নাউ । 


পানায় ভল। ১৪৭ 


১। ঞলুক্রতিীল জুল--ইহাই বাঙ্।লাদেনের অধিকাংশ লোকের জন 
ধারণের উপায় কাজেই আমা এ সম্বন্ধে একা বিস্তারিত ভাবে অ'লে।চনা করিব । 
দাবারণহঃ পুক্ষবিণীর জন্গ বদ্ধ (১০৮07) আত অল্প পুগরিণীর জল "টা 
হইতে উঠে) প্রকাশ গঞ্জের মব্যে আষ্টির জল জমিয়।হ পুক্ষ্থণীর বা চলিত ভাষা 
“পুকুরের” উৎপর্ভি | পুছগরিণীর আভিধানিক অথ খাহাই হউক সাবারপতঃ যাহাকে 

পুকুর বল। হয় এব" যাঁহার জল পানীয় হিসাবে ব্যবঙগত হয় তাঁহার উত্পপন্তি এইরূপ । 
উন্গা বলিবার উদ্দেশ্য এই ষে বন্ধ জলের যাহ] দৌষ পুক্ষবিণীর জলেরও অল্প বিস্চর 
তাতাই দোষ । 

পানীয় জল হিসাঁৰে বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে একটাও পুগ্করিণী নাই বলিলেও চলে । 
বিজ্ঞ/নমতে জলাধার বূলিলে এই পুকুর বোঝার না। &ইবপ জলাধার বাঙ্গাল; 
অতে অল্পই দেখিয়াছি । অধক।ংশ স্থলে এগুলি নানাপ্রকার জলজ উ্িদের 
1 য্থা,_পান।, বাজি, কর্িশক, শালুক। পশ্নঃ় প্রভৃতি জলজ রা ডট ) 
আ।বাঁস ভূমি । তাহা ছাঁড়। বৌদ্র এ স্থানে আদিভে পারে না। টাঁরিণাত্র 
নানাপ্রকার লতাগুদ্দম আঁগাছার পরিপূর্ণ । দিবাঝত্রই পাতা ট পচিতে 
খঁকে। তাহাতে জলে একপ্রকার দুর্গন্দ হয়। সময়ে সময়ে 89101)066 এ 
44705৩]। নানক দ্রবণীয্' বাসুব গন্ধও পাওয়া যায়। জীবজন্থর ধ্বংসই এই 
১০11)1)076666ণ 1)70£67; এর কারণ বলিয়া নিদ্ারিত করা যাইতে পানে । 
স্বাস্থ্যের হিসাবে ইহা কোনক্রমেই পান কথ! বিধের নহে । জলে জীবজগনের 
নম্বস্তর হইতে আর করিয়া অতি উদ্ধিন্তরের জন্থ পর্যন্ত বাস করিয়া থাকে । 
এই গ্লের একবিন্দু অণনীক্ষণ যন্ধের সাহাঁষ্যে পরীক্ষা করিলে নানাপ্রকাও 
(77969505 ) প্রোটোলোয়। স্ুষ্ম কঙ্ম অছুত বিচিত্র প্রাণী, নানাপ্রকার কৈশি 
পদার্থ (10375 ) বিভিন্ন প্রাণীর ডিথ্বাদি দেখা যীয় । ইহাদের অধিকাংশই মন 
শরীরে প্রবেশলাঁভ করিলে নানাপ্রকার গীড়ার উতৎপণ্ডি করিয়। থাকে । 

এ সমস্ত কারণে ইহার জল পানীয় বলিয়া! ধর্ভব্য হইতে পারে । আহা ছ'ড়। 
উহাদের শরীর নি:্থত নানী প্রকার মলাঁদির দ্বারাও জল দুষিত হইয়া থাঁকে। ইন 
ব্যতীত অনৈসর্ণিক উপায়েও জল কিরূপ অপরিদ্ার হয় তাঁহ! উল্লেখ কর! যাইতেছে । 
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হার কতকগুঙ্গি রুচি বহির্গত তাঁত! বলিয়া ইহ!র উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত হওয়। আঁদে; 
কর্তব্য নহে। এই জলে অনেক সময় মলমত্রাদিও ত্যাগ করা হয়। 
পল্লীগ্রামে স্ত্রীলোকের! সাধারণতঃ পুষ্করিণীর জলে মুত্রাদি ত্যাগ করিয়! 
থাঁকেন। স্নান, হস্তমুখাদি প্রক্ষালন শৌচকার্ধাদি অবাঁধে চলিয়া থাঁকে। 
যেস্থলে পাশীয় জলের জন্য আলাদা পুছ্কিণা বা পুকুর আছে তাহান্ডেই 
স্নানাদি কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। অনেকে হরত বলিবেন সান হস্তমুখারদি রক্ষালন 
করিলে কোনও প্রকার ক্ষতি হয় না। কিন্ত একটা উদাহরণ দিলেই স্পই 
বুঝিতে পারিবেন যে পানীয় জলের জন্য ব্যবহৃত পুগ্চরিণীতে এগুলিতে কোঁন 
প্রকীর ক্ষতি হয় কিনা । ধরুন যঙ্মাকাশরোগগ্রস্ত এক ব্যক্তি এই পু্করিণীতে 
দাীঁতন করিতেছে এবং থুংকাঁর ফেলিতেছে। স্কলেই জাঁনেন যে যঙ্ারোগের 
বীজাণু রোগীর কফাদির সহিত বাহির হয়। এক্ষণে বুঝুন যে রোগ 
সংক্রামিত হইতে পারে কি না। 

মলমৃত্রাির সহিত যে বীক্াণু, বহির্গত হয় তাঁহা সকলেরই জান! 
উচিত। সেইজন্য জলে (বিশেষতঃ যাহা হইতে পানীয় জল সংগৃহীত হয়) 
কদাঁচ এই সমস্ত কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে নাই । এই জন্তই আমাদের শাস্কে 
বিশেষ করিয়া বলা আঁছে যে জলে কদাচ মলমুত্র ত্যাগ করিবে না । তাহা ছাড়। 
জলকে নাঁরাঁয়ণ বলা হইয়াছে । ব্ঙ্গললনাগণের নিকট আমাদের সবিনয় 
অনুরোধ যেন তাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। 

ইহা! ছাড়াও নান! প্রকারে জল দু্বত হয়। উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্যঞ্রনাদি কখন 
কখনও জঙ্গে ফেলা হয় । বন্ত্রীদি বৌত করাও অনৈসগিক উপায়ে জল্‌ 
অপবিত্র করিবার কারণ বলা যাইভে পাঁরে। - মহামারি কলেরা ব 
ওলাউঠাঁর সময় এই "বস্ত্র ধোয়া" হইতেই রোগের প্রসার বৃদ্ধি ও প্রকোপ 
বাড়িতে থাকে । রোগীর পরিধানের বস্ত্রাদি জলে ধৌত করায় বীজীণু সমূহ 
জলে আঁসিয়। বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে এবং কেহ সেই জল পাঁন করিলে 
উক্ত রোগাক্রান্ত হয়। গ্রামবাসীর! এসমস্ত বিষয়ে নিজে নিজে সাবধানতা! অবলম্বন 
না করিলে এই ভীষণ রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ কোৌঁখায়? অধিকাংশ 
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স্থলে পুক্করিণীর চতুঃসীম! অন্ত স্থান অপেক্ষা ঢালু, বুষ্টি হইলে যত প্রকার ময়লা 
এমন কি মন্ুষ্যের মলাদিও ধুইয়! আসিয়া পুঞ্করিণীতে জমিতে থাকে । এইরূপ জল 
পাঁন করিলে রোগের হাঁত হইতে কিরূপে নিস্তীর পাওয়া ঘাইতে পারে ? 

রোগের হাত হইতে পরিজণ পাইতে হইলে পুষ্ষবিণী সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত 
নিয়মগুলি পালন করিলে স্রফল লিবাঁর আঁশ। কর! যাইতে পারে। 

(ক) চতুঃপার্থের জমির উপর লতাগুল্মাদি আগাছা বা বড় বৃক্ষা্দ 
থাকা উচিত নহে) তাহাতে জলের উপর স্ধ্য কিরণ পড়িতে পাঁরে না আর 
তাহা ছাড়! নানা প্রকার পাতা পচিয়৷ জলকে বিষময় করিয়! তুলে। 

(খ) জলে কোনওরূপ জলীয় আগাছা জন্মিতে দিতে নাই এমন কি অধিক- 
মাত্রায় পদ্মও জন্মিতে দিতে নাই | 
গে) পুরিণার চতুঃসীমা যেন সাধারণ জমির অপেক্ষা উচ্চ হয় তাহা 
হউলে অপরিষ্ষাঁর জল পুক্ষরিণীতে ঢুকিতে পারে না। 

(ঘ) অনৈসর্গিক উপায়ে যেন তাহাতে কোনরূপ দুরষপায় পদার্থ না আসিতে 
পারে । এস্কলে বিশেষ ঝুক্তব্য এই যে রোগীর দেহ নি:স্থত কোন দ্রব্য যেন 
জলে না পড়ে । 

(৬) কোনও জীবজান্ত বিশেবভ: মানু যেন পুক্ষরিণীর সন্গিকটস্থ জমিতে 
ম্লমুত্রাদ ত্যাগ না করে লেটী বিশেষ লক্ষ্য রাঁথা উচিত। 

(চ) পুষ্করিণীর তলদেশে যেন "পাঁক” নাঁ থাকে । মধ্যে মধ্যে পাক তুলাইয় 
'দিয়। বালি অভাবে কয়লার “ঘেস বা কীকর” দিলে ভাল হয়। 

(ছ) অত্যধিক পরিমাঁণে জীবের বাঁসা হইতে দিতে না । শামুক, ঝিনুক 
এমন কি অধিক পরিমাণে মাছও থাঁকিতে দিতে নাই । বিশেষতঃ কাল মত্স্তাদি 
131200 5159110-াঠেতের 516১) যেমন “কই, মাগুর, শোল, লিতহি, 
লেঠ| ইত্যাদি রোগ বহনকারী (1১10702510905 01 1562505) বলিয়! 
বৈজ্ঞানিক মত প্রকাশ করিয়া! থাকেন। তবে অল্প পরিমাণে মাছ থাকা 
ভাল । তাহার! নাঁনাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অনিষ্টকারী জীব খাইয়া মাঁছষকে রোগের 
'হাঁত হইতে নিস্তার পাইতে দেয়। | 
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(জ) জলে মধ্যে মধ্যে (1315201105০ ৬৫৩) অভাবে পাঁখুরির। চু 
ফেলিলে ভাঁল হম । তবে অত্যধিক পরিমীণে ফেলাও বিধি সঙ্গত নহে। অনেকে 
79015551070 0517000050056 ফেলিবার ব্যবস্থাও দিয়া থাকেন 

উল্লিখিত নিয়ম পাঁলন করিয়। পুষ্করিণীর জল পাঁনীদরূপে ব্যবহৃত হইলে অকা'ল 
হতুযুর সংখ্যা অনেক পরিমাণে হাঁস পইবে। সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেঃ 
নই । বঙজগদেশের অধিকাংশ লোক পুষ্করিণীর জলের উপর নির্ভর করেন বলির। 
এ বিষয়ে অতি বিস্তারিত ভাঁনে আলোচিত হইল। ইহার দারা বদি কখনও 
কাভার উপকার হয় শ্রম স্বীক বিবেচনা ধরিব। প্রতি গ্রামে বদি এইক্‌প 
বিজ্ঞান সম্মত জলাশয় দুটি করি থাঁকে তাহা হইলে আঁগাঁমী (০75০9 বঙ্গের 
জন সংখ্যা বহুল পরিমাণে বাঁড়িয। যাইবে । এক্ষেত্রে আমরা বঙ্গের ধনিবর্গের 
ঘটি আকর্ষ করি। পুন্রকন্তাঁর বিবাঁতের সময় বিলাস দ্রবোর বায়ভার অল্প করিয়া 
“আলে! ও বাঁজনার” সংখ্য! কিধিৎ হ্রাস করিয়া যদি শ্বীয়গ্রামে এইরূপে বিজ্ঞান 
সম্মত পুক্ধরিণী কাটাইয়। দেন তাঁত! হইলে বংশ পরম্পরায় তাহার বণ: গীত হইবে । 

৩। কুসাদিলে ভূল 2- প্ৃক্ষরিণীর স্াঁর ইহারও জল অত্যন্ত দুষিও 
হইল! থাকে । ইহাতে অনেক সময়ে অত্যধিক মাঁজায় রাসারনিক দ্রব্যাদি দ্রব 
থাকে । ইহার কতকগুলি মন্ুষ্যের উপকারী এবং কতকগুলি অপকাঁরী ; বাঙ্গালা 
কুপাদির সংখ্যা অল্প বলিয়। এ বিধ্্ বিশেষভাবে আলেচিত হইল ন!। 

৪। বলন্নাছিল ভন 2--&হাতেও অনেক পরিমীণ দ্রবণী্র লবণাঁনি 
বিগ্যমান থাকে । ইহার জলে অনেক সময় ক্ষুত্র ক্ষুদ্র আন্রের কুচা থাঁকে। 
এই জল অধিকমাত্রায় পাঁন করিলে নানাপ্রকীর পেটের ব্যাধি হইয়া খাঁকে। 
কিন্তু সচরাচর এরূপ রোগীর সংখ্যা! অতি অল্প। 

সমদ্টৌৌল্ল ভুল 2--ইহাতেও নানা প্রকার দ্র লবণাঁদি থাকে । 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে নদীর জল পাঁন করিলে কোনও প্রকার রোগ হয় না। জল 
প্রবহমান বলিয়৷ কোন প্রকার স্থানীয় ময়লা পচিতে পারে না। কিন্তু নদীর 
জলে নাঁনারূপ ভ্রব্যাদি ভাস! অবস্থায় থাকে । কিছুকাল বাঁধিয়া দিলে জল 
থিতাঁয়' অর্থাৎ ম:লাগুলি পাত্রের তলদেশে জমে । 
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ভ্ৃরলে ক্কিক্কি খানকে এন ভাহাল্র শশা শু । 
অদ্রবণীয়। 
(১) জীবিত 


চু | 


(ক) জলীয় গাছ গাছ ডা--অপকা'রী । 
(খ) আত সঙ্গম ডাইযাটম, ছাতা] (0088) 1১০0608) অপকাঁরী। 
প্রাশীজ্াত । 

(ক) নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুত জীব নর অপকারী। 

(খ) মস্তি রঃ ১১১. উপকারী । 

(গ নীনাপ্রকার জলজ-ভাস্তর ভিম্বার্দি ১.০ অত্যন্ত অপকারী । 

(১) প্রাণহীন__ 

(ক) বাপি, কাঁদ। নানা প্রকার বাঁসায়নিক দ্রব্যাদি বিশেষ অপকানী নছে। 

[ রাসায়নিক দ্রব্যাদি গুণাগুণ পত্র অলিকাঘ় দেখুন ] 
প্রাণিজাঁতি ২ 
(খ) চুল, ধবংসৌুখ যৃতজীবদেহ ( 1)600701)0560 ), মল মুত্রার্দি 
অন্তান্ত অপকারী। 


উদ্ভিদ সম্বন্থীঘ £- 
(গ) নানাপ্রকার সক্ষম শঙ্ম গাছের শিকড় পচিতে আরম্ত হইলে 


অত্যন্ত অপকারী । 


দ্রবণীয় দ্রব্যাদি। 
জী বত্কাতি (07857585 ) 
(ক) 1075৪ জীবদেহ ত্যক্ত মুত্রাদি. ..... অত্যন্ত অপকারী। 
(খ) কলকারথানার ত্যক্ত দ্রব্যাদি :ত »% 98 


[ আমাদের দেশে নাই ] 


৫২ স্বাস্থ্য-সমাচার। 
জড় জা নিজিতিদ্রম্ (17017227710 ) 


€211901028165) €01)10171095) 9011)1)255, 16565 60, 
[ গ্রণাগ্ডণ পরের তালিকায় ভ্রষ্টব ] 
দরবণীয় বায়ু (045) 


(ক) অগ্জান ১... উপকারী । 

(খ) সৌরজান ৭ মনুষ্য দেহ সম্বন্ধে নিগুণ। 
(গ) ১1111061601) 10261) অপকারী। 

(ঘ) ১০]]1)0] 0109106 * অপকাঁরী। 

(৬) £7)0018 ** অতি অল্পমাত্রায় অপকাঁর) নহে। 


পানীস্ম জল বিশুদ্ধ কত্লিবাল্র উপাম্ব। 

১1 কিয়া লইলে বা! “থিতাইয়1” লইলে অদ্রবণীয় ্রবাদির হাঁত হইতে 
নিস্তার পাওয়া যাঁয়। 

২। জুলকে চৌলাই করিয়া লইতে পাঁরিলে প্রায় সমস্ত বিপদের হীন হইতে 
পরিত্রাণ পাঁইিতে পারা যাঁয়। স্মবিধ। ন! হইলে জলকে খুব উত্তমরূপ ফুটাইয়া! 
ঠাণ্ডা করিয়া পান করিলে প্রায় সমস্ত জীবাণুজ।ত রোগের হাত 
হইতে পরিভ্রাণ পাওয়। যায়। গ্রামে কলেরা মহামারী উপদ্দিত 
হইলে এই প্রথা অবলম্বন করিলে রোগের হাত হইতে অনেক 
পরিমাণে রক্ষ। পাওয়া সম্ভব । কারণ বীজাণু সমুহ এত উত্তাপ সহ! করিতে 
পাঁরে না মরিয়] যায়। 

৩। অনেকে জলে কপর দিয়! থাকেন। ইহা মন্দ প্রথা নহে ইহাতে অনেকে 
উপকার হয়। জল বেশ করিয়। ফুটায়! ঠাঁও করিয়! কপূর দিয়া রাঁখিলে নিয়ে 
পান করিতে পার যাঁয়। 

৪1 নানা প্রকার ওষধ|দি দিয়া জল গন করিবার কথাও কেহ কেহ 
বলিয়। থাকেন । আমি সে বিষয়ের বিশেষ পক্ষপাতী নাই। তাঁচা ছাড়া 
সেরূপ প্রথ! সকলে অবলম্কন করিতে পারেন না কাঁজেই তাহা আমাদের 
আলোচনা বহিভূত । 


পানীয় জল। ১৫৩ 


৫ | বিদেশে ভ্রমণের সময় উপযুক্ত পাঁনীয় জল না পাইলে চাঁয়ের পাতা দিয় 
সিদ্ধ করিয়! নির্ভয়ে জল পাঁন কর! যাইতে পারে। 

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের রাসায়নিক মাননীয় চি. তব. উ100501 টা, 9. 13, ১০. 
1. 1, ১* মহোদয় জলে কি কি দ্রব্য কত পরিমীণে থাঁকিলে তাহাকে 
পানেব উপযোগী বলিয়! ধর! যাইতে পাঁরে তাহার একটা তালিকা দিয়'ছেন। 
ভাঁহা নিয়ে উদ্ধত করা গেল। 


মোট দ্রবণীয় দ্রব্যাদি প্রতি হাঁজার ভাগে ৫ 
মেটি উদ্ধায়ী (০181৩) দ্রব্যাদি. 9, ১ বাং 
ক্লোরিন ক্লোরাইডরূপে নু ৪ 
এমনিয়ার লবণ বা! গ্যাস 
এমনিয় প্রাণিজ (91091711201) রা ৬১ 
নাইটিক্‌ এসিড নাইট্রেটরূপে রি ২৫ 
নাইট্রীস্‌ » নাইট্রাইটরূপে না 
(05101521016 170261 | রি ২ 
'8101017655 0012] ৮ 

রর [10 রী ২ 
1৮595191070 2010 2.5 [1)0911)8665 )) নামমাত্র 
সাঁলফিউরিক্‌ এসিড সীলফেটবূপে ৩ 
1162৮ 10166215) 15280 660. ্ নামমাত্র 


১0111707660 109 07081) ১ 


১৫৪ শ্বাস্থ্য-সমাচার। 


আকম্মিক বিপদের চিকিৎস|। 


ঢাক্তার শ্রীসত্যশরণ চক্রবন্তী, এম, বি, লিখিত-__ 
প্রথম অধ্যায়। 


! 
॥ 


স্পলীজেল্র গউন্ন ও ভিজা | 


জোষ্টমাঁসের স্বাস্থ-সমাচারে আকন্মিক বিপদের চিকিৎসার অবতরণিক!| একাশিত 
হইরাছে। এই চিকিৎসা সম্যকরূপে বুঝিবার জন্য শ্পীরের গঠন ও প্রতোক 
যন্তাদির ক্রিয়া মোটামুটা জানা আবশ্াক | সেইজন্য প্রথম অধ্যায়ে শত্বীরের 
গঠন ও যন্ত্রা্দির ত্রিরা সকল বিবৃত হইল । 

অস্থি না হাঁড় শরীরের কাঁটাঁম বাঁ ভিন্ভির নবাব কার্ণ্য করে। শরীরের 
কৌমল এবং অপেক্ষাকৃত সঙ্গ পদীর্ঘ লকল অস্থিতে সলগ্র থাকে | শরীরের প্রধান 
গ্রধান বন্্র গুলি অস্থি দ্বারা রক্ষিত ও বেটিত, যথ-_মস্তিষ্, জংপিগ, কুম্ঢুস্‌ প্রভৃতি | 
যে সকল মাঁংসপেশীর দ্বার অগ্প্রত্যঙ্গ চালিত তাঁহাবাও অস্থিতে সংলগ্ন থকে । 
গ্রন্থি সমুহও হাঁড় দ্বারা নিশ্মিত। হাঁড়ে ছুইভাগ খনিজ পদার্থ ও একভাগ জান্তৰ 
পদার্থ আছে। খনিজ পদার্থ প্রদাঁনত: ক্যালসিযম্‌ ফসফেট ও কান্বনেট্‌ । 
বাঁল্যকাঁলে জান্তব পদার্থের আধিক্য ও বুদ্ধাবস্থায় খনিজ পদার্থের বাঁছল্য দেখা যাঁর। 
এই নিমিত্ত বুদ্ধ।বস্থায় যত হাঁড়ভাঙ্গিদা যাওয়া সম্ভব শৈশ্নাবস্থায় তত নহে। 
শৈশবাবস্থায় হাঁড় বাঁকিয়া ষাঁয় কিম্বা ফাঁটিয়। গর! অর্দনগ্র হমু ও ভাঙ্গিতে বেশ' 
জোঁর লাগে) বৃদ্ধীবস্থায় অতি সামান্য জোর লাগিলেই হাড় ভাঙ্গিয়। যাঁছ 
ও সম্পূর্ণ ভাঙ্গে । . 

মনুষ্য শরীরে ন্যুনাধিক ২** দুই শত খানি হাড় আছে; ইহাঁদিগকে চাঁরি 
তাঁগে বিভক্ত করা যাঁইতে পারে যেমন (১) লম্বাহাড়বাহু ও উরুর হাড়, 
(২) ক্ষুদ্র হাঁড়_কবজীর বা পায়ের গোঁড়াঁর হাঁড়, (৩) চেপ্ট।-_মাথার খুলির 
হাঁড়। (৪) অসম-_শিরিাড়ীর হাঁড। মনুষ্যের সমগ্র অস্থিকে তিন ভাগে 
বিভক্ত করা যাইতে পাঁরে ষথা,--মন্তক, দেহকাঁ্ড ও হস্তপদাদি। মন্তকে 





শরীরের গঠণ ও ক্রিয়া ১৫৫ 


সর্বশুদ্ধ বাইশখাঁনি হাড় আছে। ইহার মধো মাঁথার আটখানি ও মুখের চৌন্দখানি। 
নীচের চোয়াল ন্যতিরেকে মন্তকের অন্যান্ত সমস্ত হাড় গুলি কাছে কাছে এরূপ ভাবে 
সন্্রিবিষ্ট যে উহাঁদিগকে একখানি হাড় মনে করা যাইতে পারে । 











জরনিতা তর ভি ূ রে ৬3) - পারাইটাল্‌ 
/ **- মপোর্যাল 
৮ উন এ 
সপিরিয়ার ম্যান্সিল। ... ১০-০০ ৮০৮ উনাফরিয়ায় ম্যাক্সিল। 
-------৮৮৮শ৭শশশ মেরুদণ্ড (নাবভাতক 7 ) 
নিত ব্লাভিকেল্‌ 
রিবন (ট.) ১৯৯. / তি রা 
/ স্পা সম 
রিবস (ফলস্‌),২ // চি 
---হিউমারাস্‌ 
----মেরদগড (ল্যাশ্বর) 
রি ---রেডিয়াস্‌ 
4 ৯ ---*আল্ন! 
রিবস (ফ্রোটিং) ₹ ৮ ২) 4১. -*কারপস্ 
ইলিয় ্ শী পি] ] -*মে্াকা রপুস্‌ 
য়ম্‌ টি চি স ২. ফ্যালানজেস্‌ 
সেকরন্‌ পরা 
ককৃিক ৮.০ 
নন শী 
পিউবিস্‌্+ 
ইস্কিয়ন্‌ পট 
ফিমব্--++- 


প্যাটেল:- ৮০” | 
। 


মনুষ্যের অস্থি ( সম্মুখ দৃশ্য )। 


1 ০৮ স্বাস্থ্য-নমাচার। 
। 


পা/র।ইটাল্‌ ই রি প্যারাইটাল, 










ঃ র্‌ 77 ম্পোর।াল 
£০মপোরাল্‌ শত রি চ্ 


 অনসিপিট্যল, 


স।রভাইকা।ল 2 
_.. উনফিরিযার মযাকসিল! 





(মেরদণ্ড) 0 ব্াভিকেল 
7. শযাপুল, 
711///2-২11 77777 _ ভরস্তাণ মেরুদণ্ড 
রিবন + এ টারজান, 
ভিউনারস্‌ 
-(উ7৮ী লাম্বাৰ ভবটিত্র 
স্ইলিয়ম্‌ 
আল্ন! বউ সেকরম 
রেডিয়।স্‌ করনি 
কারপস্‌ হস'কয়ম্‌ 
মেটাকারপস্‌ 


1]-7777 -- টিবিয়। 


৪৮ পচ ও সপ আও আল জব অক এ | ফবিউল। 


*-» এসটাগেলাস্‌ 
-" "*অস্ক্যলসিস্‌ 


মনুস্তের অস্থি ( পশ্চাৎ দৃশ্য )। 
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দেহকাঁও্ড নিয্ললিখিত ভাঁবে গঠিত £__পশ্চাতে মেরুদণ্ড, উভয়পার্থে পর্ষরাস্থি, 
সম্মথে বক্ষের হাড় এবং নিয়ে বস্তি গহনরের হাঁড়। উদ্ধ অঙ্গাদির হাড় যথ|,_-স্ক্যাপুল1, 
ক্লযাভিকেল, বাহুর হাঁড়, নীচের হাতের ছুইখাঁনি হাঁড়, কঞ্তি, হাতের তাঁলু এবং অঙ্ুলীর 
হাঁড় সমূহ ৷ নিয়াঙ্গের হাড় যথা উরুর হাঁড়, মালইচাঁকি, হাটুর নীচের ছুইখাঁনি হাড়, 
ও পায়ের হাড় সকল | পায়ের গোঁড়াতে ব৷ টারসাঁসে ৭ খাঁনি হাড়, পায়ের সলার 
৫ খাঁনি ও পায়ের আঙ্গুলের ১৪ খানি হাড় আছে। মেরুদণ্ডে ৩৩ খনি; 
ইহার মধ্যে পৃথক্‌ ভাবে ২৪ খানি অবস্থিত ও বাঁকি ৯ খানির মধ্যে ৫ খাঁনিতে একঈ 
সেব্রম ও ৪ খানিতে অপরূটী কঙ্সিক্স বলিয়া অভিহিত হয়। পূর্বোক্ত ২৪ খাঁনির 
মপ্যে গলার 5 খানি, পুটের ১২ খানি ও কোমরের ৫ খানি । মেরুদণ্ডের ভিতর ে 
কোমল পদার্থ থাকে তাহাকে স্পাইনেল কর্ড কহে। 

ছুই বা বনু সংখাক হাঁড়ের মিলনস্থানকে সন্ধিস্থান কহে । যে সকল সন্ধি দারা 
অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গাঁদি সর্থঙ্জন কর] ঘাঁর় তাহারা! নিম্নলিখিত উপাদানে (নিশ্মিত ; যথা 
হাঁডের প্রীন্তভাগ ও উহার উপরের কার্টিলেজ বা উপাস্থি, লিগামেন্ট বা সুত্রতন্থ 
নিশ্মিত মজবুত বাঁপন, (যাহার দ্বারা আস্থর প্রাস্তদেশ স্থান্চ্যুত হর না) এবং 
সাইনৌভিয়াল মেম্বেন । ইহা শ্গিস্কলের ভিতরেরদিকে বিস্তৃত থাকে ও উহা হইতে 
এক প্রকার তৈলের স্তা পদার্থ নির্গত হয়। এই পদার্থ সন্বিস্থানের গতি অক্ষুন্ন 
বখখে । সন্ধিস্থল দুই প্রকাঁর ; যথ। সর্ালনশীল--(১) কজার স্টা্স ঘেমন কনুই ও 
ভাঁট, (১) বল্‌ ও সকেট সন্ধিস্থল যেমন স্কন্ধ-সন্ধি বা উক্ল-সন্ধি আর এক প্রকার-_ 
সন্ষিস্থলের সঞ্চালন হয় না--যেমন মস্তকের ভিন্ন ভিন্ন হাড়ের সন্বিস্থল | 

ংনপেশী-_লালবর্ণের সুত্র সমস্টিমাত্র এবং ইহারা সন্কোচনশীল কিন্তু সমস্ত 

মাঁংসপেশী ইচ্ছামত সন্চিত করা বাঁয় না। হ্স্তপদীর্দি সংলগ্ন মাঁসপেশী অবশ্য 
চ্ছাপীন কিন্তু হ্ৃংপিগ্ড, পাঁকস্থ্ী ও অস্্রমধ্যস্থ মাংসপেশী সমূহ ইচ্ছাধীন নহে অর্থাৎ 
মনে করিলেই ইহাঁদিগকে হস্তপদাঁদি সংলগ্ন মাংসপেশীর স্ায় সন্কুচিত কর! ঘাঁয় না । 

আয়ুমণ্ডল-_নিয়লিখিত উপাদানে নিশ্িত ; যথা মস্তিষ্ক, দক্ষিণে ও বামে ইহা 
হতে উৎপক়্ দ্বাদশটী সাধু, মেরুদগুমধাস্থিত কোমল পদার্থ ও ইহা হইতে উৎপন্ন 
ইহার বামে ও দক্ষিণে একক্রিশটী শ্লাযুঃ এতত্যতীভ কতকগুলি সা এবং ন্বাুকোষের' 


১৫৮ স্থাস্থ্য-সমাচার। 
সমষ্ট (গ্যাংহ্িয়ন ) মস্তি বা মেরুদস্থ কৌনল পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় না; ইহারা 
রক্তনলী স্কুচিত ব! প্রনারিত করে ৷ উহার! ভাঁসোমোটার বা সিম্প্যাথেটিক নাভ 
বলিয। অভিহিত হ্। মস্তক প্রধংনতঃ তিন ভাঁগে বিভক্ত কর! দাইতে পারে, যথা 
সেরিতম্‌, সেরিবেলাম্‌ ও মেডুগা অব জেট । 

সেরিত্রাম্-__বুদ্ধি, ইচ্ছ। ও বিভিন্ন ভব সমূহের আশ্রয় ভূমি, সেরিয়েল'ম্‌ 
দৈহিক গতি নিয়মিতরপে সম্পন্ন কৰে, মেড়ুল! অব্লঙ্গেটা স্পাইন্যাল কের 
উপরিস্থ বিস্তারিত অংশ। মস্তিষ্কের কৌন স্থান নষ্ট হইলে অপরদিকের মাঁংশপেশী সমূহ 
এক্তিন্ঠ হইয়া! পড়ে । কারণ মীস্তফের একদিকের স্সায়হ্থত্র সকল অপরদিকের 
মাংসপেশীতে শেষ হয়।। দস্তিদ্ধ হইতে উৎপন্ন দ্বাদশটা শরামুর মধ্যে কতকগিলর 
গতি, কতকগুলি অন্তউ্তি ও অপর গুলির উর প্রকার প্রক্রিয়া শক্তিই আছে। 
কতকণ্ডলি যু (মোটর না ) মস্তিষ্ক হইতে মাংসপেশীতে উত্তেজনা, আনয়ন করে । 
আর কতকগুলি (সেন্দারি) শায়ু--মস্তিফধে কোন প্রকার জন আনয়ন করে এবং 
মিশন্নায়ুতে উভয় প্রকারের স্বত্র বর্তমান আঁছে ও সেইঞন্ই ইভারা উভয়বিধ কার্ধা 
সম্পয্ধ করিতে পারে। একত্রিশ জোড়া স্প্যাইন্লে নার্ভ উভয় প্রকারের সুত্রে 
গঠিত বলিয়! উভয় প্রকার কার্য করিতে সমর্থ । সিম্প্যাথিটিক স্বীয়ুম গুল 
মেরুদণ্ডের উভয় পারে দুইটা মালার ন্যায় অবস্থিত এবং এই মাল! স্ারুকো 
সমষ্টি দ্বারা নিশ্মিত। কোনও স্থানের প্রয়োজননুসারে রক্ত সঞ্চালনের হ্রাস 
ও বৃদ্ধি করা এবং যে সমস্ত মাংসপেশী ইচ্ছাধীন নহে তাহাদের সধ্চালনাদির ও যে 
সমস্ত যন্ত্র হইতে সিক্রিশন্‌ ও এক্সক্রিশন্‌ উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে নিযিমান্গুসারে কার্য 
করান সিম্প্যাথিটিক্‌ ্সায়ূম গুলের কার্ধ্য। 

শ্বাস যন্ত্র_ শ্বাস যন্ত্র নিয়লিথিত কয়েকটা অংশে বিভক্ত ; (১) বাঁক্যন্ত্ব- ইহ! 
মুখবিবরে পশ্চাৎ ও নিম্নভাঁগে এবং গলদেশের উপরি অংশে অবস্থিত; (২)-- 
[80068 বা প্রধান শ্বাসনলী-_ইহা। বক য্ত্রের নিয়ভাঁগ হইতে আরম হইয়া 
গলেশের সম্মুখ দিয়া! বক্ষ গহ্বরে প্রবিষ্ট হয় । (৩)-__বক্ষ গহ্বর মধ্যে এই শ্বীমনলী 
দুইটা বাঁযুনলী বা 0:00085এ বিভক্ত হয়। (৪) ফুসফুস) ফুস্ফুন্‌ ঢ্ই্টা 
ওকটা বক্ষ গহ্বরের দক্ষিণ এবং অপরটী বাম ভাগে অবস্থিত। 
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ঈং'পপ্, প্রধান প্রধান ধমনী ৪ শিরা এবং ফুসফৃস্‌ (সম্মুখ ছবি) 


পূর্বোক্ত অংণগুলির মধ্যে ফসদসের বিখেষ বিবরণ সকলের জান! উচিত। মোচার 
“ন্নাদ্ধ কাটিয়া ফেলিলে যেন্ধপ দেখিতে হয় দুস্দূসের আকৃতিও অনেকটা সেইরূপ | 
ব্ গহারের মাকে ক্স্ফুমের যে অংশ থাকে সেই অংশ দিয়া বামুনলী দুসদসের 
শধ্যে প্রবেশ করে) তথায় এ বায়ুনলী প্রথমে দুইটা, পরে দুইটহইতে চারিটা ও 
টারিটা হইতে আটটা, এইরূণে অপংথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁয়নলীতে বিভক্ত হয এই ক 
দুর বাচুললী সকল বাযুকোষে গিথ সমাপ্ত হা। বাঁমুকোষের চতুর্দিক কৈশিস্ক 
ক্কনালী জাল দ্বারা বেষ্টিত থাকে। 


আমর নিশ্বাদের সঠিত যে বিশুদ্ধ বাঁু গ্রহণ করি তাঁহা বামুনলী দিয়া কুম্দূসে 
প্রবেশ করে এবং ত্রমে বাঁয়ুকোষে উপস্থিত হয। বায়ুকোষের গা্রস্থ কৈশিক 
রক্তনলীস্থিত রক্ত এই বাযু হতে অগ্নজান্‌ বাঁণপ গ্রহণ করি! অঙ্গারায় বাঁশ 
পরিত্যাগ করে। এইরূপে & রক্ত অবিশুদ্ধ শৈরিক অবস্থা হইতে বিশুদ্ধ ধাঁমনিক 
অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং প্রশ্বাস বাঁযুতে বিশুদ্ধ বাঁয় অপেক্ষ। আজানের পরিমাঁণের হান 
ও অঙ্গারিক অল্নবাঞ্পের পরিমাণের বৃদ্ধি হয। 


৬৯ স্বাস্ছ্য-সমাচ। 


শ্বাস ক্রিয়া__শ্বাঁস ক্রিয়ার ছুইটী অংশ আছে, যথা-_ শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস পরিত্যাগ । 

মানবে সাধারণতঃ মিনিটে ১৫ হইতে ১৮ বার শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে, প্রত্যেক 
নিশ্বাসের সহিত প্রায় ৩০ কিউবিক্‌ ইঞ্চ বায়ু ফুস্ফস্‌ মধ্যে প্রবেশ করে এব বহির্গত 
হঈয়। যাঁয়। বক্ষ গহনর একটা বাযুশূন্ত বাক্সের স্যাঁয় | ইহার মধ্যে ফুস্ফুস্‌ ছৎপিগ 
প্রভৃতি যন্ত্র অবস্থিত । নিশ্বীস গ্রহণ কালে পঞ্জরাস্থি সংলগ্ন [506105] [00509312] 
এবং [897917757) নামক মাসপেশীদয় সন্কুচিত হয় তাহাঁতে পঞ্থবাস্থিুলি শ্বহ্থান 
হইতে কিঞিংৎ উদ্ধে উখিত হয় ও 1)121)10 2477এর উপরিভাগ কিছু নিম নাঁমিযা যায়, 
ফলে বক্ষগহবর সম্মখে এবং নিশ্ন ভাগে কিঞ্চিত বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং এই গহলর অধ্যস্ত 
ফুস্ফুস্দবয়ও প্রপারিত হয়। এই প্রসারণ ফলে বাঁধু ফুস্ফুস্‌ মধ্যে প্রবেশ করে। 
নিশ্বাস পরিত্যাগ কালে পূর্বোক্ত পেশা দ্বয়ের সংকোচন ছুরীভূত তইয! তাহীর! 
স্বভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাতে বক্ষগহদবের আয়তন ও পুর্বাবস্থা প্রীপ্ত' হয় এবং 
ফুসফুসের 12195655 (135০৪ স্থিতিস্থাপকতা গুণে ফুসফুস্ও পুর্বাবস্থা প্রাপ্ত 
হয় । ন্ুতরাঁং ফুস্ফুস্‌ দ্ধের মপ্য হইতে প্রশ্বাস বাঁযু বহির্গত হইয়া যায়। পুরাঁদম 
নিশ্বাস লইবার পর যে পরিমাণ বারু সাপ্যঘত বাহির করিতে পারা যাঁর তাহাকে 
৬5051 0810801% কহে। 

রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র হৃৎপিগ্ু, ধমীন কোঁশক রক্তনালী এবং শিরা সমূহ্র 
দ্বার! শরীরের সর্বত্র রক্ত সঞ্চালিত হর । 

হৃৎপিণ্ড ইহা রক্ত সঞ্চালনের পম্প স্বরূপ । ইহা বক্ষ গহনরের মধ্যে দুইটা? 
ফুস্ফুসের মধ্যস্থলে অবস্থিত । ইহা দেখিতে অনেকটা নোনা ফলের স্তায় ।' 
ষ্ারনাম্‌ নামক অস্থির মধ্যমীংসের পশ্চাতে ইহা অল্প বঙ্কিম ভাবে অবস্থিত । 
হৃতংপিখের প্রশস্ত অংশ উপরিভাগে এবং অপ্রশস্ত অংশ নিস্ভাঁগে এবং কিঞ্চিৎ বাঁম 
দিকে হেলিয়া থাকে । সাধারণত: বাঁমচুচক হইতে দুই ইঞ্চি নিম়্ে এবং টু ইঞ্চি 
ভিতরেরদিকে হৃৎপিণ্ডের সন্কোচন ও প্রসারণ হেতু বক্ষ প্রাচীরের স্পন্দন দ্বার, 
কোণাগ্রস্থান নিরূপিত হইয়া থাঁকে। |] 
জৎপিণ্ডের অভ্যন্তর ভাঁগ ফাঁপা এবং চারটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত । সেই প্রকোষ্ঠ 
চতুষ্টয়ের মধ্যে দুইটা বাঁমদিকে এবং দুইটা দক্ষিণদিকে অবস্থিত। দক্ষিণ 


ধরি 
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দিকের ঢুইটা এবং বাম দিকের ছুইট'র মণ্যে একটা মাংসপেশী নিশ্মিত পরদা আছে £ 
এই পরদায় কোনও ছিদ্র নাই । একাপণ হতপিণ্ডের দক্ষিত্দিকের প্রকোষ্ঠ হইতে রক্ত 


স্থান দিয়া! ন! ঘুবয়। সোজানুজি বামদিকে লি পারে না| বামদিকের 
ব! দক্ষিণদিকের প্রকো্ দ্য়ের মধ্যে একটা আর একটীর উপরে অবগ্কৃত এবং 


তাহাদের মধ্যবন্ভী পরুদাঁয় একটী কয় ছিদ্র আছে নি ভ।াল্‌ 5. দার] এক্সপভাবে 
রক্ষিত যে উপরকার প্রকোষ্ঠের সক্কোেচন কালে ইহ! হইতে রক্ত অনায়াসে নিম 
প্রকো্ঠে বাইতে পান্ধে (কন্ নিম্ন প্রকেোষ্টের সক্কোচন কাঁঙগে রক্ত উপরকার 
প্রকোচে কফিন! যাইতে পাবে না | তখন এ বুক আপুর একটা ছিদ্র দিয়। ধমনাঠে 
সৌছাঁর, এই ছিদ্রও ভ্যাল্ভ্‌ দ্বীরা! এরপভাবে রক্ষিত ছে হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ কালে 
এ রক্ত হৃৎপণ্ডে ফিরখ। যাইতে পারে না। দর্ষণ ও বামদিকেদ উপরকীর 
প্রু£কাষ্দ্বরকে দর্ষিন এক বাম অরিকেল্‌ এবহ হি প্রকোষ্টদ্বয়কে ফ্থংক্রমে দক্ষিণ 
ও বাঁম ভেটি কেল্‌ £কতে। শরীপন্থ শিরা সমূচ মণ: প্ম্পরের সাত মিলিত 
হই! আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ু হয় এব” অবশেষে দক্ষিণ আরকেলে আ।সদা শেব হয়। 
ফুন্কুম্‌ হইছে নিশুদ্ধ রক্ত ঞইরূপে কন্ফুসন্থ শিলা দানা আপিম। বাম আরিকেলে 
পুত | এ রক্ত তথ। ভইতে পান ভেট্টি কেলে যায় এবং তখ। হইতে এ]ওটা বা 
[দ. এত শ্বীঘ এমনা সম ছাল সমন্ত শণারকে পোষণ করে।। 
নিএবু তার! আনত অবিস্তক্থ এক্জ দক্ষিণ টানা, হইতে দঃক্ষণ ভোট্টিকেলে 
আইনে এব শুটি কেলের সঙ্কেচন কাপে তথা হইতে কটি ধমনা (0011000থ 
গক্ত ধুগ্জুম মধ্যে বায়ুকোষের 
১তুদিকাঃ কোক বরক্তনানী দরসে আমিখ তথায় বানু সংস্পশে বিস্তদ্ধ হয় এবং 
চংপটা শিরা (11811000115 ৮০৮৮) দিদা বাম অনিকেলে পৌছায় । এহইকপে 
শরীরের সব্বজ রক্ত সঞ্চালন হর | 
ধমনী বাম ভেট্টি কেল হইতে প্রপান ধমনী (এতটা) বহির্গত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন 
শৃখাম় বিভক্ত হইয়া টা সকল অংশকে ুক্ত দ্বার! পেষণ করে । এই 
ধমনী সমূহ ক্রমশঃ নানা শাখাদ বিভক্ত হইছ কুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া পড়ে এবং 
অবশেষে কৈশিক রস্তনাঁলীনে রা হয় । এ ভেটি।কেল্‌ হইতেও একটা ধমনী 
৬১১ 
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বহির্শত হয় কিন্ত এই ধমনী) এবং ইহার শাখা প্রশাখার বিশুদ্ধ দামনিক রক্তের 
পরিবর্তে শৈরিক অপাস্কৃত দন্ত থাকে । এই ধমনীর শাখা প্রশাখা ফুস্কুসের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সুন্ঘু হইতে সুঙ্গতর শাখায় ব্বিভক্ত হয় এবং পরিশেষে 
কৈশিক রক্তনালী জালে পারণ, হই! বাযুকোষের চতুর্দিকে খিরিয়া থ!কে। 
এইখাঁনে অবিশুদ্ধ শৈরিক রক্ত নাঁঘুকোষস্থ বাঁধু হইতে অমুজান বাম্প গ্রহণ ও 
অঙ্গরায় বাম্স পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বদ্ধ ধাঁষনক রক্তে পরিণত হয় । ধমনী গীত, 
শিরাগাত্র অপেক্ষা অনেক পুক্ত এত দমনীঞ গ্রিতিষ্থাপকতা শিরারি অপেক্ষা অনিক । 

কৈশিক রক্তনালী- ইহার! পক্ষ জালের স্তাধ শরীরের সর্দাত্র অবস্থিত! 
বুক্ত সেইখানে শরীবের বিহিন্র অণক্ের স্িত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আলে । তপিণ্ডের 
সম্কৌোচন € প্রসারণ জনিত প্রভু জেতে 'পন্দন কৈথিক রক্তনালী পর্মাস্ত পৌছাদ 
না, এজন্ট কৈশিক এক্তন'লীহিত একশত একবার প্রবল ও একবার মহুভাবে 
প্রবাহিত না হইয়া সমভাবে 'প্রহাহিত তয়। কৈশিক রক্তনালীস্থিত রক্ত শরীরের 
সমস্ত অ“খ হইতে 'অঙ্গবাম বাপ্পি এব অন্তান্ত অপ্রয়োজন*ঘ প্দা্থ গ্রহণ কৰি! 
এ সমস্ত অশকে অম্নগান ২: প্রধান করে। এইরপে রক্ত এইস্থানে বিশুদ্ধ 
ধামনিক অবস্থা হইত আন্জছ নৈরিক বুক্ষে পরিণত ভইছ শিরা দিয় দক্ষিণ 
হৃৎপিগ্ডাঁতিনুখে চালিত 

শিরা- কাক রং রক্তনা'ল অমতে শেষ ভগ হইছে ক্ষার ক্ষুদ্র শিরা উৎপঞ্জ হু 
ইহরখ ক্রমশ; পর্ধশ্গনের পতিত খিলিত হইগা আয়তনে বুদ্ধি প্রাপ্ু হম ॥ শির গ্রাটাবের 
স্থল ধমনী খাচীপ্ের কলহ অপেক্ষা অনেক কম। জংপিণ্ডের সন্কোচন ও 
প্রসারণ জানত স্পন্দন শিরা পম্যস্ত পু না! এজন্য শিরাঁর বওুসেোত সমভাবে 
প্রবাহিত হয়। বর্ভ খাহীভে শি মদে কেবলমজি একদিকে অর্থাৎ ধৎপি শাভিমুখে 
প্রবাহিত হইতে পারে তজ্ঞন্ত [খর মৃধ্যে স্থানে স্থানে এক এক জৌড়া ভাল ভ 
আছে। ধনী বা কৈশিক রক্তনালী মধ্যে সেরূপ গ্! র নাই। শরীরের 
উদ্ধ ভাঁগের সমস্ত শিরা পরস্পর মিলিত হইয়া একটা প্রপাঁন শি: রা হয় 
এইরূপে শরীরের নিম্নভাঁগের সমস্ত শিরা ও পরস্পরের সহিত নও হই! একটা 
প্রধান শিবাঁয় পরিণত হয় । এ হই প্রধাঁন পির দক্ষিণ অরিকেলে যাঁইয়। শেষ হয় । 


শরীরের গঃণ ও ক্রিয়| ১৬৩ 


রক্তে লোহিত বণ হরুল পদাঁ্ধ শরীরের সর্বত্র সঞ্চালিত হইয়া শরীরকে 
পোষণ করে তাহাই রক্ত । মানব “বরে সমস্ত শখীবের গ্বাদশাংশ হইতে চতুদ্দশাংশ 
পরিমাণ রক্ত থকে । কোনও কোনও পণ্ডিত বলেন যে শীরের বুক্ধের পরিমাঁণ 
এত বেশী নহে, ইহহাদিগের মতে শরীরে রঙের পরিমাণ শরীরের ওজন্রেহ 
অংশেরও কিছু কম। রঞ্জের বর্ণ লৌহিত বলিয়৷ বর্ণিত হইলেও ধাঁমানক ও শৈরিক 
ুক্তের বণ্বে বিভিজ্জতা আছে । ধাঁনিক রুক্তে অম্নজান বাষ্প থাঁকাদ্ধ ইহার বণ 
এন্দর লাল কিন্তু শৈরিক রে" অম্রজান বাঁম্পের হাঁস হওয়ার ও অঙ্গারা বাঙ্গ 
থাকায় ইহা কষ্ণাভ লাল বর্ণ দ্েখাঁ়।" ব্ক্ত দেখিতে তরল ব্টে, কিন্তু ইহার মধ্যে 
ভরুল এব” কঠিন দুই প্রকার উপাঁদান আছে । রক্তের কঠিন অংশকে রক্ত কণিকা 
কছে। এই রুক্ত কণিকাগুলির মধ্যে কতকগুলি খেত এব" কহকগুল লোহিত । 
রক্তেব্র তলাংশকে 219) কহে ভহার মধ্যে আবার ১৭]এছে। এবং 
$1010926 নামক ছুইটা পদাঁথ আছে । 
বুক্ত শরীব্রের একান্ত প্রযোজনা পদাথ। ইহা] শরীরে? প্রভোেক অ*শকে 
পোষণ করে । শরীরের যে স্বানে অম্জান বাস্পের প্রয়োজন হর, রক্ত সেই স্থানেই 
অজয়ান লইয়া যায় । ইচার দ্বার! শরীরের সব্দাংশ সমভাবে উত্তপ্ত থকে । ইহ] 
শরীরকে অপবিমিতভাঁবে শুদ্ধ হইতে না৷ দিয়া হখোপমুক্ত পরিমাঁশে আজ রাতে 
এবং শরীর ৬ইতে বিষাক্ত ত্লেদ এনং অপ্রদ্েজনীয় পার্থ নির্ঘত কিছ দেয়। 
উদর গহ্নর--খনীর কাণ্ডের মধ্যমাংসকে উদর গহন বলা ১১ উর 
গহবের উদ্ধে ডায়াফ্রাম্‌ নানক মাংপেশ, পশ্চাৎ ভাগে লাার ভাব! সন্ফুণে 
মাসল উদর প্রাচীর এবং নিপ্নভাগে বস্তি পুর বা পেলভিম্‌ অবস্থিত । 
উদর গুহসরে পাকস্থলী, অন্ত্র সমূহ, প্লাহা, ঘ$২, কিডনি বা মুত্র প্রভৃতি নিবিষ্ট 
ণাকে। 
পাকস্থলী ইহা উদর গহদরের উদ্ধ ও বাঁমভাগে পঞ্থরাস্থির অব্যবহতি নিশ্েই 
অবস্থিত । ভুক্ত পদীর্থ শুইস্থানে কিয়ৎক্ষণ পরিপাঁক হইয়া অস্থ মধ্যে চাঁলি হয়। 
অস্ত্র সমূহ আয়তন অনুসারে দুই ভাঁগে বিভক্ত প্রথমাংশকে ক্ষুদ্র অন্থ ব। 
৩ 70211 107055017765 এবং শেবাংখকে বৃতদন্ত বা [.2106[116512753 কহে। 
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১৬৬ র্িভিচিটি। 
ডি. 1) 


শরারের গটন ও ক্রিয়া ১৬৫ 


কজ পদার্থ পাকস্থলী হইতে কাজে আইসে এবং তথা হউতে বৃহ বায় ও 
অবিলম্বে ভৃক্ত পদার্থ বৃহদগের নিঃছিত গুহাদেশ দবায। মলরপে নত 
হইগা] থাকে। 

প্লীহা- ই! পাকস্থলীর পশ্চাৎ ধংং পামভীগে বসি) ফচ অবস্থায় ইহা 
পঞ্রাস্থির অব্যবহিত শিন্নে থাকে এবং প্রাচীরের বহিক্েন হইতে ইতর 
অন্ত্রভৃতি হয় না। 

নকীং--ইহা শরীরের মধো সকলাঁপেফ। কৃৎ য। ইহ| উদর গহবের 
উপরিভাগ এনং দক্গিণদদিকে অবস্থিত ।' উীর অধিকাংশই দ্িণ ওবং নিয়তাগে, 
পরশাসথিগুলির দ্বার। আগত থাকে। শরৎ হইতে পি 'নংমরণ হয় এ পিত যং 
হইতে একটা নল দিয়া পিতবাধারের নলের সহিত মিলি9 ও ও কুদাঘের গ্রথমাংশে 
(1)0096011])এ) শেষ হয | তগাঁদ চকু পদার্থের সঠিতমিআি হইয়। গারপাঁকের 
ঘা করে। 

কিডনীদ্বয়-উদর? গহনরের গণ 
&ই শন্ধমণো মৃত উৎপন্ন হথ। এবং ই 


ভাগে মেরু€ণের উভয় পাঞ্জে অবস্থিত। 
উরেটর নামক চৃইটা নগ দ্যা না গহলরু 
মুত্রাণ্ম ন| বাাবে আসিয়। পড়ে । 

মুর বাঁডার ব! মুাশর পরিপুণ হইমেই [9] সুমণে মধচিত জয়া বাহিনর 
'জননেক্ষিয় দারা মুত নিঃশানিত কৰে। 


' ক্রমশঃ) 


১৬৬ স্বাস্থ্য-সমাচার 


সসন্বিগনান্ষ ও স্নুভ্ি। 


11071157110) 5) উিত17110 8, 
গত আধাঢ় মাসের স্বাঙ্থ্য-নমাচারে আমরা “খানের সহিত 
শরীরের সম্বন্ধ” আলোচন! করিয়াছি। শরীর রক্ষার জন্য খাগ্তের 
প্রয়োজন এব" বিভিন্ন ভ'তীয় খাগ্যের আবশ্যক ও বিরৃত করা 
হইয়াছে? এই গ্রবন্ধে এাগ্ দ্রব্যাদি পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া কি 
প্রকারে পুষ্টি সাধন করে «লং এই ক্রিয়ার ব্যতিক্রদ হইলে কি কি 
রোগ জন্মার 'এনং তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে আলেচন! করিব। 


আমাদের খাছ ব্যাপি সধারণতত পাঁচভীগে বিভক্ত করা হইয়াছে । 
ই] প্রোটিন € € 1+:016815) আমিন জা আন । 
১। চর্বি ( চাহ 021) হেহ জাতীএ। 
»।. শ্বেতসার, শকলা (0201101% 8৮০ ) শালি জা 
লবণ জাতায় (৯৪00১) 
৫1 জল ( ৬/০1০ো ) 


তীয় 


১ 


এই সকল দব্যাদি স্পান্ক১ত্লী ।:9:07১20 ) এবং অন্ত্রমূহের মধো ভি 
নিন্ন রস এবং জারক পদার্থ (৮৮70০01) রস দ্বারা স্বাভার্ক বিশ্লেষণ হইয়। 
পরিপাঁক হয় । খাগ্য এইরূপে জীর্ণ হইয়া রক্তদ্ব'র! *রীরের সর্কস্থানে পরিচালিত হয় 
এব" যে অংশের যত টুকু অভাব হালা পুরণ করে| 

আমরা যে কৌন কার্য করি না কেন, ভতাঁতেই আমাদের শরীর ক্ষমপ্রাপ্ু 
হ্য। চলা, কেরা, উঠা, বসা, দৌড়াঁন ব্যাক়াম 
ইতাঁদি সকল কার্যে দেহস্কিত ম'ংসপেশী সকলের 
নিত আকুঞ্চন ও প্রসারণ হইয়া ক্ষয় হইতেছে, 
পাঠাভাস, চিন্', প্রভৃতি মীনদিক কাঁর্সের জারাঁও মন্তিকাঁদি শীরীরিক যন্ের 
ঘর হয়া থাকে । 


স্লীলেল 
অভ্ডাঁব ন্কি % 


পরিপাক ও পুষ্টি ১৬৭ 


আমরা প্রশ্তাক্ষভাঁবে কৌঁনন্ধূপ পরিশুমের কাঁধ না করিয়া স্থির ও 
নিশ্চল হইয়া থাকিলে আনাঁদের শরীরস্থ হংপিশু দুদদস্‌ ও অন্যান্ত যন্্াদি 
আনিবাম কার্ধায করিতে থাকিবে এবং তজ্ঞন্য শরীরের ক্ষ কির্পরিমাঁণে অবশ্যন্তাবী | 

শরীরের ক্ষয় পুরণ হইলেই খাস্ের কাধ শ্যে হইল না, সগ্ঘোজ।ত শিশু দিন 
দিন বুদ্ধি প্রা হইয়া কলে একজন মন্ুষ্ে পছ্গিত হয় অভ খল খাগ্য থে 
কেবল শরীরের য় নিবারণ করে তাহ নক, অন্ততঃ ২৫1৩* বহসর বয়ন পর্যান্ত 
শরীরের বুদ্ধি গ্রাপ্তি সহারতা করে শিশুকে বালক, বালককে যুবক এবং 
যুবককে পূর্ণ মন্তয্ে পরিণত করে | শিশু, বাল? গ মুলকের যথেষ্ট পাটা 
খংছ্নের গ্রযোজন; গানের অভাব হইলে ভাঙদের শত্রীর যথোচিত বদ্দিত হু না! 

খান্যেল বীর খাছ দ্বারা শরীরের এই কয় প্রকার কার্য সম্গর হয়! 
১। শারীরিক ক নিবারণ । 
১। দেহের বুদ্ধি সদন । 
৩। সাঁণ জনন। 
৪। বল উৎপাদন । 

ঘে কয়প্রকার গাগ্ক উলিখিত হইয়াছে তাহার! জকলেই €৪ চা প্রকার 
কাথা সম্পাঁদপ করিবার উপখেগী নহে । কোন খাগ্ক শরীরের ক্ষ নিবারণ ও নুদ্দি 
সাঁদনের উপঘোগী, কোনট ন! তাপ উপখদনের মগয়তা করে। কেহ বা বুসের 
উপাঁদানে পরিণত 

বিভিন্ন প্রকার খাদের কি প্রকারে পাপ হয় লিয়ে তাহার বিবরধ 
দেওয়া গেল £-- 

আন্িঅ জাঁশীক্স খাদ্য যখগরের মনো আমি জাতী খাদ্ধের 
কৌন প্রকার রাসায়নিক পরিবর্ঘন হয় ন)। আমিষ জাতীয় খাগ্ত পাকস্থলী মধো 
(72501000106 নামক রাসর স্ংস্পনে আছে এক তথয আখশকভাবে জীর্ণ 
হয় । 059001011:1054 [৮0510 নামক যাগ) জারুক পদার্থ) আছে 
এবং ইনার সাহাঁঘে মাতন প্রতি আহার তব 71৭৮ নামক দবণীদ পদ, 
পরিণ* হস । খাগ্ঘিদ্রবাদি পাকস্থলী হইতে অন্্রঘ্্যে অঠপিলে তত্রস্থ বদের সহিত 


১৬৮ স্বাস্থ্য-্লমাচার। 


এড 


মিলি ৩য়) এই রসে 1১6১57এব ভয় 1১1,510 নায়ক জাঁকুক পদার্থ আছে । 
যে সকল আমিষ জাতীয় খান্ভক 1১6]১5)0 দা পরিবরিত হয় নাই তাহার সহজেই 
1750)517 এর 'মাক্রমণে 1১০07600657 ৯0070220005 001909০0001 ৯ 
নামক দ্রবণীর পদণর্থ সমূহে পরিণন হয়। 

এই দ্রবণীর পার্থ সমুহ অনায়াসেই রান্তে্র সহিত মিশ্রিত হদ্র এবং শরীর 
বিছিন্ন স্থানে পরিচালিত হয় । আসেন ভয় পদার্থের বন্ধের পভিত দিলন অপব 
অথচ শরীর পুষ্টির জন্ত এই মাংস আবশ্যু ৪ | পরিপাক ক্রিঘার উদ্দে। এই দে 
মাংসের হায় অদ্রবণীর পদার্থও স্জ পনণার পদাঁথ সমূহে পরিণত হইয়া রক্কের 
সহিত মিলিত হতে পাবে । 

মাংসের বাআষণে যেবপ /৯১0000-0008৯5 13019 0600015 ইত্যাদি উতপন 
হয়, সেইরূপ শর্দীর মধ্যে এই সকল দনোর সংরশ্রণে মাস পুরু পর্ন হইল থাকে 
আমাদের শণীবের মস্ত মা'ৎসই এইকজপে অন্য জন্চর মস বা জপ গুণ রা 
আমিষ জাতীয় খাছ) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে 

খাছ দনাদি হইতে যে পরিমাণ 2৯700 5905 ধকল সহত মিলিত হং 
তাহার সমস্তই আমা.দর শরীরের কা্ষ্য লাগে না। উচ্ত্ত অংশ লিভারের দান 
1069 রূপে পরিণত হইল প্রজাবের সহিত নিগত হইয়া যাঁয়। 

অন্যপিক আখিষ জাতীয় খদ্ড আহার কালে প্রস্তাবে 62 ও 070৩ 
এসডের পরিমাণ বৃদ্ধ পায় এবং এইকপ মুত্রগ্রস্থর কাঁবও অযথা বাড়ি থাঘ। 
ইহ|এ ফলে সহজেই মুত্রগ্রন্থির পীড়া হওয়া সম্ভব । কাহারও কাহারও [0০ 2০) 

প্রনাবের সহিত বহির্গত না হইয়। শরীর নধ্যে জমিতে থাকে এবৎ এইরূপে বা5 

ব্যাধির সথএপাত হয়। 

স্রালি জাতী খাদ্যি শাল জাতির খাঞ নান'প্রকার। শ্েতসার 
প্রভৃতি শালি জাতীয় পদার্থ জলে অদধণীয় এবং শর্করা! প্রভৃতি সহজেই দেবণীয় । 
আঁমর] পূর্বেই ব'লয়াছি যে পত্রিপ'ক ক্রিয়ার উদ্দেশ্টে এই যে অদ্রবণীন্ধ খাঁছ্যকে 
রক্তের স্হত [মশ্রত ২ইনার উদ্ধুক্ত দ্রবণীমু দ্রধ্যে পরিণত করা! | জমস্ত শালি জাতীয় 
খাঁছই পহ্পাক ত্রিয্পার বারা 0918০০56 নামক শর্করায় পরিণত হয় এবং এই অবস্থায় 


পরিপাক ও ৬৬৯ 


রক আহিত মিলিত হয়। মুখলাজান্তিত 71170 ৬বহ অন্ত্রহ্থিত /১170101)91 
'ও 17৮6111 নাঁযক জাঁরক পদাঁথ ছার] শালি জাতীয় থাগ্ভ সমূহ €19০০5৪ নামক 
শর্করার পথিত্ত হয় শালি জাঁঙার থাচ্ঠ হতেই আমরা কাধ করিবার শক্তি ও 
এখীরের উত্তাপ পাইয়া থাকি ॥ শগীরে 0100০১৫ উদ্দ ও হইলে তাহা যকৃতের মণ 
01৮০০) রূপে ও শতীরের আঙ্ঠান্ত স্থংনে মেদরূপে পরিণত হইয়। অবস্থান করে। 
অত্যধিক শ!লি জাতীয় দবাদি আহ ককিলে প্রলাদের সঠিত একরা ((710৩০১০ ) 
নূর্গত ভম্ম এবং শরীনের মেদ সুদ্ধ ঘটতে পারে । 

ন্দেহ জাভীম্ব খাদ্য 2_দ্সেহ জাতীর পছ্য অগ্মধো ১.১৫]১৩]] 
নামক জারক পদার্থের দ্বারা বিগ্লেবষিও হয়। এই বিঞ্লেধণ কেবল ঞ্1ষণ 
(0৭০11912010) এর সহাঘতা কণে। রুক্তের সহিত (াহপদ1০ অ'ল্কৃত অবস্থাতেই 
মিশ্িত হইঘ] থাকে এন* শ্বীরের নিভিন্ধ স্থীনে সেহবপেই সঞ্চিত হয়। গেছ জাশীয় 
থা হইতে শরীরের তাঁপ উৎপন্ন হস এব" উঠার অত্যপিক বাব্যহারে শপারের মেদ 
দৃদ্ধ হইয়া খাকে । 

ভলল শু লজ ভ্াাভীক্স খাদ্য 2774 সকল দব্যাদির কোনরূপ 
পিপাকেছ আব্হাক নাই । জল ও বণ টুভই শরুীগের পক্ষে অভ্যাবহ্যকীয়। 
খাছ লণণ ছাগ কম থাকিলে গত প্রভ় ত বোগ হয অত্যপিক পদ্িমাণ লবণ 
,শে।থ বুদ্ধর সহায়তা করে। 

খাদ্যদ্রব্য শছর মধে। পরিপক পাইবার গর প্ক্তের সহিত মলিত হইয়া শরীবের 
কার্য সঙ্ষল সম্পন্ন করে। বদি এই সকল দ্রব্যাদি বক্তমধ্যে অঠ্যধিক পরিপাঁণে 
প্রবেন করে অথ.ৎ ঘি পুষ্টিকর ভ্রব/াঁদ আবশ্তক অপেক্ষা অধিক হন তাহা হইলে 
শরীরে রোগের উৎপত্তি হয়। এরূপ স্থানে উত্তমরূপ পরিপাক হইলেও শরীরের 
পুষ্টির সাধন ঠিক হয় না। ইহা আয়া ধারণ কয়েকটা রোগের উদাহরণ দিয়া 
বুঝাইব । 

ডাস্সাজি বা্টিতন কা নার রোগ সাধারণতঃ অতিরিক্ত 
ভোজনের ফল। আমরা পূর্বেই বাঁলয়া'ছ শরীরের তাপ ও শক্তি, শালি ও স্নেহ 
জাতীয় থাগ্ধ হইতে উদ্ভুত তঃ। বীহারা অল্প কাক পরিশ্রম করেন তাহাদের শরীর 


১৭০ স্বাস্থ্য-সমাচার 


রক্দাঁর জন্য এই সকল খাঁছের আঁবশ্বাকও অল্প । কেবল মাত্র রসনা শপ সাঁধনের 
জনতা এই সকল ভ্রব্যাদি অপিক পরিমাঁণে আঁহাঁর করিলে বিষময় কল অনশ্থস্তাবী । 
প্রথম অবস্থার মধুমূত্র রোগীর পরিপাঁক শক্তি বুথে্ট থাঁকে এবং ইঠারু বলে অত্যধিক 
শীলি জাতীয় খান ভোঁভন করিলে রক্তে শর্করার পরিমঃণ বুদ্ধ প্রা তর শ্রীনেঃ 
অভাব অপেক্ষী এই শর্দরার পরিমাণ অপিক হওয়ায় ইহার কিরিদংন। মৃত্রের সষ্টিহ 
নির্গত হইয়া যাঁ়। এইবূপে ম্ধুমত হোগের হ এপি ভরা খাকে। 

খাঁন্য জবর পরিনা৭ কমাউয়া কাদ্দিক পরিশ্রমের মাতা বুদ্ধি করিলে রে 
অনস্তাঁর ডাঁর়াবিটিন অচিরে আরোগা হব। ৃ্‌ 

২। বাতব্যাদি (0০701)--বহ বোগাদিতেক পরিপাক ভিন দেখ 


হিরা সম্পাদিত হছ্ধ কিন্তু প্রোটিড জাতীয় পুিকর খাষ্চে 
বলাঁভিজবাহি 


চর আঁধিকা জনিত তাহ সম্পর্ণবূপে বাবজত হ 
গাঁডিউ । 


প্রোটিডেরা ভাঙার বিশ্লেষণের চরম অবস্থ। ইউরিয়া 
ঞ$ন* [01710 201 এ পরিণত হয় এলছ টাও ৪01 শরীরের অধো সঞ্চিত হইয় 
বাঁতরোগ আনয়ন করে । 

৩। মেদরুদ্ধি-খান্ ভবাস্থিত তৈল জাতীয় অংশ অবাবহত থাঁকিলে 
শরীরে মেদরূপে সঞ্চিত হয়। কাঁরিক পন্রিশ্ুমের 
অভাব এবং গুরুভোৌজনের ফলে উপরোক্ত তিন 


৯ 


ম্সেদে দিক | 


সকার বাধি অর্থাৎ হছমূত। বাঁত এবং মেদবৃদ্ধি আনাঁদের দেশে অবস্থীপন্ন লোকের 
আদক দেখা মায় । 

মনুষ্য স্বীয় বিস্তা। ও বুদ্ধির দ্বারা শরা'র রক্ষা ও পুষ্টির জন্ক নানা প্রকার খাস্তের 
পরিমাণের তালিক! প্রস্তুত করিয়াছেন । আমাদের 
ভিন অনস্থাম (অর্থাহ -পন্িশ্রমের সময এবং 
সির অবস্থার) কি প্রকারে ও পরিমাণে খাদ্রবা 
অ+বশ্থাক হর বাঁচাও লিপিবছ হইয়া রহিরাছে । 

কিন্ত আমাদের শরীর'জীবন হীন কল বা ইগ্জন নতে । ভিসাঁবমত কয়লা ও জল 
দিলেই কল হইতে কার্ধ্য পাঁওয়া যাঁয়। অপর পক্ষে মন্ষ্যের মধ্যে কেহ মিতাঁচীরী 


খাছ্যোল গনক্িজমা 
ন্নিজিলিশ। 


পরিপাক ও | ১৭১ 


কেহ বা অন্তায়রূপে শরীরকে নষ্ট করিতেছে । কেহ খাাদ্রব্য হইতে পুর্ণমাতায় 
সারাংশ বাহির করিদ্রা লইতে সক্ষম এবং কেহ বাঁ ই অংশ আংশিক গ্রহণ 
করিতে পারেন । শুতব্াধ আঁমাঁদের আতীরের পরহিমণ প্রত্যেকের নিজ নিজ 
আঁবশ্যাকের উপর লক্ষ বাঁখিঘা স্থিরীকৃ হওয়া আবশাক | কেন্ল হিসাব বা পদ্ধতি 
বাঁ গ্রন্থাদির বর্ণনার দেহাঁই দিলে চলিবে না। 

খাঁছাদ্রবোর অভান ভইলে শরীরের পুটির বাঘাত হয়) খাগ্ঠের অভাবে শরীবস্থ 
সমস্ত যক্চেরুট যে সমান ক্ষতি ভয় হাহা নহে, জতপি, কুসফুস্‌ ইতাদি অত্াবশ্বাকীর 
যন্ত্রগুলির কার্শোর কোনই বৈলক্ষণা প্রথমে উপলদ্ধি করা দা না । শরীরের স্বাভাবিক 
তাঁপও অনেকদিন পর্যান্থ অবিরুন অনস্থায় খঠাকে | স্বজকীলের কলে পথমেশ 

১ চর্বি ও যরুতে শর্করার সঞ্চদু লা হয়। 

২। সকল প্রকার বন্ধন বদ্ধ হয়। 

৩। ম!ংসপেশ সমৃতের কার্ধাকাঁরী ক্ষমনা হাস পায় 

৪ | শরীরস্থ ঘন নিক্যিত রস সকল কমিয়! ফাদ । 

৫1 শ্বরীরের গজন কিয়া যাঁদ। অল্প আনশ্যকীয় পেশী সমূহ গ্রথমে কয 
প্রাপ্ হয় পরে 'অন্যারশকীয় য্ সমহ অর্থাৎ জংপিগ কস্স্‌ এব মস্থিক্ষ ও 
সযুমগুলী ধবহস পাঁব। 

অত্াধিক আহারের জন্য 'গ্রথমভং পাকিশিয়ের জিছরি নৈলক্ষণা দেখা যাঁয়। 
অস্্র, অজীর্ণ. দার, বমন, পেটের অন্তথ উত্ভাদি নানাপ্রকার পীডা ঘটিবা থাঁকে। 
অত্যধিক আহার্াদ্রনা পরিপাক পাইনা শরীরাভান্তরে প্রবেশ করিলে নিক্মলিখিত 
ফল হম্ব। 

(১) যরাক্ছে শর্ররা! ও শরীরের চন্দি ভাঁগ বুদ্ধি পাঁয়। 

লধিক আংচাঁরে ম'ংসপেশী প্রভৃতির বৃদ্ধি হঘ না।  মাঁসপেনী, ফস্ফুস 
উত্তাঁদিকে পরিপুগি « কার্ধাক্ষম কনতে হইলে বা়্াঁমের আবশ্বক 1 ঘন কেন 
পুর্টকর খাঁন্য দেওয়া হটক নং ব্যাস বাতীরেকে এই সকল মন্ত্রের পুঈগর সম্াননা 
নাই অতিরিক্ত আরে শরীরের কেবল চর্দি বুছি হয়) ভাঁততে শরীরে কিছুই 
বলবৃদ্ধি হয় না । 


১৭৯ খাস্থ্য-পমাচার। 


(১) শীবস্থ আহা দ্রন্যের উদ্ধত্ত অংশের অন্তভাগ শুীক হইতে নির্গশি 
'ইঠ মায়। 

মু, দণ্ম, প্রথাসবাযু ইইদর সভিত শরীর হইতে ক্লে নির্গত হইচা ঘায়। 
অত্যদিক আহাথের ফলে মূত্রগ্রা্, ত্বক, ফুদ্ফদ্‌ উত্াদি দ্ধের কাধ অথথ বাঁড়িম। 
যায় এবং ইভাঁর! অল কারণেই বিকল হই পড়ে ।  অল্পকাঁরণেই গুরু ভৌজনকাবীর 
সদ্দা, পেটের অনুথ উত্যাদি হয, শ্রশ্ীবের সঠিঠ শকরা ও আলবুদেন নিগত ইত 
পাঁরে এবং চণ্ম সর্বদাই ঘস্মে আদ্র এবং তৈলাক্ত গাঁকার জগ্গ চন্মবোগ সতজেই 
উৎপন্ন হয় । 


উদ্ব তু আহাধ ড্রব্য যাহাতে সহজেই শরীর হইতে নির্গত হউয়া যাইতে পারে 
সে জন্ ভাাদের কিছু রাসাখানক পরিবর্ূন আবশ্বাক । এই রাসায়নিক ক্রিয়া 
ফলে আমিষ জাতীয় খাছ্য 1168 ও 0171001018, কূপ, শ।লি জাতীয় খাছ শককাও 
ভাল ও €211)010-0109%100 বাষ্প রূপে এবং সেহ জাতীয় খাগ্ক জল € 11)00- 
11910 কপে পরিবর্তিত হয় । ই রাঁসাস্নিক ক্রিয়াকেই আমরা মদন ক্রিয়া 
বলিয়া আভহিত কিয়া আসিয়াছি। এখন দ্রেখা যাইতেছে যে অধিক শাঙারের 
ফলে এই দহন ত্রিয়। বুদ্ধিপ্র।পু হর এবং শগীরে অধিক তাপ উৎপন্ন হ্য়। 


মনুষ্য শরীরের একটা বিশেবত্ব এই যে শরীরের তাপ সর্বদাই সমান খাকিবার 
চেষ্টা কত্পে। গ্রীম্মকাঁলেই হউক আর শীতকালেই হউক” তষাঁত আবুত দেশেই 
হউক কিম্বা! মরুভু মতেই হউক 1010177017665হ দিলে দেখা বটিবে যে মনুষ্য 
শরীরের তাপ ৯৮৪ ডিগ্রি রহিয়াছে । বাহিরের তাঁপ অপিক হইলে চণ্মের 
রক্তবাহী শির! ক্মুহ প্রসারিত হয় এবং চন্মে রক্ত চলাচল বৃদি প্রাপ্য ভ্য। বুক্ত 
হইতে এইরূপে কিয়ৎপরিমাণ তাঁপ নির্ণত হইয়া! যার । এই সময় অধিক ছণ্ম হইতে 
থাকে এবং তা'হাতেও শরীরের অনেক তাপ কমিয়া যাঁয়। এইরূপে বাহিরের তাঁপ 
বৃদ্ধি হইনুলও শরীরের তাঁপ গিক থাঁকে। গ্রীক্মকলে আমাদের শীতল জল পানের 
ইচ্ছাও প্রবল হয়। শীতল জল পাঁন করিলে শরীরের ভাঁপ অনেকটা কমিয়! যায় 
এবং জলে ঘশ্ম নিঃসরণের সহায়তা করে । 


পরিপাক ও পুচৃগ্ছ। ১৭৩, 


বাহিরের তাপ বৃদ্ধি হইলে শরীর যেরূপ নিজের তাঁপ কমাইবত চেষ্টা করে 
সেইরূপ অন্তরস্থ তাঁপ বুদ্ধি হইলেও শরীর এরূপ চেষ্টা করিয়া থাকে । 

গুরু ভোজনের প্র শ্দীরেণ উত্ভীগ বুদ্ধি হয় এবং এই জগ্ঘই আমাদের নিমন্্র্ 
খাইবার প্র শাতল জলপানেচ্ছ। প্রবল হয় । ঘাঁহার। গুরুভে জনে অভ্যস্ত তীত' দের 
শনীরের পের সমতার জন অক ঘণ্ম হইন্স। থাকে এবং চশ্মের উপর স্থানে স্থানে 
পক্তবাহী শিরা সকল স্পইই দুষ্টিগোচর)হয় | বাহার মন্ক ও মাংস যথেচ্ছা বাণহার 
করেন তীগদের নাসিকীর অগ্রভাগ, গুগুদেশ ও করণে সরু সরু বুক্কেব তিন দেখ! 
বাঁদ। রাঁক্তম গণ্স্থল স্বাঙথোর নিদর্শন না হউঘ। জর ভৌজনের গাচাঙছক মাও । 
মে সকল শ্িশ্ু"্ক অধ্ক খাও্দান হর তাহাদের মস্তক ও কাত পা বেশ গাঁমিয়। 
থাকে। 

পিক ভে।জনের জন্য যে সকল পীড়া হইরা থাকে তাঁত নিবারণের জঙ্ত ছুই 
প্রকার উপ অবলম্বন করা ঘাইতে পারে 5 (9 খাছের পথিমাণ কমাইছা দেওণা। 
(২ কাঁয়ক পারশ্রম ও ব্যায়াম করা । 

(১) প্রথমোক্ত উপাদ অবলম্বনে শরীরে আবশ্তাকের অপূক পুষ্টিকর দব্য 
প্র“বশ করিতে পাদ না এব, 'শাতিবিক নম্বীদিকেও অযথা পরিআম করিতে হয় ন।) 
(১) বাদিম ও শাগীরিক পরিশ্রম করিলে শরীরের ক্ষয় ও অভাব বৃদ্ধি পাঁয় এবং 
শরীরও অধিন পরিমাণে পুটিকর দ্ুবঠাদি ব্যহার করিতে পারে । বায়ামের ফলে 
অপুক আহঠরের জগ্য শরীদের ক্ষতি না হঈয়। মাসপেশো সতের পু্টিই হর থাকে ॥ 
পরিপুঈ মাংসপেশী অপরিপু£ পেল অপেক্ষা অনেক অপিক পপ্িমাঁশে খা দ্রব্যাদি 
ব্যবহার করি থ'কে। কিন্ত ব্যায়াম করিলেই যে যথেচ্ছা খাওয়া যাইতে পাবে 
*9 ধারণা লমানম্মক। 


জিভ্িডিহ্ম একাল খান্যেল্র নানাহিক্কে শীতে 
হি ন্ি পল্রিবতুন্ন হজ্স। 
আমিব জাতীয় খাগ্যের অভাব জন্য--শরীরের স্বাভাবিক বর্ন প্রতিবন্ধক 
প্রাপ্ত হয়। শরীরের আবগ্কীর পেণী সকল আমিষ জ্(তীয় উপাদানে নির্শিত 


স্বাস্যয-সমচার 
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১৭৬ স্বাস্থ্য-নমাচার। 
কিরূপে যন্ষমা নিবারণ করা যাঁয়। 


ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌, বি, লিখিত-_ 


হনমাঁজ হিট্তষী বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রই লক্ষ্য করিয়াছেন যে আজ কাল এই 
দুশ্চিকিৎন্ত যক্ষা বাক্য রোগ এ দেশে ক্রমে ক্রমে বিস্তুতিলাভ করিদা ভীষণ 
লোকক্ষয় করিতেছে । অর্দ শতাব্দী পূর্ব্বে এই রোগের আক্রমণের কথ) অনি 
সামীন্তই শুনা যাইত। কিন্তু আজ কাল প্রতিখ গৃহস্থেই কেহ না কেহ ইহাতে 
প্রীণত্যাঁগ করিয়াছেন বলিলে বোঁধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। 


উন্নতিশীল অন্রসন্ধিৎস্রু ইউরোপীযগণ এই ব্যাধির সংক্রামণ নিবারণ বিয়ে 
এতদূর সফল হইয়াছেন হে বর্তমান কাঁলে সেদেশে এই ক্ষ রৌগ জনিত নৃত্য্য- 
সংখ্যা অন্ধ শত" পূর্বের নৃত্যু সংখার তুলনা চতুর্থংশে পরিণত হইয়াছে। 
আমরাও এই প্রকারে চে করিলে এদেশেও এ বৌগের বিস্তৃতি হ্রাস করিতে 
পাঁরিব সন্দেহ নাই । সেই উদ্দেশ্টে নিয়ে কতকগুলি সংক্ষিপ্ত নিয়ম প্রদত্ত হইল 
রোগী ও তাহার আত্মীরগণের এ নিষমে নিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্তক। 


নোগেজল হাল কগয কীটাঁণু € 1 0161016 109.01]]1 ) নামক 
এক প্রকার অতি সুক্ষ কাজি? শ্ীরে প্রবেশ করিয়া এই ক্ষয় রোগ উৎপাদন 
করে, ইহারা দ্রেহে প্রবে« করিবার পরই অত শীস্্র সংখ্যাঁর বাড়িয়া উঠে ও উহার 
রসে বদ্ধিত ও পুষ্ট হয়| ইহা কলে হেহ ক্ষ হইতে থাকে ও অবশেষে রোগীর 
ম্বত্যু ঘটে 


এই কীটাণুদ্বারা আক্রান্ত দেহের কোন রদ যতক্ষণ বাহিরের বাঁতাঁন আশ্রয় 
করিতে না পারে ততক্ষণ এই" কাঁটাণুগুলি এ রোগীর দেহ হইতে অন্ত দেহে 
২ক্রাথিত হইতে পাঁরে না। বাহিরের বাতাসের সঙ্গে সংযুক্ত হইবার কিছুকাল 
পরেই কাটাথুগুলি দলে দলে রোগ ছুষ্ট দেহ হইতে প্থুতু৮ পপু'জ” “কাশি বা অন্ত 
কোন শ্রাবের সঙ্গে নির্গত হইয়া সুস্থ দেহ আশ্রয় করিবার চেষ্টা করে। শরীরের 
যাবতীয় যন্ত্র এই কাটান দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু শরীঝের অন্থান্তি যন্ত্রাদির' 


কিরূপে বন্মনা নিবারণ করা যায় ১৭৭ 


তুলনীয় শ্বাস্যন্ত্র শতকরা ৯৯ স্থলে আক্রান্ত হইতে দেখ। যায়) তচ্জন্ত এ স্থলে 
কেব্ল মাত্র শ্বাস যন্ত্রের আক্রমণ অর্থাৎ “লক হা? স্থন্ধে উল্লেখ কন! 


হইতেছে । 
১ম। সঙ্কলস্থলেই দেখ যাঁয় যে কক্স কাশী? হইতেই এই তেগ 
অন্য ব্যক্তিকে আক্রমণ করে । দুবিত জল, বাঁঘু ব! খাছ হইতে এ রোগেন্ 


উৎপত্তি হয় না । কিন্তু এই সকল কারণে দেহ নিস্তেজ হইলে উক্ত কী সহজেই 
আক্রমণ করিহে পাঁরে সে বিষয়ে সন্দেহ নাত । 

২য়। চিকিৎকেরা সম্প্রতি প্রমাণ করিয়াছেন যে এই জৌগ বহপ্প- 
ত্কীভি হে । তবে সময়ে সময়ে যে দেখা বয় পিতার বা মাতার এই বোগ 
এলে সন্তানদিগেরও এই বোগ হইয়াছে ভাহার কাণে গিনিজ ছেহজ ক্ষস্ 
ন্কীউী1ঞ্ু রোগী ও আন্্রীয়বর্গের অসাবধাঁনতা হেতু পুর দেহে প্রবেশ করে । 

ওয়। মাংস বা ছুগ্ধে “ক্ষম্্র নীটীগ্ু” থাকিতে পারে; কিন্ত এ 
দেশের লোক যে পরিমাণে সসিদ্ধ করিঘ। মাংসাহ/'র বা ছুগ্ধ পাঁন করিয়। থাকেন 
তহাঁতে প্র সকল কীটাণু নঃ হইয়া যাঁর । স্তরাৎ মাংস বা দুগ্ধ হইতে এ দেশে 
উক্ত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা নই | 

ধর্থ। পক্ষ রাগীর” সলিতৃজ্* এত্ত হইভেই এ দেশে প্রধানতঃ 
«ই রোগ সংক্রাষত হয় । 

৫ম। তকঁ-্নাইল আদি কীটাণু নাখক (4৯00156000০) ওষধাদি ছার! 
এই কীঁটাণু বিনষ্ট কর! অভতস্ত সহজ । 

৬ষ্ঠ। ক্ষযু রোগী যে 'থুতু” ফেলে শাহ বতক্ষণ ভিজা থাকে ততক্ষণ তাহার 
ভিতরের কাঁটাণুগচুলি বাস আশ্রয় করিতে, পারে না। পরে যখন থুতু শুক 
হইয়া উঠে ও হুল্ষ স্ক্ষা পরমাণুতে বিভক্ত হা পড়ে, তখনই এ ক্ষুদ্র অংশগুলি 
ধুলার সঙ্গে মিশিয়া " বারৃতে ভাঁসিতে থাকে এবং সহজে অন্ত দেহ আক্রমণ করিবার 
অবসর পায় । 

ণম। অতএব বুঝ| গেনস, দেওযাঁল মাঝে, বা অন্ত যে কোন স্থানে পরিত্যক্ত 
থুতু সহজে শুষ্ক হওয়ার সম্ভব, ক্ষয় কোগী সে সকল স্থানে থুতু না ফেলয়৷ কোন 


১৭৮ স্যস্থ্য-সম[চার। 


পাত্রে জগ বাঁখি়া কেবল মাত্র তাহাতেই থুতু ফেলিবেন। এ পাত্র পরিষার 
করিবার সময় ফেনাইল আদ জীবাণু নাশক ওবধ সঙ্গে মিশাইয়া নদমায় থে! 
উচি*। এরূপ করিলে খুতু ভবিষ্যতে শু হস! অস্তের পক্ষে মারাত্বক হবার 
তয় থাকিবে না । র 

৮ম। এই কীটাণুগুলি নিশ্বাস প্রশ্থানের সঙ্গে রোগীপ দ্রেহ হতে বাহিরে ত আসিতে 
পারে না সুতরাং ক্ষয় রোগীর নিকটে শন কণা! ব। নিদ। যাঁওয়। সম্পূর্ণ নিনবাপদ। 

৯মূ। তবে এক বিবয়ে বিখেষ সাবধানের প্রয়োজন । রোগী যখন কাঁশে 
তখন এ কাঁশ উঠিনার সঙ্গে সঙ্গে কতক পত্রিনাণে থুতু রোগীর নিকটেউ দিনা 
বা মেঝেতে পড়ে । খুতর এই ক্ষুদ্র ক্ষদ অপগুলি দ্বারা সংক্রামিত হওয়ার অন্ত 
সম্তাবনা । সেই জগ্ত রোগী যেন প্রতোকলার কীণাধার সমন একথণড পরিস্কার বন 
বা রুমাল মুখের উপর রাখেন । এবূপ করিলে উহাতে থুত৪্ সমস্ত অংএ থাকি 
যাইবে । এ রুমাল কোন কীট নাশক 1 45711500110) ওউষদে মাঝে মাঝে 
ধুইঘ। অইলেই দোষ কাঁটয়। যাইবে । 

১০। উপরিলিখিত নিহঞ্জল অবহেলা করিলে রোগার উত। সঙ্গ 
একদিকে, থে গা তার সেবা পরি] গ্রাথপাত করিভেছেশ এই 
অসাবধানতাঁর ফলে তীহাদিগকে সহজেই পোগাক্রান্ত কিয়! বিপন্ধ করেন ও অল 
দিকে স্বমং এই শুক থুতু ভই(হই পুনরাঁর আক্রান্ত হইয়া চিকিৎনার ফল হইতে 
সম্পূর্ণরূপে বাঞ্চত হইয়া ধনে প্রাণে বিনষ্ট হন। র 

অবশেষে পাঠকদিগেরু প্রতি জনিন্ঙ্ধ অনভতপোঁদ আহারা ধেন বন্গবান্জবদিগকে 
ওই সহজ সাধ্য নিধ্মঞ্চল পালন করিছে অন্ুপোধ করেন। এবং সকলেই শি 
নিজ গৃহে থুতু ফেসবার বিশেষ, পাতের ব্যবস্থা করেন। আমাদের পিক 
পুরুষের! এ সকল বিষয়ে কত সাবধ!ন ছিলেন তাঁত! লেখা বাহুল্য মা । সদায় 
সরকার বাহাদুর এই সছুদ্দেষ্তে সরকারী প্রত্যেক আঁপিষে বিশ্বে ব্যবস্থা করিয়াছেন, 
ট্রাম কোম্পানী প্রত্যেক আরোহীকে সবধান করিয়া দিতেছেন কিস্ত আমরা ঘরে 
ঘরে এই নিয়মগুলি পাঁলন*না করিলে সকল চেষ্টা বিফল হইবে । 


স্পাতুদীন্স ক্ষান্ছয কা | 


পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবতারণ বিদ্যারত্ব লিখিত-_ 


| স্বাঙা-সম'চাঁর প্রকাশের পরু হইতেই আঁমাঁদের পাঁঠকবর্গ ও জনসাঁধারাণের 


অন্মর্দেশীয় শাক্সদিতে 


বিধি বাবস্থা আছে তাঁহা 


*্শান্জীয় স্বাস্থ্য কথা” সরল সগপাঁঠ্য পন্ভে লিপিনদ্ধ করিয়৷ ধা 


ও আঘ্ুব্রেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থে স্বান্থাও 


ভু সঙ্বন্গীয় যে নক 
জাঁনিব'র জন্য উতস্রক্য দেখিয়া আঁম্বাঁ এই 
রাবাহিকরম 


প্রকাশ করিব। প্রন্নেক ছানের পর তাঁা থে মগ হতে অন্তবাদিত ভইয়াছে ভাও। 


সংক্ষেপে প্রদত্ত তল । | 


প্রাতভএক্রত । 
স্ম্য উঠিার আগে শ্থা। আগ করি 
দেবনি দেন তা মঠ জদয্নেতে জ্বি | 
প্রন! কুরে পরে ঈগণ নিকটে। 
শব কানে ধেন ক না পড়িন্দহ্কটে ॥ 
নকলের মুল গণ করি শমা । 
পরে মূল মু্রভাগ শৌচের বাপাগ ॥ 
গুহা তস্ু পদ জলে সধৌহ করিবে । 
অদ্ালেন পিয়া হাত পুনঃ প্র্গ“লিবে ॥ 
চবক ও ম্মৃতি। 
দেভুললন্ন। 
এই মণ শৌচকাধয সমাপন করি। 
দত্তের মতন কর অতি ধৈর্য্য পরি | 
কটু তিক্ত কাঁচ কিন্বা কষাঁয় কা্ঠেতে। 
যেন রক্ত নাহি পড়ে দত্ত মাজ্জনেতে ॥ 
চরক ও স্মৃতি। 


জিহ্ব। শোলিন। 
এইদপে করিবেক দান্তের মাছ 
পশ্চতে কপিবে সবে এ শোন ॥ 
সে'ণার কপার কিন্ব। তামের ফলকে । 
প্রিভ্ভল ঘ্লকে কিন্ব! বংশ ত্বকে ॥ 
নিষ্ঘল হউনে জিহবা এই অনুষ্ঠানে । 
নমর্থ হঈপে মন্ব বদ আশ্বদনে ॥ 
নুখেঠে দুর্গন্দ কর্‌ স্থান নাহ পায়। 
অন্ধ পট জন্মে আর পৈরস্ত পালায়" 
নল জলেতে করি মুখ প্রক্ষালন। 
টিমনে শুদ্ধামনে বসিবে তখন ॥ 


চরক ও ম্মতি। 


অঞ্জন ছান। 
সৌবীর অগ্রন দিবে নয়নে যতনে। 
পাচ সাত দিন বাদে এই শান ভগে ॥ 


১৮০ 


এরূপ করিলে বাড়ে নয়নের শক্তি । 
নেত্গত ধত রোগ সবে পায় মুক্তি । 


চরক ও স্মৃতি। | 


ক্ষৌল্রকার্মঃ ।% 
রুবি শনি কুজ জন্ম খক্ষ ভিন্ন কাল । 
ক্ষুরু কম্মে কভু নাহি ঘটায় জঞ্জাল ॥ 
জন্মমীসে নখ লোম না কর কর্তন 
সৌম বুধব।রে কিন্তু করিবে ছেদন ॥ 
ক্ষৌর কার্যে শরীরের অতি শোভা হয় । 
দেহ শুক্র পরমাযু সব বুদ্ধি পাঁয় | 
শরীরের মলক্ষয়ে শুদ্ধ হর মন। 


এই হেতু ক্ষৌর কর্ণে করিবে যতন ॥ 
চরক ও স্মতি। 


তিল গণ শ্বালন্প। 

পরে মুখে কৈলে ভৈল গঞষ ধারণ । 
কণশে'ষ দন্তশুল কনে পলায়ন 

দন্তহর্ রোগ তাঁর কর নাঠি ঘটে । 
গাতক'লে কখনও ঠোঁট নাহি ফাঁটে ॥ 
চলদন্ স্থির হয় কান্তি যুক্ মুখ । 
মুখে তৈল পানের এই সব শ্বখ ॥ 

চরক । 


স্বাস্ছ্য-নমাচার 


সস্তক্কে তৈলদ্হান্ন ।ণ 
রীতিমত মন্তকেতে তৈলের অর্পণে । 
ন্ন্ধ কোমল কেশ হ্ঘু তৈলগুণে | 
আর কৃষ্চবর্ণ হয় শির:শুল ক্ষয় । ৷ 
স্খনিদ্রা হয় ইহা আমুর্কেদে কর | 
ত'কালে না পাকে কেশ হয় দৃনূল; 
মস্তক বলিষ্ঠ হয় ইহা নহে ভুল ॥ 
শিম্মল উন্দ্রিযু হয় ত্বক শুকোমল। 
মন্তকেতে দিলে তৈল এই হয় ফল। 

চত্ুক ও (৩ 


কুর্ণে তিৈলছ্যোন্ন। 


কর্ণ কুহরেতে তৈল দিবে প্রতিদিন , 

না হবে কণের নৌগ বাতজ কঠিন ॥ 

হন্তর স্তশুন:; আর গ্রীবার স্তম্তন। 

করণে তৈল দিলে পর না হয় কথন 

নাঁড়ীয় শ্রবণ শক্তি বির না হয । 

এইজ্কু কর্ণে তৈল দিতে শাস্তে ক? 
চক ও শ্মতি। 


* ক্ষুরের ছার নানাপ্রকান সংক্রামক ব্যাব ও চর্মরোগ শরীরে, প্রবেশ করিতে পারে 
সেজন্ত ক্ষুর শোধন করিয়! ব্যবহার কর কর্তব্য বা! নিভ' শিজ ক্ষুর রাখা উচিত। 


॥ ঝুগঞ্ধি তৈল সকল বৌখিল ১হলে বাখহাব্য হইয়াছে। কিন্ত প্রকৃত স্থগন্ধি তৈলের পরিব্ে 


হগন্ধি প্যারাঞিন মাখিলে কোন উপকার হয় ন!। 


চেয়াল ধরা । 


স্বভ্ডিত্ে তলা । 
নীভি শিরামূলবন্ধ কহে শীন্ত্রকার । 

নাভিতে বিশেবর্ূপে তৈলে উপকার ॥ 
নাভি স্নিগ্ধ থাকিলেই শির! স্নিগ্ধ হ্য়ু 
এইহেতু দিবে তৈল নাভিতে নিশ্চয় ॥ 


হনর্ববাজ্ে ৫তিলঅক্ষ্ন। 
তংপর সর্বাঙ্গেতে তৈলের মন্দনে ॥ 
ফুল বাহা হয় তাহা শুনহ শ্রবণে ॥ 
সহ যোগে চম্ম আর মন্তিকা বাঁসন। 
'যেকপ মুম্িগ্ধ দঢ় হয় শ্রদরশন ॥ 
সেরূপ শরীর হয় তৈলের মর্দনে । 
ক্রেশমহ দু সুত্রী। এই শান্ত ভণে ॥ 
ত্বক স্রকোমল হয় জরা নাহি আসে । 
ক$য়ন আদি রোগ পাঁপাষ তরাঁসে । 
স্গেক্দছ্রিয় শক্তি বাঁড়ে বাঁযুর দমন । 
অভিঘাতে অল্প দুঃখ রহে অল্পক্ষণ ॥ 
দ্ররিশ্রমে নাহি হয় শরীর দুববল। 
দেহে তৈল মর্দনের এই হয় কল | 
চরক ও স্মৃতি । 


শে তভিলন্নজ্দন্ন | 
পরে পদদ্বম্বে কর তৈল বিমদ্দন | 
খরতা কশতা রৌন্ষত নাশের কারণ ॥ 
স্পশ শক্তি ক্ষয় নাহি হয় কদাঁচন। 
গৃধসী না হয় শিরা স্নায়ু সস্কোচন ॥ 


শাস্ত্রীয় স্বাস্থ্য কৎ 


১৮১ 


পদ বল বাঁড়ে আর হয় শুকোমল্‌ ? 
শুন বিহীন হয় চরণ যুগল ॥ 
উচ্বপ্ুন্ন ও দানি । 
১৪ল মদ্দনের পরু উন্বর্তন যোগ । 
ইহাতে না হয় দেতে বহুবিধ বেগ এ 
গাত্রের দৌর্গন্ধ্য আর পলায় গৌরব | 
অল্পে কুচি হয় বাঁড়ে দেহের সৌষ্টৰ ॥ 
তন্দ্র! ক মূল হীন হয় কলেবর। 
ঘম্মের অভাবে দেহ হয় সুখকবু ॥ 
শীতল বিমল জলে করিবেক স্নান । 
বাড়িবেক পরুমাঁযু সুস্থ হবে প্রাণ " 
পবিত্র সাঁধন স্নান শুক্রেবি বদ্ধক ॥ 
আঁযুঘপ আর দেহ বলের জনক ॥ 
শ্রম শ্বেদ মল নাশ করে নিরন্তর | 
ওজো বৃদ্ধি কর আর দেহ পুষ্টিকর ॥ 
দেহের সকল জল শিম্মল বসনে । 
স্বাস্থ্যের কারণে সবে মুছিবে যতনে ॥ 
পারধ।ন করিবেক শুচি আচ্ছাদন । 
বাহাতে অ'নন্দ বাঁড়ে শুদ্ধ হয় মন ॥ 
বি বলন করে অলঙ্মী দমন । 
'ুলবন্ত্রে করে সদ। সভ্যতা সাধন্‌ ॥ 
কেশ প্রসাধন পরে নিশ্চয় করিবে । 
ইহাতে মস্তকে মল কীটাদি না রবে ॥ 
ছ্বতে বা দর্পণে কৈলে আকৃতি দর্শন । 
সতত বাঁড়য়ে পুণ্য কান্তি আয়ু ধন ॥ 
* চরক  শ্মৃতি। 


১৮২ 
চম্দ্ম্ন ৩ বাল্য 1৭ 
স্রগন্ধি চন্দন অর্সে লেপিবে যতনে । 
তঃহার মৌরভে সুখ বাড়িবেক মনে ? 
ন্হ স্থশীতল হবে পুঈ হবে অঙ্গ । 
হবে শখের ঘরুছ ॥ 
শ্লগন্ধি পুষ্গের মাঁল। গলেতে পরিবে । 
পাঁডিবে ৷ 


কহে কত শত 


মনের আনন্দ তাঁচে কতই 

“দত শোঁভমান হবে মালোর ধারণে | 

মাহী আছদ্ষে চন্দনে , 
স্মততি ও চরক । 
লব শ্রালশ্। 

স্মর্থ হইলে সবে রত আভরণ। 

পারিণ করিবে দেভে মঙ্গল কারণ । 

বষ্ট গুহ তুষ্ট ভঘ রতনের গুণে। 

চিত 'প্রফলিত ভয় বহর দরুশনে ॥ 

বন ধারণেতে ভয় শেভার বদন । 

সর্প পিশাঁচাঁদি ভয় না হয় কখন । 

“জোধাতু বাঁড়ে হয় শরীর কোমল । 


৮1৭ নাহি ব্রয় দেছে দটয়ে মঙ্গল ॥ 
চয়ব: ও স্মৃতি! 


লিলি লিম্মন্তর। 
পরে পিতিদেবঃ খধষি আদি আরংদন । 
যার যেব! আছে বিধি শান্ের লিখন'। 
অর্থচিন্তা আঁদি ঘত আছে পুববপর । 


কৰিবেক সাবধানে ভইদা তহপর ! 
চরক ও সৃতি । 


হার ফল পাবে 


স্বাস্ছ্য-মমাচার। 


ভ্ডাঁজনন জুস 


জলে মুখ হস্ত পদ করি প্রক্ষালন। 
অ!সনে নূসিবে পরে করিতে ট্টোজিন 
উর্দে জান্নু করি কিম্বা পদ্‌ পলারিয | 
ভে!জন | করিবেক অশ্রদ্ধ' করি যাঁ।. 
রা স'য্ত পদ স্থির তুষ্টমনে | 
পর্খিষা খানে অন্ন অতি স্ধাভনে ॥ 
পূর্ব মুখ ভোজনেছে বিভিত শস্েলে 
পশ্চিমদিকের নিন্দা! নাঁহিক তাঁভাছে, 
জনক জননী যার আছামে জীবিত । 
দক্ষিণ খেতে তাঁর ভোজন অহিত ? 
শনয় পাত্রে কিন্ব! ভগ কাশস্ত পাত্রে 
(হ।জন না করিবেক অন্ত অপবিঞে ॥ 
ক কীট নথ আদি প্রণ্য দ্রব্য হীন । 
পমাষিত নহে যাই? দুর্গন্ধ বিহীন ॥ 
বোঁগভীন শুদ্ধ চিত লোকের পাচিত । 
অন্ন হিতকর হয এই শাস্মমত ॥ 
ঘাহ।তে বাঁডয়ে আরু আনু শখ বল ! 
নর এুণে ধর্মে ভঘ উতৎসাঁচ প্রবল | 
শ্বরূস সুনিদ্ধ যাগ! লালস। বর্ধক । 
্বংস্থয পক্ষী আব যাঁঠ। আরোগ্য জনক 
নিব্বিকাঁর তৃপ্তিফল বলক্ষণ যাঁর । 
মনোরম পথ্য তাহা কহে শান্বকার । 


শা শিলা শ।  সপাশীশীশিশস্সি 


ন্দন ও মালার পরিবে এদেঙ্স ও আ ত্র ব্যবহার হইতেছে। 


1র স্বাস্থ্য কথ। 


এইবপ ভোঁজনেতে প্রবৃত্তি জন্মিলে । 
দে মন শ্হ্থ রহে ভোজনের ফলে? 
&ইরূপ অন্ধে হয় জীবনের হিত। 
ঈদশন্ন ভোঁজন্তে না পটে অঠিত ॥ 
ভে'জনান্তে মুখ হস্ত পর প্রক্গ।লিবে । 
শ্লনন্স্ে মুহি জল আপনে বসাবে । 
মথ শ্দ্ধি করিবেক পশ্চাতে ভাহাঁতে। 
মুখ ও চোজন ভিহ আছর নাহাঁছে॥ 


) 


চরক ওস্মতি। 


সাদুন্ন লালন । 


পদ ন্গ1 তেভু পদে পাঁছুক। পিবে ! 


কণ্টকাদি কন নাতি পদোতে ফুটিনে ॥ 
পদ কোমল হলে খেতে গমন । 


€ ০ -গ্র 
প্র এক্তি বাঁড়ে হঠভে গালত মন ॥ 


চরক ও শ্বান্তি ! 


হজ লাজম্। 


রৌদ বুষ্টি নিববিহে ভতর দিনে শিরে। 
আঁরু কোন বন্ু মাতে শিরে নাতি পড়ে ॥ 
উর্দদেহে ভিত হম করল ধারণ । 


শিনে কঈকন বোঁগ 2 ঘটে কখন | 


রক ও স্মৃতি 


দেভেন্দিয় মনোবল মতত 


১৮৩ 


০নম্খু গুল ৩ স্মাভ্রা। 
লিতগ্ান। 


মাত্রায় সদা ভোঁজন করিবে । 
ভাতে স্াস্থোর ভানি কত না ঘাসে ॥ 
(৭ আছে জঠবাগ্রি বল । 
সেহনপ ৫নে ভার মাত। অনিকল্‌ ॥ 


নিন “ক্ুনশে স্থাঁকালে জীর্ণ হাঁ ভয়। 
ত৮ট উচিত মাত্রা জানিবে নিশ্চন ॥ 


লঘুদ্বা পি কেহ খাইলে অধিক 
বিলশো.ত জার্য হয় বোগ শারীবিক ॥ 
ব্য বিশেষে যোগে লগু গুরু ভ্য । 
গুব দ্রব্য লু ত্য শানে হেন ক? 
প+কের কৌশলে কদ্রবা লপ্‌ ভঘ। 
পুনরাঁন লবুত্রবা 'গুরু পাঁক কম | 
পংকদরনা উষ্ণ »'লে লু হস জানি। 
বাঁখানি ।। 
ভোঁজনের কাল মাত্র! আর অগ্নি বল 
বিচার করিরা খেলে বাঁড়ে দেহ নল ॥ 
কিন্। লগু কিবা গুরু স্জীর্ণ না হলে। 
ভাতা ঠিক মা নহে জানিবে সকলে 
মাঁত। স্থির করি পুনঃ ভোঁজন করিবে । 
বাঁড়িবে ॥ 
মণ মাত্রা লোভে ভোজন করার । 
লঘু গুণ উভয়েই অশ্বগ জন্মায় ॥ 
রোগী যদি ঘোগামধত্রা না করে ভোজন 
নীরোগণনচার দেত না তয় কখন ॥ 


শাল হইলে গুরু শান্তর 


৬৮৪ স্বাস্থ্য-মমাচার। 


নীরোগ বলিষ্ঠ হি না! বুঝিয়া খায়। 
অচিরাং স্থাস্থা তাঁর দূরেতে পলীয়। 
আও গুরুদ্রব্য অর্ধ মাত্রায় ভোজন । 
গুরুদ্রব্য বার আন! এই নিরূপণ | 
লঘুদ্বা পূর্ণমার্রা খাইবে সকলে। 
রোগের কাঁরণ হয় অতি বেশী খেলে ॥ 
মাত্রাধিকো গুরুছব্য রোগদ যেমন। 
সেইরূপ লঘুদ্রব্য মহে কদাঁচন ॥ 
ছাঁতু চিড়ে পিঠে গুলি যত গুকুপাঁক | 
গ্রথম ক্ষুধায় খেলে হন পরিপাক । 
একবার অন্ত কিছু খাইবার পরু। 
পিটে গুলি আঁদি গুরু না খাঁও অপর : 
আঁু বল বরণ মুখ হ্থৈর্যো যার মন। 
ভিনি এই বিপি সদা! রাঁথিবে শরণ ॥ 
অতিশ্রম ব্যাযামদি কাধে 1 রত । 
তাঁদের অধিকমাঁতা ভৌজনে বিঠিত ॥ 
কিছু য্ক্ষণ শ্রম দুর নাহি হয়। 
ততক্ষণ রীতিমত খাওয়া ঠিক নয় | 
খাইলে হইবে রেঁগ অতি ভাস্কর । 
লিখিব কর্তব্য দাহা আঁছে অতঃপর ॥ 
চরক। 


নিল্রক্তল্ তসেব্য। 


গু, মাংস শুষ্ধ শাক তোঁজনে নিয়ত । 
হত নাহি হয় জানি এই শান্তর মত ॥ 
কড়ায়ের দাল দি মত্ত নিরন্তর, | 
খাইলে হইবে রোগ অতি কষ্টকর! 
রোগে কিস্বা চিত্র অন্ত দংশনেতে লীণ। 
পশুমাংস কদাঁচ না খাইবে প্রবীণ । 


1নলভ্ভল সেব্য | 


ঘাটধান শালিধান ভাল মুগ আর। 
সৈন্দৰ আমলকী যব খাবে নির্বিকার ॥ 
থাইবে বৃষ্টিঃ জল অতি শুনিশ্ধল। 
তার পানেতে পাবে সমুচিত ফল ॥ 
জাঙগল পণ্ডর মাংন আর মধু যত। 
(ভোজন করিবে হথে হয়ে শরদ্ধাযুত ॥ 
স্বচ্ছন্দ মাগার দেত বর শ্স্থকায়। 

সে গাভীর ছৃগ্ধ গুত আবরোগা অন্যায় ॥ 


(ক্রমশঃ) 


0াচ্ন ওুড ভ্ডান্রান্র চিল্কি০ুস্লা। 


ঢাঃ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বন্থ, বি,এস)সি ; এমৃ,বি, লিখিত__ 

এদেশে যতপ্রকাঁর চণ্মরোগ দেখা যায় তন্মধ্যে খোঁষেরই প্রাদুর্ভাব অধিক। 
বাল)কালে এই রোগে কষ্ট পান নাই এরূপ লোক অতি অল্পই আছেন। খোষ 
মার্ক না হইলেও অতিশয় কষ্টকর ব্যাধি । খোঁষ রোগীর নিকট ভইতে 
সকলেই দুরে থ|কিতে চেষ্ট! করেন। বাড়ীর একজনের খোঁধ হইঙ্সে সকলেরই 
আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা । 

খোষ ছ্রোয়াচে রোগ £-এই রোগে চ্মের উপর গুটিকা কিম্বা ফোঁস 
'নর্গত হয় এবং অত্যন্ত চুলকায়) বর্ষা ও শীতকীলেই গৌষের উপদ্রব অধিক । 
'্ন্দ ন্যুক্কি অপেক্ষা বালক বাঁলিকীরাই খোঁষে অধিক কষ্ট পাইয়া থাকে । পরি 
পরিচ্ছন্নতার অভাবে এই রোগ সংক্রমিত হইস। থকে 7 এই জন্য ধনী অপেক্ষা] 
গরীনে্র মধ্যেই খোষ অধিক দেখা যাঁয়। 

(থাব একপ্রকার কীট, আক্রমণের ফল :-_-এই কীট মাকড়সা জাতীয় 
এবং অই্টপদ বিশিষ্ট । ইহার নাম 4০203 ১০৪1০) 1 উহারা অভিশয় ক্ষুদ 
এবৎ টৈর্ঘো প্রায় কত হইতে বট ইঞ্চি ।  য্রসকাঁরে নিরীক্ষণ করিলে ইহাঁদিগকে 
"নু নীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকে দেখিতে পাওয়া যায়। 

কেব্ল স্ত্রীকীটেই খোঁধ উৎপন্ন করে। ইহারা চন্মের নীচে গঞ্জ করিয়া 
চিম পাঁড়ে এবং তাহাতেই ক্ষত হয়। খোঁষকীট প্রায় ২ মাস জীবিত থাকে এবং 
এই সময়ের মধ্যে প্রায় ৫০টা ডিম পাঁড়ে। এই কীট যেস্থানে চন্মের মধ্যে প্রবেশ 
করে তথায় একটা ফোঙ্কা হয়। বিশেষ করিয়। দেখিলে বুঝা যাইবে যে একটা সরু 
রক্ত বা রুষণবর্ণ রেখ! এই ফোস্ধার ধার হইতে চর্ম উপর কিছুদুর পর্যন্ত গিয়াছে। 
কীট কোঁন দিকে গর্ত করিয়াছে এই রেখা! দেখিয়া তাহা বুঝিতে পাঁরা যায়। 
এই রেখার প্রান্তভাগে গোবকীট অবস্থিতি করে। সরু ছুঁচি এই রেখার মধ্যে 
প্রবেশ করাইয়া দিলে ছুঁচের মুখে খোকীট নির্গত হই! আসে। ইহা দেখিতে 
অতিশয় ক্ষুদ্র, গোলাকাঁর-ও শ্বেতবর্ণ। 


১৮৬ স্বাস্থ্য-নমাচার 


খোবরোগীর কিন্বা তাভার ব্যন্গত বন্দির সংস্পর্শে খোঁষ শরীরের একস্থান 
হইতে অন্তস্থানে পরিব্যাপ্ত হন। খোষ চুলকাইলে অনেক সময় কীট নখমধ্যে লাগিয়া! 
যাঁম এবং পরে অন্তস্তান চুলক।ইলে তথায় ক্ষত উৎপন্ন করে। 

খোঁষ পোগীর সংস্পর্শে আসিল ৪1৫ দিনের মধোই বাঁলক বাঁলিকার্দের খোঁব 
হইতে কেখা যাঁঘ। ছুর্দল ও রুগ্ন বালক বালিকা অপেক্ষা সুস্থ ও সনজৌর।উ শী 
আত্রাস্ত তয়। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে “বোঁগেরু শেষ খোঁষ” অর্থাৎ নিতন্ত অনু 
ব্যক্রির খোঁধ না হব; খে'ষ হইলে বুঝিতে হইনে থে শীট রোগ উপশম ভইবে । 


স্তন্যপায়ী শি 


শুদেন পাছায় এবং উদ্তে পথমে খোঁধ দেখা দেয় করণ কৌডে 
লইবাঁর সমহু এই সমস্ত স্থান অন্য লেকের সংস্পর্শে আসে 1 অপিক বং 
বালক বাঁলিকাদেনে তাঁতের কন্টী ও আন্কলের ফাঁকের মধ্যে খোঁষের শ্রিথম গাছ 
হয় পরে ইভা তস্থ শু কনুই গর সশ্বুখ ভাগে, বগলে ও পেটে সক্রামিন ভঙ্গ 1 মে ছে 
স্থানের চাঁমড়া পাতলা সেই সেউ স্থানেই খোঁষের প্রকোপ অণিক । অল্পবঘ্গ 
শিশুর বাতীত মাথে ও মাথায় প্রায়ই খোঁন হর না। 

খোঁষের ফেস প্রথমত স্বচ্ছ জলীঘ পদার্থে পুর্ণ থাঁকে পরে ইভ! গ'জে পরিণত 
হম । অনেক সম এত অপিক পৃ্জ জনমে যে সহসা দেখিলে খোঁবকে ফোডা 
বলিয়া লম ভইতে পাঁরে। ফোড়ার সহিত খোঁষেব, পার্থকা এই ঘে খোঁষে পুজ 
কখনও চশ্মের নিচেব স্তন পর্ধযন্থ পৌভাউতে পারে না । চুলকাঁইলে বা পরিণের বন্বাদির 
ঘর্ধণে ফোঁক্স! ছি'ডিঘ। গিয়া ক্ষতে পরিণত জয্প। প্রথম হইতেই খোঁদ অত্যন্ত 
চুলকাতে থাকে এবং এই চুলকানির জন্য চতুপা্স্থ চণ্ম লাল ভইয়! উঠে এন 
অন্তিশয় বোদনামুক্ত হয়। শিশুদিগের খোয হউলে শাভার। খিটখিটে হয় ও অল্পতেই 
কীদিয়া থাকে । খোঁষের জন্য অনেক সনয় জন্র ভইঘ! থাঁকে । খোঁষ সাঁমান্ি 
ব্যাধি হইলেও তাচ্ছিল্য কর উচিত নতে কাঁরণ অনেক দিন অবপি গোঁষে কষ্ট পাইলে 
স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইতে পাঁরে। 

খোধের প্রতিষেধ ও চিকিগুস। £-্নয়মিত চিকিৎসা হইলে খোঁষ অতি 
শীপ্ঘই আরোগ্য হয়। খোঁষের চিকিৎসাঁদ প্রথমেই লঙ্গ্য রাখিতে হইনে যেন নৃতন 
খোঁধ ন| হইতে পারে) ) 


খোবষ ও তাহার চিকিৎসা। ১৮৭ 


প্রত্যহ রোগীর বন্ত্াদি ও বিছানীর চাঁদর জলে ফুটাইয়। লইলে বস্্ সংলিপ্ত 
সমস্ত থোষ কীটই নষ্ট হইয়। যাইবে এবং বৌগ বৃদ্ধির আর সম্ভাবনা থাঁকিবে ন1। 
বিছানার তোবক বালিস প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই মোটা চ'দর দ্বারা ঢাঁকিয়া বাঁখিলে 
বালিসের খ্যাড় ইত্যাদি আঁ জলে ফুটাইতে হইনে না কেবল চাঁদরখাঁনি ফুটাইয। 
লইলেই যথেষ্ট হইবে | ১ খাঁনি একপ চাঁদর রাখিলে বিশেষে কোন অন্পবিধ! ভোগ 
করিতে হইবে ন|।. বন্দি প্রত্যহ জলে দিদ্ধ করিয়া লও অনেকের পক্ষে কষ্টকর 
বলিয়া মনে ভইতে পাঁরে। কিন্তু এই সাঁমান্ত কষ্ট স্বীকার করিলে রোগ শীঘ্রই 
রোগ হইবে এবং বাঁড়ির অপর কারও অন্ুখের ওস্তাঁবনা থাকিবে ন|। 


খোঁষের জন্য গন্ধকের মলমই সর্কোত্রুষ্ট । ১ ভাগ গন্গক ও ৩ হইতে ৭. ভাগ! 
পর্যন্ত ভেসেলিন মিশ্রিত করিয়া এই মলম প্রস্থত ভর। শিশ্ুদিগের পক্ষে 
ভেসেলিনের পরিমাণ আঁবও অধিক ভওয়! কর্তব্য । ভেসেলিনের পরিবর্ডে নিবে» 
তৈলও ব্যবহার করা যাইতে পারে । 

প্রথমে রোগীর ক্গত গর্ম জল ও “লিকুইড টাঁর সোপ”, দ্বারা উত্তমকাপ পরিদুত 
করিতে তইবে* ! ক্ষতস্থানে অতিশয় বেদনা থাকিলে গরম জলে ১০ মিনিট কাজ 
ক্তস্থান ডুবাউঘা রাঁখিলে যথেষ্ট হইবে । পরে ক্ষতস্থানে উত্তমরূপে মলম ঘসিণ। 
দিতে হইবে | শরীরের অন্ান্ স্থানেও মলম লাগান কর্তব্য । দিনে ছুইবাঁর করিয়! 
এইরূপ তিন দিন উপঘুযুপরি মলম লাঁগাইতে হইবে | এই কর্মদন রোগী মান করিতে 
পাইবে না । চতুর্থ দিনে রোগী উক্ত সাঁবান সহযোগে উত্তমরূপে সান করিয়! ফেলিবে 
এব” ব্যবন্গনধ সমস্ত বন্ত্রাদই পরিত্যগ করিবে । এই উপাঁধ অবলম্বন করিলে দেখ! 
যাইবে যে ৩ দিনেদ্ মধ্যেই সমস্ত খে!'ন আরোগা হইয়াছে । শিশুরা যাহাতে 
চুলকাইতে ন! পাঁরে তজ্জগ হস্ত ব্যাণ্ডেজ দ্বারা ঢাঁকিয়। রাখা কর্তব্য। 


* সাধারণতঃ ধে সকল সাবান বাবঙগত হয় তাহার। সোডা ক্ষার যোগে প্রস্তুত এবং ইহাদের 
দ্বারা চর্শের ক্ষতি হয়।* কিন্তু “লকুগড টার দোপ" পটাশ ক্ষাব সহলে।গে প্রশ্থত বলিয়। 
চর্দের খান্তের কাঁথা কবে এবং কোন প্রকাৰ কমতি ন। করিয়। চর্দ্ুকে পরিক্কৃত কবে । আরও 
ইহাঁর সহিত *1%1 “আইজাল” নামক জীবাণু নাশক দ্রবা মিঠ্সিত থাকা জঙ্কা সমস্ত কীট 
উত্যাদিকে নছ& করে । 


১৮৮ স্বাস্থ্য-সম[চার। 


বয় ব্যক্তির পক্ষে উপরিউক্ত চিকিংসা স্বিধাঁজনক নহে। তিন দিন কার্য্যকণ্ু 
বন্ধ রাখিয়৷ গন্ধকের মলম মাঁখিয়া বসিয়। থাঁক1 অতিশয় বিরক্তিকর 1 প্রতাহ 
সন্গাকালে মলম লাগাইয়া প্রাতঃকালে সাবানের দ্বারা ধুইয়া ফেলিলে «এ অন্ুবিধা 
ভাগ করিতে হইবে ন!। 

নিয়লিখিত ওষদ সহজেই গৃভে গ্রস্ত হইতে পাঁরে। ইহা খোষের পক্ষে 
তস্য উপকারী । একটা মুত্তিকা পাঁজে সমান ভাগ গন্ধক ও চপ জলে সহিত 
আধঘণ্টা কাঁল ফুটাইতে হইবে । পরে উহা ঠাগা হঈতে দিলে চুণ ও গন্ধক 
থিতাইয়া নিচে জমিবে । এখন উপরের জলীয় ভাগ ছ'কিয়া লইলেই ওষধ প্রস্থত 
হুইল | তুলি দ্বার! ইহা লাগাইতে হইবে | 

ঘাহাঁরা গন্ধকের গন্ধে আপত্তি করেন তীহাঁরা নারিকেল তৈল, কপুর ও অল্প পরি- 
মাঁণ চুণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া লাঁগাইতে পারেন । এই ওঁধধও অতিশয় ফলদায়ক | 

নারিকেল তৈলর সহিত কুইনাইন মিশিত করিয়া অনেকে ব্যহহ'র করিব 
থাঁকেন। ইহাঁতেও উত্তম ফল পাওয়া যায । 

১।১টা খোদ ইলে টির আইউওডিন ল।গাউলে বিশেষ উপকাঁর গাওয়া যাঁয়। 
উঠাতে অল্প জালা করিতে পাবে । 

পুনঃ পুনঃ খোঁষ হইলে চিন্তা! ও নিমের আঁক খাইলে বিশেষ উপকার দশে । 
নেক সময় দুরারোগা খোষ “থাইরয়েড. গা” খাইয়া আরোগ্য হইতে দেখা 
গিয়াছে । এই শেষোক্ত ওনধ কোন বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ভিন্ন ব্যবৃহার করা 
উচিত নহে । 

খোষ হইতে কথনও কখনও এক্‌জেমা হইতে দেখা যাঁয়। এরূপ অবস্তায় 
21700 08106 বা এক্জেমাঁর ভন্য কোন ওমধ দিলে উপকার হয়। 

খোঁষের সহিত শরীরের অন্তান্ত স্তানে টঙ্গকন| হইলে-_চাঁলমুগর! গল ২ চন্দন 
তৈল ১ ও বাদাম তৈল ১৩ ভাগ একত্রে মিশিত করিয়! সর্বাঁঙে মর্দন করিলে, 
চুলকানি এবং খোঁষ শীঘই আ্টাগ্য হয়। আধকন্ত এই প্রকার রোগে ব্যবহার 
করিলে চাঁলমুগরা তৈলের দুর্গন্ধ ভোগ কবিতে হয না । 





ম্যালে রয়ার অনুসন্ধান দিল ও তাহার সন্নিহিত প্রদেশ .সমুহে ম্যালে- 
রিরার আস্তিত্ব বর্তমান আছে কি না, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবাঁর জন্য কমৌলী 
রিসার্চ ইনিটটিউটের কাণ্ডেন হাসন ভারত গণর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন। 
45 
্বাচ্্য বৈঠক-_ভারত গবমেন্টের শিক্ষ। ও স্থাপ্ত বিভাগের আমান সাঃ 
হাঁর্কৌট বটলার “সমগ্র” ভাঁরত-স্বাস্থ্য-বৈঠকের স্থষ্টি করিয়াছেন । গত বধে বোঁদাই 
নগরে বৈঠক ইইয়াছিল। এবধে শীতের: প্রান্তে মীন্দাজে এই বৈঠক বািবে। 


ছুপ্ধ « যনা রৌগ-ম্জষোর হায় গাতীরও যন্্া রোগ হ) 
থাগ্রর৷ যঙ্মা রোগগ্রন্থ গাভীর দুগ্ধ পান করে, তাঁহাদের অনেকের শরীরে, দুগ্ধ 
হইতেই এ রোগ সংক্রমিত হ্য়। বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে ইহা বিশেষ বিপদের 
কাঁরণ। বড় বড় সরে যেখানে ভাল জিনিষ পাওয়া কঠিন, সেখানে দুগ্ধকে 
অন্ততঃ অতি উত্তমরূপে ফুটাইয়া লয়া উচিত। 


খাছ ও সাহিত্য--প্রবীণ সাহিতারথী প্রযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার 
চচড়ার বঙ্গীয় সাহিত্য সান্মপনের গঞ্চম বার্ধিক্ক অধিবেশনে বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে 


স্বাস্থ্যের অভাঁবই সাহিত্যের অবনতির একটা বিশেষ কারণ । “মনে প্রদুর্তা, হয়ে 
আনন্দ না| থাকিলে, সাহিত্য জন্মে না, বাঁড়ে না, থাকিতে পারে না। দেহ সুস্থ 


ন! হইলে, মনে প্রচুল্পতা, হৃদয়ে আনন্দ থাকে না। সুতরাং দেহ নুস্থ না হইলে 
সাহিত্য হয় না, দাঁড়ায় না, থাকেনা” 


৯৯০ স্বস্থ্য-লনাচার 


নৃতন বাজাণু $--প্রসিদ্ধ বীজাণুবীদ্‌ অণ্যাপক মেটস্নিকফ, সন্প্ শ্রতি বুকুরের 
অন্ত্রমধ্যে এক প্রকার উদ্রিজ্জাণু আবিষ্কার করিয়াছেন । ইহার নাম প্লাইকোব্যাকৃটার 
(01) ০০-৮৪০%০?) এই উদ্ভিজ্জণু শ্বেতসাঁর জাতীয় পদার্থকে শকরায় পরিণত করে। 
মেটসনিকফের মতে এই উচ্ভিজ্জাণু দরধিবীজীণুর সহিত নিয়মিত খাইলে মনসাকে 
আর জরাগ্রস্ত হইতে হইবে ন। । গ্রাইকো ব্যাকটার অন্ধ মধো শকরা। উৎপাদন 
ক্রিয়' দধিবীজের কার্ষের বিশেষ লহায়তা করে । 


সংক্রামক ব্যাধি 2__অনেকের ধা্ণা, বিড়।ল কুকুর প্রভৃতি গৃহপালিত পশ্- 
গণের ছারা এক পরিবার হইতে অন্ত পরিবারে রোগ সংক্লামিত হয়। পডগ্থিকিযা" 
নামক ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধি বিড়ালের দার সংক্রমিত হে পারে । পলীতে 
সংক্রামক ব্যাহির প্রাদুভাৰ হইলে, কুবু'ব, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত পশ্ুদিগকে 
চারিদিকে বিচরণ করিতে দেওয। বিপজ্জনক । কোন পরিবারে একটা শিশু হঠাত 
মারাত্মক ডিপ্থবিরা বোৌঁগে আক্রান্ত হয। টি কতকগুলি স্থ'নে নিঃসপেহে 
প্রমীণ কর! যাঁইভে পাঁরে থে, শিশুন খেলার সঙ্গী পুকুর বিড়াল হইতে এই রোগ 
সংক্রমিত হইয়াছে । 


তামাকের প্রপার বৃদ্ধি -বিলাহের “টইঘম্” গ্রে প্রকাশ "রুটি দ্বীপ 
পুপ্তে” “তাদাকের ব্যব্ঠার ক্রমশই বাঁড়িতেছে । ৯৯১১ সালে মোট ৯৪,৫৯৮১৭৫০ 
পাঁউও্ড ওজনের তানাক ব্যবও হইয়'ছে। এই তাম'কের ম্ল্য মেট ১৯১৪৪, 
৮৬৭ পাঁউগ্ু। দৰুটিন দ্বীপপুঞ্জের” জন সংখ্যা ৪৫১৩১১,*৭৮। হিসাবে প্রত্যেক 
অধিবাসী গড়ে ২ পাঁউণ্ডের কিছু বেশী ওজনের তামাক, ব্যবহার করিয়াছে । 
ইহাতে প্রত্যেকের গড়ে বার শিলিং সাড়ে দশ পেন্স খরচ হইয়াছে । শরীরের 
বিশেষ অপকারক সখের জন্ত কত অর্থের অপব্যর হইতেছে । 


বিবিধ সংগ্রহ । ১৯১ 


উপবাস $--আঁজকাঁল আমেরিকায় কতকগুলি লোঁক পারিশ্রমিক লইথ! 
উপবাস করি! থাকেন চিকিৎসাবিদতপপিহগণ ৬ই সকল লোক নিযুক্ত করিম! 
উপনাঁদের ফলাঁকল সম্বন্ধে নীনীপ্রকীর পরীক্ষা করিতেছেন। সম্প্রতি এইরূপ 
একব্ক্তি আমোরকায় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের ভন্বাবধানে ৩১ দিন কেবলমান্র 
জঙ্গ পান করিয়া কাঁটাইগ্রছেন। পঞ্তিতগণ প্রত্যহই তাহার রক্ত, মুত্র, খণ্ম, 
প্র্থামবাঁধু প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়াছেন । এই পরীক্ষার ফঞ্জাজ প্রচীরিত হইলে, 
আমরা অনেক নৃতন তথ্য জানিতে পাতি । 


ম্য।লেরিয়। $- গত মাসে দাঁচ্জিলিং টাঁউন হলে গভর্ণমেন্টের ম্যালেরিয়া 
অন্তসন্ধীন সমিতির ডেপুট শ্তানিটারি কমিশনার ফ্রাই সাহেব মালেরিয়া সগ্গ্গ 
একটা বক্তা করিয়াছেন । [হন বলেন যে ম্যালেরিয়া! বিনাশের জন্য সমস্ত 
এনোফিলিনই ধ্বংস করিবার আবশ্যক নাই) এনোধিলদ মখকের সংখ্যা কমা" 
ইলেই বৃথেষ্ট হইবে । কারণ মশক সংখা অল্প হইলে, যে হারে নহন পৌগীর সংখা 
বাঁড়িতে থাকিবে তদপেগণ শীন্র শীন্ধ পুরাতন রোগীগণ আরোগ্য লাভ করিবেন এবং 
এইরূপে জ্রমশঃ ম্যালেরি॥। আপনি লোপ পাইবে । মশকগণ রোগগ্রন্ত বাক্ছি 
এতেই ম্যালেরিয়া বিষ পাইয়া থাকে তজ্জগ্ত পুরাতন রোগীর সংখা! অল্প হইলে 
তন ব্যক্তিরও আত্রান্ত হইবারঃসস্তাবনা অল্প হইবে। 
মেজর ফাই বৃলেন ধে মণক ধ্বস করা ব্যতীত রোগী যাহাতে শীঘ্র আগোগ 
লীভ করে সে চেষ্টা করাও :বিশেষ আঁবশ্তুক ৷ কুইনাইন ম্যালেরিরার সন্বোংরঃ 
ওঘধ। ভিনি বলেন থে যদিও কুইনাইন খাইলে কাঁঠারও কাহারও মাথ!ণরা 
উত্ভাদি উপদ্রব ঘটিতে পাঁরে তথাপি রোগ ভোগ 'করা অপেক্ষা কিছুকালের জন্য 
মাঁথাধরার যন্ত্র সহ কর! ভাল । ফ্রাই সাহেবের মতে কেন কোন স্থলে 
কেবলমাত্র কুটনাঈন বাযহারেই ম্যালেরিয়া লোপ পাইয়ে এবং কোথাও বা! মণ্ক 
ধ্বংস করিলেই যথেষ্ট হইবে। পরিশেষে ফ্রাই সাহেব আশা দিয়।ছেন যে বঙঈগদেশ 
হইতে ম্যালেরিয়। নিল হইবে। 


৯৯ স্বান্থ্য-মমাচার। 


সর্দি নিবারণের উপায় $-- সর্দি “ছোঁয়াচে” রোঁগ। জীবাণু হইতেই' 
এই। রোগের উৎপত্তি হয়। নাঁপিক1 কংব| মুখ হইতেই এই সকল জীবাঁণু বহির্গত 
ই অন্ত শরীরে প্রবেশ করে । ঠা বাঁতাঁদ, ভিজে পারে থাকা বা হঠাঁং খু- 
পরিবর্তনেতে ঘাড় গলা প্রভৃতি অন্ন স্থানে ব্যাথা হইতে পারে বটে, করিস সাদ 
জন্মে না । ইহ| আমাদের শখীরকে এইরূপ ছূর্বল করিয়া! ফেলে, যাহাতে জীবা:গুলি ্ 
সহজেই সর্দি জন্মাইতে পাঁরে। এই জন্ত যে সকল ব্যক্তি উরারগারি 
করিতে যাঁন তাহার! যে পর্য্যন্ত ন। সর্দিগ্রস্ত লোকের সংমিশ্রণে আসেন দে পথ্যন্ 
তাহার! সর্দি রোগে আক্রান্ত হন না। যে সমস্ত লোকের সর্দি হয় ত!হাদিগের 
নিকটে থাক! উচিত ননব কিংবা! তাহারা যে রুমাল, তোয়ালে, বাটি বা গেলাঁদ 
ব্যবহার করে তাঁহাও ব্যবহার করা উচিত নয় । সর্দি হইলে নিজের কুম'ঞ হি 
অন্য কোনও স্থানে ইচা বা কাঁশ| উচিত নয়। কখনও মেজেতে ব! পরের 
কোণেতে থুথু ফেলা উচিত নয় । ইহার দ্বারা সর্দি যক্ষা প্রভৃতি রোগ অপর লোকে 
সংক্রীমিভ হইতে পারে? সর্দি হইলে কখনও ইহা অগ্রীহ করা উচিত নু 
ইহা হইতে অশ্বীন্ ভযঙ্কর রোগ জন্মিতে পারে। প্রথমে যদি একটু জনন বোন 
হয় তাহা হইলে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লওয়াই (শ্ুরঃ1 তখন একট| জোল1প ল্র 
ব| অন্থান্ত পরিবারিক ওঁষধাবলীও ব্যবহীর কর! উচিত। ইহাঁতে যদি রোগের উপৎ 
না হয় তাহা হইলে ডাক্তার দেখান কর্তব] | 

যদি শরীরকে সুস্থ অবস্থায় রাখা যাঁয় তাহ! হইলে স্দির জীবাণু কিছুই কাঁপতে 
পারে না। শির্মল বাতু সেবন করিবে । কখনও ধূল| খাইবে না, নিয়মমত ব্যায়া 
করিবে। পুষ্টিকর খাগ্ঠ খাইবে। জিনিষ পঞ্জে পরিপূর্ণ আবদ্ধ ঘরে আ্ধকক্ষণ 
থাকিবে না । খুখ, দন্ত, নাসিক ও গলার ভিতর দিয়াই স্দির জীবাণু শদীর মধে 
গ্রবেশ লাভ করে। অতএব এই মকল স্থান সম্পূর্ণরূপে পরিষার রাখিব । 


খু স্যুতঞ/ব” 
ধ রণ এ ২২/ ্ 
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“স্ণলীলমাদ্যৎ খলুন্বন্জসাহনন্ন 


প্রথম বর্ধ। ্। ) ভাদ্র ১৩১৯ সাল পঞ্চম সংখ্যা । 
অভ্দ চালনা । 
শ্রীঅমুল্য চরণ ঘোষ লিখিত-_ 


চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন ষে দৈহিক বলচচ্চার জন্ত কোন 
আয়োজন অথবা কোন বিশেষ উপকরণের আবশ্যক 


ব্ণান্সান্ম তজ্ত 

ঘা নো হয় না। কিন্ত সাধারণ লোকের ব্যায়াম সম্বন্ধে 

হানি প্রায়ই অনেক ভ্রমাজক ধারণা থা? ই 
রণ । অন্দেক ভ্রমাত্মক থাকে এবং এ ভুল 


ধাঁরণাগুলি সমূলে উচ্ছিন্ন না হইলে দেশের লোকের 
শারীরিক উৎকর্ষ সাধনের আশ] লুদুর পরাহত। ' 
আমরা এই ক্ষুত্র প্রবন্ধে উত্ত অন্তরায় গুলির যথাসাধ্য অবতারণা ও 
আঁলোঁচনা করিবার টেট! করিব, । 
লোকের ধারণ ' ব্যাামের জন্ত বিশেষ সরগ্রামের আবশ্বাক যথা. 
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"১৯৪ স্বাস্থ্য-সমাচার। 


অনেক জিনিষ যাহা ইংরাজ অন্থাদয়ের আগে অনৃ্পূর্ব ও অশ্রুতপূর্বব ছিল । তাঁহাদের 
বদ্ধমূল সংস্কার যে টাকার অযথা সৎকার করিয়া ব্যয়সাধ্য যন্্াদি কিনিতে হইবে 
নতুবা! দেহে বলাধাঁন হওয়া অসম্ভব। ব্যায়াম প্রণাঁলীর উপপত্তি টি 
সম্বন্ধে অজ্ঞতাই সাধারণের এই ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিস্থল। 
ব্যায়ামে যন্ত্াদির যে কোন হিতকাঁরিত৷ নাই একথা আমরা বলিতেছি না | 
যিনি যথাধথ ভাবে যন্তরাদি ব্যবহার করিয়। শারীরিক 
ম্যাল্সান্মে 
উন্নতি সাধন কারিয়াছেন তিনি অবশ্যই বলিবেন থে 
উত্স্নাহ । 
চিত্ত সং্যমন ঝতাত যান্ত্রিক ব্যায়াম ধারাবাহিক রূপে 
চালান বড়ই কঠিন এবং ক্রমশঃ অতীব বিরক্তিকর হইয়া উঠে। আমাদের বোধ 
হয় যে এই কারণেই লোকের ব্যায়ামে প্রথম আগ্রহ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসে। 
এদেশে ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণের অভাঁব নাই । দিন কতক হুম্ভুক উঠিল ডান্বেল 
- ভাঁজ, লাঠি খেল, বার এক্সারসাইজ কর--এবং এই হুভুকের আকর্ষণে বাঁলক ও 
ষুবকদ্দিগের উৎ্-সাছের দীপ্তি ক্ষণকাল উজ্জল রহিল। বৎসর গত হইতে না হইতেই 
সে উদ্দীপন! লুপ্ত হইল নব প্রতিষ্ঠিত ব্যায়ামের আপড়াগুলি একে একে কাঁলগর্ডে 
বিলীন ও লৌহ নিশ্মিত ভান্বেলগুলি অনাদূত হইয়! ঘরের এককোনে পড়িয়া মলরঞ্রিত 
হইতে লাগিল । ইহাই বঙ্গ সন্তানদিগের নবাস্কুরিত উদ্ভমের শোঁচনীয় পরিণাম । 
ইহার কারণ, শারীরিক ও মাঁশসিক উৎকর্ষ সমস্তই প্রকান্তিক অনুশীলনের 
উপর নির্ভর করে। বিদ্যা যেরূপ অনুশীলনের ফল দৈহিক উন্নতি ও তন্রপ। 
এই কথাটা সম্যক হৃদয়গম হইলেই ব্যায়াম সাথক। 
খালি ডাম্বেল হাঁতে লইয়া! হাঁত নাড়লেই হয় না। যতক্ষণ আমি ভাম্বেল 
চালনা করিতেছি ততক্ষণ আমার পেশী সমূহ 


জজ দৃঢ়ভাবে আকুষ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে এবং মুগ্রপৎ 
(0176019 ) 


হইলেই শিখিল মুষ্টি স্বতই *দুঢ় হইবে ম্ৃতরাঁং অল্প 
ব্যায়ামে অধিক ফললাভের্‌ সম্তাবন!। গ্রিপ ডাঁম্বেলের আঁবিষ্র্ভা! দেখলেন যে 
ধারণ ডান্বেলে ব্যায়াম করিতে গেলে মুষ্টির দৃঢ়তা সমভাবে থাকে না এবং 


অঙ্গ চালনা । ১৯৫ 


কিয়ংকাল পরেই শিথিল হইস্া যায় সুতরাং ব্যায়ামের ফল আশশানুযাঁয়ী হয় না। তাহার 
মনে হুইল ডান্বেলটীকে লম্বালদ্িভাঁবে কাটিয়া মধ্যস্থলে কয়েকটা পিং লাঁগাইলে 
র্যায়ামকাঁরীর স্বতই ডাঁণ্বেলটাকে চাপিয়া! রাখিতে ইচ্ছা! হইবে সুতরাং ব্যায়ামের 
দিকে মনঃসংযমন বেশী হইবে এবং এইবূপে একা গ্রত। বৃদ্ধি হইলেই শীপ্র ফললাভ 
হইবে । তাঁহীর এই সাঁমান্ত আবি্ারটার সুফলও ফলিল কারণ অল্প দিনের মধ্যেই 
্তাণ্ডোর গ্রিপ ডাম্বেল অধিকাংশ বায়ামকারী আদর্শরূপে গ্রহণ করিলেন। বিশেষ 
উদ্বাহরণের দ্বারা! উক্ত সিদ্ধান্ত বিশদীরুত করা যাঁইতে পারে। য্থা--কাঁমার হাতুড়ি 
পিটে। এই ব্যায়ামে তাহার শরীর সাধারণ লোক অপেক্ষা! পরিপুষ্ট । আর এক 
ব্যক্তি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ব্যায়াম ক'রয়। থাঁকে এবং তাহার দেহ কামার অপেক্ষা! 
অধিক পেশল ও বলিষ্ঠ । অন্থুপন্ধন করিয়! দেখ! গেঙ্গ যে ব্যায়াঘকানী প্রতিদিন 
নিয়মিতভাঁবে একদগুকাল ব্যায়াম করে। পক্ষান্তরে কামার হৃর্যোদয় হইতে 
র্য্যান্ত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন হাতুড়ি পিটিয়! থাঁকে। তাহা হইলে কাঁমারের দৈহিক পুষ্টির 
ন্নতা কেন? হেতু এই যে তাহার মন নিজের কাজের পারিপাট্যের দিকে, সে 
ব্যায়াম কির বলিয়৷ হাতুড়ি পিটে ন। সুতরাৎ ব্যায়ামের দিকে মন আকিষ্ট না হয়| 
কাঁজের উপরেই কেন্দ্রীভূত হয়ু। কিন্তু ব্যায়ামকারীর দেছ্ছে বল সঞ্চ করিবার 
উদ্দেশ্তই সাঁধন| এবং সেই সাধনার একনিষ্টতাঁর জন্তই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি। 
সাধারণতঃ লোকে মনে করে যে ব্যায়ামের গুরুত্বের অন্থুপাতে শরীর পুষ্ট 
হয়। ইহা কতকাংশে সত্য, সাবধানে ব্যায়ামের ক্রমিক 
বুদ্ধি করিলে শ্রফল লাভের সম্ভাবনা । কিন্তু ইহার 
একটা সীম! আছে, সেই সীমা লঙ্ঘনের ফলে 
দেতক্ষয়ু অনিবার্য । ব্যাগ্মের স্থিতি কাল ক্রমশঃ বাঁড়াইতে বাঁড়াইতে এমন একটা 
অবস্থা আসে ষে সে সময় আর বৃদ্ধি করিলে স্বাস্থ্যের সমূহ ক্ষতি হইতে পাবে। 
ব্যা্ানের সময় শরীরের,মাংসপেশীর তন্ত সমূহ ক্ষয়িত হইতে থাঁকে, এবং বিরাঁম কালে 
& ক্ষয়ের আবার পুর্ণ হয় । শরীর তন্ের একটা প্রণীন নিয়ম এই যেক্ষয় হইলেই 
তাঁহার পুরণ অভাব অপেক্ষা, কিছু অধিক হইয়! থাকে। ভুপ্রাং পূরণ কিছু উদ্ত্ত হয় 
অর্থা শরীর পুষ্ট হয়। কিন্তু যদ ব্যায়ামের মাত্র! অধিক হয় তাহা হইলে পূরণের ছা 


বাঁম্সান্সেল 
সজিন্মাণ । 


১৯৬ ্যাস্থ্য-লমাচার। 


সমীরুত ন! হইয়! ক্ষয় কিছু বেশী থাঁকিতে পারে অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে শরীর ক্ষয় হইবার 
সম্ভাবনা । গুরু ব্যায়ামের ফলে 5০০৫-১৪]] [0127615 এবৎ 18926 
৪.০:0৪19দের মধ্যে অনেকেরই দেহ যথোচিত পুষ্টলাঁভ করিবার অবসর পাঁয় না 
এবং ইহাদের মধ্যে “বুোরক্ক শালপ্রাংশু-মহাতুজ” পুরুষ অত্যন্ত বিরল) উক্ত 
প্রত্যেক খেলাই অতীব শ্রমসাধ্য এবং অনেক সময় শরীরের গুরুতর অনিষ্ট সাধন 
করিয়া থাকে । 

ব্যায়ামকালে শরীরস্থ যাবতীয় পেশী যাহাতে সঞ্চালিত হইতে পারে সে 
বিবয়ে মনোযোগ দেওয়! উচিত। কাঁরণ তাঁহা হইলে প্রত্যেক পেশী স্বতন্ 
ভাঁবে অনুশীলিত হইয়া সর্বাজীন পুষ্টি আনয়ন করিবে । যাহারা কেবল মুগ্ডর ভীজিয়। 
থাকেন তাহাদের শরীরের নিয়ভাগন্থ পেশী সমূহ একেবারেই পরিপুষ্ট হয় না। 
এইকূপ ব্যায়ামে সকল অঙ্গ সমভাবে পরিপুষ্ট না হইয়া সৌষ্ঠবের হানি করে। 

ইউজেন স্তাঁণ্ডো উদ্ভাবিত ডাম্বেল ব্যায়াম প্রণালী এ বিষয়ে উৎকৃষ্ট। 
ইহার প্রণালী অনুসারে প্রত্যেক ব্যায়াম করিলে প্রত্যেক সময়ে বিভিন্ন পেশী মণ্ডল 
সধ্শলিত হয়। দেশীয় কুস্ত ও বৈঠক অথবা! দুরত্রমণ সুস্থ ও সবল অধিকারীর 
পক্ষে অত্যুত্ৃষ্ট । ইহাঁদিগের কথা বাঁরান্তরে আলোচিত হইবে। 

যান্ত্রিক ব্যায়াম সন্বন্ধে যেরূপ উক্ত 171)07) সত্য শুধু অঙ্গ চালনা 

রি _.. সম্বন্ধেও উগ্ তন্রপ॥ প্রাত্যহিক জীবনে আঁমাদের 

টি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে কতরূপ বিভিন্ন সঞ্চালন হয় তাহার 
ইয়ত্তা নাই। সামান্ত চেষ্টা করিলে প্রত্যেক সঞ্চালন 
বিধিমতে অন্ুশীলিত করিয়! ব্যায়ামের তুল্য ফলল্াভি করা যাঁইতে পারে এবং 
এই ব্যায়ামের জন্ত কৌঁনও সরগ্তাম অথব! কোনি নির্দিষ্ট সময়ের আবশ্যক হয় ন|। 
তৈলমর্দন ও স্নানের সময় গাত্র মার্জন এই দুই প্রক্রিম্ণাতে ইচ্ছ! করিলে প্রায় 
সমস্ত পেশীগুলিই পরিচাঁলিত করা যাঁয়। দুঃখের বিষয় এদেশে চাকরের দ্বার! অনেকে 
তৈলাত্যঙ্গ কাঁ্ধ্য করাইয়! লন এবং শ্নানে গা রগড়াইবাঁর অন্তও চাকরের সাহাধ্য লইয়। 
থাকেন। বলা বাহুল্য ইহা শ্রমবিমুখত| ও পরমুখপ্রেক্ষিতার প্রকৃত উদাহরণ, কারণ 
এ জঙ্গী আর্যার আধো এমন কিছ বিশেষত্ব নাই যাহাতে বিষম'পরিশ্রম হয় অথবা 


২ ব্যামসান্চ। 






জীন 


শানল্কহলস। স্ব টু 
ক 





অঙ্গ চলনা ১৯৭ 


গাঁয়ে বেদনা হয়। আমরা আরও কতিপয় দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, 
সাধারণ দৈনন্দিন কার্ধ্যে প্রত্যেক শারীরিক 'সঞ্চালনের কি করিয়! সদ্ব্যবহার কর! 
যাঁয়। নিম়ে অহ্কিত চিত্রাবলীতে পাঁঠকগণ তাহার আভাস পাইবেন | ১ নং, ২ নংঃ 
ও ৩নং চিত্রে তৈল মর্দন ও স্নানের সময়কার ধিভিন্ন প্রকারের অঙ্গচাঁলনা দেখাঁন 
হইয়াছে । ৪নং ছবিতে বাটন! বাট! দেখান হইয়াছে । 

পাঁঠকগণ পড়িয়া হাসিতে পারেন ক্ষিম্ত আমরা বলিতেছি ভোজনের সময়ও 
ইচ্ছা! করিলে ব্যায়াম করা যাইতে পারে । যথা--আঁহীর মুখে চর্বণ করিবার সময় 
আমার চৌয়ালের পেশী সমূহ চালিত হইতেছে, এই মনে করিয়া ভৌজন করিলে 
ভোঁজনের প্রবৃত্তি হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখের পেশীমণ্ডলের ব্যায়াম্ড হইতে 
পারে। স্থুলতার জগ্ত যাঁহাঁদের চিবুকের মাংস লোলিত ও বলিযুক্ত হয় তাহাদের 
পক্ষে বান্তবিকই এ ব্যায়াম উপকারী । 





১ নং চিত্রস্মমন্তকে তৈল মদন 
খাড়ের বাহুঘর়ের ও কিরৎপরিমাণে বক্ষস্থলের পেশীনমুহ্র সঞ্চালন হন্ন। 


০১৮ 





,৩ নং চিত্র--গাজ মাজ্ডনা-- 
বক্ষের, পুষ্টের ও বাছুর পেশীসমুহের আকুঞ্চন ও প্রসারণ হুয়। 


অঙ্গ চালন। ১৯৯ 





৪ নং ছবি-বাঁটনা। বাটা 
ইহাতে প্রায় শরীরস্থ সমস্ত পেশীই সঞ্চালিত হয়। 


অনেকেই অনুযোগ করিয়া থাকেন যে দেশের বর্তমান সামাজিক অবস্থায় 
মহিলাগণের ব্যায়ামের কোনই ব্যবস্থা নাই অথবা ব্যবস্থা! হওয়া অসম্ভব । আমাদের 
ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধাঁর্ণ! হয় যে, ব্যবস্থা মহিলাগণের হস্তেই সম্পূর্ণরূপে স্তস্ত আছে এবং 
ব্যায়াম করা অথবা না করা৷ কেবল তাহাদের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করিতেছে । 

রমণী সমাজের এক প্রধান অঙ্গ, নুতরাঁং রমণীর শারীরিক ও তদানুসঙ্গিক 
মানসিক অবনতি ঘটিলে সমাজের পক্ষাঘাত অনতি দুরে। ব্যক্তিগত উৎকর্ষ ও 
সামাজিক উন্নতি, উভয়ের জন্তই সকলের কায়মনোবাক্যে মহিলা গণের স্বাস্্যোননতির 
দিকে অগ্রনর হয়া উচিত। আরও্ত্রী ক্ষীণা ও অসম্যক্‌ পরিপুষ্টা হইলে তাহার 
রোগপ্রবণতা৷ স্বাভীবিক। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন চিরকুণ। স্ত্রী সংসারে কিরূপ 
যন্ত্রণা উদ্বেগ ও অর্থব্যয় আনয়ন করেন। সন্তান সম্ততিও অপুষ্ট অবস্থায় জন্মগ্রহণ 
কবিয়া শীঘ্রই জননীর ধাঁতুগত বৈকল্যের জন্য রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে শিশুলীলা 
সম্বরণ করে । এই গ্লোকাঁবহ পরিণাঁম দেখিয়া কে না বিচলিত হয় ? 

প্রশ্ন উঠ্িতে পাঁরে তীহীবা! কিরূপে ব্যাগ্াম করিবেন, তাহাদের সময় কোঁথ।? 
আমাদের উত্তর এই ষে তীহা'র! পূর্বপ্রকরণোক্ত দৈনন্দিন কাঁধ্য সমূহকে ইচ্ছা করিলেই 


২০৪ ্বা্থ্য-নমাচার। 


ব্যায়ামে পরিণত করিতে পারেন; সুতরাং ব্যায়ামের জন্য নিদ্ধীরিত সময়ের্ও প্রয়োজন 
হয় না। কেহই অবিদিত নহেন যে আমাদের দেশে গৃহকর্দদ অধিকাংশ পুরষ্্রীগণের 
দ্বারাই সম্পাদিত হইয়! থাকে। প্রত্যেক গৃহকধ্ধ করিবার সময় তীহাঁরা যদি অঙ্গচালনার 
. দ্বিকে সামান্ত মনোযোগ দেন তাহা হইলেই যথেষ্ট । শারীরিক সৌন্দর্য্য ঈশ্বরদ্ত 
ভূষণ হইলেও উহার উতকর্ধ মাঁনব বিজ্ঞানের কতকট। সাধ্যায়ত্ত। 1 55৪৫৩ 
90:501)105  63:6101555 এবং 011511)61)1৩5 প্রভৃতি পাশ্চাত্য লখুব্যায়াম 
প্রণালী মহিলাঁগণের অঙ্গ সৌষ্ঠব বুদ্ধির যথেষ্ট সহায়ত করিয়াছে এবং করিতেছে । 
সুখের লাবণ্য বিশ্ষে বৃদ্ধি না হইলেও এ প্রকার বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়ামে শারীরিক 
সৌঠ্ঠব অর্থাৎ 5$071790 অনেকট। বাঁড়াইতে পারে এবং সেজন্য মুখের 
অশোভনত! বহু পরিমাণে আঁচ্ছ!দিত হইয়া! যাঁয়। বল! বাহুল্য আমাঁদের আলোচ্য 
দৈনন্দিন গৃহকর্শে ব্যায়।ম এবং উল্লিখিত পাশ্চাত্য ব্যায়াম উভয়েরই ফল এক এবং 
উপপত্তি অভিন্ন। তবে দেশভেদে আচারের বিভিন্নতা। আমাদের দেশের 
চিরন্তন প্রথা অনু নারে গৃহকণ্্ম পুরস্্রীর দ্বারাই নির্বাহিত হয় আর পাশ্চাত্যে তাহা 
পরিচারক ও পরিচাঁরিকা1 দ্রিগেরই উপচিকীর্ধার উপন নির্ভর করে। এজন্য যুবতী 
মহিলাগণ ০৬৮ ৫০০: ব্যায়ামের যথেষ্ট সময় পাঁন পক্ষান্তরে আমাদের কুলাঙ্গনা 
দ্রিগের সময়ের অভাবের জন্য প্রাত্যহিক গৃহকন্মগুলিই ব্যায়ামে পরিণত না করিলে 
উপায় নাই। 

দরিদ্রের ঘরে মহিলাদিগের পরিশ্রম অত্যধিক একথা কঠোর সত্য। কিন্ত 
যখন তাঁহাদিগের পরিশ্রম করা ছাড়া উপাগ্ান্তর নাঁই, তখন তাহারা ব্যায়াম করিতেছি 
ভাঁবিয়া গৃহের কাঁজে ব্যাপূত হইলে পরিশ্রমের বিভীষিকা অনেক অন্তহিত হইবে 
এবং মাঁনদিক অবসাদ বিদুরিত হইয়া! স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রফুল্লতা আসিবে । 

ধনিগৃহে ইহার বিপরীত । গৃহকার্ধ্যে পরিশ্রমের স্বল্পতা অথবা! সম্পূর্ণ রাহিত্যবশতঃ 
কুলঙ্নাদিগের ব্যায়ামের যথেষ্ট অবসর থাকে । আভিজাত্যের বৃথ! মানের জন্ত 
রন্ধনাি গৃহকার্যের উপর তীঁহাদের মধ্যে অনেকেরই বিজাতীয় দ্বণা থাকে। 
আত্মভিমান ও আত্মমরধ্যাদা। এ উভয়ের পার্থক্য উপলব্ধি না হইলে মনের এ 


. অন্ধীর্ণতা! দুর হইবার নহে। 


কোষ্ঠবদ্ধতা ৷ ২০১ 


ধাঁহারা গৃহকার্ষ্যে শ্রমবিমুখ তাঁহারা নিজেদের সুদীর্ঘ অবসরটুকু সমস্তই পরচর্চা, 
বটতলার পুস্তক পাঠ, দিবাঁনিদ্র! অথবা! কেশপ্রসাঁধনে ব্যর না করিয়া কতক ছাঁদের 
উপর উন্ুক্ত বায়ুতে পদচারণা কতক ব! গৃহসংলগ্ন উগ্ভানে বৃক্ষে জল সেচনাঁদি কার্ষ্য 
সময়ক্ষেপ করিলে শরীরের অনেক উন্নতি হয়। পরিতাঁপের বিষয় নিশ্চিন্তভাঁবে 
স্ুনিদ্রা এবং শ্রমাভাঁব এই দুই কারণে তীহাঁদের মধ্যে অনেকেই শীঘ্র আয়তনে 
আশ্চর্য্যরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন এবং স্থুলতাঁর চরম অবস্থায় উপনীত হইয়া চিরজীবনের 
মত জড়ত্ব প্রাপ্ত হন। 

মহিলাগণ নিজ কন্তা সন্তানদিগকে বাল্যাবস্থা হইতেই শারীরিক উন্নতি বিধান 
বিষয়ে শিক্ষ। দিলে পরিণত বয়সে তাঁহারা সুস্থ ও সবল পুত্র কন্তার জননী হইতে 
পাঁরে এবং বার্দক্যে উপনীত হইলেও স্বাস্থ্য অটুট বাঁখিতে পারে । যে গৃহকর্রী আপনার 
সংসার সুস্থ, সবল, নিরাময় পুল্র কন্তাগণে পরিবৃত দেখিতে চাঁহেন তাহার নিজ স্বাস্থ্য 
ও সন্তাঁনসন্ততির ভাঁবী জননী কন্তাঁগণের স্বাস্থ্য, উভয়েরুই উন্নতির জন্য কায়মনো- 
বাক্যে চেষ্টা কর! অবস্ঠ কর্তব্য । 


0ক্ষীশ্ডন্বদ্রভা | 


ডাক্তার জরীত্রজগোপাল চট্টোপাধ্যায়,এল, এম্‌, এস, লিখিত-_ 


বোধহয় অনেকেই জানেন, যে কোষ্ঠ বদ্ধতা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ 
হাঁনিকারক। ধাহাদিগের দৈনিক ঝোষ্ঠ পরিষ্ষার হয়, তীহার1 সহজে অনেকে রোগের 
হাঁত হইতে স্বক্তি লাভ করিতে পাঁরেন। প্রায়ই দেখ যাঁয় কোষ্ঠ বন্ধতাঁর নিমিত্ত 
অনেকে নিয়মিত রূপে নান! প্রকার ওঁষধ ব্যবহার করিয়] থাকেন কিন্ত অনেক সময় 
ওষধে বিশেষ কোন ফল হয় না। স্থাস্থ্য রক্ষার সাধারণ নিয়ম গুলির ব্যতিক্রমে 
কিরূপে এই রোগ উৎপন্ন হয» এবং তনিবাঁরণার্থ অযথা ওষধ সেবন না করিয়া 
স্বাভাবিক নিয়ম প্রতিপালনে কিরূপে উহাঁকে দমন করিতে পাঁরা যাঁয় তৎসন্বন্ধে 
সকলের কিছু জানিয়া রাখা উচিত। | 


২০২ স্যাস্থ্য-সমাচার। 


সকলেই জীনেন আমরা যাঁহ৷ কিছু আহার করি সমস্ত গলনালী দিয়া পাঁকস্থলীতে 
যায় এবং তথায় ভূক্তদ্রব্য হজম হয়, এই হজম ক্রিয়া মলনালীরও কতক অংশে হই! 
থাঁকে। তুকতদ্রব্য হজম হুইবাঁর সময় উহা! একরকম কর্দমের মত পদার্থ হইয়া যায়; 
উহার সারভাঁগ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়! রক্তমাংস ইত্যাদি রূপে পধ্ণত হইয়া শরীরের 
পুষ্টিসাধন করে; এবং বাঁকি অংশ মল মৃত্রাদি রূপে শরীর হইতে নির্গত হইয়া! যায় £ 
মলনালী একটা রবারের নলের স্তাঁম পেটের মধ্যে জড়াঁইয়৷ পাঁকাইয়া আছে, ইহা 
প্রায় ১৩।১৭ ভাঁত লম্বা | 

সাধারণত মলনালীর অভ্যন্তরস্থ স্নায়বিক উত্তেজনায় এবং উহার মাংসপেনীর 

কোচ ক্রিয়া্ছারা মূলসঞ্চালনা হইয়া! থাকে । মলত্যাগের সময় শরীরের অন্ান্ত 

মাংসপেশীর সাহায্য দরকার হয় । যে ক্সীয়বিক উত্তেজনার কথা বল হইল, যক্কং 
নিংস্যত পিত্ুরস ও মলনালী নিঃল্যত অন্ঠান্ত রস দ্বারা এঁ কাধ্য সাধিত হয় এব" 
মলনালীও এ কার্য্যের সহায়তা করে| ভুক্তদ্রব্য সমস্তই সমানভাবে হজম হয় ন! 
কতক অংশ অর্দজীর্ণ বা অজীর্ণ অবস্থায় মলের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে ; এব" 
তদ্বারাই স্নায়বিক উত্তেজনা গুণে মল সঞ্চালনা হইয়!.থাকে। 

এখন বুঝিতে পারিবেন, শরীরে কোনরূপ রোঁগ না থাকিলেও কেবল থাগ্াদ্রব্যের 
দোঁষে কোষ্ঠ বদ্ধতা হইতে পারে, প্রকৃত পক্ষে খাগ্ সুব্যের প্রাতি দৃষ্টি না রাঁখ। 
কোষ্ঠবদ্ধতাঁর একটী প্রধান কারণ । বলা বাহুল্য খাঞ্চ বিচার এই রোগের একটা 
মহৌষধ । খাস্ত দ্রব্যের মধ্যে এমন জিনিষ থাক! দরকার যাহ! সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ 
হইয়! যাইবেন', অর্ধজীর্ণাবস্থায় মলের সহিত মলনাঁলীতে থাকিবে, তাহা না হইলে 
মল সঞ্চীলনের সুবিধা হইবে না আজকাল ভদ্রসম্প্রদায়ের মধ্যে ও অল্প বয়স্ক 
যুবকদিগের মপ্যেও দেখা যাঁয়, তাহারা যে সকল জিনিষ অতি সহজে জীর্ণ হইতে 
পারে সেই সমস্ত খাইতে ভাঁলবাসেন। ঝোল পাইলে অনেকে ডাল খাইতে চাহেন 
নাঃ এমন কি ডাল খাইতে হইলে, দাঁনাগুলি সমস্ত বেশ করিয়া ছাকয়। ফেলিয়। 
জলটুকু খাপ! তৃপ্তিলাভ করেন। কাঁরণ জিজ্ঞাস। করিলে বলিবেন যে ডাল 
সহজে হজম হয় না। পূর্বে বল! হইয়াছে, যাহা! কিছু খাওয়া যাঁয় সমস্তই 
সম্পূর্ণরূপে হজম হওয়ার প্রয়োজন নাই, শুধু তাহা নহে, সেরূপ না খাওয়াই উচিত 


কোষ্ঠবদ্ধতা। ২০৩ 


কারণ তাঁহা হইতে গেলে কোষ্ঠ পরিক্ষার হওয়ার একটা প্রধান প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত 
হইবে । আমাঁদিগের প্রধান খাগ্ভ ভাত, ডাঁল, তরকারী ও মস্ত । ইহাঁর মধ্যে ডাল 
ও তরকারী এই উভয়বিধ দ্রব্যই কতকঅংশে অজীর্ণ বা অদ্ধজীর্ণ অবস্থায় পাকস্থলী 
অতিত্রম করিয়৷ মলনাঁলীতে যাঁয় এবং মলের সহিত থাঁকিয়৷ পূর্বোক্ত ক্রিয়৷ গুণে 
কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে। অতএব খাস্াদ্রুব্যের অব্যবস্থায় কোঁষ্ঠ বদ্ধতা হইলে এই 
উভয়বিধ খাঁছ্য যথেষ্ট পরিমাণে আহার করা উচিত। শাকসবজী প্রভৃতি সর্ববিধ 
তরকারী এবং পাঁকা ফল মূল ইত্যাদি দৈনিক খাগ্ভের মধ্যে ব্যবস্থা করিলে কোষ 
ব্দ্ধতাঁর বিশেষ উপকার্‌ পাওয়া যাঁ়। বোতল বোতল ওষ্‌ব সেবন না করিগা 
কেবলমাত্র আহারের সুব্যবস্থা করিয়া এই বোঁগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সকলেরই 
চেষ্টা কর! কর্তব্য । 

এই স্থানে একটী কথ৷ স্মরণ রাখিতে হইবে, মে কোঁন কাজেই প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত হওয়! ভাল নয়। খাঁন দ্রব্যের এরপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, যে তাহার 
মধ্যে কিছু কিছু অসম্পূর্ণ জীর্ণাবস্থায় মলন!লীতে প্রবেশ করিয়া মলের সহিত থাকিয়! 
স্নায়বিক উত্তেজিকা ক্রিয়! দ্বাণা মল সঞ্চালনের সহায়তা করিবে, কিন্তু তাই বলিয়া 
এরূপ দ্রব্যের আধিক্য ন| হইয়া যাঁয় তাহা হইলে স্নায়বিক উত্তেজনার শক্তির অতিরিক্ত 
ক্রিয়া হইতে ক্রমে হাঁস হইয়া আসিবে । 

নিয়মিত রূপে জল পাঁন না করিলে কোষ্ঠবদ্ধত্তা রোগ উৎপন্ন হয়। ইহার 
কারণ জলের পরিমাণ কম হইলে মল কঠিন হইয়া যায় এবং মলনাঁলীতে ঘথা রীতি 
রস নিঃত্যত হয় না । এই কারণে যদ্দি শরীরের জলীয় অংশ অযথা ঘন্মাকারে বা 
মূত্রাকারে নির্গত হইয়৷ যাঁয় তাহা হুইলে কোষ্ঠবদ্ধতা আইসে। অনেকের অল্প 
পরিশ্রমে অধিক পরিমাণে ঘশ্ম নিঃহ্ত হয়, তাহীরা অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম 
করিলে এই রোগে আক্রান্ত হন। অতএব এই রোঁগে যথেষ্ট পরিমাণে জল পাঁন 
করা উচিত। প্রাতে বিছানা হইতে উঠিয়া, রাত্রিতে শয়নের পূর্বে এবং আহারের 
আঁধ ঘণ্ট! পূর্বে পূর্ণ মাত্রায় জল পান বিধেয় । আহারের পূর্বে গরম জল পাঁন 
করিলে ভাল হয়। পূর্বে বল! হইয়াছে মলনাঁলীর সম্কোচন ক্রিম্বা দ্বারা মল 
সঞ্চালন হইয়া থাকে এবং মলনাঁলী নিঃস্থত কতকগুলি রস ও স্নায়বিক উত্তেজন| 


শক্তিতে এ কার্য্ের সহীয়তা করে। যে কোন কারণে এই কার্যের ব্যাঘাত 
জন্মিলে কো বদ্ধন্তা উত্পন্ধ হয়। ম্লনালীর নাঁনারূপ পীড়া! বশতঃ, কিম্বা কোন 
কঠিন দ্রব্য মলনালীতে আবদ্ধ হইলে এরূপ ব্যাঘাত জন্মায়, ম্লরাঁশি কঠিনত প্রাপ্ত 
হইলেও সক্কোচন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটাঁয়। কোষ্ঠবন্ধতাঁর অপরাপর কার সমূহের 
মধ্যে ছুই একটা বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব । যথা, শারীরিক পরিশ্রমের : 
অভাব, নিয়মিত সময়ে মলত্যাগ না! কর, অথবা! জোলাঁপের ওঁষধ ব্যবহার কর । 

যেমন সমস্ত কার্ধ্যেরই নির্দিষ্ট সময় থাকে সেইরূপ মলত্যাগেরও নির্দিষ্ট সময় 
থাকা উচিত এবং ম্লত্যাগের বেগ হউক আর নাই হউক ষথাঁদময়ে উহার জন্য 
চেষ্টা করা চাই। এ বিষয়টা অনেকেই বিশেষতঃ সত্রীলোকেরা স্বাভাবিক লজ্জ| 
বশতঃ একেবারেই অগ্রাহা করিয়। থাকেন। 

মানসিক বিকার হইতেও কোষ্ঠবদ্ধতা হয়। একটা লোঁক মলত্যাগ করিতে 
পায়খানায় গিয়া মেখাঁনে সাপ দ্রেখিয় পালাইয়া আসে, তাহার পর ৭ দিন তাহার 
কোষ্ঠ বদ্ধ ছিল। 

ফলকথা কোষ্বদ্ধত্তা নিবারণের নিমিত্ত আহার্ধ্য দ্রব্য বিচার দ্বারা ব্যবহার 
করিয়া! না দেখিয়া একেবারে ওষধ সেবনের জন্ত ব্যস্ত হওয়া! উচিত নয়। এই 
সম্বন্ধে আর একটা বিষয়ের প্রতি সকলের লক্ষ্য রাখ! কর্তব্য । শারীরিক পরিশ্রম 
(ব্যায়াম ইত্যানি) স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এবং ইহাতে কোষ 
পরিক্ষার রাঁখাঁর বিশেষ সহায়তা করে। ছুঃখের বিষয় অধিকাংশ লোকেই 
এ বিষয়ে অমনোযোগী থাকেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২।১৪ ঘণ্টা! মানসিক পরিশ্রম 
করিতে বোধ হয়, চৌদ্দ আন! লোককে বাধ্য হইতে হয়, কিন্ত শারীরিক পরিশ্রম 
করিবার স্ময় অনেকেই পান না। গত ক্যৈষ্ঠ মাসের স্বাস্থ্য-নমাঁচার পত্রিকার 
স্রবিজ্ঞ ডাক্তীর কার্তিক চন্ত্র বসু এম, বি, মহাশয়ের লিখিত প্রা্ণায়াম নাঁমক প্রবন্ধ 
এই পত্রিকার পাঠকগণ সকলেই পাঠ করিয়াছেন। প্রাপায়াম স্বাস্থ) রক্ষার পক্ষে 
অত্যন্ত উপকারী । অনেকের বিশ্বাম এই ক্রিয়াটা একটা ধর্োন্নতির সোপান, 
শরীর রক্ষার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই? কিন্তু ইহা একটা ভ্রম। ধর্ম প্রাণ 
হিনদুগণ স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত যে সকল নিয়ম পালনীয়, তৎসমুদয়ই ধর্মের সহিত 


কোষ্ঠবন্ধতা। ২০৫ 


স্রদূ়রূপে সংলিপ্ত করিয়! গিয়াছেন, কিন্তু হায়! আমাদের ধর্ম কোথায়! আধুনিক 
শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আমরা ধর্মে জলাঞগুলি দিয়াছি এবং তৎসঙ্গে স্বাস্থ্যও 
হারাইয়াছি। গতস্ত শোঁচনা নান্তি। হে আর্ধ্য সন্তানগণ, আপনাঁদিগের নিকট 
সান্ুনয় প্রার্থনা এখনও ধন্ৰে মতি দিন, পৰলোকগত পুর্ব পুকুষদিগের প্রথাবলম্বন 
করুন, সনাতন হিন্দু ধশ্মানুযায়ী ষথাসাঁধ্য ধর্ম বর্মানুষ্ঠানের চেষ্টা কুন দেখিবেন 
অনেক রোগের হাঁত হইতে অনায়াসে অব্যাহতি পাইবেন; দেশের অকাল মৃত্যুর 
সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে হাঁস হইবে । প্রীণীয়ামের কথ! বলিতে গিয়া! ধর্মের কথা! 
আঁনিয়। ফেলিলম আঁশাঁকরি পাঠক পাঁঠিকাগণ অসংলগ্ন কথা বোধ করিয়া! বিরক্ত 
হইবেন না । 

প্রাণীয়াম একটী শারীরিক পরিশ্রমের কার্য, উহাতে শ্বাস যন্ত্রীদির এবং 
তৎমন্বন্বীয় অপরাপর মাঁংসপেশীর বিশেষ ক্রিয়া হইয়। থাকে । ইহাতে কোষ্ট 
পরিষ্কার রাঁখার যথেষ্ট সহায়তা করে । 

পরিশেষে বক্তব্য, বাহার! কোষ্ঠবদ্ধতা রোৌগে ভুগিতেছেন তাহাদিগকে এই 
কয়েকটা কথার বিষয় মনে রাখিতে হইবে । আঁহার, জলপাঁন, শাবীরিক পরিশ্রম, 
ব্যায়াম ইত্যাদি; ম্থাভাঁবিক বেগ রোধ না কর, নির্দিষ্ট সময়ে এ কার্য সম্পন্ন করা । 
এ সকলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেবল ওষধ সেবন করিলে অভিলধিত ফল 
পাইবে না। 


শাস্ত্রীয় স্বাস্থ্য কথা । 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবতারণ বি্যারত্ব লিখিত-_ 


( পুর্বপ্রকাঁশিতের পর) 


শেও নাল । 


হুস্তে দণ্ড ধরি সবে করিবে গমন । 
পদের স্থলনে ভূমে না হবে পতন ॥ 
শত্র কিনব! হিংস্র জন্তর ভয় নাহি রবে । 
দেহ বল আর আয়ু সতত বাড়িবে ॥ 


চরক। 


স্পল্লীল্র সান দুষ্টাম্ত। 


যেমন নগর পতি অতি শুদ্ধ মনে । 
পাঁলয়ে নগর নিজ অতি শুযতনে ॥ 
বহু প্রাণি সমাকুল বহু বিড়ম্বন। 
ঘটিতে না দেয় অন্য অশুভ ঘটন । 
যাহাতে সর্বদা সুখ বিরাজে নগরে। 
বিচারিয়া সেইমত নিত্য চেষ্টা করে ॥ 
দৈবাৎ যস্তপি ঘটে দৈব বিড়ম্বন। 
যথাশক্তি প্রতীকাঁর করয়ে তখন ॥ 
যাঁহাঁতে বিপত্তি আঁর না ঘটে নগরে। 
সেইরূপ সুব্যবস্থা করেন স্বরে ॥ 
অলন ত্যঞিয়া সদা নীতিজ্ঞান বলে। 
গ্রজাগণ পালে নিত্য কভু নাহি টলে। 


দেশ কাল আর পাত্র করিয়া বিচার। 
সমূলে করয়ে রাজ বিপত্তি সংহাঁর ॥ 
রাজার প্রচুর ধনে আর বহু শ্রমে। 
নগরের সুখ বৃদ্ধি হয় দিনে দিনে ॥ 
সেইমত নিজ দেহ পাঁলিবে সৃতত। 
কতবিধ স্বথে সুখী হবে অবিরত ॥ 
নীরোগ করিবে দেহ শান্তর যুক্তি ধরি । 
সদা মুখী হবে স্বাস্থ্য সুধা বাদ করি ॥ 
আরোগ্য সুখের সম সুখ নাহি হয়। 
অলস ত্যজিয়৷ তাহ! পলিবে নিশ্চয় ॥ 
সামান্ত সুখের লাগি স্বাস্থ্য স্ুখসার । 
কদাচ না হারাইবে এই সুবিচার ॥ 


খঅঅল্যম্্ন লিন্বি। 
সুর্য উদয়ের পূর্বে প্রত্য* উঠিবে । 
শৌচ আদি করে সবে বিশুদ্ধ হইবে ॥ 
বিশুদ্ধ হইলে দেন সুস্থ হয় মন। 
মন নুস্থ হলে হয় হুখে অধ্যয়ন ॥ 
এই হেতু প্রতিদিন চিত্ত স্থির করি। 
পড়িতে বমিবে নিত্য স্মিয়।! শ্রীহরি ॥ 


শাস্ত্রীয় স্বাস্থ্য কথা । ২০৭ 


আঁর ভাঁরতীর পদে করিয় প্রণতি । 
পাঠ আরভিবে সুখে পাঠক স্ুমতি ॥ 
তথায় বসিয়া শ্ুখে পড়িবে সকলে । 
যথায় আলোক আর সুখ বায়ু মিলে ॥ 
অতি স্পষ্ট স্বরে সবে করিবে পঠন। 
প্রত্যেক শব্দের অর্থ করিয়া চিন্তন ॥ 
স্বর আর ব্যগ্রনের উচ্চারণ বিধি। 
শিখিবেক অতিযত্বে সবে ন্রিবধি ॥ 
যশক্ষণ ভাঁলরূপে পড়া নাহি হয়। 
ততক্ষণ দমনে পড়িবে নিশ্চয় ॥ 
আজিকার পড়। কাঁল করিব বলিয়। | 
কভু না রাখিয়! দিবে অলপ করিয়া ॥ 
জ্ঞাঁনদাঁতা স্ুশিক্ষক আর গুরুজন । 
প্রণথমি কহিবে পরে বিনয় বচন ॥ 

পাঁঠ কালে হস্তপদ সংযত করিবে । 
অসভ্য জনের মত কভু না বসিবে ॥ 
শিক্ষক দেখিব। মাত্র করিবে প্রণাঁম। 
দাক্ষাতে থাঁকিয। কভু না কৰিবে নাম 


স্মৃত্যাদি 


খতু বর্ণন। 
উত্তল্প অস্সন্ন। 
বারমাসে সংবত্সর শাস্ত্রের কথন। 
ছুইমাঁসে খাতু, তিন খতুঁতে অয়ন ॥ 
শুর্য্যের উত্তরা গতি উত্তর অয়ন । 
তাহা পৌষ আদি ছয় মাসের গণন ॥ 


শিশির বসস্ত গ্রীক্ম খতু তিন তাহে। 
পৌষ মাঁঘ দুইমাঁস শত খতু কহে। 
ফাঁজ্তন চৈত্রিক মস খতুতে বসন্ত । 
বৈশাখ জৈযষ্টিক গ্রীন খতুর সিদ্ধান্ত ॥ 
এইকালে রুক্ষবায়ু প্রবাহিত হয়। 
তাহে খর হুর্ধ্যতেজে ধরণী শুকাঁর ॥ 
রস লইবাঁর তরে কর বাঁড়াইয়া । 
আর্দান করয়ে রস ধা পরশিয় ॥ 
রসেব আদান হয় যে হেতু একালে। 
এজন্ত আদান নাম কহয়ে সকলে ॥ 
তরু গুল্ম আদি সব শুকাঁয় সতত। 
আগ্নেয় এজন্ত নাম ইহার সঙ্গত ॥ 
তীক্ষ রবি রুক্ষ বায়ু আর বৌক্ষ্য ভাঁব। 
ঘটায় তিক্তক-কটু-কথাঁয়-প্রভাঁব ॥ 
তিক্তরস বাঁড়ে শীতে বসন্তে কটুক। 
গ্রীষ্মেতে কবায় বাড়ে নৃবল নাশক ॥ 
শীতে নর পূর্ণ ব্ল ক্রমে ক্ষীণ হয়। 
বসন্তে মধ্যম বল গ্রীষ্মে বল ক্ষণ | 
চরক। 


শ্পিম্পিল্র এতুস্ভ্ডান্ব। 


আইল শিশির খতু দিব্যমুণ্তি ধরি । 
দেখি দেহ-ধাঁবী কাঁপে খরথর করি ॥ 
নাঁম স্ুশীতল কিন্তু প্রচণ্ড প্রতাপ ৷ 


আগমন মাত্রে নাশে দিবাকর ভাঁপ ॥ 


ধরণীর দুঃখ হেরি নক্ষত্র সকল । 
শিশিরের ছলে ত্যজে নয়নের জল ॥ 
শীর্ণ দেহে স্থির ঝহে বন উপবন। 
আর নিত্য বহে শীত শুরুক্ষ পবস ॥ 
হন্ত পদ আর ওঠ ফাটে মানবের । 
শোভ! হীন হয় নিত্য মাঁনব দেহের ॥ 
উষ্/দ্রব্য আঁর অগ্নি অতি প্রিয় হয়। 
শিশির খতুর ভাঁব এই স্ুনিশ্চয় ॥ 


বিবিধ গ্রন্থ 
স্ীভি হয1। 


ষথ। কুম্রের পয়ন প্রলেপ শীতলে । 
তাপের সংরোঁধে মধ্যে অগি দৃঢ় জলে ॥ 
বাহ দেহ শৈত্য যোগে তেমতি শিশিরে । 
বন্ধতাঁপে তীব্র অগ্নি জলয়ে জঠবে | 
তাই যাঁহা খায় তাহা নুখে জীর্ণ হয় । 
ভাঁলরূপে না খাইলে শরীর শুকায় ॥ 
একে রুক্ষ বাযু তাহে কায়ামি প্রবল । 
অনুচিত ভৌঞনেতে হীন হয় বল ॥ 


২২০৮ স্বাস্ছ্যম্পসমাচার। 

হইয়! প্রতাপ হীন শীতে কম্পমান। শৈত্যের সংযোগে বায়ু রুক্ষ হয় অতি। 
সবিতা ব্যাকুল চিত্তে অগ্নিকোণে যান ॥ রুক্ষ বায়ু যোগে হয় ছুর্ববল প্রকৃতি ॥ 
নলিনী মলিন হয় প্রিজন দুখে । দেহে তৈল যৌগ স্নান আর উদ্বর্ন। 
তাই রহে জলে ডুবি মনের অস্তুথে ॥ গুড় চিনি আদি ইক্ষু বিকার ভোজন ॥ 
শীত ভয়ে সম্কুচিত দিবার আকার । স্নেহ যুক্ত ব্যগ্রনাঁদি আর পিঠা পুলি । 
শীতকালে দেহ শু হয় সবাকার ॥ খেলে ্িগ্ধহয় দেহ খণ্ডে দৌষাবলি.॥ 
সম্ভতির অতি দুখে হইয়৷ দুখিনী । সগ্ভোজাত গব্যঘ্বৃত দুগ্ধান্ন ভোজন। 
শোঁকেতে বিদীর্ণ হয় ধরণী জননী ॥ কিম্বা সষ্ভোমাংস অন্ন সঘত ব্যঞ্জন ॥ 


কফকর বারিজাত কচ্ছপাঁদি ধত। 
বাতদ্ব বলিয়। শীতে ভোঁজনে বিহিত ॥ 
বাঁতকোঁপ নাশি দ্রব্য সেবন করিবে । 
বাঁত বিবর্ধন খাছ যতনে ত্যজিবে ॥ 
ভোজনেতে উষ্ণ জল করিবেক পান ।, 
আয়ু্ষর হয় ইহা শাস্ত্রের বিধান ॥ 
আবরিবে গুরু উষ্ণ পটে কলেবর । 
ভোঁজন না৷ করিবেক রুক্ষ লঘু তর ॥ 
অগুরু চন্দনে দেহ করিবে চচ্চিত। 
পূর্বব বাঁযু সেবনেতে থাকিবে বিরত ॥ 


গুরু উষ্ণ স্নিগ্ধ অন্ন আর পরিচ্ছদ । 


উষ্ণগৃহ উষ্ণশষ্যা সুখের সম্পদ ॥ 
মানে শৌচে আঁচমনে মৃদু উষ্ণ জল ॥. 
স্তত করয়ে শীতে পরম মঙ্গল ॥ 

উঞ্ক বন্ত্র পরিধান উ্ণ আচ্ছাদন । 
আঁর সুকোমল উষ্ণ করিবে আসন ॥ 


চরকা 


শাস্ত্রীয় স্বাস্থ্য কথা। ২০৯ 


শ্রলম্ভ এ্বাতু অ্বজ্ভাল । 
খতুরাজ বসন্তের শুভ আগমনে । 
কত শোভা হয় নিত্য কুনম কাননে ॥ 
প্রফুল্ল কমল কুল শোঁভে স্বচ্ছনীরে । 
দক্ষিণ পবন সদ| বহে ধীরে ধীরে ॥ 
জলমধ্যে হস হংসী খেলে কত রঙ্গে । 
আর কত পাঁথী মিলে তাহাদের সঙ্গে ॥ 
কুন্ুম সৌরতে মত্ত হয়ে অলিকুল | - 
পুষ্প অন্বেষণে ভ্রমে হইয়। আঁকুল ॥ 
কোকিল কোঁকিলাগণ সুমধুর স্বরে । 
বৃক্ষের শাখায় বসি কত গাঁন করে ॥ 
স্ুশীতল তরুহুলে হরিণ হবিণী। 
একত্রে করয়ে বাঁস দিবস রজনী ॥ 
নৃতন পল্পবে শৌভে বন উপব্ন। 
বসন্তের শোভা হেরি জুড়ায় নয়ন ॥ 
শীত আৰ গ্রীক্ম নাহি রহে অতিশয় । 
এজস্ঠ বসম্তক!ল আত প্রিয় হয় ॥ 

বিবিধ গ্রন্থ। 


ব্রসজ্ঞ তু জ্যা। 


কালের স্বভাবে আর ভোঁজনাঁদি দোষে । 
হেম্‌ন্তে জন্মায় কফ সকল মানুষে ॥ 
শৈত্ত্ের কারণে কফ শান্ত ভাবে বহে। 
রোগকবু নহে তাই শীতে নর দেহে ॥ 
বসন্তে রবির তাঁপে হইয়া তরল । 
ঘটায় অনেক রোগ কফজ প্রধল ॥ 

১৪ 


কফের প্রকোপে অগ্নি আগে নষ্ট হয়। 
পরে শরীরেতে জন্মে রোগ সমুদয় ॥ 
এজন্য ব্সন্তকালে বমন রেচন। 
কফ বিনাশের জন্ত হয় প্রয়োজন ॥ 
মলহীন দেহে নাহি হয় রোগভগ় । 
যদি জম্মে রোগ তাহা সুখসাধ্য হয় ॥ 
শ্িগ্ধ অস্প আর মিষ্ট গুরু খাছ্য যত। 
বসন্তে না খাবে বুধ ত্যজিবে নিশ্চিত ॥ 
দিবা পিড্রা আর দধি আদি কফকর। 
বিশেষতঃ বসম্তেতে ত্যজিবেক নর ॥ 
নিশ্বপত্র হরিজাদি মাখিলে শরীরে । 
কফজ ন! হয় ব্যধি কফ দোষ হরে ॥ 
ব্যারনাম করিবে, মুখে গও্ুষ ধরিবে । 
অল্প উষ্ণ সলিজেতে সুখে শুচি হবে ॥ 
অগুরু চন্দনে দেহ করিবে চষ্চিত। 
সুগন্ধি পুস্পের মাল্যে হইবে শোভিত ॥ 
নুঘ্ব গোঁধূম আর যাঁছা কফ হর। 
বসন্তে ভূঙ্জিবে তাহা! সুপগ্ডিত নর ॥ 
নব কিশলয় পুষ্পে শোভিত কাঁনন। 
সেবিবেক আর সবে স্বর্ভি পবন ॥ 
চরক । 
গ্রী্ঘ শবাতু আভা । 
সমাগত দেখি গ্রীষ্ম ভয়ঙ্কর কাঁল। 
ভয়ে শুষ্ক হয় ধরা শোয়ে কঙ্কাল ॥ 
শন শন রবে বহে গ্রলয় পবন। 
ছিন্ন ভিন্ন হয় সব ভবন কানন ॥ 


২১, স্বাস্থ্য-সমাচার। 


ধর। চখে দহে নিত্য দিগঙ্গনাগন। 
ধুলিস্ধৃসরিত দে£ মলিন বদন ॥ 

শুষ্ক হয় রবি করে উদ্ভিদ সকল । 

আর নদ নদী সর কুপাঁদির জল ॥ 
জলের অভাবে সর্বদিকে বিভিষিক] । 
আশ্বাসয়ে সে বিপদে মাত্র মরীচিকা | 
অতি পিপাঁসায় কষ্টে মরে প্রাণিগণ । 
আর কত জন্ত করে জল অন্বেষণ ॥ 
আঁহাঁর ত্যজিয়া কত জন্ত পালে পাল। 
তরুতলে অতি কষ্টে জ্বপে গ্রীষ্মকাল ॥ 
পত্রহীন তরু পরে বিহঙ্গম কুল । 

রহে কে পিপাসায় হইয়া! ব্যাকুল ॥ 
মেঘের গর্জন আর বিদ্যুৎপতনে | 
অতিশয় বাঁড়ে ভয় আীবগণ মনে ॥ 
ঘশ্মজঙলগ নরদেহে ঝরে নিরন্তর 

আর গ্রীষ্মে পিপাসায় ক্ষীণ হয় নর ॥ 
বন উপবন আর নরের ভবন । 
ভক্মীভূত হয় কত না হয গণন ॥ 

বিবিধ গন্থ । 
প্রীচ্ম শ্রভু চব্্যা। 

শীতল বিমল জলে করিবেক স্নান । 
দেহ মল তাঁপ গ্লানি পাবে অব্সান ॥ 
পরিধান করিবেক সুলঘু বসন। 
নাঁশিতে গ্রীষ্মের ছুঃখ মাঁথিবে চন্দন ॥ 
আব নিত্য দিবে শিরে সুবাসিত জল | 
নাঁশিবে সুপেয় পানে পিপাসার বল ॥ 


সুগন্ধি পু্পের মাল! গলেতে পরিবে । 

মাল্য ধারণেতে দেহ অতি সুস্থ হবে ॥ 

সুশীতল গৃহশয্যা আর আভরণ। 

মুক্তাহার আর রত্র-ময় আস্তরণ | 

মুখ সমীরণ পল্লবিত তরুতল। | 

চন্ত্র রশ্মি আদি করি যাঁহা সুগীতল' 

গ্রীষ্মেতে সেবিবে তাহ! অতি সাবধানে । 

বিপরীতে জন্মে রোগ বাঁধা নাহি মানে ॥ 

শালী অঙ্গ দুগ্ধ ঘ্ৃত উচিত ভোজন । 

আর মৃগ মাংস যব গোঁধুষ সেবন ॥ 

সুতরূল করি-জলে শর্করা সহিত। 

শক্ত, ভোঁজনেতে আর হয় বহু হিত ॥ 

লবণায কটুরস আর উষ্ণবীর্য্য। 

সেবিলে অহিত ঘটে ইহা অনিবার্ধ্য ॥ 

ব্যায়াম উচিত নয় গ্রীষ্মের সময় । 

করিলে ল্বাস্থ্ের হানি হয় স্রণিশ্চয় ॥ 
চবরক। 


বত ব্ণন | 


* দেক্ষি অস্তরন। 
সুর্যের দক্ষিণা গতি দক্ষিণ অয়ন । 
তাহ! আধাঢ়াঁদি ছয় মাসের গণন | 
বর্ধা শরৎ হেমন্ত খতু তিন তাহে। 
আধা শ্রাবণ মাঁস বর্ষা খতু কহে ॥ 
শরৎ খতু ভাদ্রাদি আশ্বিন পর্য্যন্ত । 
কাঁত্ডিকাদি ছুই মাঁস খতুতে হেমন্ত ॥ 


আকস্মিক বিপদের চিকিওুসা। ২১৩ 


'এই ছয় মাসে অল্প রুক্ষ বাঁযু বহে। এ হেতু অরুক্ষভাঁব ক্রমে বৃদ্ধি পায়। 
আর কাল ধর্খে চন্দ্র বল স্থির রহে ॥ তাই ক্রমে নরদেহ বলবান হয় ॥ 
ধারাপাত মেঘমাঁল! অরুক্ষ পবন । বধাকাঁলে হীনবল হয় সব্বন্র | 
অয়নের মার্গ আর কাল এ অয়ন ॥ শরতে মধ্যম বল নর কলেবর ॥ 

এ পঞ্চ কারণে নিত্য স্র্ধ্য তেজ নাশে। হেমস্তেতে পুর্ণবল হয় সব নর। 
অব্যাহত বলে চন্দ্র সতত প্রকাশে ॥ এই রীতি চলিতেছে জান পূর্বাপর ॥ 
চন্দ্র করে পুষ্ট হয় পদার্থ সকল । .. জগৎ পোষয়ে চন্দ্র নিজ কর দিয় । 
আর ধারাপাঁতে ধর! হয় স্রশীতল ॥ তাই এ অয়নে কহে বিসর্গ বলিয়া ॥ 
অশ্প ও লবণ রস আর যে মধুর । সোমগুণে হয় পুষ্ট দেখিয়া একালে। 
ক্রমে জন্মায় জান এ তিন খতুর ॥ দক্ষিণ অদ্ধন সৌম্য কহয়ে সকলে ॥ 
বধায় জন্মায় অজ লবণ শরতে। বিবিধ গ্রন্থ । 
জন্মায় মধুর রস হেমন্ত খতুতে ॥ (ক্রমশঃ) 


আকম্সিক বিপদের চিকিৎসা । 
ডাক্তার শ্রীসত্যশরণ চক্রবত্তী, এম, বি, লিখিত-- 
দ্বিতীয় অধ্যায়। 
ল্রত্জ্লান্েল্র ছিন্কিশুসা | 

ল্রত্ডতাল--রক্তবাহী নাঁড়ী হইতে বক্ত বহির্গত হওয়াকে রক্তআীঁব কহে। 
ধমনী শিরা এবং কৈগিক রক্তনালী এই তিন স্থান হইতেই রক্তআাঁব হইতে পাবে। 
ধমনী হতে রক্ত পড়িলে তাঁহাকে ধামনিক রক্তআাব বল! হয়; শিরা হইতে রক্তত্াব 
হুইলে তাঁহাকে শৈরিক, এবং কৈশিক রক্তনালী হইতে রঞ্ত নির্গত হইলে তাঁহাকে 
কৈশিক রূক্তআীব বল! যায় 


২১২ স্বাস্থ্য-্নমাচার। 


হাদ্ননিন্ক লন্ভুজ্লানব- ধমনী হইতে রক্ততীব হইলে এ রক্ত সুন্দর 
লাল বর্ণ দেখায় এবং সমভাবে নির্গত ন! হইয়। একবার প্রবল এবং একবার মৃদু 
ভাবে নির্গত হয়। কিন্তু যদি আহত ধমনী কোনও মাংসপেশীর নিম থাকে 
তাহা হইলে রক্তশ্রাব সমভাবে .হইলেও এ রক্ত গাঢ় লাল বর্ণ দেখায়॥ ধমনী 
হইতে রুক্ত পড়িলে ক্ষত স্থানের কিঞ্চিৎ উদ্ধে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের দিকে এ ধমনীর 
উপর চাঁপ দিলে রক্তআীর বন্ধ হয়; কারণ হৃৎপিও হইতেই ধমনীতে রক্ত আসে । 

শ্পৈিন্ক জত্ভুআ অ-_শিরা হইতে যে রক্ত পড়ে তাহা কৃষ্ণভ-রক্তবর্ণ 
এবং এ রক্ত সমভাবে নির্গত হইয়া থাকে। শিরা হইতে বক্তত্রীব বন্ধ করিতে 
হইলে ক্ষত স্থানের কিঞ্চিৎ নিম্ে অর্থ1ৎ হৃৎপিণ্ডের বিপরীত দিকে প্র শিরার উপর 
চাঁপ দিতে হয়। ধমনী হইতে রক্তত্রীব বন্ধ করিবার জন্ত যত চাঁপ প্রয়োগ আবশ্বক 
হয় শিরা হইতে রক্তআীব বন্ধ করিবাঁর জন্ত তত চাপের প্রয়োজন হয় ন|। 

€কিশ্পিল্ক জত্ভন্নীলী হইতে যে রক্ত নির্গত হয় তাঁহার বর্ণও 
গা লাল। এই রক্ত ক্ষতস্থান হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া সমভাবে চুয়াইয়। বাহির হয়। 
্র রক্তভ্রাৰ বন্ধ করিতে হইলে ঠিক ক্ষতস্থানের উপর“চাঁপ দিতে হয়। 

হস্ত ব৷ পদ হইতে রক্তস্রাব হইলে এ অঙ্গকে শরীরের অন্তান্ত অংশ অপেক্ষা 
উর্ধে উত্তোলন করিবে তাহাতে রক্তআঁব বন্ধ বা কম হইবে। 

মস্তিষ্কের প্রধান ধমনীঘ্বয় বক্ষঃগহবর হইতে নির্গত হইয়। কণ্ঠনালীর উভয় পার্থ 
দিয়া মন্তকে প্রবেশ করে। কেহ গলায় ছুরি দিয়া আত্মহত্যা করিতে গিষ্৷ 
যদি কণ্টনালীর বৃহৎ উপাস্থির পার্থে এই ধমনী আহত হয় তবে অতি শীঘ্রই মৃত্যু. 
ঘটিয়! থাকে; কিন্তু যদি কৌন ব্যক্তি তৎক্ষণাঁৎ কোনও উপায়ে এ" ধমনী হইতে 
রক্তআব বন্ধ করিতে পারেন, তাঁহা হইলে পরে চিকিৎসক আসিয়! উপযুক্তরূপে সাহীষ্য 
করিলে এ ব্যক্তির জীবন রক্ষা হইতে পারে। এ ধমনী হইতে নিম্নলিখিত 
উপায়ে রক্ত বন্ধ করিতে পারা ধান্ন। বক্ষের সশুখস্থ অস্থি হইতে কর্ণের পশ্চাত্ভাগ 
পরধযস্ত বিস্তৃত মাঁংসপেশী এবং কণ্ঠনালীর মধ্যবর্তী স্থানে বক্ষের সম্গুখস্থ অস্থির এক 
ইঞ্চি উর্ধে অন্গুলীর দবীরা €&মরুদণ্ডের দিকে চাঁপ দিলে প্র রক্তত্রাঁব বন্ধ হয় । চাঁপ দিবার 
সময় লক্ষ্য বাঁখিতে হইবে, যেন কখনালীর উপর চাঁপ না পড়ে । (চিত্র নং ১) 


আকস্মিক বিপদের চিকিৎসা । ২১৩ 


এইরূপ ভাবে চাঁপ দিয়া অধিকক্ষণ থাকিতে পাঁরা যাঁয় না, সেইজন্ত লি্ট বা 
পরিষ্ষাঁর বস্ত্র থণ্ডের দ্বার! ক্ষতমুখ উত্তমরূপে পরিপূর্ণ করিয়া তাহার উপর চাঁপ দিয়া 
ধরিয়া পূর্বোক্ত স্থান হইতে অঙ্গুলীর চাপ সরাইয়া লইতে পাব! যাঁয়। 





(চিত্রনং১) 


কমন্‌ কেরটাড. ধমনীতে চাপ দিয়া রক্ত বন্ধ কর! হইতেছে। দেখিতে হইবে যেন বায়ুনালীর 
উপর চাপ ন। পড়ে । ' 


কপালের ধমনী হইতে রক্তআ্রীব হইলে লিণ্ট, কাপড় বা কাগজ দ্বারা একটা 
কঠিন পটা তৈয়ারি করিয়া ক্ষতস্থানের উপর দিয়া চাঁপিয়া ধরিয়া থাকিবে। 
ইত্যবসরে একটা তিনকোন। ব্যাঁণ্ডেজ লম্ব! করিয়া পাঁট করিবে শ্রী ব্যাণ্ডেজের ঠিক 
মযস্থল পূর্ব্বোক্ত পটার উপর রাখিয়! মাথার চতুর্দিকে ঘুরাইয়! উহার শেষভাগ 
পটীর উপর আঁনিয়! চাঁপ দিয়া বাঁধিবে । এইরপে বাঁধিলে ষে স্থান হইতে রক্তআঁব 
হইতেছে সে স্থানে বেশী চাপ পড়ে এবং রক্তআঁব বন্ধ হয়। 

বগলের মধ্যে বাছুর প্রধান ধমনী ছিন্ন হইলে ক্ষতমুখে অঙ্কুলী প্রবেশ করহিয়া 
ধঁ ধমনীর উপর চাঁপ দিবে ও পাঁজরাঁর সর্বোচ্চ অস্থির উপর এ ধমনীকে চাপিয়া 
ধরিতে হইবে । ( চিত্র নং ২) এই ধমনী 0০118:-2006 ( কা) এবং সর্বোচ্চ 
পাঁজরার অস্থির মধ্যস্থানে অবস্থিত । 





(চিত্র নং ২) (চিত্র নং ৩) 
সাবক্লেভিয়ান ধমনীতে চাপ দিয়। রক্ত বন্ধ ব্রেকিয়েল্‌ ধমনী হইতে রক্তত্রীব হইলে 
করিবার প্রপালী। যদি বগলেব প্রধান ধমনী একঝিলারী ধমনীতে এইরূপে চীপ দিলে রক্ত- 
হইতে রত্তশ্তাব হয়, এই উপাঘ দ্বার বন্ধ আব বন্ধ হয়। 
করিতে হইবে। 


বাছুর ধমনীর গতি স্থির করিতে হইলে কোট বা জ্যাকেটের হাতার লম্বা 
সেলাইএর লহিন ধরিলেই চলিতে পাঁরে । ( চিত্র নং ৪) 





(চিত্র নং ৪) * 
চ্ুই সম্মুখের ধমনী ব। রেডিএল, বা আল.নার ধমনী হইতে রক্তশ্বাব, 
বন্ধ রাখিবার প্রণালী । কোট ব! জ্যাকেটের সেলাইএর 
লম্ব!'লাইন দ্বারা স্থান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। 


আকস্মিক বিপদের চিকিৎসা । ২১৫ 


কন্গুইএর নিকট ধমনী সন্ধিস্থলের ঠিক সম্মুখে এবং মধ্যস্থলে বর্তমান থাকে। 

অগ্রবাহুর কোনও ধমনী হইতে প্রচুর রক্আাঁব হইলে টুর্নিকেট বাঁধিয়া বক্তত্রাঁব 
বন্ধ করিবে কিন্তু যি টুর্নিকেট আঁনিতে বিলম্ব হয় তাহা হইলে ততক্ষণ নিম 
লিখিত উপায়ে রক্তআঁব বন্ধ করিবে। 
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চিত্র নং £) 


হস্ত তালু হইতে রক্তস্রাব হইলে হাতে একটী বলের ন্যায় পটা ধর্িতে 
দাও, কনুয়ের সম্মুখে একটী পটী রাখিয়া অগ্রবাহ বাহর দিকে 
আনিয়। বাধিতে হইবে । মুষ্টিবদ্ধ হম্তও ব্যাণ্ডেক্স ছারা 
বাধিতে হহবে ৭ পরে উত্ত অঙ্গ দেহ কাও হুইতে ঘত 
উপবে সম্ভব তুলিয়! রাখিতে হইবে । 


কন্গইএর ঠিক সম্ুখভাগে একটা পুরু পটা দিয় বাহুর উপর অগ্রবাহু বীকাইয়া 
জোরে বীধিয়া দিবে । ( চিত্র নং ৫) 

নিম্নলিখিত ভাঁবে টুর্নিকেট বাঁধা ষাঁয়__ 

একথানি রুমাল বা তিন কোন ব্যাণ্ডেজ লম্বা ও সরু করিয়] পাঁট করিয়া 
বাহুতে বাঁধিবে এবং ধমণীর গ্িক উপর পুরু করিয়! একটা -প্যাড বা অন্ত কোনও 
পদার্থ রাঁখিবে, পরে "বাহুর বহির্ভাগে ব্যাণ্ডেজের নীচে একটা কাঠি ঢুকাইয় পাক 
দিবে। এইরূপে ব্যাণ্ডেজটা চাপিয়। বাহুতে বসিয়া! যাইবে এবং ব্যাণ্ডেজের চাঁপে 
রক্তআঁব বন্ধ হইবে। হস্ত-তাঁলুর কোনও ধমনী হইতে রক্তআাব হইলে বস্ত্র বা 


২৯৬ 





চিন্ত্র নং ৬। 

ফেমোরেল ধমনীতে টুর্ণিকেট বাঁধিবার নিয়ম । ধমনীর উপর একটা 
কঠিন পটা রাখিয়া তিন কোনা ব্যাণ্ডেজ সরু করিয়] বীধিতে হইবে । 
ব্যণ্ডেজের বাহিরে একটা কাঁটা টুকাইয়া পাঁকাইতে হইবে; যতক্ষণ রক্ত 
বন্ধ না! হয়। এইরূপে রক্ত বন্ধ করিলে যতশীদ্ব সম্ভব ডাক্তার 
ডাকিবে। বাহুতে টুর্ণিকেট এরপে বাঁধিতে হয়। ব্রকিয়েল 
ধমনীর উপর পটী ও ব্যাণ্ডেজ বাহুর বাহিরে ব্যাণ্ডেজের মধ্যে কাটি 
পাক দিয়া রক্ত বন্ধ করিতে হয়। 


অন্ত কোনও দ্রব্য গুটাইয়! একটী বল বা! ঢেলা প্রস্থত করিয়া হন্ত-তাুর উপর 
রাঁখিয়া হস্ত মুষ্টবদ্ধ কবিলে রক্তত্রীব বন্ধ হয়। এইরূপ মুষ্টিবন্ধ হস্ত ব্যাণ্ডেজ দ্বারা 
বাঁধিয়া রাঁথ এবং মনিবন্ধের সপ্থুথে যে স্থানে নাড়ী পরীক্ষা বরা হয় তথায় এবং অপর 
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চিত্র নং ৭। 


হগ্ততালু হইতেযদি ফিন্কিরি দিয়া রক্তম্রীব হয় তাহ! হইলে রেডিএল 
ও আঁল্নার ধমনীতে এইরূপ চাপ দিয়! রক্ত বন্ধ করিতে হয়। 


আকস্মিক বিপদের চিকিৎসা ২১৭ 


পার্থ ঠিক তাহার অন্থুরূপ স্থানে ( চিত্র নং ৭) দুইটা প্যাড, বাঁধিয়া! জোরে ব্যাণ্ডেজ 
বাঁধিয়া রাথিবে। পরে অগ্রবাহ বাহুর উপর বাকাইয়া বাঁথিতে হইবে ও সমস্ত অঙগটা 
দেহকাঁও হইতে যত দুর স্ব তুলিয়া রাখিতে হইবে (চিত্র নং ৫)। অনেক সময়ে 
পূর্ববোক্তরূপে ব্যাণ্ডেজ বাধিলেই রক্ত বন্ধ হইবে যদি না হয় তাহ! হইলে বাঁকাঁন 
উত্তোলন প্রয়োজন বুঝিতে হইবে । 


্ 
না ্ উ 
ভি ( ২ 
মি 1 1১০ ইং 
। ॥ 1 সত 
£ ্ 
চিত্র নং ৮। 


কমব্‌ ফোমোরেল্‌ ধমনীতে চাপ দিয়! রক্ত বন্ধ করিবার নিয়ম । উরুর 
নিষ্কে ধামনিক রপ্ত শ্াব এই উপায়ে বন্ধ করা যায়। 


উরুর প্রান ধমনীর স্থান নিয়লিখিত রূপে নির্দিষ্ট হইতে পারে । উদর গহ্বর 
হইতে নির্গত হইয়া কুঁকীর মধ্যস্থান হইতে উরুর কিঞ্চিৎ ভিতর দিকে এই ধমনীর 
লাইন। কুঁচকীর মধ্যস্থান হইতে মালাই চাকী হাঁড়ের ভিতর দিক প্যান 
একটা লাইন টানিলেই এ ধমনীর স্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে । উরুর উপরকার 
দুইয়ের তিন ভাগ পর্য্যন্ত ধমনী ঠিক থাকে তাহার পর উরুর ভিতর দিয়া হাটুর 
পশ্চাতে যায়। গুল্ফ সন্ধিস্থলে ধমনীঘয় এইরপে নির্দিষ্ট হয়) সন্ধির সপ্ুখভাগে 
মধ্যস্থলে একটা ও"ভিতরকাঁর্‌ উচু হাঁড়ের পিছনে ও কিছু নীচে অপরটা অঙ্গতব করা! 
যায়। নিষ্নাঙ্গ হইতে বক্তত্রাব এই কয় প্রকাঁরে বন্ধ করা যাইতে পারে। অঙ্গুলি দ্বারা 
বা অন্ত কোঁন উপায়ে চাপ দিয়া, (চিত্র নং ৮) উরুর ধমনীতে টুনিকেট বাধিয়াও যদি? 


২১৮ স্বাস্ছ্য-নমাচার। 


ইটির নীচে রক্তস্রাব হয় তাহা! হইলে হাটুর মধ্যে পটী লাগাইয়া পা উরুর সহিত 
সম্বন্ধ করিলে রক্তত্রীব বন্ধ হযু। (চিত্র নং ৯) যদি পায়ের তল! হইতে ধমনী কাটি 
রক্ত পড়ে তাহা হইলে সম্মুখে গুল্ফ. সন্ধির মধ্যস্থলে ও পশ্চাতে পায়ের ভিতরকাঁর 
হাঁড়ের অব্যবহৃতি পশ্চাতে ও নীচে পটা লাগাইয়া জোরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিলে ও পা উচু 





-. চিত্রনং »। ূ্‌ 
গণ্নিটিয়েল, ধমনীতে চাঁপ দিবার প্রণালী। এইরূপে হাটুর নিম্মের অংশ 
হইতে ধামনিক রক্তত্রব বন্ধ কর! যাইতে পারে। এইবূপে 
বাধার পর উপুড় ক€রয়া পায়ের তল! উপরের দিকে 
রাখিলে পায়ের তলা হইন্চে রত্তশ্রাব 


বন্ধ হয়। 


করিয়! রাঁখিলে রক্ত বন্ধ হয়। কখন কখন শিরা বিস্ফারিত হইয়া নিয়াজ 
ক্ষত উৎপন্ন করে। ইদ্‌শ কোন শিরা ছিড়িয়া রক্তআঁব হইতে থাকিলে 
ধর স্থানে একটী পটী এইবরূপে লাগাঁন উচিত; প্রথমে ক্ষুদ্র, তাঁহীর পর উঠ 
অপেক্ষা বড়, ও তাঁহার উপর আরও বড়--এইরূপ করিয়! ক্রমশ, বেশ পুরু একটা পটা 
লাগাইতে হইবে ও জোরে ব্যাণ্ডেজ বীধিম্াঁ পা উচ্চ করিয়া! তুলিয়। রাখিতে হইবে । 
যতক্ষণ পটী ও ব্যা্ডেজ জোগাঁড়'না হয় ততক্ষণ অন্গুলী দিয়! চীপিয়া রক্ত বন্ধ করিয়া 
বাঁধিতে হয়। 


আকনম্মিক বিপদের চিকিৎসা । ২১৯ 
ফুস্ফুস্‌ হইতে লন্তলম্রা্ন হইলে নিল্মলিখিত 
লাপে চিন্কিতসা' কুল্রা। উচিত । 


সর্বপ্রথমেই ডাক্তার ডাকিয়া পাঠাইবে। রোগীকে বেশ আরামে শোয়াইবে এবং 
তাঁহাকে স্থির ভাবে রাখিবে। রোগীকে কৌন প্রকারে নড়িতে দিবে না বা কোন 
প্রকারে কথা কহিতে দিবে না । রোগী যাহাতে উত্তেজিত হয় এরূপ সমস্ত বিষয় 
দুর করিতে হইবে। স্থিরভাঁবে ও দৃঢ়তার সহিত কায করিবে । যদি বরফ পাঁওয়! 
যায়। তবে বরফ নতুবা! শীতল জলের পটী বুকে লাঁগাঁইবে, বরফের টুক্রা চুঁষিতে দিবে। 
গ্ বা উত্তেজক ওষধ গরম খাগ্য বা পানীয় একেবারে নিষিদ্ধ । রক্ত বমন হইলেও 
ফুস্ফুস্‌ হইতে রুক্ত উঠার ন্তাঁয় চিকিৎসা করিতে হইবে । যদি নাঁক দিয় রক্ত 
পড়ে, তাঁহা! হইলে উহা! €কেবারে বন্ধ কর! ভাল নয়, কাঁরণ অন্ন মাত্রায় পড়িলে 
শরীরের অন্থস্থানের রক্তাধিক্য নিবারিত হয় ও এই প্রকার রক্তত্রাব একেবারে বন্ধ 
করিলে শরীরের ক্ষতিও হইতে পারে । তবে ষদিবেশীরক্ত পড়ে ও উহা বহুক্ষণ 
ব্যাপী হয় তাহা হইলে ডাক্তার ডাকাইবে, কারণ ইহা! বন্ধ কর! কঠিন এবং এইরূপ 
অবস্থায় প্রাথনাঁশ হইতে পারে। চিকিৎসক আসিবার পূর্বে বা অপেক্ষাকৃত অল্প 
রক্ত পড়িলে রোগীর গলার কাঁপড় বা কোমরের কাঁপড় আল্গ! করিয়া দিবে ও 
রোগীর মাঁথা তুলিয়৷ কিঞ্চিৎ পশ্চাতে হেলহিয়। রাখিতে হইবে । মাথা সাঁম্নে 
বাঁকাইয়৷ কোন পাত্রের উপর বাঁখিতে দ্রিবে না কিংবা মাথ! হেট করিয়। বুকের 
উপর রাখিতে দিবে না। ঘাঁড়ে ঠাঁা জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়৷ লাগাঁইবে বা 
জলপটা দিবে কিংবা বরফ পাঁইলে ,বরফ লাঁগাঁইবে ; নাঁকের মধ্যে ঠও। জল 
প্রয়োগ করা যাইতে পাঁরে। হাঁত উচু করিয়া ঈষৎ হেলান দিয়৷ রোগীকে বসাইয়া 
রাঁখা উচিত | যদি ইহাতে রক্ত বন্ধ না হয় ও নুবিধা মত পিচকারী পায়! যাঁয 
তাঁহা হইতে ডাক্তাঁর আসিবাঁর পর্ব্বে বরফ জলের পিচকাঁকী বা! ফট্‌কিরী এক চাঁমচ. 
এক বাঁটী জলে গুলা পিচকাঁরী করা যাইতে পারে। যদি ইহাঁতেও রক্ত বন্ধ 
না হয় এবং চিকিৎমক আসিতে বিলম্ব হয়, তাহ! হইলে নাঁকের মধ্যে লিন্ট বা 
কাপড় ঠ1৩। জলে ভিজাইয়। প্রবেশ করাঁইতে হইবে । থাহাই ব্যবহার করা হউক 


। 
ৃ 


খে 


০০০ 
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না কেন, উহা কলমের বাট ব! এরূপ কোনও জিনিষ দিয়া উত্তমরূপে ঠোঁলিয়। দিতে 
হইবে । রোগীর ঘরের জানাল! খুলিয়! যাহাতে শীতল বায়ু সঞ্চালিত হয় ও রোগীর 
মৃথে ও মন্তকে লাগে তাহার উপায় করিতে হইবে । রোঁগীকে নাক ঝাঁড়িতে দিবে 
না ও রক্তের চাঁপ নাঁক হইতে শীঘ্র পরিষ্কার করিতে দিবে না । কোনও উত্তেজক 
ওঁষধ প্রয়োগ করিবে ন! তবে যদি রোগী অবসন্ন এবং মূচ্ছা! যাইবার চিহ্ন দেখায় 
তাহ! হইলে অত্যন্ত সাবধানে অল্প উত্তেজক ওঁষধ প্রয়োগ করা! যাইতে পারে । 

অনেক সময় রক্ত শরীরের বাহিরে . বহির্থত হইতে দেখা যায় না, কিন্তু ইহা 
ধমনী বা! শিরা হইতে নির্গত হইয়! শরীরের কোনও একটা গহ্বরে বা ফাঁপা বস্ত্র 
মধ্যে জমিয়া থাঁকে। 


শরীরের ভিতরের রক্ততআ্রাব-_নিয়লিখিত লক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করা যাইতে 
পাঁরে। রোগী অতি শীপ্ব দূর্বল হইয়া পড়ে, তাহার মুখ ও ঠোঁট রক্তহীন ও বিবর্ণ 
দেখায়, হস্ত পদাঁদি শীতল বোধ হয়, রোগী দঁড়াইলে তাঁহার মাথা ঘোরে সে 
মূচ্ছা যাইবার মত্ত হয়, রোগী ভ্রুত এবং কষ্টের সহিত শ্বাস প্রশ্বাস লয়, দীর্ঘশ্বান 
ফেলে, হাইতোলে, ছট্ফট্‌ করে, হাত পা ছোঁড়ে ও বায়ুর অভাব অনুভব করে 
এবং অবশেষে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। রোগীর নাড়ী ক্রমশঃ খারাপ হইয়া মণিবন্ধে 
অনুভব করিতে পার! যায় না । 


উপস্থিত মত চিকিতমা-_-এইরূপ অবস্থায় রোগীকে চিৎ করিয়! শোয়াইবে, 
শরীরের নিয়দেশ ঈষৎ উচু করিয়া, মস্তক নীচু করিয়া রাঁথা দরকার অর্থাৎ 
রোগী ধদি খাট বা তক্তপোঁষে শুইয়! থাকে তবে,পাঁয়ের দিকের পাঁয়। দুইটা দুইখানি 
. করিম ইটের উপর তুলিয়। দেওয়া উচিত এবং রোগীর মস্তকে বাঁলিস্‌ দিতে নাঁই। 
যদি রোগী ভূমিতে বিছানায় শুইয়া থাকে তবে মন্তক হইতে বাঁলিস্‌ খুলিয়৷ লইয়া 
ভাঁহা পাছার নীচে দিবে এবং একটা মোট! বালিসের উপর পা দুটা তুলিয়া রাখ! 
উচিত। গলার কাপড় আন্না করিরা৷ দিবে ও জানাল! খুলিয়' গৃহে বায়ু প্রবেশ 
করিতে দ্রিবেঃ এবং রোগীকে বাঁতীস করিবে । মুখে শীতল জল ছিটাইবে, নাকের 
কাছে এমোনিয়! ধরিত্বে। বরফ চুষিতে দিবে বা শীতল জ্ পাঁনইুকরিতে দিবে । 


আকম্মিক বিপদের চিকিৎসা । ২২১ 
হাত ও পা আঙ্গুল হইতে শরীর পর্ধ্যস্ত ব্যাণ্ডেজ করিবে । বস্ত বন্ধ না হওয়! 
পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তেজক ওঁষধ বন্ধ রাখিতে হইবে । 


জিহবা এবং তের গোড়া বা গল! হইতে রক্ত পড়িতে থাঁকিলে বরফ ঢুঁষিতে 
বা মুখে ঠাণ্ডা জল রাখিতে দিবে । ইহাতে বক্ত বন্ধ না হইলে সহমত খুব গরম 


৮ ও . এরর রা টেয্পোরাল ধমনী 
্ ই লি এরি ১7158 ধমনী 
ও রি 25 ... ফেসিয়্যাল ধমনী 
--কমান ক্যারাটিড ধমনী 
সবর্লেভিয়ান ধমনী 
৯ শি আরচ, অফ. এওরটা 
--এক্সিলারি ধমণ? 
ব্রেকিয়াল ধমনী 
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পির _.. কমান ইলিয়াক ধমনী 
ক. __..... কমান ধিমোরাল ধমনী 


রেডিয়াল ধমনী 
মং আলনার ধমনী 


রি 


১৯ সুপীরফিসিয়্যল ফিমোর্যাল ধমনী 






__ পপলিটিয়্যাল ধমনী 


০ এনটিয়ার টিবিয়্যাল ধমন+ 
২২-২২-২২৭০ পৌসটিরিয়।র টিবিয়্যাল ধমনী 


প্রধান প্রধাঁন ধমনীর গতি নিণয় করিবার চিত্র । 


ছোট ছে।ট চিহুযুক্ত স্থানে অঙ্গুলি ঘ্বার! অনুভব করিলে-ধমনীর স্পন্দন টের পাওয়া যায় ও ্ 
দিলে তথাকার ধমনীর মধ্য দিয় রক্তের গতি বদ্ধাহ্য়। ঃ 
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জল মুখে রাঁখিতে দিবে, যদি আবশ্তক হয় কেরটাড ধমনীতে চাঁপ দিবে। যদি 
জিহ্যার অগ্রভাগ হইতে অধিক রক্ত পড়ে, পরিফার লিট দ্বারা উক্ত অংশট তঙ্জনী ও 
বৃধানষ্ঠ দ্বারা চাঁপিয়। ধর | যদ্ি দাতের গোড়া হইতে রক্ত পড়ে তুলা বা পরিষ্কার 
লিণ্ দ্বারা গর্ভীটা বুজাইয়। দীও ও উহার উপর কর্ক স্থাপন করিয়৷ রোগীকে উহা 
কামড়াইয়। ধরিতে দাঁও তাহ হইলে রক্ত বন্ধ হইবে । | 

এইরূপ অবস্থায় আহত ব্যক্তিকে বিছানায় শৌয়াইয়া চিকিৎসক ডাঁকিতে 

রঃ ভি পাঠাইবে। স্ত্রীলোক হইলে তলপেটে শীতল জঙপটা 

টিসি ব৷ বরফ পাওয়া যাইলে বরফ প্রয়োগ কর যাঁইতে 
পারে। মইয়ের উপর হইতে পড়িয়! গিয়! পুরুষ দিগের 
নবুথা ছিন্॥ হইলে জননেন্দ্িয় হইতে রক্তআঁব 
হুইতে পাঁরে। পেরিনিয়মে বরফ লাগাইয়া শীঘ্র চিকিৎসক ডাঁকিবে। এই 
অবস্থায় প্রাণ সংশয় জানিয়৷ কার্ধা করিতে হইবে। কিডনি ও রাঁডার হইতে রক্ক 
পড়িলে রক্ত প্রশ্ীব হয়। স্থান নির্দেশ করিতে পাঁরিলে আহত স্থানে কিড'ন বা 
ব্াডারের উপর 1০ 1৪ বা অভাবে শীতল জলপটী লাঁগাইয়! ডাঁক্তাঁর ডাঁকিতে 
'পাঁঠাইবে। | 

দীড়াইয়৷ থাকিতে থাকিতে হঠাৎ প্রসব হইলে প্রহ্থত প্রায় বক্তত্রীব হয় না। 
নাভিরজ্জু ছিড়িয়৷ যাঁত্য়ায় শিশুর প্রাণ সংশয় হইতে পাবে। এইক্সপ অবস্থীয় 
্রশ্থতিকে শৌয়াইবে ও শিশুর নাঁভিজ্ড, টিপিয়া ধরিয়া থাকিবে । এইরূপে রক্ততাব 
বন্ধ করিয়। নাঁভিরজ্জ, বাঁধিবাঁর চেষ্টা করিতে হইবে । 


লতা । 





তুজিছ। 


দুপ্ধকে আদশ থাগ্ বলা যাইতে পারে। ইহীতে খাগ্তের সকল জান 
উপাদানই অর্থাৎ আমিষ জাতীয়, স্নেহ জাতীয়, শালি জাতীয়, লবণ জাতীয় ও 
জল বখোঁচিত পরিমাণে বর্তমান আছে । আজকাল দৃগ্ের গুণাগুণ সকল দেস্টে 
বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা বিশেষরূপে আলোচিত হইতেছে । 
দুষিত দুগ্গের সঠিত ভিন্ন ভিন্ন রোগ উৎপাদনকারী বীজাঁণু সমূহ মন্ুঘ্য দেহে 
নিরব প্রবেশ করে ও রোগ উত্পাদন করে । সহজ সেবা 
দুর্মিত নুহ 
ও সহজে পরিপাক হয় বলিয়া দুগ্ধই শিশু ও রোগীর 
প্রধান থা । সেজন্ত ছুগ্ধ যাহাতে দুষিত না| হয় সে বিষয়ে বি.শষকপ লক্ষ্য 
রাঁখা উচিত। শিশুদের বর্ধন ও পুষ্টি কেবলমীত্র দুধের উপর নির্ভর করে, এজন্ঠ 
দুষিত ছুগ্ধ হইতে তাঁহাদেরই সর্বাপেক্ষা অপিক অনিষ্ট হইয়া থাকে। কলিকাতা 
সহরে যত এক বৎসরের শিল্প বয়ঙ্ক শিশুর মৃত্যু হয়, তন্মধ্যে শতকরা ২* জল 
কেবল পরিপাকের ব্যতিক্রম জনিত রোগে মরিয়া থাঁকে। ইহা অবিশ্তদ্ দুগ্ধ 
ব্যবহারের ফল। 
দুক্জো বীজানু। 
বত প্রকার খাঁন্ধ আছে তন্মধ্যে ছুগ্চই নানা! প্রকার বীজাণু বদ্ধনের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা উপযোগী । সে অন্য ইহাতে নান! প্রকার,বীজাঁণু সহজেই জন্মিয 
থাকে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি রোগ উৎপাঁদনকারী। 


& র 4" পা 
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সুস্থ গাভী হইতে বিশেষ বৈজ্ঞানিক উপায়ে দোহন করিলে বীজাঁণু শুন্য দুগ্ধ 
ীজাণু শু্ম পাঁওয়া যাইতে পারে । এই ছুগ্ধকে বীজাধু শন 
রা পাত্রে রাঁখিলে দুই বৎসর পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় 
দু থাকে । সাধারণতঃ এইরূপ হুগ্ধ পাওয়। অসম্ভব সুস্থ 
গাভীর দুগ্ধ ভিত্তরেই বীজ'ণু পূর্ণ কিন্বা বাহির হইবার সময়ে বীজাণু যুক্ত হইতে গীরে। 
সহরে ক্রেতার নিকট দুগ্ধ পৌছিতে ৩ হইতে ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সময় লগে, এবং এই 
সময়ের মধ্যে বীজাণুর সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাঁয়। বাঁজারের দুগ্ধ সকল সময়েই 
বৃহ পরিমাণ বীজাণু পর্ণ থাঁকে । ইহাদের সংখ্যায় অনেক তারতম্য হয়। 
আমেরিক। যুক্ত রাঁজ্যের কলোম্বিয়! গ্রদেশে নির্ধীরিত আছে যে প্রথম শ্রেণীর 
১৭ ফেোট! ছুগ্ধে (12) [0০ 01 406111960 10110.) 
৫০০০এর অধিক বীজাণু থাঁকিবে না । বিশেষরূপ 
উপায় অবলম্বন করিলেও দুগ্ধে বীজাণুর সংখ্যা 
ইহা অপেক্ষা কম কর! যাঁয় না। ১৭ ফোটা (1০০) ৫০**এর অধিক হইতে 
১১০০১০০০ লক্ষ পর্য্যন্ত বীজ ণু থাকিলে তাহা৷ দ্বিতীয় শ্রেণীর দুগ্ধ (1777০৮5৫ 
1111) বলিয়। পরিগণিত হইবে । 
যে দুগ্ধ অনেকক্ষণ অনাবৃত অবস্থায় রাঁথ| হইয়াছে তাতাতে বীজাণুর মাত্র! 
অধিক হয়। 
বীজাণুর সংখ্য। গণনার দ্বারা দুগ্ধ ব্যবহারের উপষোগী কি অনুপযোগী সে বিষয়ের 
কোঁল কিনার। হয় না । সংখ্যা গণন। অপেক্ষা বীজ।ণু 
কোন জাতীয় তাহা! জাঁনাই অধিক আবশ্যস্ক । দুগ্ধ 
জাত অর্ধিকাঁংশ বীজীণুই নিরাপদ, ভাঁহারা কেবল দুগ্ধের পু্টিকারীতা হানি 
করিয়া নিজেদের সংখ্য। বৃদ্ধি করে। কিন্তু সময়ে সময়ে যক্ষ্মা, ডিপথিরিয়া, 
টাইফয়েড কলের, উদরাময় এবং অন্তান্থ সংক্রীমক ব্যাধির বীজাণু থাঁকিয়৷ দুর্ধকে 
বিপজ্জনক করিয়া তুলে । ১77 
সাধারণ বীজাঁণুর কত্তকগুলি ছুদ্ধের অম্নত্ব উতপাঁদন কবে, কতকগুলি দুগ্ধের 
.পচনে সহায়তা করে এবং অপর কতকগুলি বর্ণের পরিবর্তন করায় । 


আম্মেজিক্ালর 
নিম্ন | 


ওনহখ্যন ৩ জাতি । 


ছুগ্ধী। ২২৫. 
গো দুশঙ্ধোল্প লালাস্্শিক্ সলীক্ষা। 


টাকা হৃষ্বের বর্ণ ঈষৎ পীতাঁভ শ্বেত। কিমৎক্ষণ রাখিয়া! দিলে দুগ্ধ পৃথক হইয়। 
: ছুই স্তরে বিভক্ত হয়। উপরিস্থিতঃঅপেক্ষাঁকৃত লঘুস্তর 
নির্া নিষ্স্তর অপেক্ষা পরিমাণে অল্প। প্রধানতঃ ইহা 
মাথন জাতীয় উপাদানে পূর্ণ থাকে । নিয়ন্তর শ্বেত কিম্বা ঈষৎ নীলাভ শ্বেত বর্ণের । 
ইহা৷ পৃথক অবস্থায় মাট। তে'ল। ছুগ্ধের অনুরূপ | 
আপেক্ষিক গুরুত্বঃ-- 


দুগ্ধ জল অপেক্ষা! ঈষৎ ভাবী । এক ঘটা জলের ওজন যদি ১ সের হয়, তাঁহা 
হইলে সেই ঘটার এক ঘটা দুগ্ধের ওজন ১ সের আধ ছটাক হইবে । বৈজ্ঞানিকের 
ভাষায় বলিতে গেলে জঙ্গের ওজন ১০** হইলে দুগ্ধের গুন ১৯৩২ হইবে। 
সকল ছুগ্ধ সমান ভারী নহে। সাঁধাণরতঃ উত্তম দৃগ্ধের মপেক্ষিক গুরুত্ব ১০৩০ 
হইতে ১০৩৪ পধ্যন্ত হইতে দেখ! যাঁয় । 

মাখন জল অপেক্ষ। ঈষৎ লঞ্ু। এজন্য যে দু্ধে যত মাখন অধিক সে ছুগ্ধের 
অপেক্ষিত গুরুত্ব তত কম এবং যে ছুগ্ধে মাখনের 
ভাগ কম তাঁহার গুরুত্ব অধিক। আবার মাখন 
ব্যতীত অন্ত যে সকল পদার্থ দুপ্ধে আছে তাহাদের 
পরিমাণ অধিক হইলে অপেক্ষিক গুরুত্বও বাড়িয়া যাঁয়। মাটা তুলিয়া লইলে 
দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়িয়া যাঁয়। আবার হুগ্ধে জল মিশাইলে গুরুত্ব 
কমিয়া যাঁয়। * 


লযাকটে|-মিটার নামক যন্ত্র সাহায্যে ছুপ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণীত হয়। 
ইহা দেখিতে কতকট! থাঁন্মোমিটারের মত। এই 

ল্যান্জড্রৌ- 
নিটাল। যন্ত্রে কতকগুলি দাগ দেওয়া আছে। ছুগ্ধে ছাড়িয়! 
- দিলে ইহার কিয়দংশ ডুবিয়! যায়। দুগ্ধের আপেক্ষিক 
গুরুৰ যত হইবে এই যন্ত্রও সেই নগ্থর পর্য্যন্ত ডুবিবে | গগয়ালারা! হগ্ধে জল 
মিশ্রিত : করিয়াছে কিন।, তাহা, ইহার হারা সহজেই বুঝ]. যাইতে পারে। কিন্ত হগ্ধের' 


১৫ 


১০০৫--- 
তভালভস্ম/ । 


২৬ স্বাস্থ্য-লমাচার | 


মাটা তুলিয়া জল মিশ্রিত করিলে আপেক্ষিক গুরুত্ব ঠিক থাকিতে পাঁরে। কাঁজেই 
এনপ স্থলে এ যন্ত্রের দ্বারা দুগ্ধে জল আছে কিনা বুঝ! কঠিন। 

অনেক পল্লীগ্রামে পানের বৌটা ছুগ্ধে ফেলিয়া! পরীক্ষা করা হয়। দুগ্ধ থা 
হইলে পাঁনের বোঁটা! ভাঁদিগ থাকে, এবং অধিক পরিমাণ জল থাকিলে তাহ! 
ডুবিয়া যাঁয়। 
গো! দুহ্রে নিল্মলিখিত উপ্পাদ্টীন্ম গুলি পাস্তা সনম্ব। 


জগ রি রঃ রো ৮৭১০ 
মাথন মহ ও ৪ ৩.৪ 
ছুগ্ধ শর্করা! ... রঃ রঃ ৪.৭৫ 
কেজিন :... নি ৩.০৯ ] আম, 
আঁলবুমিন ... র্‌ রঃ টম জাতীয়। 
লবণ ০,৭৫ 


উপরিলিখিত উপাঁদন সমূহ ব্যতীত ছুগ্ধে অ্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বনডাই- 
অক্সইভ প্রভৃতি কতকগুলি বাম্প দ্রবভাঁবে থাকে। 
অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন বাম্প দৌহনের সময় 
তুগ্ধে আসিয়৷ থাকে । 

মোটামুটি ছুগ্ধে জল বঙ্ভিত অংশের ১।২০ জবণ-জাতীয়, ১1৪ আঁমিয জাতীয়, 
৩।১* স্নেহ-জাতীয় বং ৪1১০ শর্করা জাতীয় উপাদান থাকে । 

আমিষ জাতীয় উপাদান +₹_ 


শরীর গঠণের পক্ষে আমিষ জাতীয় উপাদান অত্যাবশ্তকীয়। বিভিন্ন প্রকার 
থাস্কে বিভিন্ন প্রকারের আঁম্য জাতীর উপাদান বর্তমান থাকে। ডিন্বে এগ" 
আল্বুমিন, মাংসে মাইওদিন এবং শস্তে লেগুমিন রূপে, ইহা বর্তমান আছে। 
ছুগ্ধের আমিষ জাতীয় প্রধান উপাদানের নাম কেজিন্‌। 
ইহাই ছাঁনীর প্রধান উপকরণ। ইহাতে ফন্ফরাঁস 
ও গন্ধক দুইই বর্তমান থাকে । কেজিন্‌ ব্যতীত হুদ্ধে অল্প পরিমান জ্যাকটো- 


ভ্রলীভ্ুত বাস্প। 


ন্েভিন্মূ। 


ছুগ্ধ। ২২৭ 


'আলবুমিন নামক আর এক প্রকার অমিষ জাতীয় উপাদান আছে। ইহার পবিমাণ 
গড়ে সমগ্র আমিষ জাতীয় উপাদীনের ৭ ভাগের এক 
ভাঁগ। বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর ছুগ্ধে আলবুমিন ও 
কেজিনের পর্রিমীণের পার্থক্য দুষ্ট হয়। এক গাঁভীর 
বিভিন্ন সময়ের দুগ্ধেও এই পার্থক্য লক্ষিত হয়। দুগ্ধে গড়ে শতকরা! ৩.৩ ভাগে 
আমিষ জাতীয় উপাদান থাঁকে। 

স্নেহ ও শর্করা জাতীয় উপাদান £-- 

ব্যবসায় হিসাবে ছুদ্ধের মাথন জাতীয় উপাঁদানই প্রধান । ছৃগ্ধে ইহা বিন্দু 
বিন্দু আঁকাঁরে ভাসমান থাকে । জল অপেক্ষ। লঘু 
বলিয়া, কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে ছুগ্ধের মাঁটা উপরে 
ভাঁসিয়া উঠে। মাখন ট্টিম়ারিন, পাঁমিটিন, ওলিইন প্রভৃতি কয়েক প্রকার স্নেহ 
জাতীয় উপাদানে গঠিত | 

ছুগ্ধে শ্নেহজ্জাতীয় উপাদানের পরিমাণের বিশেষ তারতম্য দৃষ্ট হয়। কিন্ত 
কথনও শতকরা ৩ ভাগের কম কিন্ব। অতি উত্তম ছুগ্ধে ৫ ভাগের অধিক হয় না। 
হুদ্ষে গড়ে শতকর| ৪ ভাগ স্নেহজীতীয় উপাদান থাকে। 

হুগ্ধের প্রধান শালি জাতীয় উপাদান দুগ্ধ শর্করা । ইহাঁর জন্যই ঢুগ্ধের মিষটস্বাঁদ। 
হুধধ শর্করার উপাদান ইক্ষু চিনির অনুরূপ । কিন্তু ইহা জলে শীঘ্ব গলে না এবং 
সাধারণ চিনির মত মিষ্ট নয়। ইক্ষু চিনি দানা 
অবস্থার পাওয়া বাঁয় কিন্তু দু্ধীশর্করা! সাদা মিহি 
'পাঁউডার রূপে বিক্রিত হয়। দুষ্ধশর্করা পাউডার পিল এবং ট্যাবলেট প্রভৃতি 
প্রস্থতের জন্য ওধধালায়ে বহুল পরিম[ণে ব্যবহৃত হয়। গোছৃদ্ধে শতকরা! ৪ হইতে ৬ 
ভাগ পর্য্যন্ত দুগ্ধশর্করা পাওয়া যাঁয়। 

খনিজ উপাদান £_- 

ছৃগ্ধের খনিজ উপাদানের মধ্যে ফস্ফেট-অফ-লাইম প্রধান । ইহার কিয়দংশ 
অতি শুপ্মভাঁবে অদ্রবনীয় অবস্থায় থাকে এবং ইহাই দ্ু্ষের ঈষৃৎ নীলাভ হইবার 
কারণ। ছুগ্ধে শতকরা মাত্র ১ ভাগেরও কম খনিজ উপাদান থাঁকে। 


ল্যাক্জে- 
আলবুক্কিন। 


স্নাখনন | 


দুপ্রাপ্ণিকা | 


২৮ স্বাস্থ্য-সমাচার। 


জারক পদার্থ ঃ-- 
ছুগ্ধে কতকগুলি জারক পদার্থ আছে। ইহাতে ছুগ্ধ পরিপাকের সহায়তা হয়। 
ছু্ধ ফুটাইবার সময় এই সকল জারক পদার্থ নষ্ট হইয়। যাঁয়। এতঘাতীত বীজাণু 
বর্জিত কীচ:ছুগ্ধের কিয়ৎপরিমীণ রোগ নাশক ক্ষমতা আছে। ৃ 
হুগ্ধে শৈত্যর কাধ্য 2. | |] 
খুব ঠাণড। করিলেও ঢুগ্ধের বীজাণু বিনষ্ট হয় না, কিন্ত তাহাদের বংশ: বৃদ্ধি 
করিবার ক্ষমতা স্থগিত থাকে । সময়ে সময়ে অতি ঠা করিয়। দুগ্ধ রক্ষা করা 
হয় কিন্ত এই উপায় উত্তম নহে। ইহাতে ছৃষ্ধের উপাঁদানগত কিঞ্ পরিবর্তন 
হয়। ৩৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট হইতেই এই পরিবর্তন আস্ত হয়। সুতরাং দুগ্ধ ইহা 
অপেক্ষা অধিকতর ঠাও। অবস্থায় রাখা উচিত নয় । 
উক্ত উপায়ে রক্ষণের জন্ট, দুগ্ধ দোহনের পরেই শীদ্ত্র ঠা করা উচিত। কারণ 
ষে সকল বাঁজাঁণু গরমে অতি সত্বর সংখ্য। বৃদ্ধি করে, তাহার বৃদ্ধির সুবিধা পাঁয্ না। 
ছুগ্ধে উত্তাপের কার্য £₹_ 
সল্পোঞ্চতাঁ বীজীণু বর্ধীনের পক্ষে বিশেষ উপোস কিন্ত অত্যুষ্ণতা বীজীণু 
বিনাশের কারণ । 
অত্যধিক উত্তাপে সমস্ত বীজাণু নষ্ট হয় টি কিন্ত ইহাতে ছুপ্ধের উপাদানগত 
পরিবর্তন ও সুগন্ধ নষ্ট হয়। ভপ্ধ উত্তমরূপে ফোটানই রক্ষণের প্রকৃষ্ট উপায়। 
ুগ্ধকে এন্সপভাঁবে গরম করা উচিত যাহাতে উপাদানগত কৌন পরিবর্তন না হইয়। 
কেবল, বীজাণু সমূহ বিনাশ পাইতে পারে। সাধারণতঃ ছুইটী উপায়ে এরূপ কর! 
যাইতে পারে। এই ছুই উপায়ের নাঁম প্যাসটুরাইজেসন্‌ ( 755607556100) ও 
ষ্রেরিলাইজেসন্‌ (516721:980107. ) 
ু্ধ প্যাসটুরাইজ করিবার উদ্দেশ্য উপাদাঁনগত পরিবর্তন না করিয়া যথাসাধ্য 
বাঁজাণুশূন্ত করা । পরীক্ষার দ্বার! স্থিরীকৃত হইয়াছে 
০ থে প্যাসটুরাইজ করিবার সময় উত্তাপ ১৮৫ ডিগ্রী 
চির ফাঁরেনহাইটের অধিক কিংবা ১৪* ডিগ্রী ফারেনহাইিটের 
কম হওয়। উচিত নয়) প্যাসটুরাইজ করিবার জন্য হুগ্ধ বোতলে পুরিয়! তুলা সারা 


হুপ্ধ। ২২৯ 
মুখ বন্ধ করিতে হইবে | পরে বোতলের গল! পর্ধ্যস্ত ১৪৮ ডিগ্রী ফাঁরেনহাইট* গরম 
জলে অর্দাঘণ্টা কিংবা! ১৬৭ ডিগ্রী গরম জলে ১৫ মিনিট কাঁল ডূবাইয়! পরে তাঁড়া- 
তাঁড়ি ৫* ডিগ্রী কিন্বা তদপেক্ষ। শীতল জলে ডুবাইয়া ঠাণ্ডা কর। উচিত । 
ষ্টেরিলাইজড. ুগ্ধ অর্থাৎ অধিক উত্তীপে বীজাণুশূন্ত করা দুগ্ধ । সকল সময়ে 
ছুপ্ধকে একবার ফুটাইয়াই ষ্েরিলাইজ করিয়া লগয়া 
মিনি, হয় না। উপর্য/পরি ছুই তিন দিন ফুটান হয়। 
একবার ফুটাইয়! দুর্ধকে ষ্টেরিলাইজ ব1 বীজাধুশূন্ত 
করিতে হইলে ১৫ মিনিট হইতে ৩* মিনিটকাল উত্তরূপে ফুটান উচিত । সাধারণ 
ব্যবহারের জন্য দুগ্ধ উত্তমরূপে ফুটইঘা' লইলেই যথেষ্ট। উঞ্ণপ্রধান দেশে 
ষ্টেরিলাইদ ছুগ্ধ প্যাঁসটুরাইজ দুগ্ধ অপেক্ষ। অধিক দিন মিষ্টস্বাদ যুক্ত থাকে। 
উপরোক্ত ছুই প্রকার হৃগ্ধই পরিষ্কার ও এয়ারটাইট বোতলে বক্ষা করা উচিত তাহা 
না হইলে ইহাতে বীজাণু জন্মাইয়। থাকে । 
হত উত্ভাপে রি ক্কোন লীজাণু বিনগু হস্। 


তেজনস্ক। 


ডিপৃথিরিয়া *** (১৩৬ ডিগ্রী)১* মিনিট 
টাইফয়েড ৯০৯ ১১ 2 ৮০৯ (১৩৩১) ৯» » 
নিউমোককাশ ট রর ৮৪৬ (528-57:5-8) 
কোলাই কমিউনিস্‌ ০০" ৮ (১৪০ 2) ১8 ১ 
ল্যাকৃটিক এসিড, *** চারি টির ( ১৩৩ ৪6737..8 
টাফিলৌককাই **" ** (১৩৫ হইতে ১৪৪ +১) ১, 


উপরিলিখিত তালিকায় বঙ্ষা। বীজাপুকত উত্তাপে বিনষ্ট হয় তাহার উল্লেখ নাই | 
এখনও বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে একমত হইতে 

নয এবীজাপ। পাবেন নাই। কিছু হট জলের উত্াগে ১ দিন 
কিন্বা! ১*৭ ডিগ্রী উত্তীপে ১০ মিনিট কাল রাঁখিলে দু্ধস্থিত যক্ষা বীজাণু সম্পূর্ণরূপে 
বিনষ্ট হইয়! যাঁয়। কিন্তু ১৪* ডিগ্রীর কম উত্তাপে এই সকল বীজাধু বিনষ্ট হয় না। 


+* সাধারণতঃ উত্তাপ পরীক্ষার অন্ত আমর! যে সকল খার্সোমিটার ব্যবহার করি, তাহা দিখকে 
'কারেণহাইট থাশ্শোমিটার বলে। , 


স্বাস্ছ্য-সমাচার। 
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জীবাণুর উপর উত্তীপের প্রভাব 


দুগ্ধ । ২৩১ 


১৭ ডিগ্রী উত্তাপে ১* মিন্টি বাখিয়। দিলে হু্ধের সমস্ত রোগ বীজাণু বিনষ্ট 
হইয়! যাঁয়। ুগ্ধের অল্নত্ব উৎপাদনকারী ও পচনকারী বীজাণু সমূহ ১৫ মিনিটকাঁল 
১১৪ ডিগ্রী উত্তাপে বাঁখিলেই বিনষ্ট হয়। 


দুপ্ধের আমিষ জাতীয় উপাদানের উপর উত্তাপের কার্ধ্য ₹_ 


উত্তাপদ্ধানরা ছুগ্ধের ছান| বীধাঁর ক্ষমতা কমিযা যাঁয়। ফুটাইলে ক্যালসিয়|ম 
পৃথক হয় বলিয়ই এরূপ হইয়া থাকে। উত্তীপের ফলে দুষ্ধস্থিত ল্যাকুটো- 
আলবুমেন জমিয় যাঁয়। এই ল্যাকটো৷ আলবুমিন 
জযিয়াই * ছুগ্ধের সর হয়। অতি সামান্ত উত্তাপেই 
দুগ্ধের ল্যাকুটো! আলবুমিনের এই পরিবর্তন আরম্ভ .হয় এবং উত্ভীপ বুদ্ধির সহিত 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । অধিক উত্তাঁপে দুগ্ধের ফস্ফরাঁস ভাগ পৃথক হইয়া “গ্রিসারো 
ফক্ফোরিক এিডে” পরিবর্তিত হয় । 


দুল অজ । 


স্েহ জাতীয় উপাদানের উপর উত্তাপের কার্য $-. 


ফুটাইলে দুগধস্থিত মাঁথনেরু অংশ বিন্দুতাবে পৃথক হইয়া যাঁয়। এই কারণে 
ফুটান ছু্ধের উপর বিন্দু বিন্দু স্নেহ পদার্থ ভাঁসিতে দেখা যাঁয়। 


দুগ্ধ শর্করার উপর উত্তাপের কার্য 2 

অধিক উত্তাঁপে ছুগ্ধী শর্করার কতক অংশ পুড়িয়া যাঁয়। ১৭* ডিগ্রীর কম 
উত্তাপে এই পরিবর্তন হয় না। ফুটান অধিক হইলে পরিবর্তভনও অধিক 
হয়। এই পরিবর্তনের জন্ত খুব ফুটান ছুগ্ধে একপ্রকার গন্ধ ও আশ্বাদ 
অনুভূত হয়। 

খনিজ উপাদানের উপর উত্তাপের কার্ধ্য 

উত্তাপ দ্বারা ছুগ্ধস্থিত ক্যালসিয়াম ও ম্যাঁগনেসিয়ীমের কতক অংশ সাইটি!ক 
এসিডের সহিত ও 'কতক অংশ ফন্ফোরিক এসিডের সহিত মিলিত ভাঁবে পৃথক 


হইয়া পড়ে । 


২৩২ | স্বাস্থ্য-সমাচার । 
ছুপ্ধের বিভিন্নতা ৪ 


দিন ছুইবার দোঁহন করিলে প্রাতের অপেক্ষ! সন্ধ্যার ছুদ্ধে স্নেহ জাতী উপাদানের 
আধিক্য দৃষ্ট হয়। গাভীর অনেকক্ষণ ঠাঁগাঁয় থাকা, জলে ভেজা কিংবা গর্মে থাকা 
প্রভৃতি কারণে দুগ্ধের উপাদানের ও পরিমাণের তারতম্য হয়। বিজি জাতীয় 
গোুপ্ধের উপাদানেরও বিতিন্নতা দেখা যাঁয়। 

ুস্থ গাভীর দুগ্ধ যে সকল উপাদান থ'কে, রৌগগ্রস্ত গাভীর ছুদ্ধে তাহা ধ্যতীত 
অন্ত দ্রব্যাদিও থাকিতে পারে । এই সকল দ্রব্য তাহাদের খাগ্ত হইতে আসে। 
অনেক সময় দুগ্ধে গাভীর খা গাঁছপাঁলা ও শস্তের গন্ধ অনুভূত হয় । গাঁভীকে 
অধিক পরিমাণ সুরাসার পাঁন করাইলে তাহা দুগ্ধের সহিত নির্থত হয়। গন্ধপূর্ণ 
স্থানে অনেকক্ষণ রাঁখিয়! দিলে হুদ্ধেও গন্ধ অনুভূত হয়। 


০ ত্র । 
কলিকাতায় আজকাল ডেঙ্কুজরের খুব প্রীছূর্ভাব। এই জরের আক্রমণ 
হইতে অতি অল্পগংখ্যক ব্যক্তি অব্যাহতি পাঁইতেছেন। কলিকাতায় আরম্ত 
হইয়া এই রোগ ক্রমশঃ বঙ্গের অন্ঠান্ত স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। 
গৃত বৎসরেও অল্লমাত্রায় ডেন্ুজর প্রকাশ পাইয়াছিল । এদেশে বছকাঁল পূর্বে 
আরও দুই একবার ইহা সংক্রামক রূপে দেখ! দিমাছে। ভারতবর্ষ ব্যতীত 
আঁমেরিক! দেশেও ডেগগুজৰ মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পায়। 


তু বো লক্ষণ । 


ডেঙ্গু মারাত্বক ও বহুকালস্থায়ী না৷ হইলেও অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি। এ 
জরে সকলের একর লক্ষণ প্রকাশ পায় না। সাধারণতঃ“ দেখ! যায় যে, সর্বাঙ্গ 
বেদনা অনুভূত হইয়া! হঠাৎ জর আসে । জর ১*৪।৫ ডিগ্রী পধ্যন্ত উঠিতে পারে। 


ডেঙ্গু স্বর। ২৩৩ 


মস্তকে সাতিশয় যন্ত্রণা বোধ হয় এবং হস্ত পদাঁদির সংযোগ স্থলে বেদনাঁর জন্য 
রোগীর পক্ষে উঠ বস! অসম্ভব হইয়া পড়ে । অনেকের জ্বর আসিবার সময় কম্প 
হইতে দেখ! যাঁয়। কেহ কেহ বমি করিয়া থাকেন। জরের সময় মুখমগ্ুলে 
ও শরীরের অন্তান্তি স্থানের চম্ম কখন কখনও ম্ফীত এবং রক্তবর্ণ হয় । 


তিন চাঁর দ্িন কষ্ট ভোগের পর জর ছাড়িয়া যায়, এবং এই সময় কোঁন 
কোন রোগীর নাঁসিকা ও [তের মাড়ি হইতে রক্ত নির্গত হয়। কাহারও পেটের 
শীড়া হইয়া থাকে । এই সময়ে রোগীর যয্ত্রনার অনেক লাঘব হয় এবং রোগী 
সারিয়া গিয়াছে বলিয়! ভ্রম হইতে পারে। তিন হইতে সাঁত দিন পর্্ন্ত অন্থথ 
এইরূপ সুস্থাবস্থায় থাকে তৎপরে পুনরায় বেদন! অন্থৃভৃত হইয়৷ জর আসে এবং 
হাতের তালু ও বাহুদ্ধয়ে ইরপ্সন (828চ5007) নির্গত হয়। পরে ক্রমে 
ঘাঁড়ে, মুখে ও সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে । কাহারও এই সকল ইরপ্সন্‌ অত্যন্ত 
চুলকায়। দ্বিতীয়বারের জর অধিকাংশ স্থলে ছুই দিনের অধিক স্থায়ী হয় না। 
গাঁয়ের দাঁগ মিলাইতে দাঁত আট দিন পর্যন্ত সময় লাগে। 


আমরা পূর্বেই বলিয়াঁছি যে সকলের একরূপ লক্ষণ প্রকাঁশ পায় না। কোন স্থলে 
এই দ্বিতীয়বারের জবর মোটেই হয় না। কাহারও ব! ইরপ্সন একেবারেই হয় 
না। গাত্রের বেদন। ও মস্তকের যন্ত্রনা প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে। অনেকেনু 
সর্দি ও বুকে বিশেষরূপ বেদনা অন্থভূত হয়। এরপ স্থলে ইনফ্রয়েপ্। হইয়াছে বলিয়! 
ভ্রম হইতে পাঁরে। 

দ্বিতীয়বার জরের সময় অনেকের গ্রন্থী সমূহ ক্ষীত ও বেদনাধুক্ত হয়। দ্দীতের 
মাঁড়িতেও ঘা হইতে দেখ| যায়। ডেন্গুজরে ছেলেদের প্রায়ই তড়ক! হইয়া! থাকে। 
উপধু্যপরি দুই তিনবার ডেঙ্গু হইয়াছে এরূপ রোগীও বিরল নহে। ছুগ্ধপোষ্য 
শিশু হইতে অনীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেরই এই রোগ হইতে পারে । 


কাল্রএ। 


আজিও ডেঙ্গুজরের কাঁরণ নিশ্চিতরূপে নিশ্কারিত হয় নাঁই। কলিকাঁতার 
বিচক্ষণ ডাঁজারদিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে খেই আলোচনা! চলিতেছে । অধিধাংশ 


২৩৪ ্বান্থ্য-সমাচার 


ডাক্তারের মত যে, ইহা বীজাণু ঘটিত রোগ, কিন্তু অতি উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ, 
যন্ত্র সাহায্েও এই বীজাঁণু আজ পর্য্যন্ত দেখা যাঁয় নাই তজ্জন্য কেহ কেহ অন্কুমাঁন করেন, 
যে এই বীজাণু অধুবীক্ষণেরও অগোচর । অনেকের মতে ডেম্গুর বীজাণু ম্যালেরিয়া 
বিষের স্তাঁয় মশকের সাহায্যে মন্ুষ্যের শরীরে গ্রবেশ করে। এবারের ডেঙ্গু 
সংক্রামকরূপে প্রকাঁশ পাইবাঁর পূর্বে কলিকাঁচা সহরে মশকের যথেষ্ট প্রার্ভাব 
দেখা গিয়াছিল। ্‌ 

ডেঙ্কু ছোঁয়াচে রোগ কিন! সে সম্বন্ধে এখনও সন্দেহ আছে। কলিকাতার' 
ছুই একজন বিচক্ষণ ডাক্তারের মত যে, আজকাল যে ডেস্গুবর দেখা যাইতেছে তাহা 
কেবলমাত্র ডেঙ্গু বীজাণু ঘটিত নহে ইহার সহিত অন্য বীজাণুরও সংমিশ্রণ 
আছে। যাঁহা হউক ডেঙ্গুর কারণ সম্বন্ধে এখনও কিছুই নিশ্চিত স্থিরীকৃত হয় নাই । 

চিন্তা । 

ডঙ্কুর চিকিৎসা মৌটেই সন্তোষজনক নহে। ডেঙ্গু বিষ শরীরে প্রবেশ 
করিলে, তাহা নষ্ট করিতে পাঁরে এব্ধপ কোন ওঁষধই আমাদের জান নাই। কাজেই 
ডেক্কুর ভোগকাঁল সম্পূর্ণ না হইলে ওঁধধের দ্বার] আরোগ্য হওয়াঁর সম্তাবন! অতি অল্প। 
তবে ওঁষধের সাহায্যে যন্ত্রণীর শাস্তি হইতে পারে? কেহ কেহ বলেন কুইনাইন 
বা "এসপিরিন” খাইলে প্রথমীবস্থাতেই ডেঙ্গু আরোগ্য হইতে পাঁরে। "এসপিরিন” 
খাইলে অনেক সময় যন্ত্রণার লাঘব হয় বটে কিন্ত আরোগ্যের সম্ভাবনা অল্প । জবের 
সময় অত্যান্ত মীথা ধরা ও গাত্র বেদন! থাকিলে “নানালা” ব্যবহার করিলে তৎক্ষণাৎ 
' যন্ত্রণা দুর তয়। মাথাঁয় জল মিশ্রিত অডিকলোঁন দিলে যন্ত্রণার অনেক লাঘব হয় ।' 
জ্বর ১৩ ডিগ্রীর উপরে উঠিলে এবং শিশুদিগের তড়কা! দেখা দিলে মাথায় বরফ 
দেওয়া কর্তব্য । মন্তকের যন্ত্রণা অত্যাধিক হইলেও বরফ দেওয়া'যাইতে পারে। 
কোষ্ঠবন্ধতা থাঁকিলে “সিটলিজ পাউডার” কিংবা অন্ত কোন মুছু বিরেচক 
দেওয়া আবশ্যক । পেটের অনু হইলে “বিসমথ» কিংবা “চক্‌ মিজ্চার” দেওয়া 
যাইতে পারে৷ ডেস্কু জবের সকল অবস্থাতেই “কালনিয়াম ল্যাকটেট্‌” বিশেষ 
উপকারী । প্রত্যেকবারে ১* হইতে ২০ গ্রেণ করিয়া দিবদে তিনবার দেওয়া বর্তব্য। 
ইহাতে দ্রীতের মাঁড়ি ও, নাঁপিকা হইতে রক্ত পড়িবাঁর সম্ভীবনা! কম হয় এবং 


ডেস্গুজ্বর। ২৩৫ 


ইরপ্সনও অধিক হইতে পায় না । অত্যাধিক চুলকানি থাকিলে ইহা দেওয়া 
উচিত। কাহারও মতে নুনের জল দিয় গা ধুইয়া ফেলিলে ডেম্গুব চুলকানি 
লাঘব হয়। ডেস্কুর পর গ্রস্থী স্কীতি হইলে অল্প মাত্রায় “পোটাসিয়াম আইওডাঁইড” 
উপকারী । কোন এক স্থানে বেদনা থাকিয়া গেলে *টিংচার আইওডিন” দেওয়া বর্তব্য। 
ডেস্কুর পর অনেকের কিছুদিন যাবৎ অরুচি থাঁকে। ক্ষুধামান্দ্যের জন্য চিরেতা কিছ! 
জেন্সিয়ান্” দিলে সুফল পাওয়া যায়। দুর্বলতার জন্ত *ইষ্ন-সিরাঁপ” কিনব! লৌহ্‌ 

যুক্ত অন্য কোন ওধধ বিশেষ ফলপ্রদ। কোন কোন সময়ে রোগীর বাঁঘু পারি“ 
বর্তনের আবশ্যক হইয়! পড়ে । ডেঙ্গু নিজে মারাত্মক ব্যাধি না হইলেও শরীর দুর্বল 
করিয়া দিয়া অন্যান্ত মারাত্মক ব্যাধির পথ প্রশ্রস্ত করে । এই জন্য দেখ! যাঁয়, ষে 
বৎসর ডেস্কু হইয়াছে সে বৎসরে মৃত্যু সংখ্যাও অধিক। 
ুলিকাতাল্প হেলঘ২তফিসাজেজ 01900 08৫০)স্নত ॥ 

ডেস্কুজরের নিদান এবং তাহার প্রতিবিধান সম্বন্ধে আলোঁচন। করিয়া হেলথ 
অফিসার ডাক্তার ফ্রেডারিক পিয়ার্স বলিযনাছেন যে, কলিকাতায় আদ কাঁল যে 
জরের প্রাবল্য পরিুষ্ট হইতেছে, জনসাধারণ তাঁহাকে ডেহ্ুর বলিয়। উল্লেখ 
করিলেও উহা! প্রকৃত ডেঙ্গু কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে। এই জর সাধারণতঃ 
সংক্রামকভাবেই দেখা দেয়, এক একটা বাঁটাতে সকলেই এই জরের দ্বারা আক্রান্ত 
হয় এবং কেহ বা ৩।৪ দিন ও কৈহ বা ৭।৮ দিন পরে আরোগ্য লাভ করে। এ 
পর্যস্ত একটা অক্পবয়ক্ক শিশু ব্যতীত কেহই এই জরে মারা পড়ে নাই, স্বতরাঁং ইহাকে, 
মারাত্বক রোগ বল! সঙ্গত নহে। মখক ছারপোকা অথব! অন্ত কোঁন কীট পতঙ্গের 
সাহায্যে এই জরের বিষ এক 'দেহ হইতে অগ্ত দেহে সংক্রামিত হয় না, কিরূপে 
সংক্রামিত হ, তাহা জান! যাঁয় নাই। এরূপ অবস্থায় এই জ্বরের সংক্রীমকতা 
নিবারণের জন্য, কেবল অনুমান ব! সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপ প্রতিকারে 
হস্তক্ষেপ বরা যুক্তিসঙ্গত নহে। তাহাতে রোগের প্রতিকার হউক আর ন! হউক 
অনর্থক অর্থের অপব্যয় এবং করদাঁতাদিগকে বিরক্ত কর! হইবে । 
ডেঙ্গু সম্বন্ধে উপরোক্ত মতের সহিত সকল ডাঁক্তারের মতের মিল নাই। 





স্বাস্থ্য সংস্কার--বিঙ্লাতের লর্ড মভাতে লর্ড জানাইয়াছেন যে ভারতের 
্বাস্থা সংস্কারের জগ্ত আপাততঃ নিয়লিখিত উপাঁয়গুলি অবলম্বন করা হইবে; 
(১) ৯জন স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উক্ত শ্রেণীর ডেপুটী কমিসনার নিযুক্ত হইবে। 
এই পদে ভারতবাসী নিযুক্ত হইতে পাঁরিবে। (২) ভারত গবর্ণমেন্ট হইতে 
এই জন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহকে অর্থ সাহায্য করা হইবে । (৩) ম্যালেরিয়া 
দমনের উপাঁয় সম্বন্ধে লৌক শিক্ষার জন্ত প্রধন্ধ প্রকাশ করা হইবে । 

বঙ্গীয় স্বাচ্থ্য বিবরণীতে প্রকাশ-গত ১৯১১ সালে বঙ্গদেশে কলের! 
রোগে ১ লক্ষ ২৪ হাঁজার ৫ শত ৬০ জন, বসন্ত রোগে ৪ হাঁজাঁর ৭ শত ৪১ জন, 
প্লেগে ৪১ হাজার ৫ শত ৮৪ জন, অরে ১* লক্ষ ৮১ হাজার ৩ শত ৪৯ জন ও 
অন্ঠান্ত রোগে ৫৯ হাজার ৩ শত ১৫ জন ল্লোকের মৃত্যু হয়াছে। 

বঙ্গের জেলখা না--১৯১১ সালে পূর্ববাঙ্গালা ও আসামের জেলখানার 
সত সংখ্যা হাজার করা ৩**৭ এবং বাঙ্গালার মৃত্যু সংখ্যা হাঁজার করা ১৭*৯ 
হইয়াছিল। ইনল্পেক্টার জেনারেল বলিয়াছেন, পূর্ববাঙ্গালা ও আসামের জেলে 
ব্বাসস্ান অপেক্ষা কয়েদীর সংখ্যা অধিক হওয়াতেই মৃত্যু সংখ্যা বেশী হইয়াছে । 

প্নেগের প্রতিষেধ--সংবাঁদ পত্রে প্রকাশ, ফরিদকোঁটে আইওডাইন সেবন 
করিয়া ও উহার প্রলেপ দিয়! এবং ইন্দুরের গর্তে ধুম প্রবেশ করাইয়। ইন্দুর বংশ 
ধ্বংস করিয়া। প্লেগের প্রকোপ অনেক কমিয়াছে । | 


বিবিধ সংগ্রহ । ২৩৭ 


মুষিক বংশ ধ্বংস--গত এগ্রেল, মে এবং জুন মাসে কলিক তীয় ১ম, ২য়, ও 
ওয় (ডিষ্রিক্টে মোট ১৭ হাজার ৮ শত ৮৯ টা মুষিক বিনষ্ট হইয়াছে । ইহার জন্ত 
মিউনিসিপ্য।/লসীর ৬০* টাকা বকৃণীস খরচ হইয়াছে । 


প্লেগে স্বৃতুযু--বিলাতের পালামেণ্টের কমন্স সভার এক প্রান্নোত্তরে প্রকশি 
পাইম্লাছে থে ১৯০১ সাল হইতে ১৯১১ সা পর্য্যন্ত সমগ্র ভীরতে মোট সাঁড়ে 
বাহাত্তর লক্ষ লেক গ্রেগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। 


৯জ পু 
জন্ম রেজে টারী-_গত ১৯১১ সালে বঙ্গদেশে ২০ লক্ষ ৯৯ হাঁজার ৫ শত 
শ২ জনের জন্ম রেজেষ্টারী করা হইগাছে। ১৯১৯ সালে ২০ লক্ষ ৭ হাজার ২ শত 
২২ জনের জন্ম রেজেষ্টারি হইয়াছিল । 


মৃত্যু রেজেব্ট।রী --গত ১৯১১ সালে বঙ্গদেশে ১৭ লক্ষ ১৫ হাজার ৪ শত 
১৯ জনের মৃত্যু রেজেষ্টারী হয়ু। ১৯১০ সাঁলে ১৩ লক্ষ ৭২ হাজার ৩ শত ৪৯ 
জনের মৃত্যু রেজেষ্টারী হইয়াছে । 
৪0225 
ম্যালেরিয়র নিদান--ডাক্তার ফ্রাই যশোহর॥ কটক, পুরী প্রভৃতি কয়েকটা 
ম্যালেরিয়া গ্রগীড়িত স্থান প রদর্শন করিয়। তাঁহার নিদাঁন স্থির করিয়াছেন। তিনি, 
বলেন বঙ্গদেশে মশককুলকে নির্খুল করা যাইবে না । তবে অন্য কয়েকটা উপাক্ক 
দ্বার তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হইবে। (১) স্কুলে য্যাঁলেরিয়ার নিদান 
শিক্ষ!, (২) কুইনানের যশোকীর্তন, (৩) লোঁকদিগকে ম্যালেরিয়ার নিদান 
শিক্ষা দেওয়া, (৪) কুইনাইন বিতরণ, (৫) পচ! জল নিকাঁশের উপায় শিক্ষা 
দেওয়া । অনেক জায়গায় এই উপায় অবলঘ্বন করিয়া সুফল পাঁওয়! গিয়াছে । 
টিভিবি কত 
মশক ধ্বংসের উপায়_কলিকাঁত। মিউদ্িয্নমের মত্ত বিভাগের প্রযুক্ত বি, 
এল্‌, চৌধুরী মধাঁপয় কলিকাতা মেডিকাল ক্লাবে সম্প্রতি একটা প্রবন্ধ পাঠ করেন। 


২৩৮ স্বাঙ্ছয-সমাচার। 


তিনি বলেন আমাদের দেশে যে “তেচোকো” মত্ত পাওয়া যায় তাহা ম্যালেরিয়া 
মণক শাবক ধ্বংম করিতে বিশেষ পারদর্শী । এই মংস্তকে পূর্বে “বাঁল (পানা? 
বলে। ইহা অতিশয় ক্ষুদ্র এবং প্রায় জলের উণরেই ভাসমান থাকে। হ্বক্পগভীর 
দলেও ইহার! অনায়াসে বীচিয়া থাকিতে পারে। ইহাদিগকে ধরা সাতিশয় হুরূহ 
ব্যাপার। পুষ্করিবীর জল পানীয় রূপে ব্যবহৃত হইলে তাহাতে মশক শাবক, 
ধ্বংদের জন্য কেরোসিন তৈল দেওয়া! চলে না। এইরপ স্থল্গে পুদ্ধরিণীতে 
“তেচোৌকে” মত্শ্ত ছাঁড়িয়! দিলে মশক ধ্বংমের বিশেষ সহায়ত! হইতে পারিবে । 


ম্যালেরিয়া নিবারণ সমিতি-__বাঁকুড়া, বৈতল সদালোঁচনী সভার 
লম্পদক মহাশয় আমাদিগকে পত্র দ্বার! জানাইফ়াছেন যে, স্বাস্থ্-সমাচাঁবের 
উপদেশান্ুযায়ী স্থানীয় চিকিৎনক মহাশয়ের বিশেধ উৎসাহে কর্থী সভ্যগণকে লইয়া 
একটী ম্যালেরিয়া নিবাঁরণী সমিতি গঠিত হইয়াছে । সাধারণের পক্ষ হইতে 
মফম্বলের প্রত্যেক স্থানেই এইরূপ সমিতি গঠন করা! উচিত। 


তামাকের অপকারিতা-_বিলাতের ল্যাঁনসেট নামক ডাক্তারী পত্রকায 
প্রসিদ্ধ ডাক্তার ফারা্ট একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন “কানে ধাঁহারা কম শুনেন, 
তামাক ব্যবহার করিলে, তাহাদের বধিরত! বাঁড়িয়। উঠিবে |” ধ্ধাহারা দোক্তা 
ব্যবহার করেন, তাঁহাদেরও অবস্থা এরূপ হইবে ।” “্যাহারা কানে কম শুনেন, 
তাঁহাদের তামাক পরিত্যগ কর! উচিত ।* 


জন টি আআ 
রে(গ ও সৃত্যু--পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গবেষনা করিয়! স্থির করিয়াছেন বে, 
প্রতি দশ লক্ষে গড়ে ৯** লোক বার্ধক্য বা জরায়, ১২০* লোঁক গ্রস্থিষ্কীত রোগে, 
১৮৪০* লোক হাঁমে, ২৭০* লোক সন্্যাস রোগে, ৭*** লোক দুষ্ট ব্রণ রোগে, 
৭৫০ লে।ক ঘক্ষারোগে, ৪৮৯০ লোক স্বাঁণেট জর, ২৫*** লেক কাশিভে, 
৩০০০ লোক টাইফয়েড, রোগে এবং ৭*** লোক সাধারণ বাঁতরে|গে দেহত্যাগ 
করে। পু | 


বিবিধ সংগ্রহ । ২৩৯ 


কুষ্ঠাশ্রম-_কাঁশীর স্বামী দিনানন্দের যত্রে গত ১৫ই শ্রাবণ ভিজিয়ানাগ্রামের 
মহারজার বাজঘাটম্থ পুরাতন হাঁদপাঁতালে “কাশী কুষ্ঠাশ্রম” স্থাপিত হইয়াছে । 


দীর্ঘজী।বর দেশ-_বুলগেরিয়। তুরস্কের একটা প্রদেশ ছিল, কয়েক বৎসর 
হইল স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে । এই দেশকে দীর্ঘজীবির দেশ বলা হয়। 
সমস্ত দেশে মোট ৩০ লক্ষ লোকের বাস। এই ক্ষুদ্র দেশের ১ জনের কুস ১১৫ 
পার হইয়াছে । ৮৮ জনের বয়স ১২০ ও ১২৫এর মধ্যে। ২৩৪ জনের বয়স 
১১* বৎনর অতিক্রম করিয়াছে । অল্দিন হইল এই দেশে একজন ১৩৯ বৎসর 
বয়সে প্রীণত্যাগ করিয়াছে । অনেকের বিশ্বাস যে এই বুলগেরিয়ার লোকে থুব 
দধি থা তাই তাহারা দীর্ঘজীবি। 





| 


সাদাসিধা আহার-_কান্তেন গলটারকারি নামক এক ব্যক্তি সম্প্রতি, 
সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে সাদাসিধা আহারই মানব শরীর রক্ষার পক্ষে 
যথেষ্ট এবং ইষ্টকর । মগ্ মাংস শরীরের পক্ষে উপকারী ব৷ প্রয়োজনীয় নহে। 
তুর্ক সৈম্তগণ মগ্য মাংস স্পর্শ করে না, অথচ সমগ্র ইউরোপে ইহাদের তুল্য 
বলশালী সৈম্ত কোথাও নাই। লোহিত সাগর এবং লুয়েজ খালের তীরবর্ভা 
'অধিবাসীরাঁও মগ্ মাংসের বিপক্ষপাঁতী অথচ ইহাঁরা'ও খুব পরিশ্রধী। 





জাপানের স্বাস্থ্যনীতি-_জাপানের স্বাস্থ্য ব্ভগের কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের 
অবগতির জন্য নিষ্নলিখিত উপদেশগুলি স্থানীয় সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশ করিয়াছেন 
এবং স্বতন্ত্র কাগজে মুদ্রিত করিয়া পল্লীগ্রামে সহ সহমত খণ্ড বিতরণ 
করিতেছেন ।-- 

(১) গৃহের বাহিরে উন্ুক্ত স্থানে যতক্ষণ পারিবে অবস্থান করিবে । দীর্ঘকাল 
ঘৌদ্র সেবন করিবে এবং ব্যায়াম করিবে । তৌমার নিঃশ্বাস যাহাতে গভীর ও. 
নিয়মিত হয়, তত্প্রতিৎদৃষ্টি রাখিবে । 

(২) ডিম্ব, উদ্ভিদ, ফল এবং টাটুকা দুগ্ধ তোমার প্রধান খানও পানীয় হইবে। 
টাটুকা দুগ্ধ যত অধিক পাঁর পাঁন করিবে । খাস্থদ্বব্ প্বীতিমত চর্বন করিবে এবং 
পিবারাত্রির মধ্যে একাধিকৰার মাম ভোঞঙন করিবে না । 


৪ স্বান্)-্নমাচার। 


(৩) প্রত্যহ স্নান করিবে । এবং যদি সহ করিতে পার, সপ্তাহে, একবার ব! 
ছুইবার ভ্যাপরা৷ লইবে। 

(8) নিতান্ত মন্থণ বস্ত্র ব্যবহার করিবে না, কার্পাঁস বন্তরই প্রশস্ত ।: মাথায় পি 
যেন অধিক ভারী ন! হয় এবং জুতার ভিতরে পদ্দয় যেন স্বচ্ছন্দ থাকে । 

(৫) অধিক রাত্রি পধ্যস্ত জাগরন করিবে না এবং প্রত্যুষে শধ্যাত্যংগ করিবে । 

(৬) গাড় অন্ধকীরময় এবং শব্ধহীন কক্ষে নিদ্রা যাইবে, কক্ষের বাঁতায়নগুলি 
খুলিয়৷ রাখিবে। পুরুষের পক্ষে অন্যুন সাড়ে ছয় ঘণ্টা! ও স্ত্রীলোকের পক্ষে অন্যুন 
সওয়া আট ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া উচিত। "' 

(৭) প্রতি সপ্তাহে একদিন সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম করিবে, ষে দিন কোনরূপ লেখ! 
পড়ার কার্ধ্য করিবে ন| । 

(৮) ক্রোধ, হর্ষ প্রভৃতি মানসিক উত্তেজনা পরিহীর করিবে । ভবিষ্যতের চিন্তা, 
করিয। অথবা দৈব কর্তৃক নিগৃহীত হইয়। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম কারবে ন!। 
মন্দ কথা বলিও না অথব। মন্দ কথায় কর্ণপাত করিও না । মন্দ বিষয়ের আলে|চনা, 
পরিত্যাগ করিবে । 

(৯) অবিবাহিত থুকিও ন|। বিধবা অথবা 'বিপত্থীকগণ ধত সন্বব সম্ভব 
পুনরায় বিবাহ করিবে। 

(১০) স্বর বা তামাক দুরের কথা অতিরিক্ত মাত্রায় চা অথব| কাফি পর্য্য্ত 
'পাঁন করিও না। 

(১১) যে গৃহ অত্যন্ত উষ্ণ অথবা যে কক্ষে বামু যাতারাত নাই, সেই কক্ষে 
! বাস করিবে না। 

1 (১২) মধ্যে মধ্যে দূরবর্তী স্থানে ভ্রমণ করিতে যাইবে এবং ঘখন যেখানে: 
উপস্থিত হইবে, তখনই মনে করিবে, যেন সেই স্থানেই তোমাকে ভীবনের অবশিষ্ট- 
কাল বাদ করিতে হইবে । এবং যখন যে স্থানেই যাঁও ন! কেন, সেই স্থানে কাহারও 
ন| কাহারও কিছু উপকার করিবে, স্থানীয় অধিবাঁসীদিগের সহিত বন্ত্বস্থাপন, 
“করিবে এবং সর্ব! সত্য কথা বলিবে। 






শস্য ম]ডারু' 





এস্ল্ীলমাদ্যৎ খলুব্রর্সসাহনক্ম ৪ । 


প্রথম বর্ধ। ! আশ্বিন ১৩৩৯ সাল | স্তন 


আন্ডান্রেন্র লাভা নিল্দগপণ। 


গত শ্র!নণ মাসের "স্বাক্স-সমাচাঁরে” আমরা পরিপাক ও পু নামক গ্রাবথে 
বিভিন্ন জাতীয় খখ্ দরব্যাদির আঁকা" অল্পতা বশতঃ শরীরে কি কি পরবণ 
ভয় তাহ! বর্ণনা করিষাছি। ক্ষণে কি পরিমাণে বিভিন্ন জাতী খাঞ্ঠ জন্য 
আঁহীন করিলে আমলা সুস্থ ও অবল দেখে দীঘকালি জীবন ধারণ করিতে পা! 
তাঁভীর আলেচন! কারিব। 

খাঁঞ্চের মাত্রা নিরূপণ অনি দুরহ 'বাঁপাঁদ। ভিন্ন ভিন্ন কারণ ভেদে খাঁ 
জবাদির প'রমাঁণের ছাঁরতম্য হইতে দেখা যাঁয় ঘথাঁ- 


খাদ্যে স্ভ্রাল র 
ী ১| দ্রেশ ভেদেশাশাত প্রশান দেশে শরীন 
তাল তস্) 


হইতে অধিক খাত্র় উত্তাপ বহিগত হয় বলিয়া 
তাঁপ উৎপাদনকারী খান দ্রবা বেশী খাইতে পারা যায়। ল্যাপল্যাণ্ড ও গ্রীণল্যাও 
দেশের অধিবাসীগণ তিথি মংগ্তের তৈল খাইয়। থাকে । 


১৬ 


২৪২ স্বাস্থ্য-সমাচার। 


২। খ্বাতু ভেদেস-পূর্কোক্ত কারণ বশত; শীতকালে আমাদের খাস্থের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই সমর আমর! ম্নেহজ্জাতীম়্‌ খান্ত যথেষ্ট আহার করিয়া থাকি । 

৩। পরিশ্রম ভেদেস্প্বাহীরা বেশী শারীরিক পরিশ্রম করে তাহাদিগকে 
অধিক পরিমাণে শাঁলিজাতীয় খগ্ভ খাইতে হয়। আমাদের দেশের মুটেমজুর ও 
কৃষকের1'অধিক পরিমাণে ভাত খাইর। থাকে । | 


৪। স্ত্রী পুরুষ ভেদে- স্ত্রীলোকের! পুরুষ অপেক্ষা কিছু কম খাইয়া থাকে । 
(কিন্ত বেশী পরিশ্রম করিলে, স্্রীলোকে পুরুষের সমান বা! বেশী খাইতে পাকে । 


৫1 বয়স তেদেশ নিতান্ত পৈশবাবস্থায় একবৎসর পর্য্যন্ত শিশুর হুগ্ধহই একমাত্র 
আঁহাব। আট বৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধই প্রধান আহার ও তাহার সহিত শালিজাতীসক 
থাগ্য দেওয়া যাইতে পারে । পরিণত বয়স্ক ব্যক্কি অপেক্ষা! শিশু ও যুবার আহারের 
পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক | কারণ শিশু ও যুবার শরীরের দৈনিক বৃদ্ধি আছে কিন্তু 
৩৯ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে শরীর আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। সকল বয়সেই (বিশেষতঃ 
প্রোচাবস্থায় ) অধিক ভোজন প্রভৃত অনিষ্টের কারণ । 

সাধারণতঃ সকলে সমান খাঁয় না কেহ অল্প খাইয়া বেশ সুস্থ সবল ও 
কা্ধযক্ষম থাকেন কেহ বা অধিক পরিমীণে খাইয়া থাকেন। ইহা কেবল অভ্যাসের 
ফল মাঁত্র। 

সাধারণ লোকের বিশেষতঃ আমাদের দেশের মেয়েদের বিশ্বাস যে, ঠযত বেশ 
খাইবে ততই হষ্টপুষ্ট হইবে ও শরীর নীরোগ থাঁকিৰে ৮ 


রি ক কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল । 
কান কোন উচ্চউপাধিধার 
ভাতিশা আজকাল পাধিধার। 


ডাক্তারদের মত যে যত আমিষ জাতীয় খান্ধ দব্/ 
বেশী খাইিবে ততই শরীরের গঠন ও পুষ্টি সম্পাদিত হইবে এজন্ত আমাদেএ ব।দালী 
ছাত্ররা মাঁংম খাইতে পায় না বলিয়া দুর্বল হইয়! যাইতেছে । যদি এই জাতকে 
উন্নত করিতে চাঁও তবে ছাত্র ও যুবকদিগকে যথেষ্ট পরিমাত্ণ মাস খ|ইতে দাও ॥ 
ইহাই একমাত্র ভবিষ্যৎ বাঙ্গলি জাতির উন্নতির উপায়। 


আহারের মাত্র! নিরূপণ । ২৪৩ 
খাছ্ের মাত্রা কিরূপ হওয়া উচিত পগ্ডতগণের 


্াল্যেল মাজ। 
ভি মধ্যে তাহার মোটেই মটৈক্য নাই । এমন কি» 
লা কি উপায় অবলম্বন করিলে আহারের মাত্রা নিরূপণ 
উ ্ করা যাইতে পারে সে বিষয়েই বিলক্ষণ মততেদ 


রহিয়াছে । 

পৃথিবীর কোন জাতি কোন দ্রব্য কিকি পরিমাণে আহার করে এবং তাহারা 
কিরূপ কার্ধ্যক্ষম ও তাহাদের শরীরের গঠন ও বল 
কিরূপ তাঁশ নিয় .কবিতে পারিলে আমাদের কি 
পরিমাণ খাছ দ্রব্যের আবন্তাক ত'হা অনেকটা বুঝা যাইতে পারে । কিন্তু কেবলমীত্র 
উপরি উক্ত উপান্নে খাস্ড দ্রব্যের পরিমাণ নিরূপণ করিলে আমরা অনেক সময় ভ্রষে 
পতিত হইব । কারণ অ'মাদেরু শরীরের নল ও বুদ্ধি কেবলমাত্র খাছ্ধের উপর নির্ভর 
করে না। কাবুলীর ম্যায় আগার করিলেই যে বাঙ্গালীর শরীরের গঠন ও ৰল 
কাঁধুলীর স্তায় হইবে এইরূপ আঁশ! করা৷ বাতুলতা মীত্র। দেশভেদে, জাতিভেদে 
৭ ব্যায়ামের অনুপাতে শরীরের গঠন ও বল বিভিন্ন প্রকারের হ্ইয়! থাকে ॥ 
্যালোবিয়া প্রভৃতি রোগ কখনও কখনও দেশবাসী শারীনিক উন্নতির পক্ষে বিশে 
অন্তরায় হইতে পাঁরে। 

খাছ: পরিমাণ নিরূপণ কারবার আরও একটা উপায় আছে। আমাদের . 
শরীর নির্ত ক্ষণ প্রাপ্ত হইতেছে ; এই ক্ষয় পূরণে 
জনই খাঁগ্তের আবশ্যক । ক্ষয়ে পরিমাণ নিরূপণ 
কৰিতে পাঁরিলে খাগ্ছেদও পরিমাণ নিরূপণ কর! যাইতে পারিবে । দেহ ক্ষয় জঙ্গিত 
পদীর্ঘ সমূহ মূত্র ঘণ্, প্রশ্বাস বায়ু, মল ইত্যাদির সহিত শরীর হইতে নির্গত হইয়া 
যায়। নাইঈন্রোজেন ও কার্বন দেহক্ষয় জনিত পদার্থ সমূহ্র প্রধান উপাদান । 
মৃত্রাদি পরীক্ষা কাবুলে নাইট্রোজেন ও কার্বনের পরিমাণ নিরূপণ করা যাইতে 
পাবে। এস্বলে মনে র!খা কর্ভব্য থে শরীর ক্ষয় অন্ত নাইট্রোজেন ব্যতীত খান 
কইতে উদ্ধস্ত নাট্রোজেনও প্রত্মীব ও মলের সহিত নির্থত হয়। এই নাইট্রোজেজ. 
পৃথক্‌ ভাগে নিণীত করা! যাইতে পারে। 


'প্লথস্ন ভউিপাম্ 


হ্্রতীম্জ উল্সাম্ 


২৪8৪ স্বাস্থ্য-মমাচার। 


দেহ ক্ষয় হইয়ী শরীর হইতে ষে নাইন্ট্রোজেন নষ্ট ভইরা যাঁয় আমিষ জাতীর খাঁ 
হইতে তাহার পুরণ হইয়া থাকে । শরীরে কার্য করিবার ক্ষমতা শালি-জাতীয় খাস 
হইতে উদ্ভুত । এজন্য বুঝা! যাইতেছে যে কেবলমাত্র আমিধ-জাতীয় ান্তে শরীর 
উপযুক্ত ভাঁবে কাধ্য করিতে পারে না । শরীরের নাইট্রোজেন সংঘুক্ত উপাদানে 
ক্ষয় পুরণ করিতে যতটুকু আমিব-জ।তীর় খাগ্ের আবশ্যক ৬দপেক্ষা অধিক আহান্গ 
কর! যুক্তি সঙ্গত নহে। দু 
ক্ষ: জনিত নাইট্রোজেন নিরূপণ করি৷ যেরূপ আমিব-জতীদু খাচ্ের পরিমাণ 
নির্ণয় রবিতে পারা যায় সেইরূপ শরীপ হইতে নির্গ5 কাবিন, জলীয়ব!গ্প, শরীর হইতে 
উদ্ভূত উত্তাপ নিরূপণ করিয়া শালি-জাতীর় ও গেত-জাতীয় গাগ্ভেল পৰিসাণ শির্ণর কর" 
যাইতে গ্রারে। দৈনন্দিন কার্যোর পরিমাঁণ করলেও কটা স্নেহ ও শাঁলি জাতি 
খাঁছ্ের আবশ্যক তাঁহার একটা ভিনংন হইতে পারে । 
1,০3৫ প্রমুখ প'গু ভগণের মতে আহাদীয় দরন্যে মদ্যে আমিষ-জাতীদ খাগ্তাই 
শ্বাদ্যিল পজিন্না্পী সর্বাপ্রণান ) ইহ] হইতেই আমাদের শবীনের অমন্দ 
ভ্নক্ষহ্ে প্ুক্দ্ব- শক্তি উৎপন্ন ভ্প অতএব খাগ্ে আমিষ জাতীর দবোনই 
সিতিগণনোেলা প্রাধান্য থাকা উচিন্ভ! আজকাল কোন পাঁশ্ততই,. 
সি এই মতের পক্ষপাতী নেন এখনকার মহ ফে. 
শাঁলিজাতীয় খাছ তইচে “বীরের কার্ষাকবী শনি 
উৎপন্ন হয়--আমিষ জাতীঘ খাচ্য হইতে নহে। 
€ 311৬০: বলেন যে বুখিবীর যাৰ ঠীঘ কর্মী ও অবস্থীপন্ন বাক্তি অধিক পরিমাঁচ 
আমিষ জাতীর খ'ছ্য আার বর্িদা থাঁকেন। উত্তম 
থাগ্ের প্রভাঁবেই তীভাদের ক ধ্যননী ক্ষমতা ও বুদিনুজি 
সাপাবণ পাক্তিবর্গ হইতে উন্নত এব" ইহ|ই ভীহীদের জীনানে সকল লাঙের হেতু । 
৬০%৮এর মতে পরিমিত পরিশ্রমী পূর্ণব়% ব্যক্রর প্রতাহ শিক্পলিখিত পরিমাপ" 
খাজা উচিত। রর 
মাংস রঃ ... ক ছুই পৌঁয়া । 
ড্ঘ টা ্ রঃ দুইটী | 


[71012 ৬ল জ্নভি 


027 ৬০/এল্র মতি 


আহারের মাত্রা নিরূপণ ২৪৫ 


আখন , এক ছটাক। 
ুগ্ধ আড়াই. পরোয়া । 
আলু দেড় পোয়। | 
ময়দা এক পোয়া । 
চিনি অদ্ধ ছটাক। 


সানান্ত চিন্তা কনিরা দেখিলেই ৮৬০$এর ,যুক্তির অসারতা উপলব্ধি তইবে ! 
তিনি বলেন €যু উত্তম খাগ্যই উন্নতি লাভের কারণ 5 
কিন্ত লোকে অবস্থাপন্ন হইলেই মাংস প্রভৃতি মূলাবান 
আহীর্ঘ্য সামগ্রী ব্যবহার করিয়া থাকে ; অতএব খাই 
স্ন্নতির কাঁরণ কিংবা উন্নতিই উত্তম খাত ব্যবহারের চেতু নির্ণীত হওয়। দুরূহ ব্যাপার । 
আমেরিকার ১৪1০ [001567151%র অধ্যাপক 01016৮57060 সাহেব থাস্ভ সম্বন্ধে 
মানা প্রকার গবেষণা করেন। তিনি কলেজের অধ্যাপক, ছাত্র, মল্প ও সৈনিক 
প্রভৃতি নাঁনা প্রকার বাক্কিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ আমিষ জাতীয় খাগ্ভ দিয়! বহুকাল 
“অবধি পরীক্ষা! করেন । 
€071/651)-) এই সকল ব্যক্তির আমিষ জাতীয় খাঁ্যেত্র পরিমাণ অনেক 
ইটিভি কমাইয়৷ দেন। ইহাঁর] সকলেই ৬০1 নির্দিষ্ট পরি- 
আল্যা মাণে আমিষ ব্যবহার করিত ; 01710650467 পৃব্বের 
€101165761) ৩025 পরিমাণ কমাঁইয়। ৩ ভাগের ১ ভাগ করেন। 
স্মত। বহুদিন যাঁবৎ এই সকল ব্যক্তির পরীক্ষাধীন ছিল । 
স্পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে ইহারা সকলেই শারীরিক উন্নতি লাভ করিয়াছে । 
“ইহাদের মধ্যে অনেকেরই বল বুদ্ধ হইতে দেখা গিয়াছিল ; সৈনিকগণের ওজনও 
'বুদ্ধি পাইয়াছিল। 

70110 মাহেব মৃঞ্জাদি পরীক্ষার দ্বারা শরীরের কতটা নাইট্টোজেন ক্ষয় হয় 
নিরূপণ করয়। খাছ্যে কতটা আমিষ থাকা উচিত 
ঠিক করিয়াছেন । 01) ও 007/65050ঞব 
নির্িষ্টি পর্বিমাণ প্রায় সমান। 


২/০1/এব্র হ্যুক্তিি 
আঙস্নালত্ডা 


0117 মতি 


২৪৬ স্বাস্থ্য-সমাচার। 


জাপীল্সী অগ্যা- বিখ্যাত জাপানী অধ্যাপক 10106510051) 
পি 11101210 পরীক্ষার্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইঘাছেন তাহার 
€)51))7) 2 ক্মভ্ভি সহিত (010106০7961) এর মতের সম্পূর্ণ কয 

দেখা যায়। 

জাপানীরা যে পরিমাণ আমিষ জাতীয় খাঁস্ত ব্যবহার করে তাহা ৬০1৮ নির্দি্ট- 
পরিমাণ অপেক্ষা অনেক অল্প, অথচ এইরূপ খাগ্ভ বাবহার করা সত্বেও জাপানী- 
দিগের শারীরিক বা মানসিক কোন প্রকার অবনতি লক্ষিত হয় না। “তেতো” 
বাপ্শনীদের বলবীর্ধ্য ও বুদ্ধি সম্বন্ধে বল! নিশ্রয়োজন। 

কলিকাত্াঁর মেডিকেল কলেজের শরীরতব্ববিগ্ঠার অধ্যাপক ম্যাকে সাহেব: 

এট রর বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ও খাগ্ভ সম্বন্ধে কতকগুলি পরীক্ষা) 

স্মেডিন্মেল করেন । তিনি বহুসংখ্যৰক কলেজের ছাত্র ও চাঁকরু 

বলেতজেল্র প্রভৃতির রক্ত, প্রত্রীব, শরীরের :টৈর্ধ্য, ওজন ও :বল 
বদ ইত্যাদি পরীক্ষ। করিয়া স্থির করিয়াছেন ষে বাঙ্গালীর। 

7 শারীরিক পুষ্টি ইউরোপিয়ান অপেক্ষা! নিকৃষ্ট । তিনি। 
রলেন যে ইউরেসিয়াঁন ছাত্রের পাঠাবস্থায় বাঙ্গালী ছাত্র অপেক্ষা অনেক অধিক- 
শারীরিক উৎকর্ষ লাভ করে। বাঙ্গালী কুলি মজুরের ইউরোপিয়ান কুলি মজুর। 
অপেক্ষা, কা্ধ্য করিবার শন্কষি অনেক কম । মাকে সাহেব বাঙ্গালীর খাদ্য পরীক্ষা 
করিম! দেখাইয়াছেন যে বাঙ্গালীর দৈনিক থাছ্ে আমিষ জাতীয় উপাদান অতিশয়। 
অল্প । বাঙ্গালীর খানে আমিষ জাতীয় উপাদান 000০1061। নিদিষ্ট পরিমাণের 
প্রায় অনুরূপ । 

ন্যাকে সাহেব €07/01610067এর মতের অনুমোদন করেন না। তিনি বলেন 
ঘে বাঙ্গালীর অল্প আমিৰ আহারই শারীরিক অবনতির একমাত্র কারণ । 

ম্যাকে সাহেবের মুক্তি ্রমপ্রমাদ শূন্য নহে। বাঙ্গালীর শারীরিক অবনতির 

1০.05) এজ স্মুক্ডিন অনেক কারণ আছে । দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া প্রায় 

জ্রব্মম্পুন্ হে সকল বাঙ্গালীকেই অল্প বিস্তর দুর্বল করিয়াছে 

বাঙ্গাশী নিজের শারীরিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে মোটেই যত্্রশীল নহে । বাঙ্গালী ছাত্র 


আহারের মাত্রা নিরূপণ । ২৪৭ 


অপেক্ষা ইউরেসিয়ান ছাত্র ব্যায়ামে অধিক সময় ক্ষেপণ করে। দরিদ্রতার জন্য অধি- 
কাংশ বাঙ্ষালীই পেট পুরিয়৷ খাইতে পায় না । কেবল আমিষ-জাতীয় কেন 
বাঙ্গালী যথেষ্ট পরিমাণে শালি ও স্নেহ জাতীয় খাগ্ও পায় না । ইউরেসিয়ান ছাত্রের 
গতর্ণমেপ্ট নির্মিত প্রাসাদতুল্য অট্রালিকায় বাস করে, বাঙ্গালী ছাত্রের বাঁয়ু চলাচল 
বিহীন অন্ধকার ও দুর্গন্ধময় মেসের অবস্থা অবর্ণনীয়; এ উভছ্নের তুলনা হইতে 
পাঁরে না । মোট কথা ম্যাকে সাহেবের যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া 010067009)এর 
মত শ্রান্ত বলা যায় না ! 

স্পানিন ও ত্সোহ- পর্ডিতগণের মধ্যে আমিষ-জাতীয় খাগ্ের পরিমাণ 


ক্বাতীম্্ খাদ্যের 
গ্শন্িদ্মাপ সহজে 


অভিস্নভ | জাতীয় খাস্ঠ সম্বন্ধে সেরূপ মত ভেদ নাই । 

উপরিউক্ত সর্বপ্রকার মতের আলোচন! করিয়া! আমরা একজন সহজ পরিশ্রমী 

কি পজিন্মাপ। বাঙ্গালী তদ্রলৌকের কি পরিমাণ খাগ্য দ্রব্যের আব- 
ম্থা ওল! উচিত শুক হইতে পারে নিয়ে তাহার তালিকা দিলাম । 


সম্বন্ধে যেরূপ মতভেদ লক্ষিত হয়? শালি ও শত 


চাঁউল রঃ ৫ ১... এক পোয়া । 
ডাল নে এ ....... এক ছটাঁক। 
মাছ রর ৫ ১... এক ছটাক। 
তরকারি (আলু, পটল শাক ইত্যাদি) ১ এক পোয়। । 
্ধ হী ৪ রড চৃই পোঁয়া। 
ঘি নি দা অন্ধ ছটাঁক। 
মিন দু এক ছটাক। 


উপরোক্ত তালিকার এক পোয়া উনের পরিবর্ধে দুই ছটাক চাঁউল ও ছুই 
ছটাঁক ময়দা কিম্বা আটা ধরা যাইতে পাঁরে । মাছের পরিবর্তে মাণস খাওয়। যাইতে 
পাঁরে। যাহার! মাছ কিস্বা হুগ্ধ খাইতে পান না! তাহাদের ডাল ও ভাত আরও 
অধিক পরিমাণ খাওয়া উচিত । 

একবারে নিক্তির ওজনে উপরিউক্ত তালিকা মত খাইতে হইবে একথা আমরা 


বলি নাঁ। শিশু, বালক ও বদ্ধনশীল যুবকদিগের অপেক্ষার্কত অধিক পরিমাণ আমিষ 
জাতীয় খাঁগ্ের আবশ্যক ॥ অধিক পরিশ্রম করিলে শালি জাতীয় খাগ্তের পরিমাণ 
ূ বৃদ্ধি করা বর্তব্য। উপরোক্ত বৈজ্ঞানিকগণের 


বহত্ছন নত ৮ €১-১ ডে 
ওত রি নি্দিগ খাঞ্ের পহিমাঁণ স্মরণ রাখিফ! প্রত্যেক্ষেতত নিজ 
একনি এ হা হিয়া 
নিজ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞত। ও রুচি মত আহারের 
শে মা 


পরিমাণ নির্দিষ্ট করা উচিত । আহা সম্বদ্ধে কোন 
একটা! বীঁধাধীদি নিয়ম সকলের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে না। 

ছাঁনা, ডাল, মাছ, মাৎস, ডিথ্ব ইত্যাদি, খা্চ আমিষ জাতী । ময়দা, আটা, 
চাঁল প্রভৃতি দ্রব্যে কিরৎপরিমাণ আমিষ উপাদান আছে। কি প্রকার আমিষ 
খাঁ ব্যবহার করা উচিত আমরা সে সঞ্ধন্ধে বারাস্তরে আলোচন! করিব । 


লবাত্গাভলীল্ চ্গালস্পাল। 
ডাক্তার শ্রীস্রবোধচন্দ্র মিত্র, এল্‌, এম এসংলিধ্তি_ 

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে 'শ্বাষ্ঠ-সমাচারে” তাঁমাঁক সন্বন্ধীয় আমার এক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয় ইহা পাঠ করিয়া আমার কতিপয় সহ্ৃদয় বন্ধু প্রীত হইয়া চা সম্বন্ধীয় একটা 
প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন৷ তাহাদের অন্গরোধে প্রণোঁদিত হইয়া আজ ভাত্র 

শুরুসপ্তমীতে চা সম্বন্ধীয় কতিপয় কথ! লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম ০. 
চ1 একরূপ গাছের পাতা! । আজ কাঁল আসামে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মাইয় 
থাঁকে। উদ্িদ্তত্বজ্দের মতে এই চা-বুক্ষ ক্যামেলিয়া ((08106182 ) শ্রেণীতৃক্ত । 
বু প্রাচীন কল হইতে চীন দেশে চাঁয়ের আবাদ হইয়া আদিতেছে । কিন্ত 
অনুসন্ধানদ্বারা জানা ঘার যে চীনদেশ চাঁয়ের আদি জন্মস্থান, নহে যেহেতু চীনদেশে 
বন্য চা পাওয়া যাঁয় না। কেবলমাত্র আপামেই বন্য চ] দেখিতে পাওয়া যায়। 
খুব পুরাকালে আসাম হউনেই চা চীনদেশে নীত হইয়া আবাদ হইতে খাকে-_ইহাই 


বাঙ্গীলীর চা-পান। ২৪৯ 


উদ্িদ্তত্বজ্ঞদের মত। চা যে ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে নীত হইয়াছে ইহা প্রমাণ 
করিবার জন্য রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস বাহাছুর, এম্‌, বি, মহাঁশয় জাপান দেশে 
প্রচলিত থে এক অছ্ুত গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহ! নিম্নে উদ্ধৃত কারলাম :-- 

“৫৪৩ শুষ্টাব্দে বোঁধিধর্ম নামক একজন বৌদ্ধসাধু ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে 
গমন করেন, এবং তিনিই প্রথমে তথায় উহার গ্রচলন প্রবর্তন করেন । বোধিধ 
সংসারবিরাগী ও অতিশয় কঠোর আচার নিরত সাধুপুরুষ ছিলেন ; এমন কি তিনি 
একেবারে বীতনিদ্র হইয়া তপস্যাচরণ কৰিতেন। একদিন তিনি অনিচ্ছা সত্তেও 
'নদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে ক্ষোভ উপস্থিত হয় এবং 
পুনরায় যাহাতে চক্ষু নিমীলিত না হয়, তজ্জন্ চক্ষুর দুইটা পাতা শাণিত ছুবিকাদার। 
ভেদন করিয়া ভাঁমতে নক্ষেপ করেন এবং প্রবাদ এই. ঘে, তাহা হইতেই চা-বক্ 
উৎপন্ন হয়” । ” 

ইার সারাংশ হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ হইতে 
ভীনদেশে চা নীত হয় এবং দ্বিতীয়তঃ চা-তে অনিদ্রা 'আনয়ন করে। অবশ্ঠ 
ভারতবর্ষে চা-র চাষও হইত,না বা ইহার কোন আদরও ছিল না। 


মধ্যযুগে ( সপ্তদশ খুষ্টাব্দের প্রথম ভাগে) ওলোন্দাজ ইষ্টইডয়া কোম্পানী 
(79601) চ956 17019. 200701)25 ) কর্তক চা ইউরোপে আনীত হয়। সেই 
সমন» পাশ্চাত্যদেশে চা অতি উপাদেয় ও মুল্যবান সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত হইল। 
পরে বর্তমানকীলে ইংরাজের আমলে চা ইহার আদিজনস্থান আসামে উৎপাঁদিত 
হইতেছে । আজকাল ইহা ভারতবর্ষের একটা প্রধান ফসল তবে এই ব্যবস। 
পোঁনর আনা তিন পাইএরও অধিক বিলাতিমূলধনে পরিচালিত । ১৮৭৭ খুষ্টাৰ্‌ 
পর্য্যন্ত চীনের চায়ের আবাদ বেশ সুন্দররূপে চলিয়াছিল ; পরে এখন আসা- 
€মর:চা প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । 
চা প্রধানত: ছুই প্রকার-_ 
(১) চীনে চা (10769, 01000620985 0. - 
(২ আসামী চা (41168, 4১552127805 )১ 


২৫০ স্বাঙ্থ্য-সমাচার। 


বাঁজারের শুষ্ক চা সাধারণত: দুই প্রকাঁর-_ 
(১) সবুজ চা (ইহা গাজান নহে) 
(২) কাল চ৷ (ইহা! গাঁজান এবং তজ্জন্তই এই' রং পরিবর্তন). 
সবুজ চা অতীব বিরল; ভারতবর্ষে ইহা তৈমাঁরি হয় না বলিলেই হয়। 
রাসায়নিক বিল্লেষণদ্বারা! চায়ের নিয়লিধিত উপাদানগুলি পাওয়া যায় £- 


(১) থিয়েন (কেফিন্) জট ডিক ২ 
(২) ট্যানিন্‌ রঃ , ক 
(৩) সদগন্বযুক্ত তৈল জাতীয় পদার্থ ১ ২ 


এতদ্ব্তীত আরও কতিপয় পদার্থ চায়ের পাতা বিশ্লেষণে পাঁওয়। যাঁয় কিন্তু তাহা; 
আমাঁদের আলোচনার বিষয় নহে । উক্ত তিনটী পদ্দার্থ চীনে চা অপেক্ষা ভারতীস়্ 
চা-তে বেশা মাত্রায় লক্ষিত হয় । 

চাঁ'কে গীঁজাইয়া কাঁল রঙ্গের করিলে তাহাতে ষে টাঁনিন থকে তাহা চা তৈয়ার 
কালে জলের সহিত সম্যক্রূপে মিশিতে পাঁরে না এই জন্যই বোধ হয় কাঁল 
চার বেশী আদর । 

চা পাতা গরম জলে ৫ যিনিট কাল রাখিয়া! পরে সেই পাঁতাগুলি শুষ্ক করি? 
গুভন করিলে দেখা যাঁয় ধে প্রায় সিকি ভাগ জলের সহিত মিশিয়। গিয়াছে । 

এখন দেখা ঘাঁক চা পাঁতা৷ ৫ মিনিট হইতে ৪* মিনিট পর্যন্ত গরম জলে রাখিয়া 
পরে সেই জল পর পর পরীক্ষা করিয়া কোন কোন উপাদান শতকরা কত মাত্রয 
পাওয়া যায় *-. ৃ ৃ 

€ জিনিট ১* মিনিট ২* মিনিট ৪* মিনিট 

কেফিন ২. ১১, া ৬ , 
ট্যানিনা ** ৬৮ ৮-৫ ১১৭ ১৬৩ 
(সদগন্বযুক্ত তৈরজাতীয় পদার্থ, চা-পাঁতা গরম জলে দিবাঁমাত্র সবু জলে মিশিয়! যায়) ৷ 

উপরোক্ত তালিকা! হইতে দেখ যাইতেছে যে শুষ্ক চা পাঁতা ঘত বেশীক্ষণ গরম 
বলে রাখা যাঁয় ততই তুঁহা হইতে কম পরিমাণে কেফিন জলে মিশিতে থাকে 


বাঙ্গালীর চা-পান। ২৫১ 


'্জবশেষে ৪৯ মিনিটের সময় দেখ! গেল যে কেফিন্‌ একেবারে নিঃশৈষিত হইয়াছে 
কিন্তু ট্যানিন ইহার ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ যত বেশীক্ষণ চা গরমজলে রাখা হয় ততই 
বেশী পরিমাণে ট্যানিন্‌ জলে মিশিতে থাঁকে। 
পূর্বেই বলিয়াছি কেফিন, ট্যানিন্‌ ও তৈলযাতীয় পদার্থ আমাদের আলোচনার 
বিষয়, চায়ের অন্তান্য উপাদান লইয়া আমর! তত মাথা ঘামাইতে ঘাইব না। 
এখন দেখ! যাঁক্‌ কেফিন্‌ ও ট্যানিন আমাদের শরীরে যাইয়া কি কি কার্য্য করে॥ 
কেফ্িন্ম্‌-_ইহার কা্ধ্য ধারণতঃ ত্রিবিধ, যথা-_ 
(১ হৃৎপিণ্ড ও তৎসংলগ্ন ধমনী প্রভৃতির উপর ইহার কাধ্য । 
(২) শ্বাস যন্ত্রের উপর ইহীর কার্ধ্য। 
(৩) মৃত্র যন্ত্রের উপর ইহাঁর কার্য । 
কেফিন্‌ আমাদের শরীরাত্যন্তরে পৌছাইস্লাই হৃংপিগুকে উত্তেজিত করে; ধমনী 
সকল প্রথমে কিয়ৎক্ষণ সন্কুচিত থাকিয়া পরে শ্ৰীত হয় তজ্জন্য অধিক পরিমাণে রক্ত 
নানাস্থানে চলাচল করে। অধিক রক্ত মন্তিষ্কে যাওয়ায় মস্তিষ্ক উত্তেজিত হন» 
ফলে অনিদ্রা আসিয়৷ পড়ে । 
এই অনিদ্রার জন্ঠাই ছাত্রমহলে চার এত আদর। পরীক্ষার পূর্বে ছাত্রের 
চা পাঁন করিয়া অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া অধায়ন করেন। ইহাতে অনেক সমস 
কুফল ফলে। কারণ অবশেষে পরীক্ষার সময় অনেক ছাত্রই স্নায়বিক দৌর্বল্যে 
(বুক ধড়ফড়, মন্তিষ্কঘুর্ন, শির!শূল, অঙ্গপ্ত্যঙ্গ কম্পন, পাঠে অনিচ্ছা, স্মরণশক্তির 
সবাস প্রভৃতি ) তৃগিয়া থাকেন। অতাধিক চা-পানে উক্ত ব্যাধি সকল উৎপাদিত 
হইয়! থাকে। 
' স্ৃংপিওড ও মস্তিষ্বের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাঁসক্রিয়াও তাঁড়াতাঁড়ি হইতে থাকে, অধিক 
জমান বাষ্প (0%£61। 89 ) শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং সেই পরিমাণে 
অঙ্গারযাঁন বাম্প ও (02007 010106 2৪5 ) শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়) 
ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে ইহাতে আমাদের শরীরের দহন ক্রিয়া ক্ষিপ্রাাবে 
সম্পাদিত হয়। 
যেমন অধিক পরিমাণে রক্ত মস্তিষ্কেতে যাওয়ায় অনিদ্রা আসিয়া! পড়ে সেইরলা 


-২৫২ স্বাস্ছ্য-সনাচার । 


খমনীর ল্দীততা। বশত: অধিক পরিমাণে রক্ত মত্রকৌষের ভিতর দিয়! যাওয়া অধিক 
'মুত্র বাহির হয। 

উ্যান্নিক্ম ইহা থে সব শ্নৈন্মিক বিল্লিময় স্থানের সংস্পর্শে আসে তাল 
কস্কুচিত 'হইয়! যাঁয়। মুখবিবরে যাইব! মাত্র মুখ শুষ্ক বোধ হব; পাঁবাস্থলীতে 
€পৌছাইঘ1 ইহ উক্ত যন্ত্রের অভ্যন্তর কিয়ংপরিমাণে শুষ্ক করিয়া! দেয় এবং নিত 
পাকস্থলীর বূনও পরিমাণে কমিয়া বায় । উহা দ্বারা পেপূসিন উক্ত রস টইতে 


“পৃথক হওয়ার পেপ্সিনের খাগ্ হজম করিবার ক্ষমতা মন্দীভূত হয়। ফলে ঠ! 
খন্নিমান্দ্য ও বদহজম (1)/92৩7519 ) আনন করে। ইহার সংস্রবে আসায় 


খঅন্ত্রের মধ্যস্থিত মল শুদ্ধ হইয়! যায় এবং সেই জন্তাই চা খোরের। কোষ্ট কাঠিন্ত রোগে 
ভুগিঞ্জ থাকেন । 

তৈল জাতীয় পদার্থে তৈয়ারী চাতে কেবল সদ্গন্ধ প্রদান করে । 

নিদান ব্যবসায়ীরা কেবল ছুই একটা ব্যারামে বেশী মাত্রায় মূত্র বাহির করিবার 
বন্য এবং দুর্বল রোগীর শরীরে কিছুক্ষণের নিমিত্ত বল আনিবার জন্ত কেফিন্‌ আব 
বউদরাময়ে কিন্বা কোন স্থানের রক্তত্রীব বন্ধ করিতে ট্যানিন্‌ প্রয়োগ করিয়া থাকেন; 
এএতঘ্যতীত ইহাদের আর বেশী কোন ব্যবহার চিকিৎস। শান্ত দেখা যাঁম় না । 

কিন্তু সাঁধারণে চ| পাঁন করেন অন্ত উদ্দেশ্টে-_ইহা! সম্পূর্ন নেশা ব্যতীত আর 
(কিছুই নহে। পরিশ্রমের পর এক পেয়ালা গরম চ৷ পাঁন করিলে তন্বারা শরীরের 
কান্তি ও অবসাদ দুর হইয়া পুনরায় কার্ধোে স্পৃহা জন্মে বটে কিন্তু এই সামান্ত 
উপকারিতার জন্য আমর! চ পান করিয়া শরীরের কত অনিষ্ট করিতেছি । অধিকন্তু 
উক্ত উপকারিতা আপর দ্রব্যের দ্বারাও সম্পাদিত হইতে পারে । এক পেম্াল। 
গরম ছুগ্ধ পানে পরিশ্রমের পর ক্লান্তি বেশ দুর হয় এবং পুনরায় কার্ধ্যে মন যা 
ব্অথচ দুগ্ধ পাঁনে অশেষ গুণ । পাঁঠযাবস্থায় 11965728 0151০2য় কেফিন্‌ অধ্যয়ন 
কালে আমাদের শিক্ষক বলিয়াছিলেন--”169. 0727178 5 2, 1251819) 91 
৫1১ 49 : ও, ০813: 01 আও) [0110 095 807196756 £০০৫.” বল 
বাহুল্য উক্ত শিক্ষক একজন ইংবান্জ এবং ইনি এখন ভাঁরত বর্ধের একটা খ্যাতনাম। 
দচকিংসক | 


বাঙ্গালীর চা-পান। ২৫৩, 


পূর্বেই বলিয়ছি যে অত্যধিক চ! পানে মস্তক ঘূর্ণন হৃৎকম্পন, শিরঃশ্ল প্রভৃতি 
নাবিক দৌর্ধল্যের লক্ষণ উৎপন্ন হয়। আজকাল এদেশে, বিশেষ চান্রমহলে 
নাবিক দৌব্বল্যের প্রাদুর্ভাব বড় বেধি--চা যে ইহা! আনধনে বিশেষ ভবে সহায়ত! 
করে এ ধারণা অমূলক নহে। দ্বিতীর়তঃ এই দেশে বিশেষতঃ এই কলিকাত! 
সহরে কোঠ্ঠ কাঠি ও বদ্হজমের (1)551১০1১8% ) অতিশর প্রকোপ-_ চা এই 
দুইটী বান স্কট করিতে বিশেষ পই। 

কলিকাভার দোকানের তৈরারি চা অতিশয় কড়া, অতএব তাহাছে ট্যানিনের 
পরিমাণও বড় বেণী; এজন্য ইহাতে অজীণ ও কোষ্ঠ কাঠিন্য বিশ্যেরূপে আনয়ন, 
কৰে । ধীহাঁদের কৌনরূপ হৃদরোগ কিম্বা হিষ্টি।র্ঘা বা অন্ত কোন গাযিনূক ব্যাধি 
আছে তাহাদের পক্ষে চা পান বিশেষ অপকারী। 

পূর্বেকার লো.কর ধারণ! ছিল যে চা আহীবের ক'ম্য করে অথাৎ চা পাল 
করিলে অ'হার তত দরকার হয় না । ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমপ্ক । চ। ত আমাদের 
'আহারের স্থান অধকার ক'রতে পারেই না অধিকন্ত ইহাতে +*:4েণ পন কার্ধয ক্ষিপ্রু 
৬গযায় শরীরের ক্ষত্ব বুদ্ধ তদ্ধ। সাবান্‌ খাঁগ্ভ আহার করলে চা ভাগি শনপাতান্তবে 
প্রাণেশ বরাইতে সহাখতা করে কিন্ত খান্ধ সারবান না হইলে উইতে অপকারু 
দণাস অতএব আম? ভেঙে বাঙ্গালী” আমাদের পক্ষে চ। বখেব আনষ্টকারা । 

অভ'এব এত আনষ্ট সন্কেও আমর! চা ব্যবচ্াার কার “একনট ইঙার উত্তপন অতি 
স5৬-চা যে সাহেববা খাবহার করে । ম্বাধুগে মসলমানদের সশ্রবে আসাম 
আমরা ধূমপ!ন কতিতে শিক্ষা করি আবার এখন ইত্রাজদে 'নকট হইতে চা পান 
করিতে € চুরুট টাঁনঠে শিখিতেছি। আমরা ইংর'জন্রে দোনগু'ল বেশ গ্রহণ 
করিতেছি কিন্তু আমাদের মখো করজন তাহাদের গুণগ্ত।ল আন্বকতশে পাস্ত । কয়জন 
লোক তাহ'দের একগ্রঠা, একতা, কার্যে ততপনত। প্রহ ত ন"গুণ লাভ করিতে 
চেষ্টা করে! কোন ব!ঙঈ্গালী ইংরাজের মত বিদেশে ব্যবসা ক'য়। স্বদেশের দৈম্ত 
মোচন করিতে যত্রবান্‌ ! 

আবার যাহা অনুকরণ করি তাঁহাও ঠিক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বেলা ১২টার সমদ্ব, 
প্রাতঃঙ্গানের মত) সাঁহেবেরা সেরি, স্তাম্পেন, ক্লারেটু পান করেন, আর এদেশের, 
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€লোক পান করেন ধান্তেস্বরী, সাহেবের! হ্যাবানা ও অন্ঠান্তি মুল্যবান্‌ চুরুট ব্যবহার 
করেন আর বাঙ্গীলী বাবুর! টানেন বিডি ব1 হাঁওয়াগাঁড়ি সিগারেট কি খুব উর্ধ 
কলুটোলার চুরুট । 

সাহেবর! যে চা পান করেন তাহা পানীয় হিসাবে একটী উপাদেয় খাস । 
ইহ। প্রস্তত করাও তত সহজ নহে । আর বাঙ্গালীর চ1 পান ধৃষ্টতা মাত্র । 

উত্তম চা প্রস্তুত করিতে হইলে খে গরম জল দরকার তাহা অধিকক্ষণ ফুটান 
উচিত নহে । অধিকক্ষণ জল ফুটাইলে তাহা হইতে সমস্ত বায়ু উড়িয়া যাঁ। 
দ্বিতীয়তঃ বেণী 501%* কিনা বেশী 1) জল চায়ের পক্ষে তাল নহে । মধ্যফ 
রকমের জলই প্রশক্ট । 

চাঁর পাঁতাগুলি উক্তরূপ গরম জলে « মিনিটের বেশী রাখ! উচিত নহে কারু 
-সদ্গন্ধযুক্ত তৈলজাতীয় পদীর্ঘ, চা পাতা গরম জলে দিবামাত্রই জলে মিশিঘা ঘাঁয় 
এবং কেফিনও অনেকটা! বাহির হইয়া জলে মিশ্রিত হয় । চ1 অধিকক্ষণ গরম জলে 
ঝাখিলে কেবল বেশী পরিমাণে ট্যানিন্‌ ও অন্ান্ত কট দ্রব্য জলে মিশিয়া। যায়; 
ট্যানিন্‌ ও এ সব কটু জ্রব্য শরীরের পক্ষে বিশেষ অপকারী । অনেকে, ( বিশৈষ 
কলিকাতার দোকানদার ) চা পাত! জলে সিদ্ধ করেন, তাহা একেবারেই কর্তব্য 
ন্হে। 

এই স্থানে বল! দরকার যে চাঁতে দুগ্ধ মিশাইলে ট্যানিনের কিয়দৎশ পৃথক্‌ 
ব্অবস্থায় পেয়।লাঘ নিয়ে পড়িয়া যায় । 

উপরোক্ত পচ্ধতিতে চ| তৈয়ার করা বাঙ্গালীর সাধ্যাতীত। বাঁহারা নিজে 
ববাড়ীতে চা তৈয়ার করিয়া পানি করেন তীহাা,উক্ত নিয়মগুলি পালন করেন ন! 1 
তাহার] সাধারণতঃ জল অনেকক্ষণ ফুটাইয়! থাকেন । তবু তীহাঁদের এ অভ 
তত নিন্দনীয় নহে যেহেতু তীর্গর। « শিনিটের বেশী গরম জলে চা পাতা রাখেন 
না অবশ্য ইহারা যে চা পান জনিত অপকাঁরিতার হাত এড।ইতে পারেন এ কথা 


ঞ থে জলে একটু সাবান মিশাইলেই ফেণা! হয় তাহাকে ১০£ (নরম ) জল বলে এবং হাক 
পরী ০7৫ (শক্ত ) অল। 


বাঙ্গালীর চাপা: . 


বলিতেছি না । কিন্তু ধাহারা কলিকীতাঁর দোকানের তৈয়ারি চা পাঁন করেন তাহারা 
এক রকম বিষ পান করেন। 


৯ ব্ঞ 


কলিকাতার দৌকানদারদের প্রতারণার বিষয় বোঁধ হয় অনেকেই জানেন না । 
প্রাতঃকালে লৌহের উনানে নিকৃষ্ট চ ও জল একসঙ্গে গরম করিতে দেওয়া হয় 
সেই চা জলে সিচ্ধ হইতে থাকে এব* খরিদ্দার বাবুরা আঁসিলে উক্ত গরম জল 
খানিকটা উঠাইয়। একটু চিনি ও জমাট দুগ্ধ (00770677560 17720) মিশাইয়! 
পাঁন করিতে দেওয়া হয় । তাহার পর যতই খরিদ্দার আসিতে থাকে ততই দোকান- 
জার মহাশয় উক্ত গরম জলের পাত্রে জল ঢালিতে থাকেন । এইরূপে প্রাতঃকালেবু 
সেই মুষ্টিমে॥ চার দ্বারা সমস্ত দিনের থবিদ্দীর দিগকে সরবরাহ করা হয়। নিকট 
তীয় চাঁতে ত সদগন্ধযুক্ত তৈলজাতীয় পদার্থ নাই বলিলেই চলে) যাঁহা একটু 
থাকে তাহা কেবল প্রথম খরিদ্দারের আনৃষ্টেই ঘটে, ধাহীরা পরে আসেন তাহার 
কেবল ট্যানিন গোলা জল পাঁন করিয়া ঢেকুর তুলিতে তুলিতে বাঁড়ী যাঁন এবং 
ইহার ফলে পরিশেষে কোষ্ঠট কাঠি বদ হজম, (19590০1১১18 ) রোগে আক্রান্ত 
ইমা! চিরকাল কষ্ট ভোগ ৰরেন। 


এই শ্রেণীর দৌকানদাবৈরা তব্‌ 'একটু ধর্ম দিকে চাহিয়া! কার্ধা করেন ; কেহ 
কেহ কিনব একেবারে দিনে ডাকাতি কবিয়া থাকেন । শুনা যায় যে বাহারে এক 
প্রকার নকঙ্গ চা বিক্রয় হয়। ইহা সাধারণতঃ শুষ্ক কপির পাতা, দেখিতে ঠিক ক্ষ 
চা। ছিতীয় শ্রেণীর দোকাঁনদারেরা এই কপিপত্র প্রস্ুত চা গরম জলের সহযোগে 
তৈষ়াঁর করিয়া বিক্র্র করেন আঁর বাঙ্গালী বাবুরা তৃপ্তি সহকারে এই কপিপাতার 
ঝে!ল পান করিয়া চা খাওয়ার সাধ মিটান। 


দোকানে যে পেয়ালা (৫9) করিয়া! বাবুদের চা সরবরাহ করা হয় তাহার 
(ব্ধ্য় কিছু সমালোচনা দরকার ৷ সকাল হইতে রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত ১ কিন্বা 
২ ডজন পেয়াল। দ্বারা অন্যান ২**।৩*৭ খরিদ্বারকে চ! পান করিতে দেওয়া হয়, 
প্রত্যেক খরিদ্বীর পাঁন করারি পর পেযলাটী কেবল একবার এক বালতি জলে 
ডুবাইয়! লওয়| হু মাত্র। আবার সেই বাঁলতির জলও থে মাঝে মাঝে পরিবর্তন, 


২৫৬ স্বাপ্থ্য-সমাচার। 


কর! হয় সে বিষয়ও সন্দেহ । এই প্রথা ভাল কি মন্দ তাহা মীমাংন! করিবাঁতু ভার 
উক্ত খরিদ্দীর মহাঁশয়দের উপরই রুহি । 

নিন শ্রেণীর কেরাী বাবুদের মধ্যেই দৌঁকাঁনের তৈয়ারি চার আদর বেশী? 
বৈকালে অফিসে অনেকে দৌঁকানের দ্বৃত খারাঁপ বলিয়া! দৌকানের তৈয়ারি উড 
শিঙ্গাড়া আহার করেন না ফিন্তু তৎপরিবর্তে দোকানের চা ২১ পেগাল! )পান 
করিয়া থাঁকেন। কেন্রাণী বাবুর সাধারণতঃ ২০1৩০ টাঁকা মাছিনা! গান কিন্ত দিনে 
তীহাদের সিগারেট, চাতে প্রায় %* ঢুই আনা বার ভষ্টর| যাঁয়। উত্ত %* আনা 
দিয়া তীহারা যাঁদ কোঁন ভাল দ্রব্য ক্রয় করিয়। বৈকালে একটু জলযোগের ব্যবস্থা 
করেন তাঁহা হইলে শরীরের উন্নতিও হয় এবং এ সঙ্গে দুইটা নেশার হাত হইতে 
অব্যাহতি লাভ করেন। 

এই প্রসঙ্গে বলা দরকা'র যে অনেক চা পারী ধূমপায়ীদের উপর খঙ্ছা হর, 
কেননা ইহারা তীমকুটের বণীতৃত। পুর্দোক্তেরা চা-কে নেশার মনে স্থৃণি দেন 
না। ধূম্পাঁরী যে দোষে দোষী চা পাঁনকারীও সেই দোষে দোষী । ছুই সম্প্রদার়ঈ 
যে নেশার অধীন ইহা স্কুল সত্য । “যাঁরেই বলে ভীজা চাল তাঁরেই বলে মড়ি ” 
বাঙ্গালা দেশে আজ কাল চা বড় বেণী সমাদৃত হঈতেছে | নুর পল্লীগামেও ইহার 
গ্রচন বাঁড়িতেছে দেখিয়া আমরা! যথার্থ মহত হইতেছি। অনেক বাড়ীতে 
পুরুষ, জী এমন কি ঝি চাঁকরেরও গ্রাওঃকালে টা পাঁনের বন্দোবস্ত আছে । আমর" 
দ্বীন দু'খী বাঙ্গালী আম্রা যে দিন দিন এত বাঁজে খ€ট বাড়াই রঃ এবং »২সঙ্গে 
শরীরেরও অনিষ্ট করিতেছি ইহ! কেবল আমাদের অপরিণামরশিতাঁর ফল 

ধূমপানের গ্রতিকুলে যেমন কলিকাতাঁর /১0-21005108 0019) নামে 
একটা সূমতি গঠিত হইফাছে সেইরূপ 87775 হানায় [70101 নাছ 


একটা সমিতি হওয়াও এবান্ত দরকার । 


আকল্মিক বিপদের চিকিতসা । ২৫৭ 


আকম্মিক বিপদের চিকিৎসা । 
ডাক্তার সত্যশরণ চক্রবর্তী, এম, বি, লিখিত-_ 
তৃতীয় অধ্যায়। 
স্রাালজোশ্বেল্ ছিন্কিতুতন।। 


শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া কিরপে নিপ্পন্ন হয়, রক্ত সঞ্চলন দ্বারা শরীরের ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে প্রয়ৌজনানুসারে কেমন করিয়া রক্ত আনীত হয়, কি প্রকারে ভুক্ত খাছ্ছের 
সারাংশ ও অশ্লজান বা্প দ্বারা রক্তের বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয়, তাহ! পূর্বে বর্ণিত 
হইয়াছে । পালমোন|রী ধমনীতে শৈরিক রক্ত ফুস্ফুস্‌ মধ্যে আঙ্গারিকান্ বাঁম্প ত্যাগ 
করে ও নিশ্বাস বাঁযুব অশ্লজান লাভ করিম ধামনিক বুক্তে পরিবন্তিত হয় । ধাঁমনিক 
রক্তে অন্রজান বাম্প ও অন্ঠান্ত পুষ্টিকর পদার্থ থাকে । এই বিশুদ্ধ রক্ত বা ইহ] 
হইতে উৎপন্ন লিম্ফ দ্বারা শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদাঁনগু:ল পুষ্ট হয় ও আঙ্গারিকাঁ 
বাম্প .প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থও এই লিম্ফ দ্বারাই শৈরিক রক্তে আনীত হয়। 
যখোপযুক্তরূপে উক্ত ক্রিয়াগুলি নিষ্পন্ন না হইলে গুাঁণ ধারণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। 
মানুষের প্রতি মিনিটে ১৪।১৮'বার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিশেষরূপে 
অভ্যাস করিলে শ্বাস বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ থাকিতে পার! গেলেও অনভাস্ত 
ব্যক্তির পক্ষে পাচ মিনিট কাঁল শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিলে প্রায়ই 
মৃত্যু হইরা থাকে । কোন কারণে বাঁযুনালীর মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে না 
পাঁরিলে; বা অস্জানশৃন্ত কোন বাপ্পে শ্বাস গ্রহণ করিলে বা] রক্ত বাঘু হইতে অগ্রজান 
বাম্প গ্রহণে অসমর্থ হইলে 4১911) 1৪ বা শ্বাসাঁবরোধ লক্ষণ সকল প্রকাঁশ প'য় | 
শ্বাসবোদের লক্ষণণুলিকে তিন অবস্থায় বিভক্ত করা যাইতে পারে । প্রথম অবস্থ'য 
অত্যন্ত জোঁর ও কষ্টের সহিত নিশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতে দেখা যাঁয়। ওয় 
নীলাভ, চক্ষু যেন কোঁটর হইতে বাহির হইয়। আসিতেছে, মুখ কষ্ট ও ভীতিপুর্ণ দেখাঁয়। 
মন্তকে অত্যধিক শৈরিক রক্ত থাকা হেতুই এইরূপ হইয়া থাকে । তৎপরবগ্ডা 
অবস্থা ফিট হইতে দেখা যাঁয়। সজোরে শ্বাস প্রশ্বীসের সময় যে সমস্ত ম!"সপেশী 


সঙ্কুচিত হইতে দেখা যার প্রথমে গর গুলিতে ও তদনন্তর অপর মাংস পেশীতে 
৯৭ 


২৫৮ হ্বাচ্ছ্য-সমাচার। 


আঁন্গেপ বা ফিট আরস্ত হয় । এই অবস্থ। প্রায় এক মিনিটের অধিক স্থারী হয ন। 
ইহার পর্বন্ঠী বা অবসন্নতার অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাস প্রন বন্ধ হইঘ। আসে ; ম'ংস- 
পেশী সকল শিথিল হয়; চক্ষে অন্থুলি দিলে পাতা পড়ে না; তারা বিক্ষািত হর; 
রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞ'ন হয় ও তাহাকে বহুক্ষণ অন্তর দীর্ঘশ্বাস লইতে দেখা যাঁয়। জমশঃ 
শ্বাস প্রশ্থীন বন্ধ হয়, তাঁর পর করেক সেকেণু পর্যন্ত জতপিণ্ডের গতি ও ননিধন্ধে 
নাড়ীর গতি সামান্ত অনুভব করিতে পারা যায় । এই অবস্থা তিন মিনিট তইতে 
অধিকক্ষণণ্ স্থামী হইতে পানে । মান্তক্কমধ্ো বহুক্ষণন্থদী শৈরিক রক্তের আধিকা হেতু 
উক্ত লক্ষণসমূহ দুষ্ট হয়। থে ল্গায়ুকোবসমষ্টি শাঁস প্রশাস ক্রিরার নিযন্তা 
তাহার অবসন্নতাই উক্ত লক্গণগ্ুলির মুল কারণ । আআ'কম্িক বিপদের চিকিৎসায় 
অনেক সমঘে দেখিতে পাওয়া খায় মে খাস প্রথাস ভ্িযা প্রীয় অনক্ুদ্ধ তই! 
আসিতেছে বা একেণ!রেই বন্ধ হইয়া গিফাছে । একপ জলে কুতিম উপাষে প্র 
প্রশ্বাস ল্যান যাইতে পারে। যে সকল অবস্থা গ্রঃসাবরোধ ঘটতে পারে এ 
এরূপ ঘটলে কিরূপে কাদ্য করিতে হইবে তাঁহাই এই অরাঁয়ে বিশ্যেভাবে 
ব্ণিত হইলে । 
এএক্লুশ্রি্ন শ্রীল এস্পাজন কলাম ও 
স্বাসলাবলোন্র ছিন্কিশ জা । 

নানাবিধ উপাছে করিম শ্গাস গ্রাস করান ফউতে পারে।। সচরাচর লি 
লিখিত ঈপারগুলি প্রচলিত দেখা বায় । (১) স্ল্ভেষ্টার প্রণালী | ৮) শঞ্দী5 
প্রণালী : ইচাঁকে “সরল প্রণ'লী"” বা “্ডাইরেইঈ মেখ ৪১১ ও নূল। যায় । (51 লাকি 
প্রণালী । (8) অপ সেকাবের প্রথসী | 

[দিনা দরের ও প্রণগী-নি্লিদিত কারণ জগ এল পলিষ! তো ভ্য। 
(১) ইহ প্রয়োগ করা সহজ । (১) ইহাতে কা ভাঁল তর । 1৩) ইঠাঁতে স্বাভাবিক গ!স্‌- 

প্রশ্থা সক্রিয়ান্তন্ূপ বক্ষগহ্দবের বুদ্ধি ও ভাস কৃত্রমভাঁবে সম্পন্ন হয় ও ইহা সম্পথভাঁবে 
এ আয়ন্তারীন। (৪) নাড়াচাঁড়। দ্বারা রোগী মাহভ উইবার সম্ভবনা! অন্ন । 
(৫) বক্ষ গহ্বরের উভয় পার্থই সমভাঁবে বিক্ষারিত ইয় 'ও হজ্জগ্ত অধিক বায়ু 
গৃহীত হয। (৬) ইহা! মনে রাখা সহজ ও একজন দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে । 


আকম্সিক বিপদের চিকিৎসা 


সখ ৫০৯ 





শাস বায়ু প্রবেশ করান। 


সণ7ড4।ব প্রথালাতে বক্ষণহ্দবের বৈশ্থাব 'হতু নিশ্বা। আহণ কব!ন হইতিছে। দেবি 


হবে দা াজল। স্গবনালার দিকে উঠায়] ন। গড়ে ও বায প্রবোশত্ব পথ নদ ন।করে। কৰি 
পভ গিহ। টানিয়। ধরে ত ভালই নহুব। চিউন। পাটির সহিত বাণিয়। খিভে হইলে এ পক 


বাঃ প্রবেশ পথ থেন জিহ্বা ছ।বা বক না ভয় । 





প্রশ্বাস বায়ুর বহিষ্ষরণ। 


নিল ভেঞ্ঠ।র প্রণালীমন্ডে বক্ষগর নক্ষোঠন করান হইতেছে। 


ইহ ছারা গর 


হিগত হয়। হাত ছুট বক্ষপ্র।টরে চাপিয়। ধরিতে হয় ও সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলার উপৰ টপ চে 
্ ব এবং দেখিতে হইবে ষেন বাবু নিগমের পথ অবরুদ্ধ না! থাকে। ' 


২৬০ স্বাস্থ্য-লমাচার: 
প্রক্রিয়া 2 


প্রথমতঃ রোগীকে চিৎ করিয়া শরন করাইনে ও গলদেশ, বক্ষ ও পেটে 
পোষাক আলগা করিয়া দিবে ৷ পরে স্বন্বদ্বরের মধ্যে উপর পিঠের নীচে বাঁজিশ বা 
কা্খণগ্ু দিয়া বক্ষ উন্নত, গলা লম্বা এবং মস্তক কিঞ্ৎ পশ্চাতে রাখিবে । কোন 
সাহাঁবকারীকে জিহ্ন! সম্থখ দিকে টানিয়া রুমাল দ্বারা ধরিতে বলিবে |) যি 
সাভীধ্যকারীর অভাব হয় তাহা হইলে জিহল] স্তর ব' রবারের ফিতা দার! দাঁড়ীর সহিত 
বাঁধিয়া দিবে । পরে রোগীর মন্তকের পশ্চাতে হাঁটু গাড়ি বসিবে ও রোগির 
কুন্ুইএর নীচে দুই হাতের দ্বার] ধহিপ্না যতদুর সম্ভব মন্তকের পশ্চাতে লইগ্া 
যাইবে ৷ এই প্রত্রিয়ার দ্বার! বক্ষ গহদর বিস্তৃত তর! ছুই বা তিন সেকেও 
পথ্যন্ত হাত ঢুইটা এই ভাঁবেই বাঁখিতে হইবে পরে সম্ম দিকে ঝুঁকির! হাঁত দুইটার 
দ্বানীগ্র বক্ষ প্রাচীরে চাপ দিবে এবং মণিবন্ধদ্ধম দ্বাঁ21 পাঁকস্থলিপ্ধ উপর ক্রুশ করি 
চাঁপ দিতে হইবে; ইহাও ছুই সেকেগ্ডের অধিক স্থারী হইবে না । এই উপায়ে 
বক্ষগহ্বর হইতে বাযু নির্গত করিতে পারা যাঁৰ। যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীভাঁবিক শ্বাস 
প্রশ্থীস পুনরায় সংস্থাপিত নাঁ হর ততক্ষণ পর্য্যন্ত উক্ত প্রকারে অতি সীবদাঁলে 
মিনিটে ১৫ বার অঙ্গ সঞ্চালন করিতে তইবে। এইরূপ করিতে করিতে রোগী 
আপনা হইতে খাবী খাইবার মত করিবে । এইরূপ করিলে অঙ্গ সঞ্চালন বন্ধ 
করিয়া রোগীকে অতি সাঁবধানের সহিত কিুৎক্ষণ পর্যবেক্ষণ কর]! উচিত । সমদে 
সময়ে শ্বাস প্রথীস পুনঃ সংস্থাপিত হইযাও আবার বন্ধ হই! আসিতে পানে । 
এইরূপ হইলে পুনর্বার শ্বাস প্রশ্বাসের সাহাধ্য আবশ্যক | ঘদি বক্ষগহরনের বৃদ্ধি ও 
হাস সম্যক সম্পন্ন হয় তাহ! হইলে গলনাঁলী মধ্যে বাঁযুর প্রবেশ ও নির্গমের শক 
পরিষ্কার ভাবে শুনিতে পাওয়া যাঁয়। | 

“হাওয়ার্ডের ডাইরেক্ট মেথড.৮__এই প্রণালীতেও পুর প্রকাণে 
রোগীকে শয়ন করাইয়৷ পেষাঁক আলগা করিয়া দিতে হয় । বেগীর হাত ভাঙ্গির' 
থাকিলে এই প্রক্রিয়া প্রযৌজ্য | 


প্রক্রিয়া £- 


রোগীকে চিৎ করিঞজ। শয়ন করাও । রোগীর শরীরের নীচে পাকন্থলীর 


আকস্মিক বিপদের চিকিতসা ২৬১ 


“শ্চাঁতে পুক্ু করিছা কাপড় কিঙ্গ। বালিস দিনে ; এইরূপে পাকস্থলীর নিকটস্থ বক্ষ 
-প্রাটীন দেহের অন্তন্তয অংশ হ্ইতে উন্নত হইবে | কোগীর হন্তব্বয় মস্তকোপরি 
ব্রঁখ ; রোগীর উনদেশের নিক হাটু গাড়িরা উপবেশন কর; এবং তোমার 

নরের নিকট নিজের বুন্ই ছুইটী সংস্থাপিত কর । অতঃপর পাকস্থলীর উল্তম্ 
পাঞ্সে রা ঠেস দাও এবং অগ্তন্ি অনুলীগুলি বৃক্ষ প্রাচীরে বাখিক্স। ইডি 
পর তইতে শরীরের সমস্ত ভ!র হস্তের উপর অর্পনাকর ; এবং এই সময়ে বক্ষপ্রাচীর 
সম্্খ দিকে চংপিয়া দাও । এই চাঁপের গতি এইবপ হওয়া উচিত যে তন্বারা বক্ষ- 
'ভদরস্থ বস্তু মুখ দিয়! নির্গত ভয় । এক' ছুই, তিন গণিতে যত সময় লাগে ততক্ষণ 
পযান্ত পীরে ধীরে চাঁপ দাও । পরে হঠাত ধাক্কা! দিয়া ছাড়িয়া দাও | এবং পুনরান্ 
হট গাড়! অবস্থ'য় পশ্চং দিকে ফিরিয়া আইস ॥ এবারও এক, ছুই, তিন গণিতে 
রর সমর লাঁগে ততটুকু সনদ হাট, গাঁড়িঘ়া থাকিতে হইবে । এইরূপ গার 

নার রা ক্রনশঃ বাঁডাইরা সিনিটে পনরবাঁর উত্তপ্রকাঁৰ সঞ্চালন করিতে 

রা | 

অপিক (লাক গাঁকিলে উপনোন্ত ছুই প্রকারেই কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস কদান 
-উতে পারে | যখন স্বাভাবিক শ্রাস প্রশ্বাস পুনঃ সংস্কাপিত ভইবে তখন রক্ত 
ল্চগলনের সহায় তা ও উষ্ণ জিনিব, প্রযোগ করা ভাল । গিলিবার ক্ষমতা হইলে 
আভ্াঞ্চ জল চা, কফি বাঁ মগ্ঘ অল্প পনিমাঁণে দেওয়া ধাইতে পারে] রোগীকে 
বিছানাঘ রাঁখিরা ঘাহাতে তাঁহার নিদা ভয় তাভার উপায় করিতে হইবে । ভাতে 
ও পাঁয়ে মাঁলিস, গরম কাঁপড়ের দ্েশ্রচ্ছদিন, উষ্ণ জলের বোতল বিছানার নিক্বে 
এগ প্রভৃতি, অথবা, বড় পুল্টিশ. কিন্ব! সেক দেওয়া, এই সকলে শ্বাস প্রশ্বীসের 
বিশেষ সাহাযা ভয়। 

খগন কোন কারুণে পঞ্তরাস্থি ভগ ভয তখন উত্ত প্রকারের মধ্যে কোদিসীই 
প্রনোঁজ্য নহে। তখন লাবোর্ডি প্রণালীতে কত্রিম শ্বাস প্রশ্থীস নিধি 
ক্সবলগ্বন করা উচিত । ইুগ শিশুদের শ্বাসাবরোপে বিশেষ ফল প্দ। । নিগললিখিত 
উপায়ে ইহা সম্পন্ন ভইয়া থাকে ২ 

রোগীকে চিত করিরা! শরন কর!ইবে, মুখের ভিতর পরিষ্কার করিয়া দিবে, 


8 স্বাচ্ছ্য-সমাচার। 





প্রশ্বাস বায়ুর বহিষ্ষরণ। সেফারের প্রণালী । 
সেফারের প্রণালাতে প্রগাস বাঘ ফেল) রোগা উপুব কবিয়। শোয়াহাতে হইবে 
খাছ ফিরাইয়। রাখিতে হইবে যেন বানু নিগ,মক বাপাই ন।হ্য়। পরে মাটাব ও আয, 
কারার হণ্ডের মধো নীচের পাজরাগ্রাঁল চাপিয় ধবিষ বন্দগ্র সঙ্কচিত করিলেহ বাধ »হৃ 


হইয়া যায়! 





শ্বাস বায়ু প্রবেশ করান।' 
পরে ক্ষিপ্রতার সহিত স্বীয় দেহভ র সর|ঠয়। লইলেই বক্ষগহর বিস্তারিত হয়। হাহ 
সরাইয়া লইতে হইবে না কেবল ভার কম!ইলেই চলাবে এইরূপে নিঙ্োস গ্রহণ করান হয় । 


আকস্মিক বিপদের চিকিৎসা । ২৬৩ 


জিহবা ধরিয়া টানিবৰে ও নীচের চৌয়াল চাপিবে ; এই অবস্থায় ছুই সেকেওু বাহিনে 
রাখিয়া জিহ্ৰ! মুখের মধ্যে ঝাইতে দিবে । এক মিনিটে এইরূপ পনর বাঁর করিতে 
হইবে । শ্বানাবরোর খাঁকিলে এই চিকিৎস! ও পূর্নোক্ত দুই প্রকারে শ্বাস প্রশ্বাস 
প্রণালীর মত সম্পন্ন হওয়া উচিত । 

অধ্যাপক সেফারের প্রণালীতে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাদ করাইতে হইলে, কাপড় 
খুলিবাঁর বা আন্না করিবার প্রয়োজন নাই । রে।গীকে উপুড় করিয়া শোাইতে 
এইবে। ঘাঁড় ফিরাইফ। মুখ ও নাক মাঁটা হইতে সরাইয়া বাখ বোগীর জিহবা! 
টানিয় বাহির করিতে হইবে না। কারণ উহ আপনি বাহির হইয়া বাঁ সম্তুখে 
আঁসিয। পড়িবে । বোগীর দেঠকাণ্ডের নিয়ে বাঁলিস বা প্যাড কিছুই দিতে হইবে না 

ব্োগার মাথার দিকে মণ করিয়। হাট গাঁড়ির। বপিয়া। পড় ও হাতের তালুদ্রয 
মেপ্রপ্তের উভদ্বপার্শে কৌমরের উপর বাঁখ, অনুষ্ৰয় মস্যবন্তী স্থীনে প্রায় মিলিতে 
দাও ও উভয় হস্তের অঙ্গুলি সকল ছড়াইিগ্লা রোগীর উভয়পার্থের পাজরাঁর নীচের 
হাড় শুাঁলির উপর রঃগ, অতঃপর শরীরের ভার সম্মুখে ঝুঁকির স্বীয় হস্তের উপর 
সৌঁজান্তজি নীচের দিকে দাঁও, যাহাতে পৃষ্ঠের নির্ভাগ ও কোমরের উপর চাঁপ 
পড়ে । এইরূপে উদর গহর হাঁতের চাঁপ ও মাঁটীর মধ্যে পড়িয়া সন্কৃচিত হয় ও 
বক্ষ গহলর হইতে বায়ু বাহির করি! দেয় । এইরপে প্রশ্বীস ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 

তদনন্তর একট ক্ষিপ্রতাঁর 'হিত দেহভাঁর সনাইয়। লও ও পুনরায় হাটুর উপর 
যতদুপ্র সম্ভব সোঁজ! হইয়া ফিরিয়। আইস, কিন্তু ভাত সরাইা লইও না এইরূপে 
শ্বাসগ্রহণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল । যতক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া পুনঃ সংস্থাপিত না হয় 
বাঁ ডাক্তার আস! প্রাণত্যাগ হইয়াছে না বলেন ততক্ষণ প্রতি মিনিটে ১২ হইতে 
১৫ বার এইরূপে স্বীয় দেহভাঁর "অর্পণ ও সরাইয: লইরা কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস 
করাইতে থাক। 

স্বভাবিক অবস্থায় শ্বীসগ্রহণের পর অত্যন্প বিরাঁম দুষ্ট হয়। ও প্রশ্বীস 
তাঁগ করিবার পর অপেক্ষাকৃত অধিক ময় বিরাম দৃষ্ট হয়। কৃত্রিম শ্বীস 
প্রশ্বাসের সময ও উত্ত বিরাঁমের সমঘ্ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে । সংযত হইয়া 
স্বাভাবিক নিয়মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া» কৃত্রিম শ্ব.স প্রশ্বান করাইতে হয় । 


২৬৪ স্যাস্থ্য-সমাচার । 
+৯০াশাছ ৬, 
প্ীআলাবল্লো্ ৩ তাহাল্র চিন্তা । 

স্বীস প্রশ্বাস ক্রিয়ার ন্যাঘাত জন্মিলে যে অবস্থা হয় তাহাঁকে শ্বীসবিরেধি লা 
বাঁ়। শ্বীসাববোঁধ ঘটিলে শরীরমধ্যে কার্বনিক এসিড. গ্যাঁস অপ্পক মণ 
তৈয়ারী হয় ; এই বিবাঁক্ত গ্যাস হইতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । 

শ্বাসবরোধ কারণ :-- 

জলে ডরবিলে, বাঁযু নাঁলীর মদে কোন পদার্থের প্রবেশ হেতু বাঁমু প্রবেশের 
ব্য।দাত হইলে, বক্ষপ্রটীরে চ'প জনিত নিঃশ্বীল লইবাঁর মাংসপেশী সঙ্কুচিত না হইলে, 
বাঁয়ুনালী আবদ্ধ হইলে (ঘেমন নঃক মুখ টিপিয়! শ্বাসাঁবরোঁধ করিলে, গলান দড়ি 
লাঁগাইয়! বাঁহির হইতে চাঁপ দিলে ) অথবা নিঃশ্বাস লওয়া যাঁয় না একপ বিষাক্ত 
গ্যাসে নিঃশ্বাস লইলে (যেমন নাইট্রোজেন, ভাইডে জেন, ক্লোরিন, কার্কনিক এসিড 
ও ক্লোরোঁকরম্‌ ও কয়লার গ্যাসদ্বার ) শ্বাপাঁববোঁধ ঘটিয়া থাকে । 

শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পূর্নভাঁবে থ'মিলেও জৎপিগের কার্ধা প্রা চাঁরি মিনিট 
পর্য্যন্ত চলিতে পারে | যে পর্গান্থ জংপিগ্ডের কার্য; চলে সেই পর্যন্ত বাঁচিনার 
আশি! থাকে । কোঁন কোঁন সমন্ধে এমন কি হৃৎপিণ্ডের কার্য বন্ধ হইলেও অল্প 
সময়ের মধ্যে উপযুক্ত চিকিৎসা আ'রন্ত হইলে রোগীকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখা 
গিয়াছে । 

চিকিৎসা :-- 

ঘত শীঘ্র সম্ভব শ্বাসাবিরেধ কারণ দূর কর? রক্ত শোঁধন জন্য ফুস্ফস্‌ মধ্যে 
নির্ল বাঁু কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বীস ক্রিয়া বা অন্ত কোঁন উপায় দ্বারা প্রবেশ কর।ও । 

ডুবিয়। মৃতপ্রায় ব্যক্তির লক্ষণ :-_ 

নুখ স্ফীত ও বিবর্ণ দেখ! যাঁয়, ও্দ্বয় নীলাভ ও চক্ষুনয় রক্তবর্ণ হইঘা ঘ'য় ; মুখ 
বাযুনালী ও কুস্ফুসের মধ্য হইতে সফেন তরল পদা্থ বহির্গত হইতে দেপা মায় ; 
পাকস্থলীর মধ্যে যথেষ্ট জল থাকে হ্রস্ত পদাঁদি স্ফীত ও বিবর্ণ হয় এবং শরীর শীতল 
বোঁপ হয় । 


। 


আকস্মিক বিপদের চিকিতসা । ২৬৫ 


চিকিৎসা £₹- 
এই অবস্থায় চিকিৎসা! করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় মনে রাঁখ। উচিত । 
$১) শ্বাসাবরোধ প্রধানতঃ নিমজ্জন হেতু হইলে বামুনালী জল ও বর্দম পুর্ণ দষ্ট হর । 
(১) শরীরে যথেষ্ট শক্‌ (91১০০: ) অর্থ/ৎ অবসাদ লক্ষিত হয় । (৩) বনক্ষণব্যাগী 
চেষ্টা জনিত শরীর অবসন্ন দেগাঁয়। (8) এবং শীতের জন শরীর বিকৃত দ্রেণায় । 
'নমজ্জিত ব্যক্তির চিকিৎসার সর্বাপেক্ষা শ্বাসাঁবরোধ দুর করিবার জন্য কৃত্রিন শ্বাস 
প্রশ্বাস করান যত শপ সম্ভব অংবুস্ত করাই সর্ধথা বিধেয় । 
নিমজ্জিত ঘ্বৃতপ্রায় ব্যক্তিকে পুনজীঁবিত করিবার উপায় ৮ 
সর্বপ্রথমে ডাক্তার ডাঁকিতে ও কম্বল ও শুষ্ক বস্ত্রাদি আনিতে পাঁঠাইবে 
ইতিমধ্যে নিয়লিখিত উপায়ে প্রাথমিক সাহা্য দান করিতে হইবে । 
প্রথমতঃ যাহাতে শ্বাসপ্রশ্বান ভ্রিবা পুনঃ সংস্থাপিত হয় ও পরে যাহাতে উত্তম 
পে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া ও শরীর গরম হয় তাঁভাই করিতে হইবে । প্রথম হইতেই 
ঞংপিগু উত্তেজিত হইলে বিচ্কারিত জংপিগড অধিকতর বাঁধ! পায় ও জীবন বড়ই 
বিপন্ন হইয়া পড়ে; এই ভঙ্য প্রথমে শ্বাঁস প্রশ্বীদ ক্রিয়া সংস্থাপিত করিব! পরে 
রক্ত সঞ্চালনের দিকে দৃষ্টি পখিতে ভইবে | স্বাভাবিক ভাঁবে শ্বাসপ্রশ্বাস এইবূপে 
করান যাইতে পাবে প্রথমে নাঁযুনালী সমূহ পরিক্ষার করিতে হইবে ; এতছুদেশে 
এল] ও বক্ষ-স্থলের কাপড় আ'ল্গা করিয়া দিবে? মুখ পরীক্ষা করিয়া উহা 
ওইতে জলীয় উদ্ভিদ, কদ্দম ও অন্যান্ঠ ভক্ষ্য বস্ত প্রভৃতি পরিষ্কার করিবে ; পরে 
জল বাঁছির করিবার জন্য নিমজ্জিত বাক্তিকে উপুড় করিয়। শোয়াইবে ও তাহার 
পাকস্থলী ও বক্ষের নিদ্নে বালিশ বা! কাপড় গুটী পাঁকাইয়া৷ রাঁখিবে । তৎপরে 
রোগীর একটা হাত কপালের নিয়ে বাঁখিয়। মুখ মাঁটী হইতে উচ্চে স্থাপিত করিবে ? 
হাঁভার পর রোগীর প্ঠদেশে ১।৩ বার 81৫ নেকেণ্ড চীপ দিবে অথব। বোগীকে 
উপুড় করিয়া শো়াইরা তাঁহার পেট ধীরে ধীরে উত্তোলন করিলে পাকস্থলী হইতে 
ভল নির্গত হয়| শ্রিশু চিকিৎসায় এইরূপ করা সহজ । পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিকে চিকিৎসা 
কিতে হইলে তাঁহার দেচ্েরে ভার ও কি পরিমাণে অপর লোকের সাহাঁষ্য প'ওয়া যাইবে 
সাগর উপর নির্ভর কবে | যে প্রকারেই হউক না কেন জল বাহির করিবার জন্গ 


স৬৬ স্বাস্থ্য-সমাচার। 


কেহ যেন কেক সেকেগ্ডের বেশী সময় নষ্ট না করেন। অতঃপর রোঁগীক্কে চিৎ. 
কবিঘ। শোয়াইতে হইবে ও ছুই কীছুড়ীর মধ্যে এরূপভাঁবে কাপড় জড় করিঘ্লা দিবে 
যেন তাহাতে মাঁথা ঝুলিঘা পড়ে, জিহব! টাঁনিয়া! ধরিবে ও ওষ্ হইতে বাহিরে বাঁখিবা 
ভন্য ব্রবাঁবের ফিত| ব! সুতার দ্বার। দাঁড়ির সহিত বাঁধিয়া দিবে । নাসিক ও বাঁুনাল 
হইতে বায়ু প্রবেশের বাধ! দুর করিবে এবং তত্পরে সিলভেষ্টার প্রণাল'তে কু্িঃ 
স্বাসপ্রশ্বাস করাইবে । যতক্ষণ রোগী স্বয়ং শান প্রথাসে সমর্থ না হর ততক্ষণ, 
কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বীস করাঁইতে হইবে । সাহাঁধা কাবার লোক উপস্থিত 
না থাকিলে নাসিকার মধ্যে নম্ত কিংবা ম্মেলিং সণ্ট প্রয়োগ কর্গিবে । গলাদ পাঁলৰ 
দ্বারা শুরন্ুড়ী দিলে এবং বুক ও মুখে মালিস কহিলে -বিশ্যে উপকার ভয় |. যখ, 
কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্থীস করান হম তখন উল্ত ক্রিঘার বধা না দরিয়া সাঁভয্যকারীদিগবে 
নিমজ্জিত ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শু করিতে হইবে, ভিজা বস্ত্র ত্যাগ ও উহা, 
পরিবর্তে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করাইতে হইবে । শ্বাস প্রশ্বান আপন্ত হইলেই বাগানে 
রক্ত সঞ্চালন উত্তমরূপে হইতে পাঁরে তাহার চেষ্ট। ও রোগীকে গরমে রাখিতে ইইবে 
এই উদ্দেশ্যে রোগীকে শুদ্ক কন্বলে আবু কর্রিবে ও অঙ্গপ্রত্/পগুলি নীতি হই 
উপরের দিকে জোরে মালিশ করিবে । এইরুপ মালিশ কম্বলের নীচে এ জজ 
কাপড়ের উপরে করা যাঁইতে পাঁরে । গরম ফ্রানেল, গরম জলের বোতল কির 
গরম ইট, পাকস্থলীর উপবে, বগলে, উরদ্দয়ের মধ্যে কিংবা পায়ের গুলার প্রযো' 
করা যাইতে পারে । রোগী গিলিতে পারিলে অল্প মগ্ত, বাগ্ডি ও গরম জল কিং 
উঞ্ কাঁফি দেওয়া কর্তব্য । রোগীকে বিছানায় শোয়!ইয। ঘুম পাঁড়ইতে চেষ্ট 
করিবে । প্রতিক্রিঘা বা 7২৩০০01০এর সময় শ্বীস প্রশ্থীদে কষ্ট হইবার সম্থাব' 
দেখিলে তিসি বা রাইয়ের পুর্ণ্টিশ বুকে ও পিঠে দিবে | কিছুম্মণ ধরিরা রোগ 
শ্বাস ক্রিয়ার পর্ধ্যবেক্ষণ করা আবশ্যক; কারণ সময়ে সময়ে উহা পুনর 
বিকৃত হইয়। পড়ে | বিকৃত হইবাঁর উপক্রম হইলেই পুনরায় রুত্রিম শ্বাস প্রশ্থ 
করান কর্তব্য । এইরূপে ডাক্তার আসা পধ্যস্ত দেখিতে অথবা! য 
পূর্ণ এক ঘণ্ট1 কাল শ্বাস প্রশ্বাস বা! নাড়ী না চলে তাহা, হইলে জীবনের অ 
কোঁন আঁশা নাই বুঝিতে হইবে । 


আক'ম্মক বিপদের চিকিৎসা ২৬৭, 


নি্ললিখিত কয়েকটা উপদেশ মনে রাখিবে যথা-_(১) পুনজীবিত করিবার উপায়- 
খুলি প্রয়োগে দেরী করিবে না। (২) পূর্লেকাঁর উপায়গুলি প্রয়োগে যতশী্ধ 
সম্ভব কুত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস মারস্ত করিবে ও জীবনের আশ! থ|কিতে ছাঁড়িবে ন। 

রো'গীর চতুংপার্থে বিশেষতঃ যদি রোগী ঘরের মগ্যে থাকে তাহা হইলে লোঁক- 
সমাগম হইতে দিবে না । বেশী জের জবরদস্তি করিবে না । চিৎ করিঘ়। রাখিতে 
হইলে জিহনা দৃঢ়ভাবে বাহিরে রাখিতে হইবে। রোগী ঘতক্ষণ না গিলিতে পারে 
'**ক্ষণ কোন উত্তেজক ওঁনধ দিবে না । কৃত্রিম শ্বান প্রশ্বাস কাঁলীন তাড়াভাড়া বা 
অনিদ্মের সহিত অঙ্গচাঁলনা করিবে না । ঘর যেন বেশী গরম না হইয়ী পড়ে ১ 
কিছুতেই রোগীকে দীড় করিবে না বা পা ধরিধা ঝুলভিবে নাঁ। ডাক্তারের বিন 
অন্রমতিতে গরম জলের টবে রোগীকে রাঁখিবে না। ব্োগী বাঁচিবে বলিয়া শী 
আঁশ! দেওয়া অন্যায় ; নিশ্চয় না করিয়। জীবনের আশ! দিবে না 

বায়ুনালী মধ্যে খাল্যের অংশ বা অপর টু বাহা বস্ত গিয় 
পড়িলে বে শ্বাসাবরোধ হয় তাহাতে প্রথমে সাহাধাদান নিক্নজিখিত উপাছে 
করিতে হইবে । প্রথমেই ডাক্তার ডাঁকিতে পাঁঠাইবে এবং ইতিমধ্যে শ্বাসপথের 
বাপ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিবে । রোগীকে বীরে চিৎ করিয়া! শোঁদাইকে 
এবং মস্তক একধারে থুরাইয়া রাঁখিবে, পরে আশ্ল দ্বার] বা! চাঁমচার বাঁটের সাহায্যে 
ছিহা৷ চাপিয়া ধরিয়া স্থুখে টানিয়া আনিবে। শিশু হইলে পা ধরিয়া মস্তক 
অবনত করিয়া পিঠে ঘা দিলে চলিতে পারে । যদি বাহ্বস্ত নিষ্াশনের পনর 
শঁদ প্রশ্বাস ক্রিঝারুকোঁন চিহ্ব দেখা না যায় তাহ। হইলে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস 
অন্তত; এক ঘণ্টাকাল চীলান উচিত । 

ল্যারিস্কস্‌ বাস্বরনালীর ভিতরকার পর্দায় শোথ হইলে শ্বাসাবরোধ 
ঘটিতে পারে__ 

শিশুগণ কেটুলী হইতে অত্যুক্চ জল পাঁন করিতে গিধ! এই বিপদ আনয়ন 
করে। এদেশে শীত কম সুতরাঁৎ শিশুরা গরম জল পাঁন করে না, কিন্ত 
শীত প্রধান দেশে এই ঘটন! নিতন্ত বিরল নহে। শীঘ্ব ডাক্তার ডাঁকিতে পাঁঠীইমা 


শ্শুকে কষ্বলে আবৃত করিবে । গরম ফ্র্যানেল বা স্পঞ্জ শুষ্ক বা ভিজ] অবস্থায় মুখে, 


চি 


২৬৮ বাস্থ্য-সমাচার। 


স্থপন করিবে, এক চাঁমচ করিয়া বত বা তৈল দিবে । বরফের টুক্রা চুষিতে দিলে 
অনেক আরাম বোধ হয়। 

গলায় ফাঁস বা অন্য উপায়ে চাপ জনিত শ্বাসাবরোধ হলে ঘত 
শঘ সম্ভব রোগীকে বন্ধন হইতে মুক্ত ক'রবে- গলায় দড়ি থাকিলে উহা 
কাটি কেলিবে এনং বন্ত্র সকল আল্লা করিবে ৷ যদি নড়িতেছে এমন অবস্থা 
কেখ। বাঁয় তাহা হইলে শীঘ্ব শরীরের ভার লাঁঘন জঙ্ত দেহ উত্তোলন করিবে ॥ 
দাঁড় কাটিরা নিবার পূর্বেই ইহা কতা দরকার । মুখের উপর পরিষ্কার বাঘুক্োত 
ল!গিতে দিনে, শীতল জল মুখে ও নূকে ছিটাইয়া দিবে ও রুত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস 
কবিকে । 

শ্বাস প্রশ্বাসের অনুপযুক্ত বা্প জনিত শ্বাসাবরোধ যথা-__ক'ঠকঘসা, 
কে'ক্কিরলা, টুণ, সিঘেন্ট, বা ড্রেন হইতে উৎপন্ন গ্যাস, কুয়ার, পাইগানার ও. 
খনিরবাষ্প, 'মাঙ্গারিক-অয্ন-বাম্প প্রভৃতি দ্বারা শ্বাসাঁববোধ হইতে পাঁরে। শীতের সমর 
"হা লুতিকাঁগহে অনেক সমর জানালা দরজা বন্ধ করিয়া কাঠ বা করলার আগুন করা 
হয় ইহা হইতে কার্বন মনকাইড নামক গ্যাঁস উৎপন্ন ভইম়া গৃহস্থ লোককে নিষান্ত 
করে । এই বিৰে থাগ্ুই রোগী অচেতন ও অবসন্ন হইয়া! পড়ে । উপযুক্ত চিকিংস। 
-না হলে উক্ত গ্যাঁস শরীরের রক্তের সহিত মিলিত হয় ও শীঘ্র মৃত্যু আনয়ন করে। 
রোগীকে শীপ্ পরিফাঁর স্থানে বায়ুর শোতে আনিবে। নন্ত্ব আল্গা করিরা 
দিবে, জল! সুখে টাঁনিয়! ধরিবে ও সেই অবস্থায় রাখিয়া কুত্রম শ্বাস প্রথ্থাদ 
করাবে । অঙ্গ প্রত্যঙ্গ "গুলিতে মাঁলিফ ও উক্চতা। প্রয্ধোগ করিবে এবং মুখে ও 
মাঁথাঘ় শাতল জল ছিটাইবে | 

স্ত্যু হইলে নিন্গলিখিত লক্ষণগুলি দেখা যায় ৫ শ্বাস ক্রি হয 
না, পক্ষ প্রাচীর গতি শৃন্ত হর, বাঁযুর অন্তর্গতি ও বহির্গাতি কিছুই শুন! 
যি না, মুখ হইতে জলীয় বাঁণ্পের অভাব দুষ্ট হয় । কক্ষপ্রাচীর নড়িতেছে কি না 
স্টিক করিতে হইলে একটা জলপূর্ণ পাত্র বক্ষের উপরি স্থাপিত করির! উহার জল 
অড়েকি না লক্ষ্য করিবে । শ্বাস পরিত্যাগ কালে মুখের উপর স্বচ্ছ দর্পন স্থাপন 
করিলে জঙগীয় বাঁশ্পের বিগ্মনতা চ্েতু উহা যলিনতা প্রান্ত হয়। হৃংপিণ্ডের 


শাস্ত্রীয় স্বাস্থ্য কথা । ২৬৯৯ 


গতি নাই, নাভী নাই, এইক্প অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের উপর কাঁন দিয়া শুনিলে কৌন 
শবই শুনিতে পাওয়া যাঁয় না । রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে কিনা জানিবার জন্য 
একটা অঙ্গুলী সুত্র দ্বারা দৃঢ় করিয়া বাঁধিবে | যদি রক্ত সঞ্চালিত হইতে 
থাকে তাহ! হইলে অন্গুলী ঈষৎ লাল ও যেস্কানে তাঁগ! বীধা হইয্াছে সেই স্থান 
শ্বেতবর্ণ দেখাইবে । নয়নদ্ধয় অন্ধ নিমিলিত ও তারাগুলি প্রসারিত দেখ যাঁর, 
আক্ষিগোঁলক স্পর্শ করিলে কে'ন গ্রতিত্রিয়া হয় না। দ্রেহের উপরিভাগ শতঙ্ঞ- 
হয় ও পাুবর্ণ ধারণ করে । 
(ক্রমশঃ ১ 


য় স্বাস্থ্য কথা । 
পণ্ডিত শ্রীযুজ ভবতারণ বিদ্যারতব লিখিত-_ 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


বর্ষা হেরি পাঁসরিল সকল যন্ত্রণা ৷ 
সৌধ্যমৃত্তি বর্ষা খতু তাঁপ নিবাঁরিতে । ব্রার আজ্ঞা মাত্রে জলদ পটল । 


বশর স্রজ্ভা । 


উপনীত হইলেন ক্রুত গমনেতে ॥ ধর] তাঁপ নিবাঁরিতে বরিষয়ে জল ॥ 
বরধার শুভাগমে নব জল্ধর । সৌম্যরূপ বর্ষ হেরি পাই! আশ্বাস 
আসি নভঃ আচ্ছাদিল কুরি অন্ধকার ছাঁড়ে ধরা উষ্ণরূপ সুদীর্ঘ নিশ্বাস 
শুফ দগ্ধ প্রায় ধর] বায় হেরিয়া । ধারাপাতে হয় ধর! সুস্থ কলেবর । 


মনেতে করিল আশ! জুড়াৰ বলিয়া ॥ আর দিগঙ্গনা ধরে শোভা মনোহর | 


৭ 
সিন্ধ নদ নদী আদি ঘত জলাধার | 
আনন্দে বদ্িত হয় সবার আকার ॥ 
স্তষ্ক দগ্ধ মুত প্রাঁয় উদ্ভিদ সকল । 
জলসেকে জীয়ে পুনঃ প্রাপ্ত হয় বল ॥ 
নবীন নীরদে হেরি নতঁক চতর । 
পুচ্চ বিস্তারিয়! শিখী নাঁচয়ে মধুর ॥ 
পাইর। নৃতন জল মঞ্ক সকল। 
লম্ফে ঝন্ফে ধরাঁতল দেয় বুসাতল ॥ 
পিপাঁসায় অতিক্ষীণ হইয়া! যাঁচক। 
জ্জদে যাঁচঘ়ে জল বিনবী চাভক ॥ 
গগনে সন্দদা বহে জলপর ঘটা | - 
ইন্দ্রধ্ আর কু বিচ্াতের ভটা ॥ 
করকাবধণ আগর মেঘের গজ্জন । 
অরুক্ষ বাবুর গতি বের পতন ॥ 
সর্বদ1 পঙ্থিল হয় সব ক্ষিতিতল | 
আর শাম লতাতণে শ্যানল সকল ॥ 
ব্লকা প্রভৃতি কত পক্ষী দলে দলে । 
ভে'জনাঁদি জন্য লাম অতি কুতলে ॥ 
নৃধার আন্ষকুল্যে দেবী বশ্তন্ধনা । 
নানাবিধ ম্ভা ছে হয় হনোতরা ॥ 


স্বর'নধ নলপুরণ এই ভমগুল। 
শৌঁত করি বে বেগে নদ নদী জল ॥ 
বিবিধ গ্রন্থ । 


বলয় তু জর্ব?। 
ব্ধাকালে রহে সদা মানব হুর্ববঙ্গ | 
সেই মত তাহাঁদের পাঁচক অনল ॥ 


স্বান্ছ্য-সমাচার। 


ভূবাম্পের উদ্গমে মেঘের বর্ধণে। 
আর সলিলের অর পাকের কারণে 1 
বধ কুপিত বাত পিস্ত কফ আবু 
দ্'ণ অগ্রি করে ক্ষীণ দেহ সবাকার ॥ 
সেই (হ্তু বধাকালে অতি সাবধানে । 
ব'* পিত্ত কফ শান্তি করিবে যতনে ॥ 
য্বশক্ক, জলযোগে করিয়। তরল | 
কদ'চ না খইবে মানব সকল | 
সনল নদীর জল সুর্যের কিরণ । 
হ।জবেক ব্ধাকালে বহে নর্গুণ ॥ 
গে নিদ্রা আর ধাত্িতে শিশিব । 
না ॥তে আজবেক হহথা সুস্থির । 
নাত বৰ! সমাঞুল স্বণাতল দিনে । 
অগ্নির রক্ষণে আগ বায়ুর দমনে ॥ 
লব্ণাক্ত বভ শ্নেহবৃত গাগ্য নয । 
নবের খাওয়া কন্ুণ্য ॥ 
প্রত সাবচ রি সহ স্পপক্ষ বঞ্জন | 
ৰ্‌ 


রিং শলি অন্রে 
শু কিশ্বা কপ সুবনার জগ । 
পু করিয়া পথে কণিবে শাতল " 
সেন জল বৰ কালে কাপবেক পান । 
স্বাস্থ্য পক্ষ। জন্তয ইহা শান্ধের বিধান 
মাথিবেক হরিদ্রাদি শরীনে বর্ধ।ব । 
মজ্জন করিবে দেহ হবে শুদ্ধক(ঘ ॥ 


ঠে1/ 


য় স্বাস্থ্য কথা 


নিম্জল স্ষঙ্সুবস পরিবে সকলে । 
সগন্ধি প্রুষ্পের মালা ধরাবেক গলে ॥ 
চন্দন লেপনে দেহ চ্চিত করিবে । 
বিশুস্ স্থানেতে সদা সকলে থাকিবে ॥ 


চবক] ! 


প্লে আন্ভাল | 
ভেক্যা গ্রক্ সবে শণত নবীন । 
দিক পুনিশ্থাল আর নভো মেঘভীন ॥ 
কমল প্রকষ্প আর কুন কঙ্লার । 


হপোনপাদির শোভ। কনে পিস্যব | 


পল্গুব ॥ 
*'দদব হ্ প্রায় কঙ্দম রা | 

সপ জলে বহসসনে খে গেলে লীন ॥ 
১ই” প্রন উদ্দ প্রহর কমলে । 
শেন হপান করে কু তঠলে ॥ 
পদঠপণ শপপুরপ ডিও কননেছে। 

। লু চা দািতত॥। 
এ+ তে ছাতিন পু্প-দণন বিকাশি 
উপ্ভাস করে থেন চথ্ঘ কববাশি || 
পুনম মঞ্জরী পরি কাস সুদ | 
ললিত করে নিতা প্রান্ত নিচয় ॥ 
এবতের গুণে হয় সলিল বিমল । 


আর তরু লত৷ তৃণে শ্তাম ক্ষিতিতল || 


২৭১৯ 


সতকার তরুপরে পুষ্পিত হালতী । 
নিতি নিতি কত শোভা ধরে লীলাব্তী ।। 
ভয়াদ নাঁহিক বহে মেঘের গর্জন । 
করকা বণ আব বজ নিগপতন || 
বিদ্যুৎ স্মুরণ আর না শোভে গগনে । 
শিরপদে স্বখে সবে রহে প্রাতমনে |। 
বিবিক গরপ্ু। 
সপ ভু চম্যা। 
বধকালে মেঘোদয় বাতি বর্ণে | 
ঠৈত্যে নী পিগ্ স্থির রে নরগণে || 
সাঞ্চত পিশ্ত শরৎ কাঁলেতে। 
জগ ভর সর্ধ্য কর সংযোগেতে ॥ 
গলিত কুনিত পিন্ত করে নানা রোগ । 
গ্রতীক্কাঁর না করিলে বাড়ে ছুখভোগ ॥ 
পিন নাশি দ্রব্য সবে কপ্রিবে সেবন । 
আর বিচাপিযা লবে সবে বিরেচন ॥ 
পিস্ত প্রশমন হুম ইতাঁতে নিশ্চন্ | 
কাল বিলম্বনে ধৰ্‌ বাড়ে পোগচয় ॥ 
শ'ভল তিক্তক লু নধুরানে আর । 
মিইপের পানে হা ঠিত সবকার ॥ 
ভাগ মেবীপ অগ্নি আছবে শরারে | 
মমপনি মাতা লবে সেইম্ত কারে ॥ 
ক্ত শালি যব আর গোঁধৃম সেবনে । 
উপকার হয় বহু কহে বুধজনে ॥ 
শরতে সুর্যের ক্স আর ক্ষার দধি | 
ত্যজিলে নিশ্চয় সুখে রবে নিরবধি ॥ 


২৭২. 


দিবা নিদ্রা অতি মন্দ এজন্য ত্যজিবে 1 
আ'র পুর্বব বাঁযু সবে কতৃ না সেবিবে ॥ 
বাযুর দমনে দ্রেহ আবরিবে পটে । 
পালিলে এ বিধি নর না পড়ে শঙ্কটে ॥ 
আ'র রোঁগকর হয় শরতে শিশির । 
এজন্ত ত্যজিবে সবে করি মনস্থির ॥ 
চক্র স্্য কর যাঁহে হয় নিপতিত । 

সেই হংসোঁদক করে স্নান পানে হিত ॥ 
শরদীর পুষ্পমাল্য অতি মনোহর | 
ধারণ করিবে সবে করিয়া! আদর ॥ 
ন্ুনির্মল চন্দ্রকান্তি সন্ধ্যার সময় । 
সেবন করিবে সুখে নর সমুদয় ॥ 
পরিধান করিবেক নিশ্মল বসন । 


শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ইহা! না কর হেলন ॥ 
চরক। 


হেস্সভ্ভ ত্বজ্ডাল । 
হেমন্তের শুভাগম শরদবসানে । 
হৈমস্তিক শোভা! কিবা শোভে স্থানে স্থানে 
কঠিন কদর্ম ক্ষিতি জল সুশীতল | 
তুষারে সুসিক্ত হয় সকল ভূতল । 
শীত সমীরণ বহে অল্পরুক্ষ ভাব । 
ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হয় শীতের প্রভাব ॥ 
ক্রমে স্্যতেজ মুছু হেরিয়া নলিনী। 
সহদা মলিন! হয় হইয়া! ছুঃখিনী ॥ 
জব। শেকালিকা আর স্থলজ কমল । 
পুষ্প বিস্তারিয়া করে মণ্ডিত ভূতল ! 


স্বাস্থ্য-নমাচার। 


মধুর গুপ্তনে আর তুবিরা ভ্রমর 7 
প্রতিপুষ্পে মধুপ্নে হয় অগ্রসর ॥ 
ফলভরে নতশিনে শোঁভে শুষ্ক দেভে ) 
শালি কলমাদি আর কত ক্ষীণ রে 
শ্ষীণ দেহ নদনদী আবু জলাশয় | 
নরদেহে হয় নিত্য কফের সঞ্চয় ॥ 
পীতবণ তৃণাদিতে বেষ্টিত ভূতল । 
ক্রমে রুক্ষ দেহ হয় উদ্ভিদ সকল |! 
শৌভাহীন হয় আর সব সরোবর 
ক্রমে ক্রমে স্তর্যযকর বনু প্রীতিকর | 
স্নানে পাঁনে আঁচমনে হিমজলে ভয় । 
হেমন্ত স্বভাবে করে নর সমুদয় ॥ 
স্ুতন্থ বিমল বন্ধে সদা হয় রোষ। 
আর পাকার প্রতি সতত সন্তোষ । 
অনাবুত দেতে লোক না বহে একালে' 
ক্রমশঃ শীতল হয ভূমি হিমজাঁলে | 
চন্দন লেপনে কিংবা শীতল পবনে । 
শ্রন্ধ। নাহি দেখ! খাঁর প্রায় সন্বজনে ।, 
গলে নাহি পরে কেহ মুকুতীর হার । 
সুগন্ধি জুলার্ শুভ পুষ্পমাল্য আর )। 
হেমন্ত স্বভাব এই জাঁনহ নিশ্চয় | 
প্রত্যক্ষ করিয়া ইহা শান্্কার কয় |! 
বিবিধ গ্রন্থ 

হেম্নম্ভ তু চা । 
হেমন্ত খতুর চত্যা শিশিরের মত। 
কিন্ত ঈষদুন হয হিমচ্য্যা যত ॥ 


মস্তি ১৪ আাসুমণ্ডলী ই৭৩ 


বাঁহদেশে অল্প শৈত্য যোগে নরদেহে । সম্ভোজাত গব্যদ্বৃত ছুগ্ধান্ন ভোজনে 


রুদ্ধতাঁগে দৃঢ় অগ্নি দীপ্তভাবে রহে।। অথবা গো্বুত সহ মাংসান্ন সেবনে ॥। 
গুরুপাঁক দ্রব্য যাহা হেমস্তেতে খায় । বারিজাত কচ্ছপাঁদি বাঁতদ্ব বলিয়া । 
অনারাসে অগ্রিবলে স্রখে পাক হস্ত ॥। ভোঁজনে বিহিত আছে গুণ বিচারিয়া ॥। 
উদর পুরিয়া যেবা না করে ভোজন । এরূপ ভোজনে নাঁশে ব!রুর বিকার । 
দীপ্ত অগ্নি উদরেতে করয়ে দহন ॥। হেমন্ত কীলেতে এব দেহে সবাঁকার |). 
অল্প শৈত্য হেতু বাষু অল্প রুক্ষ হয়। সান আদি আচরিবে ঈষদুঞ্চ জলে । 
এজন্য বাঁযুব কোপ মৃত্ুভাঁবে রয় ॥ ইক্ষু গুড় চিনি আদি খাইবে সকলে ॥। 
মেহযুক্ত সুব্যগ্তন পিষ্টকাঁদি আর । | বাঁতশীতনাশী জরব্য ক্রিয়া সমুদয় । 
খাইলে অবশ্য নাশে 'বাঁযুর বিকাঁর | | হেমন্তে স্ুপথ্য হয় জানিবে নিশ্চয় ॥। 
চরক। 
( ক্রমশ: ) 
শ্বভিডচ্ছত ১৩৪ তলা | 


ও্ীযোগেশচন্জ্র মুখোপাধ্যায়, এল, এম, এস। 

কোনও কার্ধ্য স্ুচারুরূপে সম্পাঁদিত হইতে হইলে তাঁহার একজন বিচক্ষণ 
পরিচালকের আবশ্যক হম়। চাঁলক যেভাবে যেরকম আংজ্ঞা দিবে, তাহার বিশ্বস্ত 
ভূত্যগণ সেক্পপভাঁবে কাঁধ্য করিবে । আমরা জানি যে মস্তিফই আমাদের সমস্ত 
শরীরের কর্তী । ইহার দ্বারাই আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরমিতরূপে পন্চাঁলিত 
হইতেছে । শরীরের ভিতর সাঁদ] সুতার হায় এক গ্ুকার কোমল পদাথ আছ 
তাহাকে স্বাযু বলে । দেহের সকল স্থানেই এই স্নায়ু অল্লাধিক পরিমাণে বর্তমান 
আছে । যেমন বৈদ্যুতিক তারের দ্বারাঁয় দেশ বিদেশের খবর লওয়া ও দেওয়া যায়, 
তেমনি এই সকল স্লাযুর দ্বারাই মন্তিফষ শরীরের বিভিন্ন অংশ হইতে খবর পায় 


এবং যথাষথ আজ্ঞ। প্রদান করিয়। থাকে । 
১৮ 


২৭৪ স্বাস্থ্য-নমাচার। 


বেণী ভাগ স্সাঁযুই মেরুত্সাধুস্তন্ডের ( স্পাইন্তাল্‌ কর্ডের ) সহিত বুক্ত আছে আর 
মেরুল্নায়ুস্তস্তও মন্তিঞ্ের নিন অংশের সহিত সংযুক্ত । আর কতকগুলি স্গায়ূ 
মন্তি্ধের সহিত সাক্ষাতভাবে যুক্ত রহিয়াছে ৷ ইহাঁদিগের কার্ধ্য অতি প্রয়োজনীয় ও 
গুরুতর বলিয়া পরিচালকের সহিত এরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রাধিতে হইয়াছে । 'যেন্ধপেই 
হউক না কেন মস্তিষ্কের সহিত সকল স্নীযুরই একট! অধীনস্থ সন্বন্দ আছে । 'কর্তাকে 
না জানাইয়! ভৃত্যের! কোনও কার্য করিতে পারে না। অস্তিককো না আানাইয়া 
আমরা কাহাকে্ড আঘাঁত করিতে পারি না। যেস্থানে আঘাত করিব সেম্থানের 
স্নায়ু তৎক্ষণাৎ মস্তিফকে সংবাদ দিবে ৷ মন্তিক্ষেরই সুখ ছুঃখের বৌধশক্তি আছে? 
যদি স্ায়ু সকল তাহাকে শরীরের বিভিন্ন অংশ হইতে সংবাদ না দেয় তাহ! হইলে 
সে কেমন করিয়! বুঝিবে? স্নাতুর অভাবে আমাদের সুখে আনন্দ ও ছঃখে কষ্ট 
অনুভব করিবার ক্ষমত! থাকে না। যাহাতে মস্তিষ্ক আবশ্যকীয় সকল সংবাদ 
জানিতে পারে সেঙকন্ত সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই নায় সকল বিশেষরূপে বিস্তৃত হইয়া 
রহিয়াছে । 

এখন কেহ জিজ্ঞাসা করতে পার “আচ্ছা, স্নায়ুর ছারা মস্তক যদি কই অনুভব 
করে তবে ায়ু" না থাঁকিলেও ত চলিত। আমাদের চষ্মে নাযু না থাকিলে কেহ 
আঘাত করিলে বা! পুড়িয়৷ ঘাইল্গে আমরা বুঝিতে পাঁরিতাঁম না।” কথাটা মন্দ 
শুনায় না। কিন্তু একই চিন্ত। করিলেই আমরা বু'ঝঠিত পারিব যে শারীরিক কোনও 
অনিষ্টের কথা যদি আমরা তংক্ষণাত বুঝিছত ন] পারি তাহা হইলে আঁষাদের ফে 
বিশেষ অ'নষ্টকর হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই | আঘাত পাইলে আমত্ব। হঃখ পাই 
বলিয়া! বু, আমাদের প্রীত হওয়া! উচিত। কারণ এই কষ্টসী পাই বলিয়ই ত 
যাহারা আমাদিগকে কষ্ট দিতেছে, থেটা দুঃখে কারণ, তাহা হইতে তংক্ষণাৎ সরিয়া 
আসিবার জন্য ব্যস্ত হই। মনে কর, আমি ঘদি আমার অগুুলী প্রজ্জলিত অগ্নের 
উপর বাখি, তাহ। হইলে কি হইবে? তংক্ষণাৎ আমার অন্গলীর স্বায়ু মস্তিক্কে সংবাদ 
দিবে । মস্তি কষ্টে কাঁতর হইয়! তংক্ষণাৎ গাুর ছবারাঁর হস্তের মাঁংসপেশীকে 
বলিবে শীপ্র আগ্ুলটী সরাঁও নচেৎ পুড়িয। যাইতেছে কর্তার হুকুমমত মাংসপেণীর 
সন্কেচনে ততক্ষণাৎ আঙ্গুলটা পুড়িরা যাঁওয়া! হইতে রক্ষা পাইল। আঙগ্গুলটী পুড়িছ 


মস্তি ও স্নায়ুমগুলী। ২৭৫ 


স্যাওয়। অপেক্ষা একট কষ্ট অনুভব করিয়া তাহার রক্ষা হওয়া আমাদের পক্ষে কি 
বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়? 

এখন দেখা যাইতেছে যে শরীরের কোথায় কি হইতেছে, সে সংবাদ মস্তি 
পৌছিত্রেছে ও পরক্ষণেই কি করা কর্তব্য তাহ মস্তি সবাযুন্র দ্বারায় অঙ্গ বিশেষকে 
আজ্ঞ। করিতেছে । যে সকল নলাযু মস্তিষ্কে সংবাদ লইয়া যা তাহাকে অনুভূতিক 
ায়ু বলে (৩5 ০01 5€105292010 ). শরীরের অংশবিশেষে যে ায়ু মন্তিষের 
'াঁজ্ঞা বহন করিয়া! লইয়া যাঁয় তাঁহাকে কার্ধ্যকারক ন্নাু কহে (59 ০? 
7000) ). একই স্নাযুগ্চ্ছের ভিতরে এই ছুই প্রকারেরই সক্ স্নায়ু মিনিত 
থাকিতে পারে । তাহার মধ্যে কতকগুলি মস্তিষ্ধে সংবাদ লইয়া! যায় ও কতকগুলি 
মস্তিের আজ্ঞা বহন করে। 

মস্তিফ যখন কোনও সংবাদ পাঁয় তখনি হুকুমজারি কৰিয়া থাকে তাহা নহে । 
তাঁহার বিবেচনা করিয়। দেখিবার ক্ষমতা আছে। ভাল মন্দ বিচার করিয়া হাহ 
প্রয়ো্নীয় তাহাতে আজ্ঞা! দিবার শক্তি আছে। কথট। একটী উদাহরণ দিয়! 
বোঝান যাউক | কেশব রাস্তার এক পার্খ দিয়। যাইতেছে । দে দেখিতে পাইল রাস্তার 
পর ধার দিয়া তাহার বন্ধু হি যাইতেছে । তৎক্ষণাৎ তাহার চক্ষুর শীযু মন্তিফকে 

বাদ দিল থে হরি ব্রাস্তার অপর পান্থ দিয়! যাইতেছে কিন্তু আমা দেখিতে পাক 

নাই। মস্তিফ এসংবাদ পাইয়ী চিন্ত। করিতে লাগিল । হয়ত হরিকে কোন কথ 
বলিতে স্মরণ হইল অমনি সে স্সীষুর দ্বার। পদৰয়কে হবিব কাছে যাইবার জন্য আজঃ 
করিল বা! হরিকে ডাঁকিবার জন্য তাহার বক্ষ ক ও মুখের মাংসপেশীকে আব্ঞ। কিল 
কিন্তু মস্তিক আর এক রকম ও ভাঁবিতে পারে । মনে করিতে পারে আজ থাক্‌, 
কাল হঞির সহিত দেখ! হইলে বলিধ ।” এখানে মস্তি তাহার ভূত্যদের কোনও 
হুকুম দিল না, কাঁদ্দেই কেশব পূর্ববমত চলিয়া গেস। ইহাতে প্রমণিত হইতেছে 
যে মস্তঞ্ধ আপন বিবেচনা! মত কোন কাঁধ্য করিতে ব! ন। করিতে পারে। 

যদি মস্তিঞ্ বার বার একটী সংবাদ পাস এবং একই প্রকার আজ | প্রদান করে 
তাহ! হইলে আজ্ঞ! দিবার পূর্বে সে আর বড় একট] ভাল মন্দ বিচার করিয়া 
দেখে না। পরিশেষে এমন হয়» যে কোন্‌ চিন্তা না করিয়! সে আজ্ঞা দিয়। থাকে & 
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ইহাকেই অভ্যাস বলে। এবপে আমাদের দৈনিক কার্য্যের অনেকগুলিই অভ্যা্ 
হই যাু। আহার নি! ব্যায়াম প্রভৃতি সকল কাই আমরা অভ্যাস মত 
করিয়া খাকি । সেজগ্ঠ যাহাতে ভাল অভ)1স হয় সে বিষয়ে আমাদের সর্বাদা 
সাবধান হওয়া উচিত। মস্তিষ্কের জ্ঞান-পূর্ণ আদেশমত প্রচিদিন কার্য করিলে 
আমাদের যে সু-অভ্যাসপুলি হইয়া যায় তাগ আমাদের স্বাস্থ্য ও মানপিক খের 
কারণ হইয়া! থাকে । অভ্যাদ এমনি জিনিষ ষে খাঁরাঁপ অহিতকারী, হই 
তাহা নষ্ট করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়! উঠে। 

তকণুলি কাঁ্ধ্য আছে যাহাতে মস্তিষ্কের কোনও চিন্তার আবশ্তক করে নী! 
যেমন শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রালী ও হৃৎপিণ্ডের কার্য আমাদের নিদ্রিভীবস্থাযও হইয়। থাকে । 
ইহারা মস্তিষ্কের ইচ্ছাঁধীন হইয়া কার্যা করে না। কতক কার্যের ভার মস্তি 
মেরুয়াযুস্তত্ভের (570172] ০০৫)এর উপর দিয়া রাঁখিয়ছে ফেমন কোন নিজিত, 
ব্যক্তির পাঁয়ে যদি শ্ুড়স্তরি দেওয়া যাঁয় সে সংবাদ তৎক্ষণাৎ মেরুল্সায়তে গিয়া পৌছে, 
অমনি সে পা সরাইবার জন্য আজ্ঞা দেরে। মস্তিষ্ক এ সম্বন্ধে কিছুই জ'নিতে 
পারে না। যদি স্াযু সুস্থ ও সবল না থাঁকে তাহা হইলে মস্তিষ্ক স্স্থ ও সব. 
থাঁকিলেও সম্যক্রূপে কাধ পরিচালনা করিতে পারে না।. স্সায়কে শস্থ রাখিতে 
হইলে বিশুদ্ধ বাঁযুও শারীরিক গারশ্রম বিশেষ প্রয়োজনীয় । পুষ্টিকর সাঁদাঁসিছে' 
রকমের খাঞ্ দ্রব্য পরিমিত রূপে আহার করা উচিত । মাদক দব্যাদি সেবনে বা 
অতিরিক্ত ধূমপানে অকারণ উত্তেজনা স্নায়ু বিকৃত ও দুর্বল হইগা থাকে । শরীরের; 
অগ্নি অশ্রে সায় স্ীযুরও সম্যক পরিচালন! আবশ্যক এব” ইহার বিআ!ম 
সম্যকরূপ হওয়া উচিত । দূষিত বায়ু সেবনে রক্ত দূষিত হইয়া! থাকে। অপকৃষ্ট 
অস্ত্র হইতে বিন উৎপন্ন হইয়া রক্ত দুষিত করে। এন" এই দৃষিভ রক্দ্বারা পোিত 
মস্তি ও স্ারুমণ্ডল সহজেই অবর্থপ্য হইয়া আমাদিকে নানীপ্রকার রোগেও অস্স্ৃতীঃ 
পাতিত করে। 


পিন সরি. 
টিতে «আপ পপ ৮০০০৮ 
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-বভিকন্ক। ও তলহভ্ঞাম্ষন্ষ শত্রান্নি। 


জ্বীনরেন্দ্রনাথ বস্থ লিখিত-_ 


গ্থিবীর প্রায় সকল অ.শেই মক্ষিকা দেখিতে পাওয়া! যায় । আমর] সাধারণতঃ 
“অক্ষকাঁকে অতি নিরীহ্‌ প্রাণী বলিযাই জানি । কিন্ত বিজ্ঞানবিদ্গণের মতে মক্ষিকা 
বিশেষ 'অনিষ্টক।রী, সাধারণের ধারণামূত নিরীহ নহে । মক্ষিকা, মনুষ্য সমাজে 
আরাম্্ক ব্যাধি সংক্রামিত করে, তাহাদের অপেক্ষ। বর" মনুষ্যহুক সিংহ, ব্যান্াদি 
বনহীত | 

'মক্ষিকা নানাপ্রকারের আছে। সচরাচর আমরা বাড়িতে যে মক্ষিকা দেখিতে 
পাই তাঁভাদিগকে গৃহ-মক্ষিকা বলে। গৃহ-মক্ষিকা 
ধূসর বর্ণের ও লন্বে মাত্র সিকি উদ্চি। ইহাদের মুখ 
একবারে মস্তকের প্রান্তে অবস্থিত এই জন্য ইহার! কাঁমড়।ইতে পাবে না। অন্যান 
-অক্ষিকাঁর সহিত গুহ-মক্ষিকার অবযবগ 5 এই বিশেষ পার্থক্য আছে। বৈজ্ঞানিকেলা 
শ্যভ-ম্ক্ষিকাঁকে (150০2, 00085851109, ) বলেন । 


প্লুহ স্মহ্ষিকা। 


গৃহ মৃক্ষিকা ব্যতীত আরও কয়েক প্রকারের মক্ষিকা! কখনও কখনও গৃহমধো 
পাল প্রক্ষান্লেত্র দোঁখতে পাওয়া যায়। এক প্রকার নীল বর্ণের 
শ্মম্িন্চী। মক্ষিকা আছে । ইহাকে সাধারণত: আমরা "মে 
মাছি” বলিয়। থাকি । মনুষ্য বিষ্ঠাই এই মক্ষিকার প্রিয় আহার । নানীপ্রকারের 
কলও ইহারা খাইয়া থাকে । আম, কীঠালের সময় এই মক্ষিকার বিশেষ প্রাদুর্ভৰ 
কেধ। সাধারণ মঙ্গিকার হ্যায় আর এক প্রকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মক্ষিকাঁও দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। 
মক্ষিকার অতি শীঘ্ব বংশ বুদ্ধি হইয়। থাকে | স্ত্রী মক্ষিক! এক এক বাবে ১২০ 
'স্মক্ষিক্াল্র হুশ হইতে ১৫০টি পর্যান্ত ডিম পাড়ে । প্রীক্ম খতুই ডিম 
ব্রি পাঁড়িবার জন্য প্রশস্তকাল। এক খতুতে একটা 
এসক্ষিক "৬ বা ততোধিক বাঁর ডিম পাঁড়িয়। থাকে । ২৪ ঘণ্টায় ডিম হইতে শাবক উৎপক্ঈ 
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হম । এই শাবক নানা অবস্থায় পরিবর্তিত হইয়। ৮ দিনে পূর্ণ মক্ষিকায় পরিণত হয়: 
এবং ডিম পাঁড়িতে তরু করে । একটা মক্ষিকা হইতে মাত্র ৪* দিন সময়ের মধ্যে 
১৯,৩২৭৫৫* মক্ষিকা জন্মিতে পাঁরে। একজন বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন ঘে, একটা 
সিংহের একটা. স্বৃত অশ্ব খাইতে যত সময় লাগে, তিনটা মক্ষিকাঁর বংশাঁব্লীও সেই 
সময়েই অশ্বকে উদরসাঁৎ করিতে পাঁরে । | 
গৃহ মক্ষিকা সকল প্রকার আবজ্জনাপূর্ণ স্থানেই ডিম পাঁড়িয়া থাকে । অশ্ব 
ভিজ্ন পাড়িবাক্র  বিষ্টার স্তপই ডিম পাঁড়িবাঁর পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 
উপপম্মুত্তন স্থান পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই গৃহ মঙ্গিকা অশ্খ বিষ্টার 
উপরে ডিম্‌ পাঁড়ি্া থাকে । গোবরও উপযোগী । মে!টের উপর আস্তাবল, 
গেল এবং গৃহপালিত ভন্ঠান্ত পশুর খোঁয়াড় মক্ষিকাঁর ডিম পাড়িবার উপমুক্ত' 
স্থান। পচা প্রাণিজ পদার্থ, ফল শাঁকশবজী এবং ব্ান্নাঘরের আবজ্জনার স্তুপও. 
ডিম পাঁড়িবার উপযুক্ত স্থান। যে সকঙ্গ আবজ্ঞর্নাঁর স্তপ শীক্র শীত পরিষ্কার করা 
কম, মক্ষিকা তাহাতে ডিম পাঁড়ে না; অতি ভিজা বা অতি শুষ্ক গোবর বিন্ব: 
ছাঁই ডিম পাঁড়িবাঁর উপযোগী নহে। 
নানাকারণে মর্ষিকাঁশৃণ্য স্থানে মক্ষিকরি আবির্ভাব হয়। সচরাঁচর গৃহ মধ্যে 
্বক্ষিক্কাত্র যে সকল মঙ্ষিকা দেখা যায়, তাহাদের অধিকাংশই : 
আন্িভ্ডা আস্তাবল, গৌরাল বা পাঁইখানা হইতে আসিয়। 
থাকে । গলিত থা দ্রব্যাদির গন্ধ দ্বারা আকুষ্ট হওয়াই ইহাদের গৃহ প্রবেশের প্রধান, 
কারণ মক্ষিক আহীর অন্বেষণে অর্ধ মাইল কিন্বা ততোধিক পথও অতিত্রম করে। 
ই ব্যতীত গরুর গাড়ি, ও ফেলগাঁড়ি প্রভৃতির দ্বারাও মক্ষিকাঁ একস্থান হইতে বনু 
মাইল দূরে অন্য স্থানে নীত হয়। 
সাধারণ মক্ষিকা যে বোঁগের বীজাণু বহনকারী তাহ। ১৮৮৮ খুষ্টান্দে প্রথম, 
ীজীণ্ু লহন্ন- : প্রমাণিত হয়। ইহার কিছু দিন পরে প্রমাণ করা 
হ্াল্ী হয় যে মক্ষেকাঁ যঙ্ষারোঁগ ,বিস্তৃতির একটা প্রধান 
বণ । কয়েক বৎসর হইভে আমরা জানিয়াছি যে মক্ষিক! প্লেগের এবং মশক- 
ম্যালেরিয়ার বীজীণু বহন করে । 


০০ খই, ক সা * 
চপ 
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ইউগেও্ড দেশীয় সাংঘাতিক নিদ্রীরোগ এক প্রকার মক্ষিকাঁর ছারা সংক্রীমিত 
হয়। উপরোক্ত ব্যাধি সমূহ ব্যতীত মক্ষিক! ডিপথিরয়া, উদরাময, ইন্ফ্রুয়ে্া, 
নিউমোনিয়া প্রভৃতি ভীষণ ব্যাধি সমূহের বীজাণু বহন করে। একজন প্রসিদ্ধ 
বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়াছেন যে, মক্ষিকা এসিয়াটিক কলের! বিস্তৃতি: প্রধাঁন কারণ'। 
মক্ষিক! দ্বার! ছুই প্রকারে রোগ বীজাণু বাহিত হয়। (১ম) মক্ষিকাঁরা আবর্জনা 
ব্বীজাণু বহন পাইখানা, রোগীর পিক্দানী প্রভৃতি ঘুরিয়া, তাহাদের 
প্রণালী ক্রুসের মত পদে অনেক বীজাণু সংলগ্ন করে। পরে 
সেই মক্ষিকীরা বান্সা। ও খাবার ঘরে প্রবেশ করিয়া থান্ভ ও পাঁনীয়ে বীজাণু সংলগ্ন 
করে। ইহাই মক্ষিকার বীজাণু ছড়াইবাঁর সাধারণ নিয়ম । 


(২) বীজাণু খাঁছের সহত মক্ষিকীর শরীরে প্রবেশ করে ও নিজ শক্তি অক্ষুগ্ 
রাখিয়া পুনরায় মলের সহিত বাহির হয়। মক্ষিকীর মল খাগ্ের সাহত উদবসাৎ 
হইলে রোঁগ সংক্রীমিত হইয়া! থাকে । 


মক্ষিকা একবারে কহগুল বীজাণু বহন করে, তাহা গণনার জন্য দুইজন 
ীতাঞ্পুল্র . ? বৈজ্ঞানিক ৪১৪টা মঙ্সিকা বীঙ্গাণ শন্ত জলপূর্ণ 
৮ বোতলে ছাঁড়য়া তৎসংলগ্ন সমস্ত বজাণু পরস্কৃত 
করিয়া জইয়াছেন। পরে ঢোই জল লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহাধযে বীজাণুর গণনা 
করা হইঘাছিল । এইরূপে গড়ে প্রত্টেক মক্ষিকায় ১,২২২১৫৭০্টা বীক্ষাু পাওয়া 
গিয়াছিল । এই পরীক্ষায় একটী ম্ক্ষকাতে উর্দধ সংখ্যক ৬১৬০০১০০০ পর্য্যন্ত বী ্গাণু 
ৃষ্ট হইয়াছিল । 
অন্ত গ্রকাঁরের মক্ষিক1] অপেক্ষা রোগ সংব্রাঁমিত করিতে সাধারণ গৃহমক্ষিকাই 
জ্োগ জগ ত্র. অধিক দায়ী । যে খতুতে মাক্ষকার সংখ্যা অতিশয় 
শনন্তত1 বুদ্ধি পাঁয়, সেই সমছ্জেই উদরামযু, কলের ও টাইফয়েড 
জর প্রভৃতি সংক্রীমক রোগেরও আধিক্য দুষ্ট হয়। সংক্রামক রোগের অতি অল্প 
সংখ্যক বীজাণু উপযুক্ত ভাবে ছড়হিতে পাঁড়িলে একটা মক্ষিকাঁর পক্ষে, এক পরি- 
বারের সকলকেই রোগগ্রস্ত করা সম্ভবপর ) 


১০১১ 
২৮০ ্বন্থ্য-সমাচার। 


টিক্টকি, মাকড়শা ও বৃশ্চিক প্রভৃতি গৃহ্মাক্ষকার প্রধনি শত্রু । আস্তাবলে 
মোরগ থাকিলে ম।ক্ষকার অপরিণত শাবকের সংখ্যা 
অনেক পরিমাণে হান পায় । এক প্রকার পিগীলিকও 
একার্ষ্যে বিশেষ সহায়তা করে। ক্ষুদ্র লাল বর্ণের' এক প্রকার কীট ছার! আক্রান্ত 
হইয়। অনেক মক্ষকা বিনষ্ট হয় । ্‌ 

পারিস্‌ গ্রন (2715 01960 ) নামক বিষাক্ত পদার্থ এক আউন্দ পরিমাণ 

হিনান্পে এক গ্যালন জলে গুলিয়া আস্তাবল; গোয়াল এবং 

ভগ্পাম্ গৃহপরিত্যক্ত আবর্জনার শুপর ঢালিম্। দিলে প্রায় 

সমস্ত মক্ষকার ডিম্‌ নষ্ট হইয়া যায় । 

প্রত্যেক আবর্জনা স্তপের উপর ১৬ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ কেরোসিন তৈল 
ঢালিয়। দিলে সমস্ত মক্ষিকাঁর ডিম নষ্ট হইয়া! যায়। 

মাক্ষকা ধবিবার আট! লাগান বিলা'তী কাগজে (1 92১ ) আউকাহম 
অনেক মক্ষকা বিনাঁশ করা যাঁয়। - 

একটা জলপূর্ণ বড় ডিসে এক চাঁমচ ফর্মেলডিহাইড মিশহিয়া ধারে ধারে চিনি 
ছড়ইফা রাঁখিলে তাহাতে মক্ষকাসমূহ শীঘ্র আকৃষ্ট হইয়া মৃতু।মুখে পতিত হয় । 


শ্বশ্কিন্কারর শত্রু 


হুস্স্েকী অলশ্যট সালন্ীক্স ব্য ক্ছ।। 


(৯) সর্বদা রোগীর বিশেষতঃ সংক্রামক রেগীর নিকট হইতে মাক্ষকাকে চুরু 
কর কর্তব্য । রোগার ঘরের মধ্যে যদি দুই একটা মক্ষক! দেখ। যায়, তাহা হহলে 
তাহাদিগকে ততঙ্গণাৎ বিনষ্ট করা উচিত । 

(২) বাটার নিকট কোন প্রকার পচনোনুরখ দ্রব্যাদি ফেলিয়া রাখা উচিত নয় । 

(৩) সকল প্রকার পরিত্যক্ত নেকৃড়া, খড় কুটা, কাগজ, শাকশবজী দুরে 
নিক্ষেপ কর! কিন্বা তাহাদের উপরে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দেওয়া! উচিত । 

(৪) সমস্য থাগ্ঠ জব্যাদি ঢাক! দিয়া রাখা কর্তব্য । 

(৫) আস্তবল ও গোয়ালে চুন কিন্বা কেরোসিন্‌ তৈল ছড়ছিবার বাবস্থা 
করিতে হইবে। 


:' ক্কমি। * ২৮১ 

(১) ন্তরকারীর খোসা প্রভৃতি যেখানে সেখানে না ফেলিমা! ঢাক! দিয়! বাঁখ! 
উচিত। 

(৭) খাগ্ভের পরিত্যক্ত অংশ ঢাঁকা দিয়। বাঁ কিবা ফেলিয। দেওয়া উচিত । 

(৮) দেকানের সকল থাগ্য ঢাকার মধ্যে বাখা কর্তব্য | 

(৯) রান্না! ও খাবারের ঘরের জানাল।য় পরদা লাগান উচিত। 

(১০) মাক্ষক! দেখিলে বুঝিতে হইবে ধে, নিকটেই কোথাও ডিম পাড়িয়াছে। 
সেইরূপ লঝিধ! বাঁটীর নিকটস্থ সমস্ত আবজ্জনা অপসারিত করা কর্তব্য । 


ন্ক্ন্বি। 
ডাক্তার শ্রীগিরীন্দ্রণে খর বন, বি, এস, সি, এয্‌, বি, লিখিত-_ 


"্বঙ্গদেশে সাধারণতঃ আমর! দুই প্রকার কৃমি দেখিতে পাই। একপ্রকার 
রুমি বড়- ইহাকে আমরা বৃহৎ কৃমি বলিব । অন্তপ্রকার কৃমি অতিশয় ক্ষুদ্র ও 
তাঁর ন্াঁয় সরু-_ইহাঁকে আমরা ক্ষুদ্র কমি বলিব । আরও একপ্রকার কৃমি আছে । 
তাহা দেখিতে ফিতাঁর মত । এই কৃমি দৈর্ধে ২০1৩০ ফুট পর্য্যন্ত লঞ্থা হইয়া থাকে । 
উহা মাংসভোজী ব্যক্তিদিগের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই কারণে চিন 
অপেক্ষা মুসলমান ও হীগনদিগের ভিতরে ইহার প্রাহুর্ভাব অধিক । এই প্রবন্ধে 
আমর! কেবলমাত্র বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রুমি সম্ষন্ধে আলেচনা করিব । 

বাল্যকালে প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর কৃমি রোগে কষ্ট পহিয়াছেন । সাধারণতঃ 
অল্প বয়স্ক বালক বালিকাঁদের মধ্যেই কমি অধিক দেখিতে পাওয়া যাঁয়। অনীতিপর 
বৃদ্ধ ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগেরও কখনও কখনও কমি হইতে দেখ! গিয়াছে । 

যদিও পৃথিবীর সর্বত্রই কম রোগ আছে তথাপি উষ্কপ্রধান দেশেই ইহার 
প্রকোপ অধিক । সহর অপেক্ষা পলীগ্রামবালীদিগের মধ্যে কমি অধিক দেখ! যায়। 


২2৮8. শ্বাস্থ্য-নমাচার। 


“ওষধ দেওয়ার পর প্রভাতে কের অযেল্স দেওয়া আবশ্তক | কেহ কেহ “ভ্তান্টোনিন্এর 
সহিত “কেলোমেল” ও “মোডিয়াম বাইকারবনেট' দ্রিতে. বলেন; এইরূপে 
“স্ত[ন্টোনিন্ দিলে পুথক করিয়া জো।ল।প.দিবাঁর আবশ্যক নাই.।* 
দেশী ওষধের মধ্যে আঁনারদের পাতার রদ, কম্ল।, পে।মরজ, বিড়ঙ্গ ও ইন্ট্রযৰ 
ইতাঁদি বিশেষ উপকারী । কেহ কেহ চিরেতাঁও ব্যবহারও করিম্থা থাকেন, । 
ক্ষুদ্র কূমি 2__এই কৃমি সুতার সায় সরু ও অতিপর ক্ষুধ। বৃহৎ কৃমির ন্যান্ 
'ইহ'হ ডি গলাধঃকৃত হইলে পাকস্থলীতে যাইয়! কৃমি উৎপন্ন হয় । অন্রমধ্য্ কম যে 
ডিন্ব প্রসব করে তাহা মলের সহিত নির্গত হয়। বৃহৎ কৃমির ডিম্বের নায় এই 
'ভিন্ব পুনরায় মনুষ্য শরীর মধ্যে প্রবেশ ন। করিলে কৃমি শাবক উৎপন্ন হয় না। 
'রাঁত্রিকালে ক্ষুদ্র কৃমি সকল মঙ্গত্বাবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এই 
কারণে মলদ্বার অত্যন্ত চুলকাইয়া থাকে । চুলকাইবার সময কমি ও ডিম্ব নখমধ্যে 
লাগিয়। যাঁয় | হস্ত গ্রক্ষালন ন। করিয়া! আহার করিলে ডিএ্ব শরীর মধ্যে প্রবেশ 
করে এবং নূতন কৃমি উৎপন্ন হয়। যে সকল বালক বাঁলিকাদের অঙ্গুল চোষা, 
ঈাতে নখ কাট! কিংব! কাঁপড় চিবান অভ্যাঁস আছে তাহাঁদের রুমি হইলে আরোগ্য 
হওয়া! দুর্ধর কারণ এই সকল অভ্যাসের ফলে কৃমিডিথ প্রায়ই তাঁহাদের গলাধ:কৃত 
হইয়া! থাকে । অঙ্গুলি হইতে নাপিকার ভিতরেও ডিস্ক প্রবেশ করিতে পারে এবং এই 
ক'রণেই কম হইলে অনেক সময় নাক চুলকাইয়! থাকে । 
লক্ষণ 2--বৃহৎ কৃষিতে যে সকল লক্ষণ দেখা যাঁর ক্ষুদ্র কমিতে তাহার নকল 
গুলিই প্রকাশ পাইতে পারে। ক্ষুদ্র কমিতে নাসিক! ও মলদ্বারের চুলকানি অধিক 
'সবাজ্ায় লক্ষিত হয়। মলহবার হইতে কম বাহির হইগ্রা চতুঃপার্স্থ স্কনি সমূহে 
বাইতে পারে এবং এই কাঁরণে বালিকদিগের ধোনি প্রদাহ হইতে দেখা গিন্নাছে। 
অল্প বয়ঙ্ক বলকদিগের মধ্যে হস্তমৈথুন অভ্যাস অনেক সমগ ক্ষুদ্র কমি আক্রমণের 
ফল। ক মির জন্যও নিডিতাবস্থায় পরশ্রাব ত্যাগও লক্ষিত হয় 


স্পা | পে শি শীশিশাশিশাাশাশ 


্ স্তান্টোনিন্‌, থাইলে প্রশ্থাব হরিপ্র] বর্ণ হইতে পারে। ॥ কখনও কখনও রোগী মকল 
বন্তই হরিদ্রাবর্ণের দেখে। ইহাতে বিশেষ কোন ভয়ের কারণ নাই। আল্পদিনের মধ্যেই এই 
নকল উপদ্রব চলিয়! যায়। স্তানটোনিনের পরিবাণ জধক হইলে শ্বাস প্রথাসে কট ও স্বায়বিক 
ঘবিকার হইতে পারে 





শা তপিসপি 


কৃমি। ২৮৫ 


চিকিৎসা-”এই রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগা হইতে অন্সতঃ ২ মাঁস কাঁচা যময় 
লাগে) , রোগীকে মধ্যে মধ্যে জোলাঁপ দেওয়া কর্তব্য। এক.পাইপ্ট ভলে ডক 
আউদ্গ নুন গুলিয়! রাত্রে শুইবার পূর্বে পিচকারী দিলে কমি রি যাঁর! 1ছ 
ছেলের ৪ আউন্স প্ররিষাগ এবং পরিণত বয়স্কদের জন্য ৮. 'আউন্ন পরিমাণে উক্ত 
ক্ুনের জলই যথেষ্ট । স্থনের পরিবর্তে জলে স্বল্পমাত্রায় ক্ুইনইন গুলিয়া। দিলেও 
চলিতে পারে । কৌাসিয়ার ইনফিউসনের পিচকারীতেও বিশেষ ফল পাওয়া যাঁয়। 
রাত্রে মলদ্বারে “কৌরাসিন সাঁপোঁজিটারী? দিয়া রাখলে কৃমি 'বিনষ্ট হয়। মলদাৰু 
চুলকানির জন্ঠ “হোয়াইট প্রেসিপিটেট্‌ অয়েন্টমেণ্ট” ভেসেলিনের সহিত মিশ্রিত, 

করিয়৷ লাগাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যাঁয়। 

নি্নলিখিত নিষ্বমগ্ডুলি পালন করিলে ক্ষু্ধ ও বৃহৎ কৃমির আক্রমণ হইতে নিস্তার 
পাওয়। যাইতে পারে । 

(১) বালক বলকদগকে মৃত্তিকা হইতে কৌন দ্রব্য তুলিঘা খাইতে ছিবে না 
ধুলিতে কৃমি ডিন্ব ব্যতীত আরও নীনাপ্রকার রোগের জীবাণু থাকিতে পারে । 

(০) দাত দিয়া নথ কাঁটা, আহ্থুল চৌধা, কাঁপড় চিবান ইতাদি অভাঁস বিশেষ 
অনিষ্ট জনক । বালক বাঁলিকাদিগের যাহাতে এই সকল অভ]াঁস না! হইতে পায় 
সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে । নখ কখনও বড় হইতে দিবে না । 

(৩) কৃমি হইলে বাঁক, বালিকাঁরা যাঁহীতে মলদ্বার চুলকাইতে না পারে সেচস্, 
মোটা কাপড়ের জাঙ্গিয়া পরাউয়া রাখিবে | বাত্রে শুইবার সময়ই চুলকাইবার, 
সম্ভ'বনা আধক। 

(৯) কমি রোগীর সহিত হুস্থ ব্যক্তিকে একত্রে শয়ন করিতে দিবে না। কৃঙ্সি 
রাত্রে রৌগীর শরীর হইতে নির্গত হইয়া পার্স ব্যক্তির মলছারে গ্রবেশ করিতে পাঁরে ) 

(৫) কাম রোগীর বস্ত্রাদি প্রত্যহ সাবান ও গরম জলে কাঁচি্না ফেলিবে । 

(৬ কুমিরোগীর মল যাহাতে পাঁনীয় জল 1কংব! খাস্থন্ব্যের সংস্পর্শে না আইস 
সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। 

(৭) ফল মূল কখনও উত্তমরূপে ন! ধুইয় খাইবে ন! । 

(০ পানীয় জল ফুটাইয়া লইবে। 


। 





মেডিক্যাল কলেজ-_ঢাকায় এক মেডিক্য/ল কলেঙ্গ স্থাপিত হইবে, কিন্ত 
০০০০০০০০৪১০০০৪/১১১৫৬ | 


পঞচজন্ত ও সর্পের আক্রমণে মৃত ৃত্যু_১৯১১ সমগ্র ভারতবর্ষে ২১৪৭ 
লোক বন্য জন্ত ও বিষধর সর্পের আক্রমণে মৃত্ামুখে পতিত হইয়াছে। নি 
-মধো পর্বে ৬, ব্রদ্ধদেশে, ৬৩, যুক্ত প্রদেশে ১৪২) মধ্য প্রদেশে ১২৯, মান্ত্রাজে 
৩০৯১ পূর্ববঙ্গে ও আসামে কিঞিিদিক ৩* এবং বঙ্গদেশে ৯*৫ জন প্রাণ 
'ক্বসজ্জন করিয়াছে। 


কলিকাতার হেটেল_ কলিকাতায় অনেক হোটেল জ্াছে। লোকে 
সুথাগ্ঘ খাইবার আশায় এই সকল হোটেলে যাইয়! থাকেন। কলিকাত! ৯ নং 
গয়ার্ডের কমিশনার ডাক্তার হরিধন দত্ত তাহার নিজ ওয়ার্ডের হোঁটেলসগুলি পরিদর্শন 
করিয়া লিখিগাছেন থে অর্ধিকাংশ হোটেল অতি কদর্ধ্য। হোটেলে বিশুদ্ধ ঘুত প্রায়ই 
ব্যবহৃত হয় না, মাট কগহিয়ের তৈল দ্বারাই দ্বৃতের কার্য নির্বাহ কর] হমব। ইহাতে 
উদ্দরামঘ হইবার খুব সম্ভবনা । খাঁস্ঠ সামগ্রী প্রায়ই অবিশুদ্ধ, রন্ধনপাত্রগুলি অতি 
গপরিফার, বড় বড় জাঁলায় পানীয় জল রাখ! হু। জাঙ্গাগুলি কখনও পরি 
করা হর না। মাছ, মাংস, ডিম প্রস্ততি খাঁ দ্রব্য অতি নিকট কখনও কখনও 
“এমন পচা জিনিষ ব্যবহার কর! হয় যে তাহ! খাওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। পূর্ব- 
দিনের পকদ্রব্য পরদিন ভায়া তাহাই খাইতে দেয়। হোটেল ওয়ালাদের অনেকেই 
তার অন্তায় জানণৃন্ত, অর্থোপার্জনই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য । 


বিবিধ সংগ্রহ । ২৮৭ 


সৈনিক ও মগ্যপান__ক্রান্দে উচ্চপদস্থ সৈনিক পুরুষেরা সেনাবারিকের 
গারে বিজ্ঞাপনী সংলগ্ন করিয়া! মগ্ভপাঁনের বিষয়ে সাবধান করিয়া দেন। যে সকল 
উচ্চপদস্থ ইংরাঁজ সৈনিক কর্মচারী অন্নন্থপ্প মগ্ত ব্যবহার কবিতেন, তাঁহাদের 
মধ্যে অনেকে একেবারে মগ্তপাঁন ছাড়িয়। দিয়া অন্যান্ত সৈনিকদিগের আঁদর্শস্বরূপ 
হইয়াছেন। বুটাশ সেনাদলে সম্পূর্ণরূপে মগ্যপানি ত্যাগের ষে চেষ্টা করা হইতেছে, 
াঁহা এমন সর্বলোক প্রিয় হইয়। উঠিতেছে ঘে, ভারতীয় দ্েনাঁদলের শতকর! 
ভললিশজন একেবারে মদ খাওয়! ছাড়িয়া! দিয়াছে । জর্দান সম্রাট জন্দান স্থলদেন! 
ও নৌ-সেনাঁদলের সৈনিকদিগকে মগ্চপান ত্যাগ করিবার নিমিত্ত আগ্রহ সহকারে 
উপদেশ দিতেছেন । 

ইহার কারণ এই ষে; ফণন্স, ইংলও, জান্মনী সকল দেশেই শুদক্ষ কষ্ট সহিষু 
'ঘোঁচ্ধা! চাহেন। অল্প পরিমাণেও মগ্য শান করিলে সুদক্ষ ক সহিষু, সৈনিক তৈয়ারী 
করা যায় না। 


কুইন মের মেডিক্যাল কলেজ-_.লডি হার্ডিং দিল্লীতে এক মেডিক্যাল 
কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন করিবার সংস্কল্প করিয়াছেন। এইখানে কেবল 
ভারতীয় মহিলার!ই শিক্ষা লাঁভ করিতে পারিবেন এবং একমাত্র স্্ীলোঁকেরাই 
ইহার সংশ্লিষ্ট ই|সপাতাঁলে চিকিৎদিত হইতে পারিবেন । ইহার নাম রাখা হইবে 
“কুইন :মেরু মেডিক্যাল কলেজ এাং হাসপাতাল ।” সম্প্রতি এই কলেজ স্থাপনের 
অর্থ ভগুরে অনেক স্থান হইতে সাহাধ্য আসিয়াছে । প্রয়োজনীয় প'নের লক্ষ 
টাকার অর্ধেক পরিমাণ উঠিথ্ব। গিরাছে। এই টাঁকাম্থ গৃহাদি নিশ্ষিত হইবে । 
ইহার উপর গভর্ণমে ট ও আশান্ুব্ধপ সাহাধ্য প্রদান কৰিবেন। এদেশে স্ত্রীলোকের 
ও পুরুষের একসঙ্গে চিকিৎসা বিস্তা! শিক্ষ! করিতে হয় । এই জন্ত অনেক স্ত্রীলে।ক 
'চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করিতে পারেন না। নারীদের জন্ত পৃথক মেডিক্যাল 
কলেন্জ স্থাপিত হইলে, দেশের এক্টী বিশেষ অভাব দুর হইবে । লেডি হা্ডিং 
আরও বলিয়াছেন থে "সম্ভব হইলে ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষার জন্তু একটী বিস্তালয়ও 
স্থাপিত হইবে । 


২৮৮ স্বাস্থ্য-লমাচার। 


ম্যালেরিয়া দমনে ষশোহরের কার্ধ্য-ম্যালেরিয়ার প্রকৌপে যশোহরের 
বছুপন্লী জনহীন হইয়া! যাইতেছে । কি উপায়ে ম্যালেরিয়াবিধস্ত যশোহরের পল্লীভূমিকে 
রক্ষা কর! যাইতে পাঁরে, তাঁহার জন্য গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ চিন্তিত হইম। 
পড়িয়াছেন। গবর্ণমেন্ট ইতিমধ্যেই নদী সংস্কার কার্ধেপ্রবৃ্ হইয়াছেন,) এদিকে 
যশোহরের প্রখ্যাতনামা উকীল রায় যছনাথ মজুষদীর বাহাদুর “করোনেসনে ফ্যাটি 
ম্যালেরিয়াল সোসাঁহটা” নাঁমে একটা সভা সংগঠন করিয়া ম্যালেরিয়। দমনে 
অগ্রসর হইয়াছেন । সম্প্রতি সতার পক্ষ হ'তে ছুইখানি গ্রামের সংস্কার কার্য 
আস্ত: হইমাছে। যশোহরের অনুববর্তী তেটুক্ি ও দৌলতপুর ছুইখানি গ্রামে 
অনান এক সহ অধিবাসী বাঁস করে । সভা এই ছুইখানি গ্রামের জঙ্গল 
পরিক্ষার, পানীয় জলের বিধান, পয়ঃ্ররাঁহের সংস্কার এবং পুরাতন ডোবাদি ম্বৃততিকাপ 
দ্বার! পরিপূর্ণ প্রভৃতি কার্যে মনোযোগী হইয়াছেন। অত্যধিক বুষ্টিবশতঃ এই সকল 
বিভিন্ন কার্ষ্যে ততছুর অগ্রসর হওয়া! যাঁয় নাই। তবে ম্যালেরিয়ার প্রাকোঁপ বৃদ্ধ 
পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সভা গ্রামবাসীর মধ্যে কুইনাইন বিতরণ আস্ত করেন। প্রতি 
সপ্তাহে প্রত্টেক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ অথবা স্ত্রীলে।ককে ছুই বটিকা এবং প্রত্যেক 
শিশুকে এক অথবা অর্থ বটিকা কুইনীইন খাইতে দেগুয়া হয়। ইহীর ফলে যখন, 
চতুর্দিকের গ্রাম সমূহ ম্যালেরিয়'য় বিধ্বস্ত হইতেছিল, তখন এই দুইখানি গ্রামের 
স্বাস্থ্য অনেক ভাল থাঁকে। কেবল ২৪ জন লোক ম্যালেবিয়ায় আক্রান্ত হয়, 
ইহাদিগের মধ্যে কেহই কুইনাইন ভক্ষণ করে নাই। সভার পক্ষ হইতে "পল্লী 
স্বাস্থ্য” নামে একখানি ক্ষুন্র পুস্তিক! জেলার সর্বত্র বিতরণ করা! হইতেছে । ইহাতে 
ম্যালেরিয়ার কারণ ও প্রতিকার এবং সাধারণ স্বাস্থরক্ষা সম্বন্ধে অনেক বথা আছে? 


ডিল টি আহ েরএজলো 


খাছ দ্রব্য বিষয়ে বিশেধজ্ঞ--আমেরিকা'র ডাক্তার এলেন বলেন মাংসের, 
থান্ে এক পাউণ্ডে (প্রায়, অর্ধ দের) তিন হইতে সাত গ্রেণ মৃত্রোৎপন্ন অল্প 
(ইউরিক এসিড) আছে, কিন্তু কাঁফিতে প্রতি পাঁউণ্ে সত্তর গ্রেণ এবং চাঁ'তে 
একশত সত্তর গ্রেণ আছে । :এই মৃত্রোৎপন্ত অঙ্লেই ব1তরোঁগ জন্মে.। 





€€ম্পনীল্র্নাদ্যৎ খলুবন্মসাহিনন্ন ৩5) 
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প্রথম বর্ধ। ] কাত্তিক ১৩১৯ সাল সপ্তম সংখ্যা । 
তৃহ্ক-_ান। 
৬ ত্বক | 


শ্রীবতান্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিত-_ 


শুক্‌ আমাদের শরীরের বাহ আবরণ। বিভিন্ন তিনটী স্তরে ইহা আমাদের 
শরীরকে আবৃত করিয়া রাঁখিয়াছে। *সর্ধনিয়প্তরে অনংখ্য কৈশিকনাড়ী এবং 
নাযুসুত্র অবস্থিত। নুতবাঁং ইথী কর্তিত হইলে বক্ত নির্গত হইয়। থাকে এবং 
বেদনা! অনুভূত হয়। ইহার মধ্যে ঘর্মনালী নামক অসংখ্য কু ক্ষুদ্র এক প্রকার 
নানী আছে। এই সমস্ত ঘর্মনালী প্রতিনিয়ত কৈশিকনাড়ীমধ্যস্থ রক্ত হইতে উহার 
দুষিত পদার্থ (মৃত শরীরতন্থ ইত্যাদি--0:£8010 ৪868 109669: 8০ ), 
এবং কিয়ৎ পারমাণে রক্তের জলীয়াংশ বহন করিয়া শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। 


শরীরের এই দুষিত পদাথ ও জলীয়াংশের নামই ঘর্শ। সর্বদাই ইহা মানের শরীর 
১৪ 


২৯০ ধাস্থ্য-নমাচার। . 


হুইতে বাম্পাকাঁরে অদৃশ্য ভাবে বহিগ্ত হইতেছে। পরিশ্রমকাঁলে অথবা গরক্মাতি. 
শয্যপ্রযুক্ত অধিক পরিমাণে বাহ্গত হইয়া যখন বাহিরের বায়ুর সংস্পর্শে গাতোপ রি 
বিন্দু বিন্দু জলাকাঁরে সঞ্চিত হয় তখন উহা আগাদের দৃষ্টিগোচর ই থাকে। 
সাধারণতঃ ইহাকেই ঘণ্ধ বল! হয়। বস্তুতঃ ইহাকে দৃষ্ঘন্ম এবং টীিদ ঘর্্মকে 
অদৃশ্য ঘর্ম বলা যাইতে পাঁরে। 





লোম লোম 
'ী 15001079111 
র্মনানীয সুখ সি ক স্হান (০11১ 
ৃ রঃ 79017) 
ছিতীয় স্তর 
লাযু নুত্র 
008] 01005 
নিমন্তর 
১0০০//- 
ঘর্মনাগী 1106)175 
001111181' 
0158911৮4 


কৈশিক নাড়ী লৌমকুপ ঘর্মনালী 
ত্বকৃ-্্বর্দিত আরুতি। 
অণুবাক্ষণ যন্তরঘার' গোৌচনীভূত। 
আমাদের শরীর নিয়ত পরিবর্তনশীল কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টিমাত্র। গত 
কল্যকাঁর শরীর যথাধথরূপে আজ নাই। আগামী কল্য আবার ইহারও পরিবর্তন 
ঘটিবে। এইরূপে পরিবর্তিত ভইয়া শরীর কতিপয় মাঁসের মধ্যেই সম্পূর্ণ নৃতন হইয়া 
খাঁকে। মুতরাং গ্রতিদিনই প্রতৃত পরিমাণ শরীর তত্ত ইত্যাদি ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। 
এই সমস্ত মৃত শরীরতন্ত ইত্যাদি রক্তে সংগৃহীত এবং তথ! হইতে শোঁণিতল্লোতে 
ফুসফুস, মৃজীশয, ঘর্ণনালী ইত্যাদিতে নীত হইয়া তৎপথে শরীর হইতে বহির্থত হয়! 


ত্বকৃ- ম্নান। ২৯১ 


ষাঁয়। প্রশ্থসিত বায়ু এবং ঘর্দের সহিত এ সকল পদার্থ সর্বদাই আমাঁদের 
শরীর হইতে বহির্গ$ হইতেছে । রাসায়নি কবিশ্লেষণে ইহাদের মধ্যে মৃত শরীরতস্ত 
শরীরের পক্ষে মহাঁনিষ্টকর ও জীবন্ত তন্তসমূহের ধ্বংসকীরক। সুতরাং ওঁ সকল দুষিত 
পদার্থ শরীর হইতে যত সত্তর বহির্গত হইয় ষাঁয় ততই শরীরের মঙ্গল। ঘর্্মনালীর 
প্রত্যেকটা দৈর্ঘ্যে প্রায় সিকি ইঞ্চি, কিন্তু কর্কন্থুর (0071-8079চ ) ন্যায় অবস্থিত । 
এক ব্যক্তির খর্মনালী গুলি পরস্পর একত্রিত করিলে দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩* মাইল হয় |" 
ত্বকের দ্বিতীয় স্তরে অতি কোমল এক প্রকার পদাথ আছে, যাহার বর্ণানুসাঁরে 
চর্ষের রং হইয়া থাকে। নিগ্রোদের শরীরের এই পদার্থ কাল, ইত্ডিয়ানদিগের 
তাম্রবর্ণ, চীনদিগের পীতবর্ণ ইত্যাদি । 
ত্বকের সর্বোপবিস্তর, এপিথিলিয়েল সেলস্‌ (101010)91191 ০০113) নামক 
অতি সুক্ম এবং অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক প্রকার চণ্ম.দ্বার। গঠিত ॥ উহার ক্িৎপারমাণে 
একটার উপর আর একটা এরূপভাবে স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকিয়া শরীরকে আবুত 
করিয়। রাঁখিযাছে ষে অণুবীক্ষণমৌগে দর্শন করিলে উহাদিগকে কতকটা মস্তের 
আইশের স্থায় দেখা গিয়। থাকে £ উহাদেরও সর্কোপরিস্তর অনবরত ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইতেছে, ভঙ্ি্নব্তী স্তর তৎস্থান অধিকার করিতেছে এবং সর্বনিয়ে নৃতন স্তর 
নিশ্মিত হইতেছে । এইরূপে উহাদের মধ্যেও প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তন ঘটিতেছে। 
ত্বকের সর্বোপরি দ্াযু-ঝুত্র কি কৌন প্রকার রক্তবহা নাড়ী নাই। সুতরাং 
ইহা কণ্তিত হইলে অথবা! কোন দাহ পদার্থ সংস্পর্শে উঠিয়৷ গেলে কোন বেদন।! 
অনুভূত কি রক্ত বহি্তি হয় না। সর্বনিয়্তরদঘ্বয়কে বাহিরের আঘাত ইত্যাদি 
হইতে রক্ষা করিতেছে । ইহার কাঠিন্ত, নমনীয়তা ও স্থিতিস্থাপকতা গুণ প্রযুক্ত 
অনগ্রত্যঙ্গ নানা সময়ে নানীভাবে সঞ্চালিত হইলেও ইহাঁ ফাটিয়া! যাঁ না। এবং 
ও সমস্ত কারণে বাযুস্থ কীটাণু গ্রভৃতিও সহজে শরীরে প্রবেশ করিতে পাঁরে ন1। 
ত্বকের পূর্বোক্ত গুধবশতং দৈহিক উত্তীপেরও অনেকট। সমতা রক্ষিত হই থাকে । 
অণুবীক্ষণযোগে গাত্রোপরি দৃষ্টিপাত করিলে চর্দমধ্যে অসংখ্য ছিত্র দৃষট 
হইয়া! থাকে। ইহীদিগনকে সাধারণতঃ লোমকুপ বলে। 'এইগুলি চর্ি 
খর্দশনালীর মুখ। 


২৯২ স্বাস্থ্য-নমাচার। 


চর্ম মধ্যে ঘর্্ননালীর সায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য আর এক প্রকার নালী আছে। 
ইহাদদিগকে তৈলনাঁলী (011 919045 ) বলে । সর্ব্বোপরিস্থ চর্ম এবং রোম 
সমূহকে তৈলাক্ত বা মন্থণ ও পরিপোঁধণ করা ইহাদের কার্্য। রোম বহুল স্থানে 
এই সকল তৈলনালী অধিক । রোমশুন্ত পাণিপাদতলে ইহার অস্তিত্ব নাই। 

লোমকুপ অর্থাৎ ঘম্ননালীর মুখ কতকট! বন্ধ হইলে, ঘন্ম ফুস্ফুস্‌ ও মৃত্রাশয় 
নিয়া কিঞ্্দিধিক পরিমাণে বহির্গত হয় বটে? কিন্তু ইহাতে এ দুই যন্ত্রের কাজ বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হওয়ায় উহারা অতি সত্ব দূর্বল হইয়। পড়ে। সমস্ত লোপকৃপ বন্ধ হইলে 
ফুস্ফুদ্‌ ও মৃত্রাশয় কিছুতেই শরীরকে মলমুক্ত রাখিতে সক্ষম হয় না এবং তদবস্থায় 
কোঁন জীবই অধিকক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পাঁরে না। কুকুরকে নিলোম করিয় 
উহার সমস্ত শরীর বাঁণিশ ( 27019) ) দ্বারা আবৃত করায় অত্যক্পকাঁল মধ্যে উহার 
প্রাণবিয়োগ হইতে দেখা গিয়াছে । কতিপয় বৎসর হয় আমাঁদের দেশে বহুরূপী 
সাঁজসজ্জিত একটী বাঁলক শরীরস্থ রং বিধৌত না করিয়া বাত্রিকালে নিদ্রা যাওয়ায় 
কালনিদ্র! প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই রং লেপনে সর্ধাঙ্গের লোমকুপই ষে সম্পূর্ণরূপে 
বন্ধ হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় নহে। লোমকুপ নামান্তিতঃ বন্ধ হইলেও স্বাস্থ্যভঙ্গ 
হইয়া থাকে । 

ঘর্মনালীনি:স্যত্ত মলাদি, তৈলনালীক্ষরিত তৈপ, দেহোপরিস্থ মৃত চর্খ, বাঁযু এবং 
শয্যা ইত্যাদির ধুলিকপাঁদি দ্বারা অনেক সময় আমাদের লোঁমকুপগুলি বন্ধ হইয়া যাঁয় 
স্মতরাঁং শরীরস্থ মলাঁদি বহির্গত হইতে পারে না। এ কারণে প্রতিদিন উত্তমরূপে 
গাত্রমার্জনপূর্ববক দ্বান করা আবন্তক। যেহেতু ইহ্!তে গাত্র এবং ঝোৌমকৃপগুলি 
পরিষ্কার থাকে । শারীরিক পবিশ্রমেও এককাঁলে অধিক ধর্ম বাহির হয় বলিয়া 
লোমকৃপগুলি বিধৌত হওয়ায় এ গুলি বেশ পরিষ্কার হয়। এতদ্বারা ধর্্ব ( শরীরন্থ 
মলাঁদি ) শরীর হইতে শীঘ্র বহির্গত হওয়ায় শরীরের মহোপকার সাধিত হয়। শারীরিক 
পরিশ্রমে ধর্শনালীগুলি পুষ্ট ও সবল হওয়ায় ঘন্ঘাদি শরীর হইতে অতি সহজে বহির্গত 
হইয়া থাকে। এই লমস্ত কারণেই শারীরিক স্থাস্থ্োন্নভি ঘটে। পরিশ্রম 
বিমুখ অলস ব্যক্তির শরীরে ঘর্ঘ্াদি দীর্ঘকাল সঞ্চিত থাঁকে বলিয়া স্বাস্থ্য কু 
হইয়া,থাকে। 
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চর্মের সহিত মূত্রাশয়ের অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক । গ্রীষ্মের দিনে যখন চর্খদবারা 
প্রচুর পরিমাণ ঘর্মবাঁহির হয় তখন মুত্রের পরিমাপ অনেক কমিয়া! যাঁয় এবং শীতের 
দিনে যখন চর্ধখ অনেকটা! নিক্রিয়াবস্থায় থাকে । তখন মুত্ের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়। 
থাকে। 

আমাদের শরীর হইতে প্রতিনিয়ত যে দৃশ্যাদৃশ্ত ঘর্ম বাঁহির হয়, তাহা পরিধেয় 
বস্ত্রাদিতে সংলগ্ন হট! উহাদিগকে সন্ধর সত্বর অপরিষ্কত করিয়৷ থাকে । এই 
নিমিত্ত ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া সর্বদা পরিষ্কার রাখ! আবশ্ক। গুচি 
ভাঁবাপন্ন হিন্দুগণ আজও রাত্রিবাঁস কাপড়ে সন্ধ্যা-বন্দনা, আহারাদি করেন না। 
এইন্ধপ আচীরনিষ্ঠা, শরীর ও পরিধেয়বন্ত্রাদি পরিষ্কার রাঁখিতে বিশেষ সহায়ত করিয়! 
থাকে । 

্রীনমপ্রধান দেশে শরীর হইতে প্রচুর ঘণ্ম বাহির হয় বলিয়া ব্যবহৃত বাদি 
তি সত্বর অপরিষ্ষত হইয়৷ থাকে । 

ইদানীং আমরা অনেক শীত প্রধান দেশবাসী ইংরেজের অনুকরণে গেঞ্জি, 
সার্ট, কেট, বুট ইত্যাদি কতকগুলি অনাবশ্তক পোষাক পরিচ্ছদাদিদ্বারা অনেক 
সময় শরীর আবৃত করিয়া রাঁখি বলিয়। শরীর হইতে যথোপযুক্ত ঘর্মাদি বহির্গত হইতে 
পারে না, অপিচ ঘর্মসিক্ত পোঁষ!কাঁদি হইতেও দর্ধাদি পুনর্ববার শরীরে প্রীবৃষ্ট হয়। 
ইহা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে কিরূপ অনিষ্টকর তাহ! অন্তুমান করা কঠিন নহে! এতদ্বারা 
শরীরের সহিত বাহিরের বিশুদ্ধ, সুশীতল সমীরণ সংস্পর্শ ঘটে ন! বলিগ্নাও স্থাস্থ্য 
বিশেষরূপেই ক্ষু্র হইয়া থাকে । 

ঘণ্ম পু'ছিয়! শরীর সর্বদা স্নিগ্চ, শীত্লঃ পরিফীর পরিচ্ছন্ন রাখবার জন্য যে 
দেশে পুর্ব্বে সকলে নিয়ত স্বন্ধোঁপরি আও্র গান্র মার্জনী রক্ষা! করিত, সে দেশে 
এখন সকলে নিরস্তর গে্ি, সা, কোট ইত্যাদি প্ররিধান করিতেছে) ইহাতে ঘে 
লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষ কি আছে? 

সরকারী কাধ্যান্থরোধেও অনেক সময় আমাদিগকে বিভিন্ন পৌষাকাদিঘার। 
শরীর আবৃত করিস রাখিতে হয় ; কিন্ত, ইহ! ষে আমাদের স্থাস্থোর বিষম পরিপল্থী 
তাহা বলাই বাঁছল্য। ভারত প্রবাসী ইউরোপীয়গণেরও থে ইহাতে স্বাস্থ্য কতকটা 
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নষ্ট না হয় তাহা নহে; তবে তীহারা চিরাভ্যন্ত জাতীয় পোষাক পরিচ্জদাদি 
পরিবর্তন করিতে ইচ্ছুক নহেন এবং অনেকেই এদেশে অধিক দিন থাঁকেন না। 
কিন্তু আমরা! থে সব স্থলে স্বাধীনভাবে চলিবার অধিকারী, সে সব স্থলেও স্বাতীয়ভাব 
বিসর্জন দিয়া এবং স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ও বিবিধ পোষাক পরিচ্ছদে ৪ হইয়! 
সাহেব সাজিয়৷ থাঁকি । নিদাঁঘকালে, প্রচণ্ড গ্রীক্মের দিনে খন অনেক সময় ।নগ্নদেহে 
থাকিলেও অসহ্‌ গরম বোঁধ হয়, তখনও অনেককেই “লম্বা সার্ট পটাবৃত” 
বিরাজ করিতে দেখা গিয়। থাকে | ধন্ঠ আমাদের অনুকরণ প্রিয়! 111 

অনেকে আবার কেবল আঁপনাদিগকে স|হেব সাঁজাহিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই 
কুলল নাঁদিগকেও তীহাদের অনুপযোগী স্বাস্থ্যহানিকর পাশ্চাত্য দেশোচিত পরিচ্ছদ 
ও বিলাসৌপকরণাঁদিতে সাজ্জত করিয়া মেম্‌ সাঁজাইয়া তুলিয়াছেন। হন্ত 
আমাদের ক্রুচি !!। 

ধে দারিজ্রযবহিতে ভারতবাসী নিয়ত সন্তাঁপিত এতদ্বারা স্থাস্থ্যনাশের সঙ্গে সঙ্গে 
সেই দারিদ্র্যবহিতে ঘ্বতাহুতি দেওয়া হইতেছে । তবে পেটে না খেয়েও 
স্ুরতিন্নাত অনেক সৌখীন “বাবুর ট]াকেতে খড়ি ইঞ্টকীন্‌ পাঁয়। শ্ফুর্তিখানি যোল 
আন! কুর্তি কোট গাঁয়।” 
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প্রকৃতির সমুদয় নগ্। নগ্নতাঁই প্রক্কৃতির সর্বপ্রধান সৌন্দরধ্য। নারীতে 
প্রাকৃতিক সৌনাধ্যের চরম বিকাঁশ। জজ্জাই নারীর সর্বোৎকৃষ্ট আবরণ । 

এতদেশে পুরুষ অনেক সময় দশ হস্ত দীর্ঘ কাপড় নাঁও পড়িতে পারে ; ইহাতে 
আর্ধিকও কিঞিৎ লাভ আছে। . এইরূপ নানা বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্িৎ ব্যয় সংক্ষেপ 
করিতে পারিলে আর্থিক অনাটনও কিষৎ পরিমাণে বিদুরিত হইতে পারে। 

প্রবল শীতের দরুণ নিজ দেশে সাহ্বেদিগের :নগ্রদেহে থাকা অনেক সময়ই 
কক । ইহা হইতেই নগ্রদেহে থাক! তাহাদের অনেকের দৃষ্টিতে অসভ্যতার 
নিদশ্নি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। . ইদানীং আমাদের দেশের অনেক রুচিবাগীশেরও 
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এই ব্যাধি জন্মিয়াছে ; কিন্তু আমাদের দেশে অনাবশ্তক পোষাক পরিচ্ছদাদিস্বার। 
শরীর ব্যাপৃত রাখা মুর্তারই নিদর্শন 

বল! বাহুল্য যে সময়োচিত নগ্নদেহ থাক! শীতপ্রধান দেশবাঁসীগণের পক্ষেও 
উপকারক। 

শীতপ্রধান দেশবাসী বছ জাঁনী ব্যক্তি ও কবি প্রাকৃতিক নগ্নতা সৌন্দর্ধ্যবিমূঢ় । 
তদ্দেশে রমণীগণের বক্ষ অনাবুত রাঁথা সকলের নিকটই পরম সৌন্দর্য্যের বিষয় । 
আর এই গ্রীক্ষপ্রধান দেশে পুরুষের দেহও নগ্ন বাঁধ। আমাদের অনেকের দৃষ্টিতে . 
অসভ্যত। |!! 

একাধিকক্রমে বহুদিন ব্যবহাঁরেও দৃষ্টতঃ ময়ল1 ধর! পড়ে ন! বলিয়! অনেকে কাঁল 
রংয়ের জামাঁদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাদের অজ্ঞতার পরিণাম কতদুর তাহ 
অনুমান কর! কঠিন নছে। কাল রং তাপ শোষক বলয়! গ্রীন্মকালে এতদদেশে 
কাল পোষাক ব্যবহার কর! অনুচিত । এতর্দেশে কাল কাপড়ের ছাতা ব্যবহারও 
অবিজ্ঞতা । এদেশে অন্ততঃ গ্রীম্মকালে সাদ। পোষাকাদি ব্যবহার করাই উচিত । 

ঘশ্দ্বারা গৃহের বায়ু দুষিত হ্যা থাকে। স্রতরাং বাঁসগৃহ বেশ খোলামেলা 
( ৮৪01)1990 ) রাখা। আবশ্তাক | অদৃশ্য ঘণ্ধ €( এবং সমীরণ পরিচালিত ধৃলিকণ! 
বাযুস্থ কাঁটাণু ইত্যাদি) গৃহপ্রাচীর ইত্যাদিতে সংলগ্ন হইয়া গৃহমধ্যস্থ বাঁযুকে দুষিত 
করিয়া থাকে | শ্ুতরাং এই সকল মাঝে মাঝে বেশ পরিফার করা দরকার । 
এজন্যই সাঁছেবদিগের ঘর বৎসরে ছু একবার সুধ। ধবলিত. (৮1166 ৪0, 
চুণকাম ) কর! হয়। 

বিছানাপত্র।দি এমন কি বলিবার চেয়ার (01811 ) ইভা পর্য্যস্ত ঘর্মসিক 
হওয়ায় অপরিষ্কত হয়া থাকে। সুতরাং এ .সমস্তও সর্বদ| পরিষ্কার রাখা 
আবশ্ঠক। 

গৃহমধ্যে কদাঁপি নিঠীবন ত্যাগ কর উচিত নছে। গ্রহমেজ মাঝে মাঝে গোঁময় 
দ্বারা লেপন কর! উত্তম ব্যবস্থা! । সন্ত গোময় অতি উৎকষ্ট হূ্গন্ধ নাশক । 

ফুলফুসের ন্যায় ত্বকের দ্বারাও সামান্ততঃ শ্বাস গ্রশ্থাস ক্রিয়া! সম্পন্ন হইয়া থাকে । 
ত্বকের মধ্যে যে কৈশিকীনাড়ী আছে তন্মধ্য্ রক্ত সব্বোপরিস্থ ত্বক (000961)911010) 
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ভেদ করিয়৷ বাহিরের বাযুর অক্সিজেন গ্রহণ এবং রক্তস্থ কার্বণিক এমিড ইত্যাদি 
ত্যাগ কাঁরয়া থাকে । তবে ফুস্ফুস মধ্যে মার ছুষ্টটা শুক্র চণ্ম ভেদ করিয়া 
শ্বাস প্রশ্বাসের কাঁধ্য চলিয়া থাকে, কিন্তু এখানে কতিপয় অক সংখ্যক ক্ষ চর্ম 
ভেদ কাবিয়। শ্বাস প্রশ্বাসের কাধ নির্বাহ হয় । সুতরাং তৃবন্ধারা রক্তে অক্িজেনও 
যেমন কম গৃহীত হয়, কার্বণিকি এসিড ইত্যাঁদিও তন্রপ অনেক কম রি হয় । 
যাহা হউক, ত্বকের ঈদ কার্য স্রসস্প|দনার্থ উহ!কে অনাবশ্তাক বস্তাদিদ্বার' আবৃত 
না বাঁধিয়া সর্বদা সুশীতল, স্ুনিশ্মল সমীরণ সংস্পর্শে রাখাই ভাল । শক্তি প্রদ 
শীতল বায়ু শীত প্রধান দেশবাঁসিগণের বলাঁধিক্য বিধাঁন করে, সর্বাদ। নগ্রদদেহে থাকিলে 


আমর! তাঁহার কথঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইতে পারি । 


ন্নান। 


প্রতিদিন উত্তমরূপে গাত্রমর্দনপুর্র্বক স্নানে দেহোপরিস্থ মলাদি বিদুরিত হয় এবং 
লোমকুপগুলি বেশ পরিক্ষার থাকে । স্মশীতল জাল অবগাহন করিলে কেবল যে 
শরীরের মল।দি বিদুবিত হয় তাহা নহে, পরস্থ তুন্বারা শারীরিক বলবৃদ্ধি (১) হয় 
এবং শরীর স্সিগ্ধ মস্তি শীতল ও বহিঃস্থ শীতলতাম চম্ম বেশ সতেজ হয় এবং 
সহজে সর্দি লাগতে পারে না। 


(১) বহিস্থ দীতলতায় নিশ্বাস অধিক পরিমাণ বায়ু গ্রহণ, রক্তে অধিক অক্সিজেন শোষণ 
এবং অধিক পরিমাণ কার্ববণিক এসিড ইত্যাদির ব'হ্র্গমন ঘটিয়! থাকে। সুতরাং এতদ্দার? 
শরীরের বল বৃদ্ধি হয় শীতল বায়ু এই নিমিত্ুই বলকারক। শীতুকালেও শীতল জলে ন্বানের 
অৰাবহিত পরেই যে তেমন শীত থাকে না, অভ্যন্তরীণ ওভ্তীপবৃদ্ধিই তাহীর কারণ। পরাক্ষা 
দ্বার! দেখা গিয়াছে যে শীতকালে শীতল জলে ন্রান সময়ে শ্রীন্মপ্রধান স্থান হইতে শীতগ্রধান 
স্থানে খেলে প্রশ্থনিত বায়তে অধিক পরিমাণ কার্বশিক এসিড ইত্যাদি বহির্গত হয় এবং 
অধিক পরিমাণ অক্কিজেন দেহে প্রবিষ্ট হয় বলিয়াই দাহরিয়!র প্রাবলা* ঘটিয়া থাকে । শীতল 
জলে মানের জব্যবহিত পরেই ষে বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হয়, এই দাহত্রিক্লার বৃদ্ধিই তাহার কারণ। 
কুধাবৃদ্ধিই শরীর পরিপোধণের একটা প্রধান সহায়। 


ত্বকৃ-ন্নান। ২৯৭ 


উষ্ণ জলে ন্গান করিলে গীন্রমল বিদুরিত হয় বটে, কিন্তু এতন্তারা পূর্বোক্ত 
উপকার লাঁভ করা যাঁর নাঁ। অধিকন্ত ইহাঁতে শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হুইয়। পড়ে, 
ত্বক রুক্ম হয় এবং শরীরে সামান্ত শৈত্য লাগিলেই অনেক সময় সর্দি হইয়। থাকে। 

শরীর হইতে প্রচুর ঘবন্ম বহিষ্করপার্থ সময়বিশেষে উঞ্ণজলে ক্নান কি বাম্প-ম্াঁন 
( ৬8১০০: ০৪৮১ ভাঁপ্র! লওয়া ) শরীরের পক্ষে উপকাঁরক হইলেও ধীরূপ নিত্য" 
স্নানে উত্তরোত্তর হৃৎপিণ্ডের দৌর্কল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীর এককালে নিস্তেজ 
ও অবসঙ্ধ হইয়! পড়ে, নাঁড়ী অতিশয় দুর্বল ও ক্রতগাঁমিনী হয় এবং দৈহিক উত্তীপ 
যথেষ্ট পরিমাণে বদ্ধিত হইয়। থাঁকে। 

যাহাদের গরম জলে স্নান করা অভ্যাস, তীহাঁদের গরম জল ক্রমশঃ শীতল 
করিয়। ্বীন করা উচিত। ইহাতে পরিশেষে শীতল জল শরীরে বেশ সহা হইবে । 

এতদেশে গ্রীষ্মকালে শীতলপাঁটাতে শয়ন যেমন আরামদায়ক তন্রপ উপকারক। 
দুঢ় শয্য!য় শয়নে শরীরও বেশ দৃঢ় হইয়া থাকে। পশম, তুলা, পাঁথীর পালক 
ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত বিছাঁন1 শরীরকে অধথা উত্তপ্ত করিয়া থাকে । পোঁষাক 
পরিচ্ছদাদির ন্যাঁয় বিছান!পত্রার্দিও বেশ পারিক্কার রাখ! আবশ্যক | 

ননানকালীন সর্বাগ্রে মন্তকে জল দিবে । নচেৎ মন্তকে হঠাৎ রক্ত উঠিয়া 
শিরঃপাঁড়াদি হইতে পারে। 

দিবসের মধ্যে ছুই তিনবাঁর ক্সান করাঁর অনেকের বেশ স্বাস্থ্যো্লতি ঘটিতে দেখা 
যাঁ। তবে ইহা অনেকের পক্ষে সহ নাও হইতে পারে । তাহাদের পক্ষে আর্র 
গাত্রমার্জনী দ্বারা দিবসের মধ্যে দুই তিনবার বিশেষতঃ প্রাতে সায়াহ্নে উত্তমরূপে 
শরীর মাঁঞ্জন করা ভাঙ্গ । 


(১) এতন্ব'রা চর্স্থ কৈশিক নাঁড়ীসমূহ স্ফীত হওয়ায় হৃংপিও হইতে সবেগে রক্ত আসিয়া 
তন্মধ্যে উপস্থিত হয় । ইহাতে অভ্যন্তরীণ যন্ত্াদিত রক্তের পরিমাণ জত্যন্ত হাস পাইয়া! থাকে 
এবং হংপিওের ক্রিয়। অতান্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় উহা ক্লান্ত ও ভূর্ববল হইয়! পড়ে। 

বাহ উত্তাগে ্নায়ূ-্থত্রের বৈছ্যাতিকপ্রবাহবহুন শক্তির স্বাস ঘটে সুতরাং দৈহিক তেজ ও বল 
কষিয়া হায়। 


২৯৮ স্বাচ্থ্য-সমাচার। 


দিবসের মধ্যে যতবার মুখ ধুইবে ততবার চক্ষু কপাল ও কর্ণপ্রদেশে জল দিবে । 
ন্নানাস্তে ক্ষুধার উত্দ্রেক হয় বলিয়া আহারের পূর্বে স্নান করার প্রচলিত প্র্থাই বিশেষ 
ভাল। এতম্বার! স্নানের সম্পূর্ণ উপকারিতাই প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। |] 

ন্ানান্তে কিমৎকাল বিশ্র/্ না করিয়। আহারে প্রবৃত্ত হইবে না। ষেছেতু খন 
শরীরস্থ রক্ত দৈহিক শীতলত| নষ্ট করিতে নিযুক্ত থাকে, তখন আহার সি উহা 
ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকে সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিতে ন! পারায় পরিপাকের বিদ্ব ঘটে । 

আহারান্তে নান করা অতীব দুষণীয়। কারণ তখন রক্ত, ভুক্ত জিনিষ -পরিপাঁকে 
বিশৈষরূপে নিযুক্ত থাকে । স্তরাঁং তখন উহাকে অন্ত কার্য্যে নিয়োজিত করিলে 
ভুক্ত জিনিষ উত্তমরূপ পরিপাক হয় না। 

এতদোশীয় বন্ধ স্ত্রীলোক এটোর আশঙ্কায় আহীরান্তে বাঁলকবালিকাঁদিগকে প্রা 
আপাদমস্তক ধৌত করিয়! থাঁকেন। পরিণামে ওঁ বাঁলকবালিকা গণ ক্রমশঃ হূর্ববল 
শু রোগশধ্যায় শায়িত হইয়া! থাকে কিন্ব! ব্যাধি কখনও কখনও ভীষণ মুর্তি পরিগ্রহ 
করার অনেকের প্রীাস্কও ঘটিয়া থাকে । সরল! অবল! হইলে কি হইবে, প্রকৃতি 
অতি কোমল হদয়, অতি দয়ালু কোন মানবের স্াঁয় নহেন যে কোন প্রকার অপরাধ 
করিয়া তীহার নিকট ক্ষম! পাইবে অথব! কোন প্রকারে প্রাকৃতিক নিযমভঙ্গের শীস্তি 
ভোগ না করিয়া পরিত্রাণ পাইবে (৬৪. 977006 017966 08601 )। শত 
কলসী জশ্রুজল বিসর্জনেও তাহার মন কদাপি বিগলিত হুইবে না।? রমণীগণ । 
সব জান, শিখ এবং সকলকে শিক্ষা দেও। শিশু ও বালকবালিকাগণের জীবন, 
্াস্থা, শিক্ষাদীক্ষা, প্বভাবচরিত্র সমস্ত তৌমাঁদের হস্তে সম্পূর্ণভাবে স্তস্ত। ভাবী 
মনুষ্যজীবন সম্পৃর্ভীবে শৈশব জীবনের, উপর নির্ভর করে । “4 ০0110 19 01০ 
9009 0? 609 090. ত্বৃতরাঁং তোমরাই সমাজের সর্বপ্রকার উন্নতির ও 
অবনতির বিধানকর্ত্রী । 

জগৎগ্রহ্ুতি আস্তা, প্রকৃতি শ্বরূপ!, জাগতিক সর্বপ্রকার উন্নতি ও অবনতির কারণ 
স্বযাপ। রমঘষণীগণ ! তোঁমর! একবার নিজকে নিজে ভালরূপ চিনিয়। লগ । আপন 
কর্তব্যাকর্তব্য বুঝিতে শিখ । সাংসারিক ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়! কথিত আছে। 
পূর্বোক্ত কার্ধ্যসমূহ সাংসারিক ধর্শের প্রধান অঙ্গ ইহ! সর্বদ1 মনে রাঁখিবে |. 


ত্বকৃ--্নান। ২৯৯ 
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যে গৃহে অথব। যে সমাজে স্ত্রীলোক অশিক্ষিত] ব1 কুশিক্ষাপ্রাপ্ত সে গৃহ বা সে 
সমাজের সর্বপ্রকার উন্নতির দ্বার রন্ধ। পুর্ণজ্যোতি বমণীহদয় অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত 
থাকা হেতু বিমল কিরণ প্রদানে অসমর্থ হওয়ায় আমাদের সমাজ ক্রমেই এখন ধ্বংন- 
পথে অগ্রসর হইতেছে । ইহার প্রতিকার কল্পে স্ত্রীলোৌকদিগকে দেশের উপযোগী 
বুশিক্ষা! দানে যত্রশীল হওয়! সমীজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরই অরস্থা কর্তব্য । 

পরিশ্রমান্তে কিয়ৎকাঁল বিশ্রাম না করিয়! কদাপি ্নান এবং আহার করিবে ন!। 

সম্তরণ একটা উৎকৃষ্ট ব্যায়াম । ইহাতে গ্রীয় সর্বশরীরই অতি উত্তমরূপে 
সঞ্চালিত হইয়া থাঁকে এবং নিশ্বাস প্রশ্বীসে অধিক পরিমাণ বায়ু ফুস্ফুসে যাঁতায়াভ 
করে তবে অধিককাঁল জলে নিমগ্ন থাকা অনেকের পক্ষেই ভাল নহে। অধিককাল 
জলে থাকিলে অথবা নগ্নদেহে দীর্ঘকাল প্রবল শীতল বায়ু লাগিলে কি কোন 
প্রকার দীর্ঘকালস্থায়ী দারুণ শ্বীততোগে ত্বকের কৈশিকনাড়ীসমূহের সক্কোচনহেতু 
আত্যন্তরিক যন্ত্র রক্তীবরোঁধ (007£95692 ) হইতে পারে। 

মনের পবিভ্রত। এবং দেহের নির্মলতা সাধনে অবগাহন ন্নানই সর্বোত্তম । 

সান করিবার অনতিপূর্ববে শরীরে উত্তমরূপে তৈলমর্দীন করিবে । তৈলমর্দন 
এবং তৈল ও তৈলাক্ত পদার্থ আহার শরীরস্থ তৈলনালীগুলির কার্য্যের বিশেষ 
সহায় হয়। এতন্বার] ধর্ম অধিকতর মন্থণ হয় এবং উহীর স্থিতিস্থাপকত1 শক্তি 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গাতোপরি তৈলঈানে,বহিস্থ কীটাণু প্রভৃতি চর্্পথে শরীরস্থ হইতে 
পারে না। এমন কি, এতত্বার ছুনিবার ভীষণ সংক্রামক এক প্রকার কীটাণু হইতে 
উৎপন্ন প্লেগ-রোগ পর্ধ্স্তও নিবারিত হইয়া! থাকে |. ইহ সুবিদিত যে, কলুর খানিতে 
বা তৈলের কারখানায় ( 08 19111) নিধুক্ত লোকগণ প্রেগাক্রান্ত হয় না । 

মর্দন ( 11898989) এক প্রকার ব্যায়াম । এতত্থার। চর্মের কৈশিকনাড়ীম্ধাস্থ 
শোঁণিতপ্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় চন্য সতেজ, পুষ্ট ও দৃঢ় হয় এবং কোন প্রকার চণ্মরোগ 
জন্মিতে পারে না। মুতরং তৈল দেওয়ার সময় সর্বাজজগ অতি উত্তমরূপে মর্দন 


স্টিও ০ স্যাঙ্ছ্য-পমাচার। 


করিবে । ঘাড় ইত্যাদি উত্তমরূপে মদ্দন করিলে সহজে মচ.কে যাইতে পারে না। 
অনেক ধনী ব্যক্তি সুনিপুণ তৈলমর্দনকাঁবী এই কার্ধ্যে নিযুক্ত রাখিয়া থাকেম। তৈল 
মর্দনে লোমকুপ বন্ধ হইয়। যায়; সৃতরাং তৈলমর্দনান্তে অন্নাত অবস্থায় অর্ধিককাঁল 
থাকা অন্থুচিত। ন্নানকাঁলে খুব খস্থসে গামছা দ্বার। সজোরে ঘসিয়৷ তৈল 'তুলিয় 
ফেজিলে লৌমকৃপগুলি বেশ পরিক্ষার হইয়! যাইবে ) মর্দীনে পূর্বোক্ত উপ্কারও 
সংসাধিত হইবে । অবশ্য এত জোরে মর্দন কর! উচিত নয় যে চশ্ম খেতলাইয়। 
যাঁয়, কি এপিথিলিয়ান উঠিয়া যায়। 

পুরুষের পক্ষে মন্তকে তিল তৈল ও অবশিষ্টাঙ্গে সর্ঘপ তৈল ব্যবহার বিধেয়। 
কুম্তলরাঁজি পরিশোভিত৷ স্ত্রীলোকদের মন্তকে নারিকেল তৈলদান সঙ্গত। কারণ, 
ল্ুদীর্ঘ কেশরাঁজি জনিত মূস্তিফেন্র উষ্ণতা! প্রশমনে নারিকেল তৈলই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
স্্রীলোকেরাও অবশিষ্টাঙ্গে সর্প তৈল ব্যবহার করিবেন । 

পাশ্চাত্য প্রথান্থকরণে আজকাল অনেকে তৈলের পরিবর্তনে সাবান ব্যবহার 
করেন, এমন কি, কেহ কেহ এরূপ প1শ্চাত্যভা বানুপ্রাণিত যে, তৈল ব্যবহারকে 
সকার জনক ব্যাপার মনে করেন। সাবান অপেক্ষা, তৈল যে শরীবের পক্ষে অধিক 
উপকারী ( বিশেষতঃ এই গ্রীন্ম প্রধান দেশে ) তাঁহা। ইহারা কদাপি ভাবিয়া! দেখে না। 
€ 41167 ০ 2006 6110], 0০৮ 10110 (1)9 49.51010101? ১1084090962 ). 
সাবান কদাঁপি তৈলের স্তাঁয় চণ্কে সরস সতেজ ও মন্থণ রাখিতে সক্ষম নহে। 
সাবান অপেক্ষা! শরীবে তৈল মর্দনের শ্রেষ্ঠতা ইদাঁনীং কোন কোন স্ুবিজ্ঞ পাশ্চাত্য 
চিকিৎসকও স্বীকার করিয়৷ থাঁকেন। 

তৈল ভাঁল সাবানের একটা প্রধান উপাদান ।”মাঁংসের মধ্যে যথেষ্ট তৈল আছে। 
মাংস সাঁহেবদিগের একটা প্রধাঁন অথবা প্রাত্যুহক খাগ্চ। এতদঘ্যতীত সাহেবদিগের 
চর্দের ক্রিয়া! অল্প; শীতের দরুণ তাঁহাদের পক্ষে সাবান কতকট। উপযুক্ত হইলেও 
আমাদের পক্ষে উহা! আদৌ উপকাঁরক নহে। নিকট পদের সাবান সাহেবদিগের 
পক্ষেও মহা অনিষ্টকর । ৮ 

ক্ষার, সাবানের একটা প্রধান উপাদান । ক্ষার মল নষ্ট করিতে বিশেষ 
বক্ষ (১) এবং সাবান ব্যবহার করিয়। সকলকেই শরীরের ঘ্যাঁমাআাঁটা একটু বেশী 


ত্বক্‌_স্সান। ৩০১ 


পরিমাণ করিতে দেখ! যাঁয়। এই ছুই কারণে এদেশবাঁসিগণের পক্ষে মাসে 
ছু'এক দিন সাবান ব্যবহার নিতাস্তও মন্দ নহে। থামাঁচি ইত্যাদি গ্রীষ্মকালীন 
উত্তাপজনিত গীড়ায় সাবান ব্যবহারে কতকট। উপশম বোধ হইয়া থাকে । ভাল, 
সাবানের অন্তান্ত পরিচয়ের মধো “জলে ভাসে ইহাঁও একটা উৎকষ্ট পরিচয় ।. 
কারণ তৈলের ভাগ অধিক থাকিলেই সাবান জলে ভাঁসিয়৷ থাকে । 


এই গ্রীষ্ম গ্রধানদেশে চর্দের ক্রিয়। অধিক (েশ্দঅধিক পরিমাণে বহির্গত হয়)। 
সুতরাং চম্মকে অধিক সতেজ রাখা! আবশ্তটক | দ্বিতীয় এদেশে নগ্রদেহে থাক 
উপকার বলিয়। বহিষ্থ রোগোৎপাদক কাঁটাথু প্রভৃতির চম্্পথে আক্রমণ ব্যথ 
করা আবশ্যক। এই চুই কারণে এতর্দেশে শরীরে তৈলমর্দন নিতান্ত গ্রয়োজনীয় । 
টহল অক্ষণে বাঁয়ুর শৈত্য কি উ্ণত| শরীরের পক্ষে অধিক সহনীয় হইয়। থাকে । 

এস্কলে আর একটী কথারও উল্লেখ না করিয়। থাকিতে পারিলাম না? 
অনেকেরই এইরূপ ধারণ আছে যে সাঁহেবদিগের সবই ভাল। বস্ততঃ এইরূপ 
ধারণ] যে কতদুর ভ্রমসঞ্কুল ও অবিবেচনাপ্রস্থত এবং নিজেদের সম্বন্ধে মনে মনে 
কতদূর ক্ষত্্ ধারণা পোষণ করিলে যে ইহা সম্ভবপর হয়, তাহ! বলিয়া শেষ কর! 
যায় না। সাহেবদিগের মধ্যেও (এমন কি অনেক শিক্ষিত সাহেবের মধোও ) 
যে বহু বর্বরোচিত আচার ব্যবহার 'ও নিয়মাদি প্রচলিত আছে তাহা ইহাঁরা কখনও 
ভাবিয়৷ দেখেনা। সাহেবদিগের একটা বর্ধরোঁচিত প্রথা সম্বন্ধে হুইআন চিন্তাণীল, 
স্থরিজ্ঞ সাঁহেবেরই মত নিয়ে উদ্ধৃত কর! গেল । 
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বাহ পৌষাঁকপরিচ্ছদাঁদি বেশ পরিফার পরিচ্ছন্ন হইলেও দৈহিক পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে তীহীরা' যে কতদূর নিকৃষ্ট তাহা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার নুরচিত 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নামক গ্রন্থে অতিকষ্টে ও উজ্জ্রলভীবে বর্ণনা করিয়াছেন ॥ 
এস্থলে তাঁহার পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন মনে করি। 


৩০২ স্বাস্থ্য-সমাচার । 


মস্তক, চক্ষু, কর্ণ নামিকা, নাভি, মলঘার, পদনখ ওপদতলে তৈল প্রয়োগে 
গ্রভৃত উপকার হয়। তৈলাভ্যঙ্কালে অগ্রে উভদ্থ পদের বৃদ্ধ অঙ্গষ্ঠের নখ তৈলপুণ 
করিবে । ইহাতে বুদ্ধকাঁলেও দুষ্টিশক্কি অক্ষু্ন রাখে । মন্তকে উত্তমরূপে |তৈলদাঁনে 
কেশ সকল দৃঢ়মূল, দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়) ইহাতে শিরঃগীড়। টাপড়া। চুলওঠ1, 
কেশের অকাঁলপক্কতা ইত্যাদি নিবারিত হইয়া থাকে এবং শ্নিদ্রালাভ হয় । চক্ষুতে 
তৈলদানে চক্ষু বেশ পরিক্ষার হয়। কর্ণকুহরে তৈল দানে তত্রস্থ মল দ্দ্রব হওয়ায় 
সহজে বাহ্গত হইয়৷ যায়; ইহাতে বধিরতা, উচ্চ শ্রবণ € উচ্চ স্বরে না বলিলে 
শুনিতে ন1 পাওয়া ) কর্ণ পার্খস্থ শিরাঁর বেদন। (ঘাঁর ধর!) জন্মিতে পারে না। 
নাসিকা ও কর্ণরন্ধে। এবং পদতলে সর্ধপ তৈল গএ্রয়োগে সন্দির আক্রমণ অনেকটা 
প্রতিহত হইয়। থাকে । নাভিতে উত্তমরূপ তৈল মর্দনে শিশিরকালীন ওঠ ফাটার 
মহৌষধ । ইহাতে মুখমণ্ডলস্থ ব্রণাঁদি নষ্ট হওয়ায় উহার লাবণ্য বৃদ্ধি হয়; এতন্বার। 
কোষ্ঠ পরিষ্কারেরও সামান্ততঃ সহায়তা হুইয়! থাঁকে । মলদ্বারে তৈল প্রয়োগে উহা 
বেশ স্নিগ্ধ ও কতকট! শিথিল থাকে সুতরাং কোষ্ঠ পরিফাঁবের সহায়তা করে। 

স্নানান্তে শুফ বস্ত্রাদি দ্বার! বেশ করিয়া গা মুছিমা। ফেলিবে । 

নিতান্ত দুর্বল, রোৌগপীড়িত কি সন্ভোঁরোগোন্থক্ত ব্যক্তির এবং বৃদ্ধ ও শিশুর 
পক্ষে শীতল জলে স্নান ভাল নহে। তাহাদের আতপতগ্ত অথব! অগ্নিপক্ক নাতিশীতোঞ 
জলে নান কর! বিধেয় । যেরূপ জলে স্নান করিবে তদপেক্ষা স্বশ্লোধ জল মস্তকে 
দেওয়া বিধেয়, গরম জলে প্লান করিতে হইলে তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ সাঁমুক্্রিক লবণ 
[মশ্রিত করিয়। লওয়! ভাল । কোন প্রকার স্নান্ই সহ না হইলে আদ্রপ্গান্রমার্জনী 
দ্বার! সর্বশরীর বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলবে । একবারে সমস্ত শরীর মুছিয়৷ ফেল! 
অস্ুবিধাজনক কি কষ্টকর হইলে দিবসের ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন ভিন্ন অঙ্গ যুছিয়া 
ফেলিবে। রোগশীড়িত ব্যক্তিগণের শরীর.হইতে অধিক পরিমাণে ঘন্ম মত শরীরতস্ত 
ইত্যাদি ) বহির্গত হয় বলিয়া উহাদের শরীর অধিকতর পরিক্ষার ' রাখা আবশ্ঠক। 
কিন্তু হুঃখের বিষয় অম্মন্ধেশীয় প্রায় লোককেই ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখ যায়। 
রোঁগপাঁড়িত ব্যক্তির শরীরে সাধারণতঃ যে এক প্রকার ছু্ন্ধ পাওয়া যীয় ইহা! মৃত 
শরীরতন্ধসমূহের প্রাণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেশ পরিফার পরিচ্ছন্ন থাঁকিলে এই: 


হুগ্ধের পরিপাক । ৩০৩ 


স্রীণ বিশেষ পাওয়া! যাঁয় না। অপরিষ্ধীর থাকিলে বোগ সহজে আরোগ্য হয় ন। | 

জ্বররোগে অথবা! বিবিধ রোগর্জনিত জ্বরে অবস্থাবিশেষে শীতল জলে নান, 
শীতল জলসিক্ত বন্দি ঘ্বার| শরীর আবৃত রাখা কিম্বা বরফ-থলী (109 1৪৫) 
প্রয়োগে দৈহিক উত্তাপের হাঁস এবং রোঁগেরও অনেকটা উপশম ঘটিয়া থাকে। 
অবস্থা এবং সময়বিশেষে উষ্ণ জলে স্নান কি বাম্প-ন্নানেও শরীরের প্রতৃত উপকার 

সাধিত হয়। বারান্তরে এই সকল বিষয়ে বখ্/কঞ্চিৎ বলবার বাঁসন। রহিল । 

গাঁমছ। ছ্বার। যেরূপ উত্তমরূপে শরীর মর্দন করা আবশ্বক, চিরুণীদ্বারাও তদ্রপ 
মস্তক পরিষ্কার করা৷ বিধেয়। অপরিষ্কার থাক! হেতুই উকুন জন্মিয়৷ থাকে । 
উত্তমরূপ তৈলমর্দানপূর্ব্ক স্নানে এবং চিরুণী ব্যবহারে রুথী (খুস্কী) নিবারিত 
হয় (১)। সিঁথি কাটা সৌন্দর্য্যের মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় মন্তক পরিস্কার বাঁখাঁর 
পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থ। হইয়াছে। 


একের ব্যবহৃত চিরুণী, গামছ!, বন্ত্রাদি অন্যের ব্যবহার কর! উচিত নহে। 


জুক্ছেন্তর স্পন্বিল্পান্ষ। 


দুগ্ধ তরল পদাঁথ কিন্তু ইহ! সেবন মাত্র পাকস্থলীতে গিয়া চাঁপ বাধিয়! যাঁয়। 


গাকন্ছলীতে পাকস্থলী নিঃস্যত রূসে রেনেট নামক এক প্রকার 

দুগ্ছেল জারক পদাথথ আছে। ইহার সংস্পর্শে আঁসিলে 

সসিপাক্। দুধছিত কেসিনোজেন নামক আমিষ জাতীয় 

উপাদান কেজিন নামক অপেক্ষাকৃত কঠিন পদার্থে 

পরিণত হয়। ইহাই ছুগ্ধের চাঁপ বীধিবার কারণ। চাঁপ ধত কঠিন হইবে পরি- 
পাকেরও তত ব্যাঘাঁত হইবার সভভাবন! ; 

ছুগ্ধকে সহজে পরিপংক করিতে হুইজে যাহাতে শক্ত চাপ ন! বাধে তাহার 

ব্যবস্থ! করা আবশাক । 





(২) ক্ষখী নিখারণকলপে নাক্মিকেল তৈল ব্যবহাধ্য । 


৩০৪ সমাচার । 


কেজিনোজেন ও “কেলসিময়* লবণ ছঞ্চে ষত বেশী থাঁকিবে জমাটি ততই শক্ত 
হইবে । পাকস্থলী নির্গত পাঁচক রসের ( (98860 10106) অল্নীতার আধিক্য 
হইলেও জমাট কঠিন হইঘ্না থাকে । 
ুগ্ধে তুল্যাংশ জল মিশাইলে কেজিনের চাঁপ শক্ত হইতে পাঁয় না এবং দুগ্ধ 
সহজে পরিপাক. হয়। বাঁল্ির জল আরও অধিক ফলগ্রদ। বাপির জে শ্বেতসাঁর 
বর্তমান থাকার জন্ত মিশ্রিত দুগ্ধের জমাট অংশ শক্ত হইতে পারে না । 
0185$8 ০£ 3০৫৪ নাঁমক লবণ অল্প মাত্রায় হৃগ্ধে মিশাইলে দুপধস্থিত কেলপিয়ম 
দুর্জন্ে নিলে লবণ রূপান্তরিত হয় এবং এই জন দুপ্ধের জমাট: 
হত গ্পীচত অংশ বেশী শক্ত হয়না । এরই 01669 ০? 904৪. 
শক স্নাইত্তে মিশ্রণে দুগ্ধের স্বাদ ও গন্ধের কোন পরিবর্তন হয় না। 
সাল্ে। শিশুদের জন্ত ইহা প্রচুর মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। ছাঞ্চ 
কার্কণিক অল্প বাষ্প মিশ্রিত করিলেও কেজিনের চাঁপ শক্ত হয় না। সেইজ2, দুগ্ধের 
সহিত সোডা ওয়াটার মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পরিপাঁকের কোন ব্যাঘাত হয় না । 
দুগ্ধের সহিত রুষ্ট বা ভাত খাইলে দ্রগ্ধ সহজে পরিপাক পাইয়া থাকে । 
দুগ্ধ ফুটাইয়। লইলে হুগ্ধের কেলনিয়ম লবণের পরিবর্তন হয় বটে কিন্ত ইহাতে 
পরিপাঁকের কোনই সহায়তা হয় না কারণ পাকস্থলীতে পৌছিলে এই লবণ 
অল্নরসের সাহায্যে পুনরায় পূর্ববাবস্থা প্রাণ্ড হয়।, 
ত্বাল দেনা এই কারণে কীঁচ! হুপ্ধ ও জাল দেওয়! হুগ্ধের চাঁপ 
দুঙ্ছী। প্রায় একই প্রকার কঠিন। 
প্রকারভেদে পাঁকস্থলীতে দুগ্ধের অবস্থানর সময়ের তারতম্য লক্ষিত হয়। 
১। কাঁচি দুর্ধ-_৩॥ ঘণ্টায় পাকস্থলী পরিত্যাগ করে! 


দুতল্িল ২। মাটাতোল। হুগ্ধস্ প্র 
শপপাকছুলীতত।  ৩। দ্ধ দি সি 


৪। জাল'দেওয়া দু'্ধ-_-৪ ঘণ্টা 
বাক্তিগত অভ্যাসের উপরও এই অবস্থানকাল অনেক নির্ভর করে। 
 হুপ্ধপাঁকস্থলী হইতে অস্ত্র মধ্যে প্রবেশ করে! 


রি 
এ 
ফি ' 


ভুগ্ষের পরিপাক । |... প০৫ 


অন্ত্র মধ্যে নান! প্রকার পাচক রস আছে এবং ইহাদের, সীরথায্যেই ছুগ্ষের 
পরিপাঁক সম্পূর্ণ হয়। | 
হুগ্ধের বিভিন্ন উপাদানের সাঁবাংশ পরিপাঁক প্রাপ্ত হইয়া কি পগিমাণে শরীরে 
চুপ্ছোল্ হ্বিভি্ডিক্্ : প্রবেশ করে নিয়ে তাহার আলোচনা করা গেল । 
উগ্পাদীন্ন ফলহ্যৃহ কেজিন _ঘত প্রকার আমিষ জাতীয় খাস 
নি পল্িন্মান্পে আছে তন্মধ্যে ছুগ্ধের কেজিনই সর্বাপেক্ষ। অধিক 
স্পল্লীন্লে প্রহীত পরিমাণে শঝীর মধ্যে গৃহীত হয় । মাংসের আমিষ 
হয্য। 
হইতেও ইহ! উৎকৃষ্ট । 
মাখন-হুগ্গের মাথন সকল প্রকাঁর জীন্তবীয় চর্বির সভায় সহজেই শরীরমধ্যে 
প্রবেশ লাভ করে। কার্বণিক এসিড গাদ মিশ্র5 ছুগ্ধের ম(খন সাধারণ ছুগ্ধের 
মাধন অপেক্ষ। শীঘ্র শরীবাভ্যন্তুর গ্রবষ্ট হয়। 
দুগ্ধ শর্কর।__নম্পৃ্ধিপে শরীর মধ্যে গ্রবেশলাভ করে। 
যদিও ছুগ্ধের প্রত্যেক উপাদান সম্পৃণরূপে শনীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সক্ষম» 
তথা।প ক।ধ্যতঃ ইহার কিংদংশ বিষ্ট।রূপে পারত্যক্ত হয়। 
পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে কেবলমাত্র ছুগ্ধ খাইতে দিলে দেখা যাঁয় ষে শতকরা! কেবল 
মাত্র ৯* ভাগ রক্তের সাঁহত মিলিত হইয়া অবশিষ্ট ভাগ মপ রূপে পরিত্যক্ত 
হইঘছে। : মাংদের পরিত্যক্ত অংশ ছুগ্ধীপেক্ষা কম । বিষ্ঠারূপে পরিহাক অংশে 
ছাঞ্ধর সকল উপাঁদানই লক্ষিত হয়। 
অন্তান্ত খাস দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পান করিলে 9গ্ধের সারাংশ: চিট অধিক 
পরিমাণে শরীনে প্রবেশ করে । 
বালক ও ঝন্তপায়ী শিশুদিগের হুঞ্চের সারাংশ গ্রহণের ক্ষমতা অধিক | 
শিশুছিগেল্স শিশু ও বাঁলকদিগের পু্টির অন্ত 'বেল স্যাম লবণের 
দুপ্গ ঙ্লিপান্ষ । বহ্তক। ছুগ্ধের . সমস্ত বেজাসরাম' লবণই 
তাহার। গ্রহণ করিতে সক্ষম | “কেলসিদাম” লবণ 
অবশিষ্ট থাকিলে তাং] মাথনের সহিঠ মিলিত হই] এক প্রকে সবনের টায় 


পরধার্থে পরিপত হয় এবং মলের স'হত রত রি য় । প্রান্ত ব্য ৮ 
| হও ৃ ১ 


৩০৬. সি '। স্বাস্থ্য-সমাগর । 
দুগ্ধের সমস্ত কেলসিযাম লবণ গর করিতে অক্ষম এবং এই কারণেই তাহারা 
শিশু অপেক্ষা আল্ল পরিমাণে ছৃথ্ের সার গ্রহণ করিতে পারেন। 
কাচা ছুগ্চ ও জাল দেওয়া! হুগ্ধ একই পরিমাপে শরীরে প্রবেশ; ঝরে কি ন! 
ডাল দেখিবার জন্য পাণতগণ অনেক টু পরীক্ষা 
ছেল্স। দুষছেন করিয়াছেন । কুকুরকে ছুই প্রকার দুগ্ধ খাওয়াইয়। 
গান | দেখা গিয়াছে যে জাল দেওয়া ছুপ্ধ অপেক্ষা তাহার! 
কাচা দুগ্ধের কেজিন € আমিষ জাতীয় উপাদান ) 
অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিতে সক্ষম । উভয় প্রকার দুধের মাথন সম্বন্ধে কোন 
প্রভেদ জক্ষিত হয় নাই। প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থকায় যুবকদিগের উপর পরীক্ষা! করিয়াও 
উক্ত প্রকার ফল পাওয়া গিয়াছে । 
কাচা ও জাল দেংয়! ছুঞ্ধের মধ্যে উক্ত প্রকার তারতম্য লক্ষিত পি ুগ্ধ 
হিরন দুল জ্বাল দিয়! খাওয়াই ভাল, কারণ এই প্রভেদ ঠা 
খাগুস্মা উডিত। গুরুতর নহে এবং কাচ1 হুগ্ধে অনেক প্রকার অনিষ্ট- 
কারী বীজাণু থাক সম্ভব । উপাঁয় থাকিলে শিশু- 
দিগকে দুগ্ধ “প্যাসট্ররাইজ+ করিয়া! দেওয়া যাইতে পারে, ইহাতে ছৃষ্ধের ফোন 
পরিবর্তন হয় না, কিন্ত সমস্ত বীজাণু নষ্ট হইয়! যায়। **ম্বাস্্য-সমাচারের” পুর্ব 
সংখ্যায় 'প্যামটুাইজেসন আলেংচিত হইয়াছে । প্রাপ্ত বয়ন্কদিগের ভিতরে 
আমাদের দেশে অনেলেই কাচা হুগ্ধের স্বাদ ও গন্ধ একবারেই ভাল বাঁসেন ন!। 
ইহাদের জাল রে হুখুই খাওয়া! উচিভ। অনিচ্ছার সহিত কোন দ্রব্য আহার 
করিলে পরিপাঁক উত্তমরূপ হব না। ্ 


চা 
5 
7 
 । । 
। টব ৃ 
স্‌ ৩5. ॥ " 
্ 


আবার শরৎকাঁল উপাস্থিহ। বঙ্গবাঁদী আগ্ভাশক্তির পৃঙ্নার ছন্ত আবার ব্যন্ত। 
আবার বনরের পর ম| উপস্থিত হইলেন । আমাদের এই বঙ্গদেশ আস্তাণজ্তির 
পুর্জার জগ্ঠ গ্রদিদ্ধ। 

এই আগ্তাশক্তির সম্বন্ধে মহীনির্বণ তন্ত্র কহিতেছেন £.- 

মহদাগ্তণুপধ্যন্তং যদেতৎ সচরাঁচরম্‌। 
ত্বঘেবোৎপাদিতং ভদ্রে দ্বদধীণমিদং জগৎ | 
'মাগ্তামর্ববিষ্ঠানামন্মকমপি জন্মভূঃ | 

স্ব. জানালি জগৎদর্বং ন ত্বাং জানাতি বশ্চন ॥ 
স্বং কালী তারিণী দুর! ষোড়শী ভূবনেশ্ববী । 
ধৃমাবতী ত্বং বগল! ভৈরবী ছিননমস্তকা! ॥ 
্বমন্পূর্ণ। বাগ্দেবী ত্বং দেবী কমলাপয়। 
সর্বশক্তি স্বরূপ! ত্বং সর্ব্বদেবময়ী তন্থুঃ ॥ 

ত্বমেব হুম্ম। স্লা তং ব্যক্তাব্যক্তম্বরূপিণী 
শিরাকারাপি সাকার! কম্বাং বেদিতুমর্হতি ॥ 

(ভদ্রে! মহত্ত্ব অবধি পরমাণু পরাস্ত এবং হন হথপ্ম সমুদ্য স্থাবর-অঙ্গম-স্যগ 
জগৎ ভোম! কর্তৃকই উৎপাদিত হইছে । এই সমুদয় জগৎ ভোমারই অধীন? 
তুমি সকলের আত্তা, সমুদ্র বিস্তা। এরং আম? সকলে তোমা! হইতেই উৎপক্জ 
হইয়াছি। সমুনন্ধ জগতের সকল বিষয় তুমি জানিতে পারধিতেছ । ভোঁধাকে বেছই 
জানিতে পাবে না। তুমি কালী, তুমি তারিদী, তুমি ছুর্গা, তুমি যোড়শী, তুমি 
ভূবানেশ্বরী, তুমি ধূ্মাবতী, তুঘি বগলা তুমি ভৈরবী, তুমি ছিনস্তা॥ তুছি আপুণা,. 
তুমি বাগে বী। তুম কমলা লয়! লঙ্মী, তুমি সর্ব শক্তি স্বরূপা,, এষং তুমি অর্ধ, 
দেবমধী। তম হা, তুমি পা, তুমিই ব্যক্ত শ্বনপা, তুমিই অব্যক্ত ্বরণা, তুমি: 
নিরা রা! ছইয়াও লাকারা। তোমাকে কেহই জানিতে পাবে 11) 


৩০৮, স্যান্থ্য-লমাচার। 


বঙ্গবাসী অতি ভক্তিভরে হায় প্রাণ খুলিয়া! মা ম! বলিয়! ডাঁকিয়। বৎসরের পর 
বৎসর এই আত্টাশক্তির পুজা ও আরাঁধন| করিয়। আলিতেছে। এত ভক্তির আবেগ, 
এত হৃদয়ের উন্মেষ, এত প্রাণ ভরিয়া ডাকা-_কিন্ব কই «| প্রাণের তৃপ্থি 
ছাঁড়া সকল যেন নিক্ষল হইয়া যাইতেছে । দেশ ব্যাপী ঘোর ম্যালেরিয়ায় বঙগবাঁসী 
দিন দিন শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে | বঙ্গ জীবনের উৎকর্ষ পল্লীঞ্জীবনে । বঙ্গের 
সুখ ছুঃখ, বৃক্ষলতা| ঘেরা সহশ্র কুটারে। কিন্তু দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া সর্বনাশ 
করিতেছে । আজও গঙ্গার তীরে নিপ্ক সমীরগে জীবন জুড়াঁয় বটে, কিন্তু তাঁচা 
পরিণামে ম্যালেরিয়া অবের কম্প উপস্থিত করে। ছাঁয়া স্ুনিবীড় শাস্তির নীড় 
বাঙ্গালার ছোট ছোট গ্রামগুলি ম্যালেরিয়া ও বিস্চিকাঁর প্রকোঁপে অশান্তির নীড় 
হইয়া উঠিয়াছে। বাঁখালের খেলাগেহ পল্পবঘন আশ্কাঁনন এখন আঁ রাখাল 
বালকের আনন্দ ধবনিতে মুখরিত না হইয়া অনেক সময়ে অরার্ভ কম্পিত দেহ 
রাঁথাল শিশুর জরভোগের আর্তনাঁদে ক্লুষিত। স্তব্ধ অতুল দিঘীর কাঁলজল আর 
গ্রামে গ্রামে দেখ! যাঁয় না । পূর্বে যে সব গভীর জঙ্গাঁশয় ছিল, আজ তাছা বুজিয়া 
আদিতেছে । যে সকল গোঁচারণের মাঠ ছিল, তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। 
ছুষিত ঘি, চুধও দুন্মু'লা, মত্ত দুর্লিত, তৈল বিষাক্ত; বাঙ্গালী দিন দিন দর্্বল হইয়া 
পড়িতেছে। সর্বপ্রকার ব্যাধি আদিয়। বাক্গ।লীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে । 
বিশুদ্ধ জঙ্গাতাবে কদর্ধ্য জল ব্যবচাঁরের জন্য, বিস্চিকা, উদরাময। আঁমাঁশয় প্রভৃতি 
রোগ গ্রামে গ্রামে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে । আবার ডিপথিরিয়া, রাঁজযন্মা, 
টাইফয়েড, প্রভৃতি রোগ স্বিধা পায়! শক্তিহীন বঙ্গবাঁসীর উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত 
হইতেছে । বাঙ্গালীর মপো“অনেকে ক্রমশঃ ব্যাধিমনিররূপে পরিণত হইতেছে । 
বৎসরের পর বদ, আল্তাশক্তির সাঁপনা করিয়া, মহাঁশক্তির সন্তান আমরা, কেন 
দিন দিল এই শক্তিতীন তঈতেছি? ইচগার উত্তর অতি সরল্ল। আস্তাশক্তির উপাঁসক 
হা আমরা আস্াশক্তিব প্রকুত উপাসনা ত্যাগ করিয়া ভাবের ঘোরে মাতালের 
| ছে পড়িয়া আঁচ । আমরা ভূল্গিয়! যাঁই যে মাশক্তির রূপকল্পনা কেবল ভক্তির ও 
দের উ্মেষের জন্গ। সেট ভক্িতে ও ভাঁবেতে হাশর প্রকৃত উপাসনা 


“গে র্‌ নাঃ 


0০ সি) 


শক্তিপূজা। ৩০৯ ৫ 
মহা নির্বাধতত্্ব বলিতেছেন £-- 
অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুর্মহাছুতেঃ 
গুণক্রিমান্দারেণ ক্রিয়তে রূপ-কল্পনা ॥ 
( নিরাকার কাল জননী মহাছাতি ঝালিকার গুণ ও ক্রিয়ানুসাঁরে রূপ বলনা! হয়) 
এবং গুণান্ুলারেণ রূপাণি বিবিধানি চ। 
কল্লিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্‌ ॥ ১১. 
( অল্পবুদ্ধি ভক্তবৃন্দের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত উক্ত প্রকার গুণানদারে সেই 
ভগবতীর বহুবিধ রূপ কল্লিত হইয়াছে ) 
মহামাঘার কল্পিত মূর্তি পুজা! করিয়া কেবল তক্তিতে পৃজ! শেষ করিলে পুজ। 
গম্পূর্ণ হইবে না। চতুব্বর্গ ফললাভ করিতে হইলে মহামায়ার পুজা! ভক্তিযৌগ, 
কর্মযোগ ও জানঘোগ দ্বারা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। কেবল ভাঁবঘজেের ও ভক্তি 
হজ্জে মচীমায়ার উপাঁসন। সম্পূর্ণ হতে পারে নাঁ। এই মম্পূর্ণ উপাগনার অভাঁবে 
শক্তি উপাঁসক বঙ্গবাঁদী আগ্গ শক্তিহীন হটয়! স্বাস্থ মুখে বঞ্চিত। আমরা প্রীস্র5প্তী : 
পাঠের সময় বলিয়! থাকি £- 
যা দেবী সর্বভূঙ্েব্‌ শঞ্ষিরূপেণ সংস্থিতা 
নমন্তন্তৈ নমন্ত্তে নমনধত্তে নমে| নমঃ ॥ 


মাঁর শক্তিতে অনুপ্রাণিত আমরা অতান্ত শঙ্জিশালী | কিন্তু আমর! এই শির 
অবমানন! করিতেছি । এই শক্তির দান প্রত্যাধ্ান কতিতেছি। মোহ নিষ্বা 
অভিভূত হইয়। পড়ি রহিমাছি । আমরা যনে করিতেছি যে আমর মা ম! বণিয়। 
ডাকব, আর কেবল ঘুমাই, আর মধাশুক্তি আমাদের জন্ত সব করিয়! দিবেন। 
কিন্তু মা আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে শক্তি স্বরূপে অবস্থান করিডেছেন। সেই 
শক্তির ব্যবহীর না করিয়া আমরা মাঁর অবমীনন। করিঠেছি।... আর তাহার গাপে 
আমর! দিন দিন স্বাস্থ্য সুখে বঞ্চিত হইতেছি। প্রত্যেক বাঙ্গালীর হয়ে যনে 
দেহে মা যে যথেষ্ট শ্জি,দান করিতেছেন, সে শক্রি৫ পৃঙ্ক। যদি প্রাক বাঙ্গালী... 
করে, তবে বঙ্গদেশ আবার হাঁদিবে ও প্রত্যেক যাজানী অসাধারণ শক্তিশ'লী | এ 
হইবে। ম্যালেরিমা, বিন্ুচিক। প্রভৃতি সকল ব্যাধ দেশ ছাড়ি! পলাইয়। ঘাইবে। 


৩১০ র '- * স্বান্্য-সমাচার। 


আবার দেশ শুজল নুবিমল বাঁযু সেবিত হইবে । . সকলে রোগ বিমুক্ত হইয়া 
নিরামন্ধ দেহে নুগুশ্য হবে | বজদেশকে সর্বমবিধ রোগ মুক্ত করিতে হইন কর্ণের 


দ্বারা ম্হামায়র উপাসনা আবশ্যক । ॥্‌ 
ধা. 


১। এই কর্ম সমন্ত বঙ্গবাসীকে প্রাণ ঢালিয়া দিতে হইবে। মুললমান, 
্ীষটান, হিন্দু; ধনী, নিধন, জ'মদাঁর, প্রজা দেশের শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী ও জনমীধারণ 
ও বাজক্মচারী? উচ্চ জাতি ও অন্পৃশ। জাতি, ইউরোপীয় ও বাঙ্গালী সকলে এক 
হইয়া ভাই ভাই মিলিত হইয়া এক গ্রাণে সমবেত চেষ্টায় কণ্ধ করিতে হইবে । সকলেই 
মার সন্তান ও মার শক্ত সকঞ্চের ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে । মা এই সমবেত 
ব্গবাসী মধ্যে তাহার শক্তির প্রকাশ করিতেছেন । ' এই মহাঁশাক্ত দেশের দ।নবরূপ 
ব্যাধির বিনাঁশে বাবহার করিতে হইবে । আমরা মার উপাঁসনা করিবার সমস 
শঞ্রীচপ্তী পাঠ কালে বপিয়া থাকি :-_- 


য| দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে | 

নমন্তত্তৈ নমন্তন্তৈ নমন্তন্তৈ নম নমঃ ॥ 

যা দেশী দর্কভূন্ষু বুদ্িরূপেণ সংস্থিত!। 

।নমন্তন্তৈ দমস্থসৈ নম্তস্যৈ নমো! নমঃ ॥ 
যা দেবী সর্বতৃত্ষু শক্তিরূপেণ সংস্থিত । 

. নষন্থপ্যে নম্ডন্যে নমন্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ 

যা দেবী স্কভু-তযু ক্ষান্তিরপেণ সংস্থিতা। 
গিট তন নমন্তন্য নমে। নমঃ ॥ 

থ। (দবী সর্কাতৃতেষু জাতিরপেণ সংস্থিত 

নমস্তলো নমস্তসৈয নমন্তট্যে নমো! নমঃ ॥ 

: ঘা দেবী সর্বভূতেমু শাস্তিরপেণ সংস্থিতা । 
: নমন্তগ্যে নযপ্তট এ নমন্তপ্য নমো নমঃ ॥ 
খাদেবী সফাভৃ+যু শ্র্থারপেখ সংস্থিতা । 
ব্য নমস্তদ্যৈ নমন্তন্যে নমো নমঃ ॥ 


ঘা! দেবী পর্বভূতেযু কাস্তিরূপেখ সংস্টিতা 1... :....: 
নমস্তদ্যৈ নমস্তস্যে নমস্তট্যে নমো নমঃ | 
ঘা দেবী সর্ধভূতেষু লক্ষমীরূপেণ সংস্থিত| | 
নমন্তট্যে নমন্তনো নমল্যট্যে নমে। নমঃ ॥ 
যা দেবী সর্বভূতেমু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা| | 
নমস্তটস্যে মমস্তস্যৈ নমন্থম্যে নমো! নমঃ ॥ 
ষা দ্বৌ সর্বতৃত্েষু স্বতিরূপেণ সংস্থিতা 
নমস্তটদযে নমন্তট্যে নমন্তটস্য নমে। নম: ॥ 
ষ! দেবা সর্বভূন্ু দয়ারূপেণ সংস্থিত1। 

নমনটো নমস্তস্যৈ নমল্তস্যৈ নমো! নমঃ । 
যা! দেবী সর্কভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা | 
নমন্তস্যৈ নমন্তট্যৈ নমন্তন্যে নমে। নমঃ | 


ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, সকল বাবাসীর় চেন, 
বুদ্ধি, শক্তি, ক্ষমা, উৎপততি, শ্রদ্ধা, শোঁভা, সম্পদ, জীধিকা, স্থৃতি, পরদুঃখ- 
অপনয়নেচ্ছা, অধরুত অধিক অন্ভিলাষ, ইন্ত্রিয়সংঘম সেই এক আদ্যাশক্তি মার 
আঁবিত্ভীব। এই সকলের স্মন্বদ্ধ শক্তির সাধনায় আদ্যাশজির পূজা ও উপাসনা! . 
কর্মক্ষেত্রে সম্পর হইবে। 


এই সমন্বয় শক্তি দ্বার! বঙ্গদেশকে সর্ব বোগ মুক্ত করিতে হইবে। প্রত্যেক, 
বন্ধবাঁসী পবিত্র ঘট স্বরূপ । মা এই প্রত্যেক বঙ্গবাসীতে .জ্বতীগ রহিযাছেদ । 
গ্রতোক বঙ্জবাঁসীয় সেবা মাতৃসেবা মল করিয়। আমাধের কণ্টক্ষেতরে নামিত্ধে হইবে । 
এ পুজা না করিলে আদ্যাশক্তি সন্ত হইবেন না রি বগদেখ রোগ ও অনুমথতা 
হইতে মুক্ত হইবে না। 7 

২1 ধেশের শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর উপয় এক গুরু রূ ট ভার রিযাছে, 
এট শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে অনেকে কত সময় বৃ! গল্প আমোদ ও নাটিক নকল 
পাঠে.নষ্ট করেন। অনেকে কত সময় জালস্যে ব! তাঁস খারা খাপা প্রভৃতি 


৩১৯ ২.  স্যাহ্য্নমাচার | 


অতিবাহিত কবেন। অনেকে ইচ্ছা করিলে কিছু না! কিছু সময় জনসাধারণের শিক্ষার 
ভন্য অতিবাহিত ক্করিত্ে পাঁরেন। শিক্ষিষ্ঠ ভদ্রমণ্ডলী মধ্যে যে সর্বল লোক 
দিবসের কত সময় বুথ! নষ্ট করেন, তাঁহার! যদি তাহার অল্পাংশ জনসাধারণের জান 
শিক্ষার জন্ঠ ব্যয় করেন তাহা হইলে এ পোড়া দেশে যুগান্তর উপস্থিত হষ্টবে। 
সর্বসাধারপের মধ্যে স্বাস্্যবিজ্ঞান শিক্ষার €চার অত্যন্ত আবশ্তক ছে | 
এই জনশিক্ষা দেশের শিক্ষত ভদ্রমগ্ুলীর গ্রথম কর্তব্য। 

৩। বঙ্গদেশ কৃষি প্রধান দেশ; বঙ্গদেশে কৃষিকার্য্যে সকল শ্রেণীর কৃষককুলকে 
বৎসরের সমস্ত সময় কা্ধ্য করিতে হয় না) যে কৃষক যে শস্যের চাষ করে তাহার ভন্ত 
জমি কর্ধণ। বীজ বপন বা চার] তৈয়ারী, চারা রোপণ, শস্য সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যের 
সময় ভিন্ন অন্ত সময়ে তাহার অনেক অবসর থাকে | যদি বঙ্গের প্রত্যেক পল্লীর 
অধিবাসী নিজে অবসরের অল্লাংশ গ্রামের জঙ্গল পরিফরণে, নালা, ন্দ্মা ও জল 
নিকাঁশের পথের কার্যে, পুফরিণীর পঙ্কো্ধারে বা! নৃতন পুক্কুবিণী খননে অতিবাহিত 
করেন, তবে বঙ্গদেশের জলকষ্ট চলিয়! যাইবে ও ম্যালেরিয়া, বিশ্চিক প্রভৃতি ব্যাধি 
প্রকোপ অনেক হাঁস হইবে । এরূপ কার্ধ্যে প্রত্যেক গ্রামের লৌককে জোট 
বাধিয়া ব্যুহধন্ধ (078%01590) হইতে হইবে ও গ্রামগুলি ছোট হইলে 
কয়েক গ্রামকে দলবদ্ধ হইয়। কাজ করিতে হইবে । এই প্রকার বঙ্জবাঁসীর হিতের 
জন্ত স্ষেচ্ছাব্রত ও শ্বাবলগ্বন, গ্ররূত মাতৃপুজ1 | তবে ত, মা! অভয়, অর্পি 
শক্তির সধ্যবহারে সহ হইয়া! আমাদের সমবেত চেষ্টায় অধিষ্ঠান হইয়। দুর্গতি হুরণে 
প্রবৃন্ত হইবেন।. 

৪ দেহ ও দ্রধ্য গুচি না হইলে মাতপূজ। হয় না। শুচিতা ন! থাকিলে মাতৃ- 
পুঁজ! নিষ্ষণ, অধিক অবিছিত অগুষ্ঠানের কুফল অনিবার্ধয । তাই অপুচি দেহে 
পুরা! করিয়। আমরা স্বাস্থারপ শুভ ফল লাভ করিতে পারি না। গ্রামে. মে 
স্াাদের জল অণ্ডচি, এই অপবিত্র জলই মাডৃপুত! সাধনে বিশচ়্ণ । কারণ 
যেজুলে আমর! খুলা, বিষ, নিঠীবন নিক্ষেপ করি, যে জলে রোগমল দুষিভ 
শা রনি আসব? ধৌত. করি, যে জলে উদ্ছিষটাছি নিজে করি ও উচ্ছিটি পারাদি 
রতি করি। (সই. খআগবিত্র জল আমর! আদ্য।শক্তির গজায় ব্যবহীর. করি | 


শর্তি-পৃজা। ৩১৬ 
আমরা আদ্যাশক্তি মাঁকে নষগ্ধর করিবার সময় বলি £-- 


যা দেবী সর্বভূতেযু তৃষ্ণীরূপেণ সংস্থিতা 
নমন্তস্যৈ নমন্তট্যে নমন্তটপ্য নমো নমঃ 


মা জল দ্বার! পুভ। গ্রহণের জন্ত। তৃষ্ণা রূপে আমাদের মধো আধিভূ'তা হন, 
কিন্তু হায়! তথন আমরা অশ্ুচ অপবিত্র জনন পানের দ্বাং। মার আবাধনা কধি ন৷ 
অবমাননা করি । সেই মহাপাঁপের ফলে যদি না আমরা রোগ প্রপীড়িত হইব তবে 
'কে হইবে? 

নদী ও জলাশয়েং জলকে নানা প্রকারে কলুষিত করিয়া আমর! যে ষভাঁপাঁপ 
করিতেছি তাহা ভুলিয়া! |াই। এই সকল জলে নাঁন। কৃমি বীজ ভাসমান থাঁকে এবং 
না জানিয়! কত শুদ্ধাচার! ব্রহ্মচারিণী পৃতস্বভীরা। বঙ্গ বিধবাও এই জলের সহিত 
ডিম্ব ভক্ষণ করিয়৷ কম প্রসব করেন॥ এইরূপে জনের দরুণ তাহার নিরামিষ 
€ভোজন-ব্রত ভঙ্গ হয়। এই দুঁফ্তি জল পাঁন কবিয়া লোকে উদরাঁময়, আমাশয়, 
বিস্থচিক1, টাইফয়েড, রোগগ্রন্ত হয়। কখনও কখনও কোন এক রোগী হইতে 
ডল কলুষিত হইয়। রোগের বিস্তার চতুর্দিকে ছড়াইয়। পড়ে ও এক জনের নির্বুদ্ধিতা 
হইতে শত সহত্ লোকের প্রাণ বিয়োগ হয় ও শত সহজ পরিবার অসহায় 
হইয়! পড়ে । টু 

আমরা মহাঁমায়াকে প্রণাম করিবার সময় আরও বলিয়া থাঁকি নি 

যা দেবী সর্বভৃতেযু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা । 
নমন্তন্যৈ নমন্তস্যে নমব্যে নমো! নমঃ ॥ . : 1 

ম| যখন ক্ষুধা রূপে আমাদের মধ্যে আবিভূতা! হন খন শুচি আহারের বারা 
ততীহাঁর পৃ্। করিতে হইবে। ক্ষুধ। না খাঁকিলে খাওয়া মাতৃপুক্ষ নহে? তাহ! অনুর 
পুজা? সে প্রকার আহার হইতে শারীরিক মঙ্গল হইতে পারে ন11.. ধে' খাদ্য ছার! 
'ও যেরূপ মাত্রায় খাইলে দেহের ও মনের বখার্থ পুি, উন্নতি ও. প্রগর্নভ! হইতে পারে 
“দেই খাদ্যই গুটি খাদ্য । কিন্তু খন আমব। গুটি খানা চার করি ৮ 
আত পুজ| নিশ্কল হয় । 2 টি 


৩১৪ :: * স্বাস্থ্য-সমাচার। 


আবার আমরা মাকে ডাঁকিবার মঘঘ বলি :-- : 
সী! দেবী সর্বভৃতেষু নিজ্রারূপেণ সংস্থিতা । 
নযন্তস্যৈ নমস্তন্যৈ নমস্তস্যৈ নষে। নমঃ ॥ 

যখন দেহের ও মস্তিফের বিশ্রাম আবশ্কক তখন ম| নিদ্রান্ূপে বী হন 1 
মাতৃম্বপ্ীপা নিদ্রা আম্ুরিক আলস্য নিদ্রা হইতে বিভিন্ন, ও তাহা 'অবিহ্উিঙ্গালীন 
নিদ্রা নহে। মাতৃষ্বরূপ| নিদ্রাকে সাদরে গ্রহণ করিবে ॥ কিন্তু খন সহরের'বিজাদ 
কোলাহলের মধ্যে মাতৃত্বরূপ। শিলার অপমান করিয়। রজনীকে দিবসের স্তাঁয় কাটাই, 
তখন তাহার প্রায়শ্চিত নিশ্চয়ই আমাদিগকে রোগ শধ্যায় করিতে হইবে । নিদ্রা" 
রূপে ম। অবতীর্ণ হইলে মঙলয়জ সুনির্ধল পবন হিল্লোল ব্যজন যুক স্বাস্থ্যকর সুন্দর 
প্রকোষ্ঠে মাতৃপুঙ্গ৷ কর আবশ্যক | সেখানকার শহ্ায় বিলাদের চিহ্ব খাঁকিবে। ন!। 
সে শয্যা সংয নিয়মিত হইবে, সে ঘরে সুবিমল সর্বসস্তাপহারী বায়ু 
প্রবাহিত থাঁকিবেঃ সে ঘরে কোন চুর্গন্ধ যাইবে না) সেরূপ গুচি স্থানে সাত্বিক নিদ্রা 
উপস্থিত হইয়। পুজা গ্রহণ করিবে 7 শুচিনিদ্রা হইতে স্ুপ্তোখিত ব্যক্তি বর স্বরূপ 

নৃতন জীবন ও নৃতন স্বাস্থ্য লাভ করিবে॥ | 
মহাঁশজির আহ্যানের ঘট গুচি হওয়া আবশ্তাক, কিন্তু আমাদের দেহরূপ ঘট 
আনেক সময় গুটি থাকে না। কোষ্ঠবন্ধত! আমাদের অনেকেরই মধ্যে প্রসার লাভ 
করিয়াছে ও করিতেছে । কিন্তু কোষ্ঠবন্ধত|র অর্থ কি? আমাদের মধ্যে অনেকে 
বিষ্টা মল ত্যাগ করিয়া শুটি হইয়া থাকেন, কিন্তু যখন কোষ্ঠবন্ধত। তাহাদিগকে 
 আক্ষদণ করে/খন সেই বিটা! ঘল, সেই দেংঘটের মধ্যে রহিয়। যায় এবং তাহা 
। হইতে উত্থিত ব্ষ আমাদের বক, হায়, ফুসফুস্ মস্তিষ্ক ও অগ্ঠান্ত সকল অঙ্গ প্রতাই 
বকে কলুষিত কবে: কোষ্িবন্ধ হইলে কোপরিষ্ার দ্বার! দেহের অস্ত:গুস্ধি কর! 
খ্রাবন্তক । গভীর শ্বাস প্রস্থান অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বার! জুস্ছুসের অন্তঃশুদ্ধি আবশ্যক। 
গভীর স্বাস প্রশ্থাসের সময় ফুস্ফুদ্‌ সাধারণ শ্বাস প্রস্থাস' ক্রিয়া হইতে পাঁচগুগ 
পহি্াপ রিবন, বা: প্রহ। করে? ইহাতে বাঁ়কোযের (517:5915) সুদূর অংশ 
নগূহ জিাঁশীল হয় ও রক্তের সহিত অধিক পরিমাণে আক্িকেন বান্স মিলিত হয় 
এই প্ণাধয সা কেধল যে ফুস্ফুসের অন্ধ তাহা নহে। সন্ত রত 


শক্তি-পৃজ।।. ূ ৪১৫ 


জোতের শুদ্ধির সাহাব্য হয়। ' বিধিপূর্বক প্রীপায়া স্বার! ছুল্ফুসের মাংসপেশী 
সকল বদ্ধিত হয়, বক্ষ বিস্ৃত হু, শরীর ও মন উৎফুল্ল 'খটকে। আধুনিক 
চিকিৎসা শান্ত্রমতে কিরূপ বিধিতে প্রাপায়াম করিতে হয়, তাহার বিণ ““ল্যে্ের 
স্বাস্থ্-সমাঁচারে” প্রকাশিত হইয়াছে । সর্বপ্রকার মাদক প্রাব্যের ব্যবহারে দেহের 
অন্তঃগুদ্ধির অত্যন্ত ব্যাঘাত হয়। নিয়মমত প্রত্যহ শারীরিক ব্যায়'মে উৎপঞ্ত খর্মদবারাঁ 
শরীরের ময়ল। নির্গত হয় ও দেহের অংশ সকল সবল থাকিয়া দেহে উৎপাদিত 
বিষদানব সকলকে তাঁড়াইবার সাহাধ্য করে। প্রত্যহ শারীরিক ব্যাাম সমস্ব 
সর্বশক্তিময়ী জগদন্বাকে স্মরণ করিবে, মীর নিকটে শারীরিক ব্যায়াম সময় 
প্রত্যহ শক্তির আরাধনা করিলে ও দেহকে রীতিমত শুচি অবস্থায় রাঁধিতে পাতিলে, 
দেহঘটে নিশ্চয় অপূর্ব্ব শক্তির অধিষ্ঠান হইবে । কোন প্রকার বোগ বীজাঁপু এই 
শুচিদেহের সহসা ক্ষতি করিতে পারে না । বিশচিক+, টাইফয়েড, রাঁজধন্ষ।। বৌগের 
বীজ।গু শুচি স্স্থ দেহেও পাঁওয়! গিয়াছে, কিন্তু তাহারা কোঁন রোগ উৎপাদন করিতে 
সমর্থ হয় নাই । রোগ নিবারণ ক্ষমতা! শতগুণ বৃদ্ধি করিতে হইলে ও সুদীর্ঘ জীবনের 
দৃঢ় ভি'ত স্থাপন করিতে হইলে দেছের অন্ত:গুচি বহিগুশটি দ্বারা বিধিপূর্ব্বক ব্যায়াম 
বার! দেহকে আ'স্তাশক্তির অধিষ্ঠানের উপযুক্ত ঘট করিতে হইবে! তাহা হইলে 
তাপহারিণী মা অভয়া আমাদের দেহঘটে অথষ্ঠান করিয়া রাজি? অসুরের হল 
হইতে আমাদিগকে সতত রক্ষা করিবেন। ূ | 

€৫ ) কেবল মুখে ভ্তি করিলে হইবে না । কার্যে ভক্তি দেখান 'আবস্টাফ + 
এদেশে অনেক ধনবান ও ভূদম্পত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আছেন, বাহার গাঁভীকে সাক্ষাৎ 
ভগবতীর মূর্তি জান করিয়া ভক্তি করিয়! থাকেন। প্রকৃত প্গে গাভী বঙ্গবাঁদীর 
পক্ষে মাতৃত্বরূপা । আঁশৈশব মৃত্যু পর্যন্ত আমরা গাভীর হুষ্ধ ও হুদ্ধ হইতে 
উৎপঞ্জ নানাবিধ দ্রেবা খাইয়া যে জীবনীশক্তি লাভ করি, তাঁহার স্মরণ হলে গাভীর 
প্রতি যে শান্তর উদ্রেক হয় তাহ! দ্বাভাবিক।. কিন্ত খোডারণ মাঠের অভাঁধে : 
গোষ্ছাতিয় বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। গাতীর প্রতি বাহার প্রন্কত শন্থ! ও ভক্ষি আছে, 
তাহার সই শ্রদ্ধা ও ভক্তি কার্ধ্ে প্রকাশ না পাইলে প্রকৃত বল! ধাইতে পারে আঁ. 
(ধনী তৃত্থামীর। এই শারদীয় ভগবতীর পুজার সময়ে কত টাক! থিয়েটার, 'যজা” 


৩১৬ ্বাস্থ্য-সমাচার। 


নাচ, ভোঙ্গন, আমোদ প্রমোদে ব্যয় করিবেন। যন্তপি তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকে সেই 
সময়ে কিছু জমি গোচাঁরণের জন্য দান করেন তাহ! হইলে গাঁভীর প্রতি; তাহাদের 
ষে গ্ররুত ভাক্ত আছে তাঁহা প্রকাশ পাইবে ও দেইরূপে মহাঁশক্তির প্রতি! প্রভার 
প্রকৃত কাঁধ ভক্তি করিলে দেশে প্রভৃত কল্যাণ সাধিত হইবে । | 

এন বঙ্গবাঁসী ভাই সকল আমাদের আবার শক্তি পূজার দিন আসিয়াছে 1 এবার 
যেন আমাদের মীতৃপুজা কেবল ভক্তি ও ভাঁবেতে পর্যযবসিত ন। হয়। যে; শক্কি- 
"পুজা করিলে বাজালীর প্রত্যেক নর নারীকে সবল ও সর্ববিধ রোগ মুক্ত করা যাইতে 
পারে, সেই. শক্তি-্পুজ! করিবার শক্তি আমাদিগকে দিবার জন্ঠ দুর্গাতিহারিপী 
র্বশক্তি স্বরূপাঁর চরণে আমর! বাঁর বার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি। 


গ্গী্ল্জ্্য লীভ্ি। 
শ্ীমতী উষাবতী সোম লিখিত-- 


্াহ্যরক্ষার জন্ত শারীরিক পরিচ্ছন্নতা যেমন প্রয়োজন, বাড়ী, ঘর, উঠান, 
ঝারাঘর ও ভড়ারঘবর পরিক্ষার বাখাও সেইরূপ প্রয়োজন । এ বিষয়ে বাটার 
পৃহিনীদেরই দৃষ্টি রাখ! উচিত । 
 পরিবারস্থ সকলের জীবন রক্ষা প্রধান অবলম্বন আহারাদির নুয়্যবস্থা। তাহাদেরই 
হৃত্ে, ইহা। মনে রাখিয়া সকল কার্যে সুশৃঙ্খল স্থাপন করা! তাহাদের কর্তব্য । নিজে 
যন্্পি অপারগ হয়েন তাহ! হইলে কণ্ঠা, বধূ কিনব! পরিচারক পরিচাঁরিক! দ্বার! 
নংযারের মুব্যবস্থা। করাইবেন। প্রথমে ভাড়ার ঘর হইতেই খানের আয়োজন 
হা যে থরে চাল, ভাল, লবগ। তৈল প্রভৃতি সকল, জব্যই উত্তমন্ধপ 
গাক! দেওয়। উচিত 7 ডা! হইলে ইন্দুর। আরসোলা গ্রতৃতি অভা্ড 'জীব জন্ততে 
তা] মল! করাতে পাঁরিবে ন|) ঘরে কাওয়।! ও তৌ্র আলিলে দ্রব্যাদি ভাল থাকে 


গান্ছ্য নীতি । ৩১৯ 


জানাল] খোলা, প্রত্যহ বাট দেওয়া, মধ্যে মধ্যে কলি ফেব়ান, ঝুল বাঁড়া এবং 
দ্রব্যাদি রৌড্রে দেওয়। উচিত। ভাড়ার ঘরেই ইহুবের উৎপাত অধিক, এজন 
ভাড়ার ঘরের দেওয়াঁংল ব। মেজেতে ফুটা ফাট। না থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য বাখা 
বর্তব্য। আধুনিক চিকিৎসকগণের মতে ইদুর হইতেই প্লেগ রোগের উৎপত্তি । 
হাঁজা, পচা, ছাঁতাপড়া। দ্রব্য রধিতে বা! খাইতে দিবে না। সামান্ত অপচয়ের 
ভয়ে উহ ব্যবহার করিঝো নাঁন! প্রকার ব্যাধি উপস্থিত হইতে পাঁরে। তরকারি কুটিয়া 
নিশ্খল জলে ধুইবে | ময়লা জলে কোন কাঁ্ধই করিতে নাই । প্রায় অনেক বাঁড়ীছে 
দেখা! ধায় ভাড়ার ঘরের কোন একট! দড়িতে একখানা গরদ বা! তসর ঝুলান থাকে৷ 
তাহার নাম শুদ্ধ কাপড় । যিনি ভাঁড়ীরের কাজ করেন তাঁহাকে সেই কাপড় পরিয়া। 
কাঁজ করিতে হয় । তাহ! কখন বোধ হয় জলকাচাঁ হয় না। সে জন্ত ক্রমে তুরগন্ধ হইয়া 
থাকে । অনেকে তাহীর গন্ধে বিলক্ষণ ক্টও অনুভব করেন। কিন্তু কি করিবেন, 
যাহা নিয়ম তাঁহা বুঝি করিতেই হয় মনে করেন। এ সকল ঘ্বণাকর জিনিষ গৃহিণীরা 
পরিতাগ করিলেই সংসারের মঙ্গল হয়। ভাড়ার ঘরের প্রত্যেক দ্রব্য তেল, ঘি, 
গুড়, চিনি প্রভৃতি আবৃভ পাত্রে রাখা-কর্তব্য ।, বিস্কুটের বাঁ, চাঁয়ের টিন, মেলিন্দ 
ফুডের বোতল ইত্যাদি . অনেক স্থলে হাঁড়ি কিবা ভাঁড়ের পরিবর্তে ব্যবহার কনা 
ভাল । মুত্তক! পাত্রে দ্রব্যাদি রাখিলে মধ্যে মধ্যে তাহার পরিবর্তন আবশ্টক। 
রাকাঘর এপ হওয়া উচিত যাহাতে উত্তমরূপ হাওয়া ও আঁলোঁক আলিতে 
পারে । আলোক না আসিলে খাছ দ্রব্যে কিছু পড়িলে দেখিতে পাওয়া যহিকে 
না এবং অন্ধকারে ঘর ক্রমশঃ সে'তাইয়৷ যাইবে । বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল না হইলে 
ঘরের রুদ্ধ বাধু দুষিত হইয়] যায়, আহার্য দ্রব্যাদি দুষিত হইয়া! পীড়াদায়ক হয় । 
রান্নাঘর অনেক দ্রব্যাদি দ্বারা পরিপুণণ করা উচিত.নহে।' রন্ধন করিবার কাঠ, 
কমলা, ঘুটে, ঝুঁড়; চুপডি প্রভৃতি অন্ত স্থানে রাখিবে । এ সকল দ্রব্য ঘর পুর্ণ 
ধ।কিলে মাকড়দা, টিকটিকি ইহুর প্রভৃতি বাঁসা করিবে এবং খাদ্য প্রধা সহজেই নষ্ট 
করিবে । : বারাঁধর ঝুলিকালি স্বারা! শীঘ্রই মলিন-হয়। . বেণী মলিন হইবার আগেই; 
সেগুলি লত্ত শীগ্ পরিকর করা প্রয়োজন 1. 'নার্জাঘর অপবিফার' হইলে খাদ্য বা, 
অপবিত্র হয়| গেই দ্রবা আহার করিতেও প্রবৃত্তি হয় না| অনিচ্ছ!য় আহারে খান্জি 


২৩১৮ স্বান্থ্য-লমাচার ৷ 


আজীর্গ হয়  রাক্সাঘরের ধেঁ!য়| যাহাতে বাঁড়ীমর় না হয় লে বিষয়ে ব্যবস্থা করা! উচিত, 
নচেৎ কাপড় চোঁপড় ও দেওয়াল শীঘ্রই মলিন হয়। রান্াঘরের চারিদিক ঘাঁহাতে 
পরিফার থাঁকে সে বিষয়ে চেষ্ট! করিতে হইবে । চতুঃপার্ের ময়লা, ল| ইত্যাদি 
পায়ে পায়ে ঘরে আদিলে তাহাই আবার অন্ন ব্যঞ্রনে আসিবে । নিকটে 
দুর্ন্বময় আঁন্তাকুড় থাক! উচিত নয়। ভাতের ফেন, হাঁড়ি, কড়া ধোওয়ী জল দুরে 
ফেলিয়। আঁপিবে ; নিকটে ফেলিলে যদি রীতিমত থরিফ।র ন1 হয় ভাহাতে পোকা 
জদ্বিবে এবং ঘরের দ্বারে আদিবে। অনেক বাড়ীতে বন্ধন গৃহে ভাতের ফেন 
ঢাঁলিবার জন্ত নর্দম। আছে । এই নর্দা্ম। যাহাতে পরিষ্কার থাকে সে বিষয়ে বিশেষ 
চেষ্টা করিবে । এই নর্দমার পথে ইহুর প্রভৃতি প্রায়ই গ্ৃহমধ্যে প্রবেশ করে। 
একজন াত্রে ইহ! ঢাকিয়! রাখা উচিত। 
চিমনহীন কেয়ে।দিনের আলে। রাত্রে জালাঁন উচিত নয়, তাহাতে ঘর শীক্ত 
মলিন হইবে এবং নিশ্বাসে প্রানে তাহা শরীরে প্রবেশ করিয়! ক্রমে রোগের 
সৃষ্টি করিবে । বন্ধন শেষ হইলে প্রত্যহ গোঁবর দিয়! বানাথর খোয়া আবশ্ক। ধাতু 
পাত্র অপেক্ষা হাটার পাত্রে রম্বনই অধিক উপ্কারী। রহ্ধনের পরে এরূপে হাঁড়ি 
ধোন! আবহ্যক ধাঁহাতে অর ব্যঞ্চনের কিছু না লাগিয়া থাকে । রন্ধন শেব হইলেই 
সফল দ্রিনিবে ঢাক দিধে, খুলিয়া বাঁখিলে হঠাৎ কোন জন্ত আনিয়া মুখ দিতে 
পারে। ইতর আন্ততে নানা ব্যাধি আনিতে পারে। খাস্তদ্রব্যে কখনও যক্ষিকা 
বসিতে দিবে না ॥ গত মাসের স্বাস্্য-সমাঁচীরে মক্ষিকা সম্বন্ধে প্রবন্ধ সকলেরই 
পাঠ কর। উচিত । 
পিত্তল কামার পান দামান্ত কারণেই মলিন _হয়, তাহ! ভাল মাঁজ| না হইলে 
ব্যবস্থার করিতে নাই৷ ধাতু পাঁত্র অপেক্ষা! কাচ কিন্বা! পাঁথর ব্যবহার করা ভাল। ধাতু 
গাছে আহাধ্য অধিকক্ষণ থাঁকিলে স্বাস্থ্যের পক্ষে হানি হইতে পাঁয়ে। কাঁচ কিন্ব। 
পীরে) তাঁহ! হয় না। বলাঁপাঁত যাবছার কর! খুব ভাল এব উহা সহজেই পাওয়া 
খায় । ১৯৫১৪ দিন বাদ হাড়ি, বিড়ে, ভাতা! ফেলিয়া! দিবে। আমাদের দেলের 
শারারের) দয ছু এই কারণেই গ্রহণাদির লমর ছাড়ি ফেলিদ! দিবার নিম 
করিনা. রিষ্মালয় ছড়ি হইলে খোজ ফাঁজিবে 1! তাঁতের হাড়ি কলাই কর! 


গাহচ্ছ্য নীতি :... ৩১৯ 


বন্ধনের পক্ষে ভাল নহে, একটু কলা উঠি! গেলেই আঁহারীয় দ্রব্য বিষাক্ত হয়। 
তাহ! ব্যবহার একেবারেই পরিস্তযাগ কর! ভাল। পিভলে বন্ধন করিয়া 'অধিবক্ষণ 
তাহাতে বাথ! ভাল নয়! 

বাঁত্রিকীলে বন্ধন ও ভোজন গৃহ যাহাতে উত্তমরূপ আলোকিত ২য় লে ব্যবস্থা 
করিবে। অনেক ধনিঠহে পায়খাঁনায় ইলেক্টিক্‌ লাইট জলে কিন্তু বন্ধন খুঁত 
কেরোদিনের ভিবার ব্যবস্থা । চিম্নিহীন কেরোসিনের ডিবা অপেক্গ' প্রদীপের 
'আলোক সহত্রগুণে ভাল'। পাঁচকের! অপরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখে না ] তাহারা 
ময়ল। গামছ। দ্বারা খালা পৌছে। কাসি হাচি পাইলে খাস্ত দ্রব্যের উপর হইতে 
মুখ ফিরাঁর় না। তাহাদের ঘর্মও খান্ত দ্রব্যে অনেক সময় পড়ে। শ্রীষ্মকালে 
পাঁচকের। গেঞ্িফ্রক পরিলে খাগ্ছাদ্রব্যে ঘণ্ম পড়িতে পারে না. গেকি প্রত্যহ 
কাঁচা উচিত। | 

পঁচকের রন্ধন খাইলে তাঁহার রন্ধনের দিকে আমাদের দৃষ্টি 'রাখা উচিত । 
ইন্ত দ্বার! পরিবেশন করা ভাল নহে, চাঁমচা কিন্বা খন্তি সবার! পরিবেশন কর 
উচিত। তাহাতে খাস্ত দুষিত হয় না এবং সকলে রুচিপৃর্ধ্বক আহার করে। যেখানে 
সেখানে আহার করা উচিভ নয়, আহারের স্থান পূর্বে ঝাট দিয়া জলের ছিট. দিতে 
হয়। তাহা হইলে শীগ্র কোন'দ্রব্য উড়িয়া ভাতে আসিয়া পড়ে না। তাহ! ছাড়া জায়গাটা 
'ও পরিষ্কার করা হয় এ ধিনি পরিবেশন করিবেন তীহার দেত ও কাপড় পরিষ্কার 
থাকা উচিত নচেৎ ধীহারা ভোজনে বপিয়াছেন তাঁহাদের আহারে বিন হইবে । 
€ভোজনে বসিবাঁর পুর্বে সান করিয়! বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া কেশ সংস্কার করিবে । 
পরে পরিষ্কত স্থানে পিড়। বা আঁলনে হাত ধৃইয়া ভোজনে ধিরে | হাত ধোয়া! জল 
যেন অন্ত ভৌজনকারীর খালার নীচে কিবা শাসনে গড়হিয়া না হার। -তোঁজনে 
বিগ্ন হইলে হজখেও বিঘ্ন ঘটে; হজমে বিশ্ব নানা রোগের পথ । “ভীঁলকাপে চর্বণ 
করিয়া! ধীরে 'ধাঁরে আহার করিবে, তাড়াতাড়ি আহার ফর! ভাঁগ নয়, তাহাতে 
পারপাঁকের ব্যাঘাত হয়৬এবং হেঁচকি (ঢেকুর ) উঠে কিবা বদি গাগা খি. 
নালীতৈ রিয়া পড়ে তাঁহ। বিষম বনরণাদারফ হয়। পাঁচ বুক্কম পরিবর্ন করি জু: 
ড্রাই আহীর কৰা! উচিত। যিশ্র আহারে দেহ গঠসের উপযোগী সমন উদাধানিহী 


৩২৩ স্বান্ছ্য-সমাচার । 


পাঁওয়া যায়। গৃচকর্তার কর্তব্য রুগ্ন, বৃদ্ধ। শিশু, গর্ভিণী যে যেমন তাহার সেইরূপ 
উপযুক্ত খাগ্ নির্বাচন কর1। এ বিষয়ে মহিলাগণের বিশিষ্টর্ূপ জান থাক! অভীক 
গ্রয়োজন। অনেক শিক্ষিতার গৃহিণীপণ! প্রবীণ! নিরক্ষর স্ত্রীলোকের ুহিণীপগাঁর 
সমকক্ষ হইতে পাঁবে না । নবীনাঁদের উচিত প্রবীণদের নিকটে অনেক গ্রিষয় শিক্ষণ 
করা। তীঁহারা এক একটা ভোঁজে নিজেরাই রন্ধন কার্ধয সমাধা করিতেন এবং 
সকলেই তাহাদিগকে অতিশয় সম্মান করিত। এখনকার স্ত্রীলৌকদের পাঁচকের 
এক দিন অন্সথে যদি রন্ধন করিতে হয় তাহা হইলে “শেষের সে দিন” বলিয়| ভ্রম 
উপস্থিত হয়। সে কালের বৃদ্ধার এত টোটুক! জানিতেন যে তখনক!র অনেকেই 
তাহাতে আরোগ্য হইত এখনকার গুহিণীর। দ্রব্যগুণ জ্ঞানে একেবারেই অজ্ঞ । 
' তীহারা ইচ্ছা করিলেই এ বিষয়ে শনাসীন্ত ত্যাগ করিতে পারেন। অনেক 
বাড়ীতে মধ্যাহ্ন আহার প্রায় ২॥ টা! ৩টার সময়। এ সকল বাড়ীতে অঙ্গীর্ণ প্রভৃতি 
রোগ প্রায় সকলেরই হয় তাঁহারা! ওধপাদি খান বটে কিন্ত মূল কারণ অন্ুপন্ধ'ন 
করেন না। অতএব স্বেচ্ছা ক্রমে তাহা! শরীর নষ্ট করেন। উপযুক্ক গৃহিণী দ্বার! 
এরূপ হয় না। আলন্ত পরায়ণ সংসারানভিজ্ঞ। গৃহিণী ছার! গৃহস্থ নষ্ট হয়। 





শ্পিশ৬ চুল্রি। 


( সত্য ঘটন! মূলক ছোট গল্প।) 
শ্রীঅবিনাশচক্দ ঘোষ এম, এ, বি, এল, লিখিত-_ 
হরিহর পুরের শ্যামাধন রায় মহাশয় পুর্বে সরকারী কমিসেরিগ্নাটু ডিপাট মেণ্টে 
চাঁকরি করিতেন। গিনি কর্মোপলক্ষে বছুকাল পশ্চিমাঞ্চলে কাটাই, আমরা 
বে ঘটনাটি বরন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার কয়েক বৎসর পুর্বে পেন্সন্‌ লইয়া 
দেশে প্রন্যাগমন করেন। শ্যামাধন বাবু ষে একছন স্ঘঠপন্প লোক, তা তাঁধার 
বুরুৎ বগনাসি ও তৎসংলগা নুরম্য উপ্ভান ও পু্ধবিণী দেখিলেই বেশ বুঝা যায়? 
াীরি টার ধরণ নির্দিত ও সঙ্ভিত। 





হার্ট 


শিশু চুরি ৩২১ 


স্টামাধন বাবুর গৃহিণী, অনেক বৎসর হইল, একটী পুত্র ও একটা কন্ঠা মাত্র 
রাখিয়া পরলোক গমন করিাছেন। কন্ঠা শৈলবাঁলার নিকটবর্তী কোন গ্রামে 
একটা সুপাত্রের সহিত বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু বাপের আঁদরের গ্ৈয়ে বলিয়া সে 
মধ্যে মধ্যে পিতৃগৃহে আসিয়। কিয়ৎকাঁল বাদ করে। পুত্র তারাঁপদ যেমন সচ্চরিত্র, 
তেমনি সুশিক্ষিত । তিনি কলিকাঁতার একটা ছাত্রাবাসে কয়েক বৎসর থাঁকিয়। 
প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং যথাক্রমে “এমূ, এ** ও «বি, এল্* 
পরীক্ষা! সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন; তৎপরে আলিপুরে কিছুকাল ওকালতি 
করিয়া একটা মুন্সেফী পদের প্রার্থী হন। কয়েকতার অঙ্থায়ী মুন্সেফের কাজে 
নিযুক্ত হইয়া, তারাপদ সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া! আসিয়াছেন। ভাধ্য শশীমুখী, গ্রায় 
ছুই বৎসর হইল, একটা পুত্রসন্তান প্রদব করিয়াছেন, কিন্ত অস্থায়ী মুন্সেফের 
গতি বিধির কোন স্থিরতা! নাঁই, ন্থততরাঁং তাঁরাঁপদকে এ পর্য্যন্ত প্রতিবার কন্মস্থানে 
একাকী থাঁকিতে হইয়াছে । এক্ষণে স্থায়ীপদ্দে নিয়োগের কাল আসন্ন প্রায় এবং 
তথন কর্মস্থানে পরিবার লইয়। যাইতে পারিবেন, এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া তাঁরাঁগদ 
পিতৃগৃহে পরম সুখে কাঁল কাটাইতেছেন। শশীমুখী ধনাত্যের কন্তা ও সঙ্গতিপর় 
শ্বশুরের একটা মাত্র বৌ, জহার স্বামীও সর্বগুণে গুণাম্বিত, স্মতরাঁং শশীমুখীর 
নিষ্ধলঙ্ক চিত্তে কখনও কোনও ভাঁবন। চিন্তার কাঁলিম। দেখ! দিত না । শৈলবাঁল। 
শশীমুখীর সমবযস্কা ও সমহদয়া, সুতরাং উভয়ের মধ্যে যে অক্কতিম সৌহীর্দ 
জন্যিয়াছিল তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল ছুইজনে মিলিয়া সমস্ত দিন 
সাংদাবিক কার্যে ও হাস্য কৌতুকে কাঁটাইত | তারাপদ নবীন, যৌবনে সর্বশ্থখে 
মুখী ও সর্বববিষয়ে কৃতকর্মা হইয়াছেন সুতরাং তীঁহারও কোন..চিন্তার কারণ ছিল 
না তিনি সমস্ত দিন বন্ধুদহবাসে*ও নির্দোষ আমোদ. প্রমোদ কাঁটাইতেন, 
খোঁকাকে আদর করিবার ও ন্ুযোগ পাইতেন না । খোকা! বাটার মকলের-__-বিশেষতঃ 
তাঁহার বৃদ্ধ ঠাকুর দাঁদার ও স্সেহময়ী পিসীমার--প্রাণম্থরূপ,. সে সারাদিন সকলের. 
কোলে কোলে ফিরিয় রান্রিকালে জননীর ক্রোঁড়ে নখে নিদ্রা যাইত | শারাপনের 
শত্্নকক্ষে তাঁহীর ও “তাহীর স্ত্রীর জন্ত দুইখাঁনি খ!টি পাঁশাপাঁনী পাীছিল--মধ্যে 


এক হত্তের অনধিক স্থান ব্যরধান। তাঁরাপদ প্রতিদিন পয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া যাঁর 
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রুদ্ধ করিতেন, এবং প্রণস্িনীর সহিত কথা কহিতে কহিতে গাঁ নিদ্রায় 
অভিভূত হইতেন; কারণ, স্তষুস্তির ঘোর সপতী চিগ্তা তাঁহার হৃদয়ে তয়াটেই স্থান 
পায় নাই | ঠিক সেই কারণে শশীমুখীও অনতিবিলম্বে ঘুমে অচৈস্ন্য হঈত। 
এক দিন খোকা ঘুমের ঘোরে জননীর শখ্যাঠ্যুত হইয়া খাটের নীচ পড়িয়া 
গিয়াছিল | সে কীদিয়া বাড়ী মা করিয়! দিল, কিন্তু দিদ্রাতুর দম্পতির ঘুম 
কিছুতেই ভাঙিল না। শৈলের শয়নগৃহ বাঁটার আর এক মহলে অবস্থিত, কিন্তু 
সে সেখান হইতেও শিশুটার ক্রন্দন শুনিতে পাঁইল। সে প্রথমে ভাঁবিল খোকার 
মা শীগ্রই জাগরিত হইয়া খোঁকাকে সাস্বনা করিবেন, কিন্তু যখন দেখিল যে খোঁকাঁর 
কারা না থামিয়। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে তখন সে আর নিশ্িন্ত থাকিতে 
পৰিল না+ ব্যাপারটা কি জানিবাঁর জন্য শয্যা ত্যাগ করিল এবং ভ্রাতাঁর শয়নগৃহের 
ঘ্বারস্থা হইয়া! উঠচচত্ৰেরে দাদা ! দাদা! বৌ! বৌ! ছেলে কাঁদে কেন ?” বলিয়! 
বারংবার নিজিত দম্পতির ঘুম ভাঙ্কাইবাঁর চেষ্টা করিল, কিন্তু কোঁনও ফল হইল 
না। দ্বার ঠেলিয়া দেখিল উহার ভিতর হইতে রুদ্ধ ; অবশেষে তাহার হঠাঁৎ মনে 
পড়িল যে, হ্বারের বিপরীত দিকের: খড়খড়ির একটা! পাখী কিছুকাল পূর্বে ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ খোল! ছাদ দিয়া পেই' দিকে ধাঁবমাঁন হইল এরং ভগ্ম 
পাঁথীর ভিতর হাঁত গলাইয়া কৌশলে খড়খড়ী খুলিয়া গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিল 
দেখিল দম্পতি তখনও ঘোর নিস্্ায় অচেতন । সে আস্তে আস্তে রোরুস্তমীন 
শিগুটীকে বুকে তুলিয়া লইয়া যে খড়খড়ীটা দিয়া গৃহে প্রবেশলাভ করিয়াছিল সেই 
পথ দিয়াই নিঙ্তান্ত হইল এবং খড়খড়ীটা পুর্বববৎ রুদ্ধ কবিয়া নিজের শয়নকক্ষে 
আসিয়া খোঁকাঁকে ভুলাইতে প্রবৃত্ত হইল। অরঁলো আনিয়া দেখিল যে ধোঁকাঁর 
কপালের একদেশ খাটের খুরায় লাগিয়া বিধি ফুলিয়! উঠিয়াছে মাত্র-বিশেষ 
কোনও আঘাত লাগে নাই । শৈল তথায় একথাঁনি জলপটী বাঁধিয়া! দিল 
খোকার হাতে একটা খেলানা দিয়া ত্ববাঁয় উহাকে শান্ত করিল )সে আবার 
ঘুখাইয়! পড়িল। রজনী প্রভাত হইলে শৈল দেখিল যে, রৃত্িতে নির্রার ব্যাঘাত 
ঘটিয়াছে বলিয়া খোকা! এখনও অনেকক্ষণ ঘুমাইবে | সে তখন তাহার শরনকক্ষের 
পাশ্ববর্তী একটা নিভৃত কক্ষে প্রাতঃসমীরণ সোবত বাতাঁয়নের হিহিত কক্ষ তলে 
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খোকাকে একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শধ্যায় শোয়াইয়! দ্বার ভেঙ্জাইয়া দিল এবং 
দৌতাল1 হইতে ভ্রতপদ্দে নীচে নাঁমিয়া গিয়া পিতৃত্বেবের প্রাত্যহিক পুজার 
আয়োঁজনে প্রবৃত্ত হইল । 

এদিকে খোকার মাঁর প্রাতে নিদ্রা ভঙ্গ হইল মে ছেলেটাকে কাছে দেখিতে 
না পাইঞ্স। প্রথমে বিস্মিত ও ভীত হইল-_কাঁরণ, অক্লদিন পূর্বে পরবর্তী গ্রামে 
এক দল বেদিয়! দেখ। গিয়াছিল এবং তৎসঙ্গে ছেলেধরা ভয়ের একটা হুজুগ 
উঠিয়াছিল। তাঁহার বুক ছর্‌ দুরু করিতে লু[গিল_কিন্তু দ্বার রুদ্ধ ওজানালাঁর 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! সে আশ্বাস পাঁইল যে খোঁকা নিশ্চয়ই গৃহের মধ্যে কোনও 
খানে আছে। কিন্তু হায়! দে আশ! শীঘ্বই বিলীন হইল; গৃহের প্রত্যেক অংশ 
তন্ন তন্প করিয়। খঁজিয়াও খোঁকাঁকে কোথাও পাওয়া গেল না। তখন ভীত. 
বিহ্বলা। শশীমুখী স্বামীর গা ঠেলিয়! তাঁহাকে জাগাইবার চেষ্টা কুরিল। তারাপদ 
একবার চক্ষু কচলাইতে কচল্লাইতে জিজ্ঞাস! করিলেন “কি হইয়াছে?,, শশীমুখী 
রুহ্বশ্বাসে বলিল, “খোকাকে দেখিতে পাইতেছি না, কোথায় আছে জান ? 
স্বারাঁপদ ঘুমের ঘোরে বলিলেন “বাঁকের ভিতর রাখিয়াছি, কাল সকালে দিব, 
আমাকে আঁজ আর বিরক্ত করিও না গরমের জন্ত সারা রাত চ'খের পাতাটা 
বুজিতে পারি নাই এইমাত্র একটু তন্দ্রা আসিয়াছে 1” তাঁরাঁপদ খর অধিক 
বাক্যব্যয় না করিয়া! পাঁশমৌড়া দিলেন এবং সেই মুহুর্তেই. তাহার নাঁসাগর্জন 
আবার আরম্ত হুইল। কুস্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের আর বুথ চেষ্ট! না করিয়া শনীমুখী 
অগত্যা গৃহ হইতে বহির্গত হইল এবং দৌঁতালার ঘরগুলি পাঁতি পাতি করিয়। 
থুপ্ধিয়া নিচে নাঁমিয়া গেল । নীচেকার কক্ষগুলিতেও অনুসন্ধানের ক্রট হইল 
না, কিন্তু লজ্জা! ও ভয় প্রযুক্ত শশীমুখী কাহাকেও মুখ ফুটিযা খোকার কথা জিজ্ঞাসা 
করিতে সাহদ করিল না । পরিশেষে খিরকির পুকুর ঘাটের অন্থসরণ করিয়া 
চলিল? পূর্ববদিন সন্ধ্যার সময় এক পসলা বৃষ্টি হওয়াতে মাঁটি তখনও ভিজা. 
ছিল, কিন্ত কো খোকার একটাও পদচিহ্ দেখিতে পাইলনা-_ মন্দের 
ভাল! খোকা নিশ্চয়ই জলে পড়ে নাই । উল্জানের ভিতর দিয়া ফিরবার, 
সময় শশীমুখী দেখিল যে শৈল এক . ফুলের সাছি হাঁতে করিয়া একমনে পুজার 
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ফুল তুলিতেছে। শৈলকে পাই! শশীমৃথী তাঁহার কাছে ছুটিযা গেল 
কিন্তু ভয়ে ও হুঃখে তাহার বাঁউনিষ্পত্তি হইল না। শশীকে মৌন ও '্ীনমুখী 
দেখিয়! শৈল পরিহাসের ভান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বৌ ! তোর আঁজ কি 
হয়েছে? অমন ক'রে ফুলকোমুখী হয়ে বনে বনে বেড়াচ্ছিস্‌ কেন টি 
সঙ্গে ঝগড়া হয়ছে না কি?” শশীমুখী রুদ্বর্থীসে ও গদ গদ স্বরে বলিল না 
ঠাকুর ঝি !সে সব কিছু নয়, তুমি খোকাকে দেখিয়াছ ?” শৈল এবার কৃত্রিম 
কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, “ আ মরণ বৌ তোর কি রঙ্গ করিরার সময় 
অসময় নাই বাবা বলেন ড্যাঁঢোড়া সহ্রমে, ল্যাঁড়কা বগলমে |, তোর দেখছি 
তাই হয়েছে*। কাল সন্ধ্যার পর খোঁকাঁকে ঘুম পাঁড়াইয়৷ তোর কাছে শোয়াইয়া 
এনুম। খানিক পড়ে দাদা এসে দোবে খিল দিয়ে গুলেন তাঁও দেখ জুম ; তুই 
কিনা এখন আমাকে জিজ্ঞাস কচ্ছিস্‌ 'ঠাঁকুর ঝি! খোকাকে দেখেছ ? এত, 
রঙগও জানিস! খাঁনিক রাত্তিরে দৌর খুলে রেখেছিলি না কি? শশীমুখী উত্তর 
করিল, “না ঠাঁকুরঝি | সকালে উঠি! দেখলুম দৌর জানালা সব বন্ধ, কিন্তু 
ছেলে ঘরে নাই।” শৈল বলিল, পদৌর বন্ধ ছিল যদি, তবে মানুষ ঢুকুলো' 
কেমন কারে? ছেলেই বা ঘরের বার হ'ল কেমন ক'রে? তবে কি ছেলেকে 
ভূতে নিয়ে গেল? শশীমুখী কোন উত্তর দিল না--শৈলের গল1 জড়ায় 
ধরিয়! কাঁদিতে লাগিল বলিল, “ঠাকুর ঝি! তৌর পাঁয়ে পড়ি, তুই আর আমায় 
কাট! ঘায়ে হুনের ছিটে দিস্নেশ আমার অঞ্চলের নিধি আমাকে ফাঁকি দিয়ে 
পালিয়েছে ।” কোমল হ্বদয়। শৈল এতক্ষণ থে কপট না্যাভিনয় করিতেছিল 
তাহা আত চাঁলাহীতে পারিল না । সে শশীগুখীকে আশ্বাস দিয়া বলিল, ““কীদিয়া 
খোঁকাঁর অকল্যাণ কচ্ছিদগ কেন? সে নিশ্চয়ই বাঁড়ীর কোথাও না কোথাও 
আঁছে--পাঁলীবে কোথায়? তোর ত খোঁজা_-সৌধা ফেলে আচলে গেরো! 
জার দেখি, একবরি তোঁতে আঁগাঁতে দু'জনে মিলে খুঁদ্ধি এই বলিয়া শৈল 
শলীমুখীধে সঙ্গে কইয়া খানিকক্ষণ «ঘরে সে ঘরে খোঁজ তধস করিয়া শেষে 
নিজের (শোবার তে আসিয়! উপস্থিত:হইল | দৈবাৎ পাঁশের ঘরের দরজা খুলিয় 
গেলা খোফার দু আনন *বিক্ষারিত নেজে দেখিল যে, তাঁহার ভাঁরানিঞ্ি 


শিশুচার। : * ৩২৫ 
একটী পশমের মেষ-শাঁবক বুকে করিয়া অকাতরে নিদ্রা -বাইতেছে। তখন সে 
বেশ বুঝিতে পাতিল যে এ সমস্ত ব্যাপার শৈলের কাণ্ড; সে শৈলের গাঁল 
টিপিয়া বলিল, “পক্ষুণি | তুই এত ছুংখ দিতে জানিস 1৮ শৈল প্রত্যুত্তর করিল, 
«গোড়ার মুথি! আমি বাক্ষুলি! না তুই রাক্ষস? তোর নাড়ী-ছেড়। ধনের 
কেঁদে কেদে দম বন্ধ হবার যো হ₹:য়েছিল তবুও তোর ঘুম ভাঙ্গ লে! না? শৈল 
এই বলিয়া যাহা ঘটিয়াছিল তাহা আস্তোপান্ত বর্ণনা করিল। . 

এই ঘটনা-উপলক্ষে শশীমুখীকে ' বাড়ীর সকঙ্গকাঁর কাঁছে বিস্তর তিরস্কার ও 
পরিধীদ সহা করিতে হইয়াছিল, বল। বাহুল্য) কিন্তু ব্যাঁপারটা এই খানেই শেষ 
হইলে তত গুরুতরও হুয়া ঈীড়াইত না । কথাটা ক্রমে কর্তার কাঁণে গেল। 
তিনি তারাঁপদকে ডাঁকাইয়৷ বলিলেন, “তোমার ও বৌমার ঘুমের কথ। শুনিয়! 
স্তম্ভিত হুইয়াঁছি; বাড়ীতে ডাকত পড়িলে বা! সাঁতট। খুন হইঃ”.গেলেও দেখৃছি 
তোমাদের ঘুম ভাঙ্গে না। আমি ইতিপূর্বে তোমাকে নপরিবারে বিদেশ যাত্রার 
অনুমতি দিয়াছিলাম বটে ; কিন্ত এখন স্থির করিয়াছি যে, যতদিন পর্ধাস্ত তোমাদের 
ঘুম সজাগ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত থোক! আমার কাছে থাকিবে ।” পিতার এই 
কঠোর প্রতিজ্ঞ! শুনিয়া তাঁরাপদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া! পড়িল। তিনি 
বিষরবদনে তীঁহার বৈঠকথানীম গিয়া বপিলেন এবং অবিলম্বে তীহার বাল্যনুহৃৎ, 
অভেদাত্মা বসময় মিত্রকে ডাকিয়। পাঠাইপেন.। রসময়, তৎক্ষণাৎ আসিম়! 
উপস্থিত হইলেন এবং তাঁরাপদকে পরিহীসপুর্ব্বক অভিবাদন: . কিয়া ফিজাস। 
করিলেন, “জাহাঁপনা সেলাম! বান্দাকে আজ এত সকালে, তলয করিয়াছেন: 
কেন?” তারাপদ বলিলেন, “এখন পবিহাসের সময় নয় ঘোর বিপদ উপস্থিত।” 
এই বলিয়া সঙ্গল নয়নে সমস্ত ঘটনা! আহুপূর্বি বিকৃত করিংলন এবং কি উপায়ে, 
ঘুম সঙগাগ হয় তদ্ধিষয়ে বন্ধুর নিকট পরামর্শ যাঁচএগ। করিলেন। ' রপময় বলিলেন, 
"তুমি নিজে কি উপু্ন ঠাওরাইয়াছ আগে বল দেখি শুদি।” তারাপদ কিক 
ইতব্ততঃ করিয়! রি “কিছুই স্থির করিতে পাঁরিতেছি না? অনেক দিন 
পুর্বে কি একখানা কেভাবে পড়িযাছিলাষ যে..টীন দেশের ততবজানী, 
পৃঙডিত নিতরাকে বশে আনিবার জন্ত নিজ মত্তকেক..কেশগয্ছ হচ্ছ ছারা, ঘরের 


৩২৬ স্বাস্ছ্যম্লমাচার। 


কড়িকাঁঠের সহিত সংযুক্ত করিতেন, ঢুল আদিলেই চুলে টাঁন পড়িত ও নিত 
হইত। এক একবার মনে হয়, সেইরূপ করিয়া দেখিলে হয় না? সম 
হো হো করিয়! হাসি উঠিলেন ও বলিলেন, “এমন কাঁজ কখনও করিও না ১ 
তোমার ঘুম গণ্ডারের খড়েগ নিশ্মিত ; তোমার চুল ছেঁড়া দূরে থাকুক, তোমার 
মৃও্টী ছিড়িয় গেলেও, তোমার ঘুম ভাজিবে না এটী আমার ঞ্্ব বিশ্বীস।” 
তারাপদ কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, “আর একটা উপাঁয়ও মনে উদয় হয়; 
একটা এলামম্৮বেল্‌ (412700 06]] ) ঘরের দেওয়ালে সংলগ্ন করিয়া, খোকার 
কোঁমর"পাঁটায় একটা লম্ব! দড়ী বীধিয়া এ শঙ্কাচক ঘণ্টার সহিত যোগ করিয়! 
দিলে হয় না? খোকা খাঁট হইতে গড়াইয়া পড়িলেই দড়ীতে টাঁন পড়িবে 
ও ঘণ্ট1 বাঁজিয়া আমাদের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিবে ।» রসময় আঁবার উচ্চ হাঁসি 
হাঁসিয়। বলিলেন, প্বাড়ীশুদ্ধ লোঁক জালাতন হইবে বটে, কিন্তু একটা এলাম্‌” 
বেলে তোমার ঘুমের কি করিবে? বাঁল্সীকি বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক 
হাঁজার হাতী কুস্তকর্ণের গাঁয়ের উপর দিয়! গেলে পর কুস্তকর্ণের নিদ্রা 
হয়েছিল :স্ 


'বারণানাং সহরঞ্চ শরীরেহস্ত গ্রধাবিতম্‌। 
কুক্তকণস্তদ] প্রাপ্য স্পর্শং পরমবুধ্যত ॥” 


তোঁমাঁর ঘুম তাঁঙাবার জন্ত অন্ততঃ একশটা। এলার্ট বেল্‌ চাই! রমেশ যে 
কলেজে তোমার নাঁম 'গোঁবর গণেশ” রাঁখিয়াছিল তাহা সাথক, তোমীর ঘটে একটা 
কাঁণ! কড়িরও বুদ্ধি নাই? তুমি হাক্িমি করিয়াছিলে কি করে? তাঁরাপ? হাসিয়া 
 বলগিপেন, “ঘটে কিছু থাকিলে তোমাকে ডাকিব কেন? এখন তুমিই এ হোগের 
চ্ধ বাসা কর-_আমিত ভাঁই। ছালে পানী গেলাম. না।” রসময় বলিলেন, 
ওঁধধ কিএতুমি জান না? আমরা হখন কলিকাঁতার “ম়েছেং থাকিতাম, তখন 
আমর! পথীক্ষার:সময়েও কখনও নমটার. বেশী রাঁত জাগি! পড়ি নীই, কিন্ত তোমার 
কি মনে লই.যে উই তিন জন ফরিদপুর নিবাসী ছাল বাটা বাঁটী চা খাইয়া প্রায় 


রাঁজি শেষ প্রহার গড়িত?” 


শিশু চার। ৩২৭ 


কথাটা! তারাপদের ঠিক মনে লাগিল ; তিনি তদ্দগডেই তীহার কলিকাতা নিবাসী 
বনু রমেশকে লিপ্টনের এক প্যাকেট চ! ও তিন সেট পেয়ালা প্রভৃতি চা খাইবার 
সরঞ্জাম পাঠাইবার জন্য একখাঁনি জরুরী পত্র লিখিলেন ও পত্রখানি পূর্ববপরিচিত 
«“গোঁবর গণেশ” নামে স্বাক্ষর করিলেন । বহির্বাটার ছৌয়ালেপাঁয় পাছে শশীমুখী 
আপত্তি করেন এই ভয়ে তাঁহার জন্য এক সেট্‌ স্বতন্ত্র চা খাইবার সবগ্তাম পাঠাইবাঁর 
অর্ডীর দেওয়। হইল । রমেশ একজন প্রপিদ্ধ চা-খোঁর ও চা-পান্ধনর মিশানাঁরি। 
তিনি পত্রপাঠ সমস্ত জিনিষ সরবরাহ করিলেন । যে নিন সন্ধ্যার সম্য় চা ও 
তৎসংক্রান্ত ভ্রব্যগুলি হরিহবপুরে আসিয়া পৌছিল, তাঁরাঁপদ সেই দিনেই শয়নাগারে 

স্বহত্তে চা প্রস্তুত করিয়া শশীমুখখীকে খাইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই 

সম্মত হইল না। সে বলিল “আমি বাঁপের জন্মে চা কখনও স্পর্শ করি নাই। 
তুমি আজ চা খাইতে বলিতেছ, কাঁল মদ খাইতে বলিবে ।” তারাপদ বিস্তর 
অনুনয় বিনয় করিজ্নে; তিনি বুঝইবাঁর চেষ্টা করিলেন, চা মাঁদক দ্রব্য নহে, 
আমাদেরই দেশের এক প্রকাঁর গাছের পাতা মাত্র, রমেশের স্ত্রী ও কলিকাতার 
অনেক ভদ্র মহিলা চা পান ঝরেন; কিন্তু কিছুতেই কোনও ফল দর্শিল না। 
পরিশেষে তাঁরাপদ শশীমুখীকে পিতৃদেবের কঠোর প্রতিজ্ঞার কথ! জানাইম়া বলিলেন 
চ! পাঁনই ঘুম সজাগ করিবার একমীত্র উপায়! পুত্রবৎসল! তখন গত্যন্তর পা 
দেখিয়! চা পান করিতে স্বীকৃত হইল। 

মাঁখাঁনেক পরে তাঁবাঁপদ রঙ্গপুর জেলায় স্থায়ী মুন্সেফী পদে নিযুক্ত হইলেন। 
তাঁহার ও তাহার স্ত্রীর থুম এখন চা-পানের গুণে বেশ সজাগ হইয়াছে, ম্ুতরাং 
শ্যামাধন বাঁবু খোকাকে তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে দিলেন । বঙ্গপুৰের ভূমি নাঁবাল ও 
বায বাপ সিক্ত বলিয়! তথাকার সকল লোকেই স্বাস্থ্যের জন্ত চা-পাঁন কৰি! থাকে; 
সুতরাং রজপুরে গিয়া তারাপদ বাবুর চা-পানের অভ্যাস বেশ বদ্বমূল হইল । 
আমর যে সময়ের কথ|লিধিলাম তাহার পর অনেক বৎসর অতীত হইয়াছে 'এবং 
অনেক পরিবর্তন হইয়া «খোকা” এখন আর খোঁক1 নাই--মে ইতিমধ্যে ' 
অনেরগুলি ইংরাজী ৫ পড়িয়া ফেলিয়াছে। খোকার মা! গুরুর নিকট মন 
লওয়াঁ অবধি চা, একেবারে বর্জন করিয়াছে ) তিনি রও ছুই তিনটা জুস্তান 


৩২৮ 


স্থাচ্ছ্য-সমাচার ।" 


প্রদব করাতে তাঁহার ঘুম বেশ সজাগ হইয়াছে । তীরাপদ বাবুর পদৌক্নতি হইয়াছে, 
এবং তিনি রঙ্গপুঝ হইতে বদ্লি হয়! বঙ্গের অনেক জেলায় ঘুরিয়াছেন, ফ্রিন্ত তিনি 
এখন একজন পাঁকা চা-খের, এবং যেখানেই যান এক্সলাসেও চা-পা ূ করিতে 
ছাড়েন না। তিনি বলেন চা ন! খাইলে রাস ঠিক হয় না। আমর! বিশ্বস্ত) সত্রে 
অবগত হইয়াছি যে “স্বাস্থ্য-সমীচীরের* গত সংখ্যায় চা-পানের বিরুদ্ধে ষে প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পাঠ করিয়া তিনি এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
প্রবন্ধ লেখক কখনও চা-পাঁন করেন নাঁই বলিয়া এরূপ বে-ঠিক “বায়” দিয়াছেন, 


কিন্তু উহা ''আ।গীলে টেকিবে ন!। 


শীস্দ্রীয় স্বাস্থ্য-কথা । 


পণ্ডত শ্রীষুক্ত 


ভবতারণ বিদ্যারত্ব লিখিত- 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর) 


আবাল জিন্রি। 


নীরোগ জনের জন্ত আহার বিহার । 
বর্ণিত হইল অগ্রে যাহা শান্ত সার। 
অনুস্থ জনের যাহা, নাঁশে রোগচয়। 
শানরমতে সেই ভ্রধ্য তাঁর হিত হয় ॥ 

| দ্বেশ আর দেহ ভেদে পথ্য বিচাঁরিয়া। 
+দ্যবহাঁর করিবেক স্থির কইয়া ॥ 
পরিগাঁঘে যোগকর প্রথমে মধুর । 
এইকপ ভোজনাদি ত্াজিবে চতুর ॥ 
গোতাহ ত্য, যব কুপথ্য সেবনে । 
বিচার রুখে তাহ ছ্যগিবে যতনে । 


অবৈধ আঁহাঁর আর অবৈধ বিহীর। 
ক্রমশঃ ঘট।য় দেহে ক্বিধ 'বকার ॥ 
পিত। মাতা আর গুরু শিক্ষক সকল । 
অবোধে শিখালে গ্রুব পাইবে সুফল ॥ 
ভুক্ত দ্রব্য রীতিমত জর্ণ না হষ্টলে। 
কথন না থাঁইবেক প্রলোৌভের বলে ॥ 
পথ পর্যযটন হান্ত ব্যায়াম ভাষণ । 
দ্বারাভিগমন আর রাত্রি জ'গরণ | 
আবস্তাক হইলেও বুদ্ধিমান নর। 
পরিমিত করিবে হইয়! তৎপর ॥ 
অধিক মাত্রায় যেবাঁ করয়ে নিয়ত । 


অল্পকালে দেহ তার হয় ঝোঁগবুত 
চরক। 


৮০১০ ০ 


শাস্ত্রীয় স্বাস্ছ্য-কথা । 


জআ্াম্সীদ্ন ওস্পহ্ল। | 


পরিমিত ব্যায়ামেতে দেহ লু হ্য়। 
আর ক্রমে ক্রমে ধ্ুব জড়ত! নাঁশয় ॥ 
যে পর্যন্ত নাহি হয় পরিশম বোধ । 
সে পর্যাস্ত করিবেক ব্যামাম সুবোধ ॥ 
ক্রমে জন্মে বুঙর শরীরের বল। 
তাই নিত্য করে বিজ্ঞ হয়] অচল ॥ 
যৌবন সুস্থির রহে অঙ্গ দৃঢ় হয়। 
কায়গ্ি বদ্দিত হয় জানিবে নিশ্চয় ॥ 
অতি শীঘ্র হয় ভুক্ত দ্রব্যের পচন। 
তাহাতে স্বাস্থ্যের ঘটে কল্যাণ সাধন ॥ 
চরক। 


অতিরিক্ত ল্যাস্ত্ান্সেল 
ত্োম্নি। 
'অতিবিক্ত ব্যায়ামেতে দেহ জীর্ণ হয় । 
মনের জন্মায় প্রানে হয় রোঁগোদয় ॥ 
ধাঁতুক্ষয়, বক্তপিত্ত শ্বাস কাঁস জর । 
বমি তৃষ্ণ! ঘটে দেহে অতি কষ্টকর ॥ 
চক়ক। 


লরর্ভঞ্জনীম্ত্র লেগ কখন 1 


করিলেও স্ুভোজন আর নুবিহাঁর। 
জন্মে বোগ বেগ রোে্নিবিধ প্রকর ॥ 
তাই' এই ত্রয়োদশ বেগের ধারণ । 

করব নী করিবে স্বাস্থা-প্রিয় নরগণ ॥ 


৩২৯ 


মল, মুত্র, শুক্র, বায়ু; ক্ষবথু, বমন। 
উদগার, জূম্তন, ক্ষুধা, নেত্রাঘুঃ শয়ন ॥ 
পিপাঁসা, শ্রমজ-দীর্ঘশ্বাস ইহাদের । 
বেগ ধারণেতে হয় বোগ মানবের ॥ 
এন্ন্ত আলম্ত তাজ যথাকালে সবে। 
উক্ত ত্রয়োদশ বেগ যতনে ত্যজিবে ॥ 
শরীর সক্রিয় বহু-বিধ মন্ত্রীলয়। 
অনুচিত বেগ রোগে অল্পে নু হয় 
চরক। 
লবাল্রনীস্্ হেগ কথন্ন। 
ধরিলে যাহাঁর বেগ নব লুখী হয় । 
ক্রমে ক্রমে শুন সবে তাঁর পরিচয় ॥ 
মানস বাচিক আর কায়িক সাহস। 
কলুষিত করে নিত্য নরের মানস!॥ 
পরে কলু'ষত মন পাপ প্রতি ধায় । 
তাহার কারণে লোক শান্তি নাহি পায় ॥ 
ক্রমে পাঁপে দেহক্ষয় হয় ধন্ম-ক্ষতি | 
নিরন্তর রোগ ভোগ নরকেতে গতি ॥ 
এজন্য করিবে সদা। জানী নবগণ | .. 
ত্রিবিধ এ সাহসের বেগ বিধারণ 1 
ইহাদের বেগ হয় অতি ভয়ঙ্কর |. 
না! ধরিলে পরিণামে হয় হাঁনিকর ॥ 
অবিরত অর্থনাশ মনস্তাঁপ ভয় । | 
লোকনিনা। অপমান আর কত হুয়॥ 
সন্তরম বিনষ্ট হয় নাম কলঙ্কিত । 
এজন্ত এ সব বেগ ধারণ উচিত & 


শর ॥ এরও 


টি স্বাস্থ্য-সমাচার। 
পরধনে স্পৃহা লোভ শোঁক ক্রোধ ভয়। মাল্যাদি চন্দন আর রত্বাদি ধাীগ। 
নির্লজ্জতা পরনিন্দে অত্যাসক্তি রয়। দেব খষি পিত কৃত্য দান ব্য | 
' মন দ্বেষ ঈর্ধ। এই সাহস মানস। অতিথি সৎকার পিতৃ মাতৃপদে নতি । 
অতঃপর গুন সবে বাঁচিক সাহস ॥ পূজ্য জনে ভক্তি সদা আর স্ত্রতি নতি ॥ 
কর্কশ কথন আর বনু সম্ভাষণ । আংশ্রিত জনে সদা সাধু ব্যবহার । 
পরের অনিষ্ট কথ! মিথ্যা উচ্চারণ ॥ সমাগত অভ্যাগত আত্ীয় সৎকার । 
অযোগ্য কথন ইহা সাহস বাঁচিক 1 সর্বদা প্রফুল্ চিত্ত প্রসন্ন বদন। 
মহা হানিকর লোকে হয় স্বাভাবিক ॥ সকলের প্রতি ধীর বিনয় বচন | 
কায়িক সাহস পরদ্ব্যের হণ । সম্বন্ধে ও শাগ্ছমতে যেবা পুজ্য হমু । 
পর গীড়৷ আর পরদারায় রমণ ॥ তাহার সম্মান পুজা কর্তবা নিশ্চয় ॥ 
দেহ দ্বারা পরহাঁনি যত কিছু হয়। অবশ্য কর্তব্য দ্বিজ আঁচার্ধ্য সেবন । 
কায়িক সাহস তাঁহা জাঁনিবে নিশ্চয় ॥ ধনী মাঁনী আর জ্ঞানী হৃপতি পূজন | 
অধূর্মে পর্ব আর আয়ত্তী-করণ। পঞ্চম দিবস প্রাতে ক্ষৌর কর্মে মতি । 
পাঁপকার্ধা হয় ইহা পাঁতকী ভূষণ ॥ বিপন্নের, সমুদ্ধারে যত্ত য্খ।শক্তি ॥ 
অবশ্ঠ ইহার বেগ ধরিবেক নর । স্রবিমল নিত্য ধৌত বস্তরাদি ধারণ । 
না! ধরিলে হয় পাঁপ অতি গুরুতর ॥ পরিম্তি প্রিয় হিত সত্য সম্ভাষণ ॥ 
চরক। অগ্রে পূজ্যজন পদে প্রণাম উচিত । 
শোাঙ্গান্ল। পরে ধীরে সদঠলাপ বিধি শ্রবিহিত ॥ 
প্রত্যুষে উঠি! মল মৃত্র ত্যাগ আর। ধর্দ পথে থাকি সদা অর্থাদি অর্জন। 
গুদ্ধাজলে হস্তপ? ধৌত বার বার ॥ পরে প্রয়োজন মতে তাঁর নিয়োজন ॥ 
দন্ত জিহবা ব্দনের শুদ্ধি সম্পাদন । জীবে দয় পুজ্যে ভক্তি ক্রুদ্ধ অন্ুন্য়। 
রাঁত্রিবাঁপ' ত্যাগ দেহে তৈল বিমর্দিন ॥ মিত্রে সমাদর আর সঙ্জনে প্রণয় ॥ 


শবচ্ছ ওচি জলে মান দেহের সংস্কার । পাপে ঘৃণা ধর্মে মতি শাস্ত্রে অন্থরাগ। 
, জরাপনয়ন ওদ্ধ বস্ত্র ব্যবহার ॥ বিবাদে বিরাগ উর কপটতা ত্যাগ ॥ 
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| 0010001001001শত রাহি াঞ॥াযঞএলেনারলয 
“মযালোরিয অভিনান? 
€ মশকবংশ ধ্বংসের বিরাট আয়োগন। ) 


ঠ 





চিত্রপরিচয়-্থাস্থয-সমাচারের পুজার সংখ্যায় প্রকাশের জন্ত প্রসিদ্ধ চিত্র 
শিল্পী শ্রীযুক্ত জ্যোতীন্্র কুমার সেন মহাশয় ঢুইখানি বৃহস্ত চিত্র অস্থিত করিযছেন। 

১ম চিত্রে ম্যালেরিয়া অভিযান--মশকবংশ ধ্বংদের জন্ত উৎসাহী জনদাধারণ 
নান! উপায় অবলম্বন করিতেছেন। বংশ দণ্ড, মুদগর, কেরোপিন, গন্ধক কিছুই 
বাদ যাইতেছে না, কিন্তু এত পরিশ্রম স্বন্থেও ক্রমশঃই মশকের মাত্রা বাড়ি! 
উঠিতেছে। 

হয় চিত্র-বিংশ শতাব্দীর বীলাণু ভীতি-_এক্ষণে মনুষ্য হিংত্র অস্তকে 
গ্রাহথ মধোই আনে না। লোকে সখ করিঘা শীকার করিতে যাঁয়। শীকাঁরের 
দ্বারা পাছে বন একেবারে পশু শূন্ত হর, গ্লেজন্ঠ গবর্ণমেণ্টকে নিয়ম করিয়া! দিতে 
হইয়াছে ষে, কেন সময় কোন ভক্ত শীকার করিতে হইবে। 


বর্তমানে সংক্রামক রোগের বীজাণু সমূহ মন; সমাজে ভীষণ ভীতি উৎপাদন 
করিতেছে । প্রতি বৎসর সংক্রামক রোগের আক্রমণে পৃথিবীতে কোটি কোটি 
লোক প্রাণ হাঁরাইতৈছে। বিজ্ঞানবিৎ পঙ্ডিতগণ এই সকল রোগ বীর্জাণুর আক্রমণ 
হইতে মনুষ্যলযীজকে রক্ষা! করিবার জন্য নাঁনারূশ উপাদ্ উদ্ভাবনে প্রাণপণ চেষ্টা 
করিতেছেন । 
| বন্ত জন্তর আক্রমণে লোকে প্রাণ হারায়। কিন্ত তাং অতি অল্প, সংক্রামক 
রোগ, আক্রমণের সহিত তাহার তুলনাই হইতে পায়ে,না। এই সকল কারণে 
বিশালকায ছি. বসত অস্ত অপেক্ষা, চক্ষুর অগ্োচর বেগ বীরঞ্জাণুই অতি ভীহগ ও 
(অন্রযোর 'বিপেষ তথ কারণ । 


বিবিধ সংগ্রহ । ৩৩৩, 


তিব্বতবাসীর চা পান--পৃথিবীর মধ্যে তিব্বতবাঁনীরাই সর্বাপেক্ষা 
অপরিমিত চা পাঁন করে । সে দেশে বৎসরে মোটের উপর ১৯,৯*১৭০৯ পাঁউগ্ড চা 
ব্যবহৃত হয় । লোক সংখ্যার অনুপাতে গড়ে প্রত্যেকের ভাগে ১৩ পাউও করিয়! 
পড়ে। অত্যধিক চা পানের জন্য তাহাদেন্র ক্ষুধা একেবারে কমিয়া যায় । অনেকে 
নিয্মমিত আহার করে ন|, অধিকাংশ সময়ই অভুক্ত অবস্থায় থাকে । তিব্বতবাপীরা 
ব্যবহার করে তাধাও অতি নিকৃষ্ট জাতীয়। এই চ৷ চাঁপ বাধ! ইঞ্টকের 
$তিতে চীন দেশ হইতে আসে | ইহাতে শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ চ। থাকে । বাকি 
ন্ত পাঁত। ও জঞ্জালে পূর্ণ। এই চায়ের পাউও্ড ২৫ পত্বসারও কম। তিব্বতে 

টি সময় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্ মুদ্রার পরিবর্তে চায়ের ইষ্টক ব্যবহৃত হম । 


কলিকাতায় যক্ষা।-১৯১১ সালে কলিকাঁতার হইাসপাভাল সমূহে ৮*৮ 
যক্মারোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল । ৬৭২ জন ভাঁরতবাঁসী রোগীর মধে। ৩৩৬ 

| অর্ধেক ) এবং বাকি ১৩৬ জন ইউরোপীয় রোগীর মধ্যে মাত্র ৩২ জন 
পতিত হ্ইয়াছিল। বঙ্গের হাঁদপাঁতাল সমূহের ইন্সপেক্টর জেনারেল 
হারিসের মতে দাবিদ্রতাই ভারতবাপী রোগীর মৃত্যুর হার বৃদ্ধির প্রধান কারণ। 
থাগ্যের অভাব, অস্বাস্থ্যকর স্করনে বাঁস, অস্বাস্থ্যকর কার্য এবং রোগের, 
্ারস্তকাঁল অগ্রাহা করাঁতেই ভারতবাসীর মৃত্যু সংখ্যা অধিক হয়।. বিধিমতে 
চিকিৎসিত হওয়ার অভাবে, দেশীয় রোগীর রোগের সহিত যুঝিবার ক্ষমতা! হাঁস পায়? 


মশা ও ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে ডাক্তাগ ফাই সাহেবের মতামত. . 
মশা যাহাতে পুছ্করিণী ও কূপের জল অশুদ্ধ করিতে না পারে: তদিষয়ে 
মেজর ফাঁই লাহেব একটা পয়োজনীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নিম্ন বাক্গাল 
| দেশে মশা জন্মাইবার যথেষ্/র্ীন আছে । একারণে আমরা! এদেশে যে. পরিমাণে 
পা দেখিতে পাঁই তাহাতে আঁশ্চর্্যান্বিত হইবার কোনও. কারণ, 'নাই। এদেশে 
কের সাধারণ শক্ত বর্তমান না! থাকিলে কখনই ইহা বন্যা: বাসৌপযোগী 


৩৩৪ স্বাস্থ্য-সমাচার । 


হইত না। মত্ত মশকের শত্র। এহেতু বাস্ত! কিনা! রেলওয়ে বীধ প্রস্তত 
করিবার নিষিত্ত দাত জলাশয়ের জল অধিক পরিমাধে অপকারী:/হইতে পারে 
না। মশকের আন্তান্ত এরূপ গ্রবল শক্ত আছে যে, আগ'ছ! গীমৃহের আশ্রয় 
না পাইলে কখনই ইহাঁদিগের অস্তিত্ব থাকিত না। ডাক্তার ফ্রাই সাহেব 
অনেক .জলাঁশয় পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়। দোখয়াছেন যে ফ্ঘাপি, কোন জলাশয়ের 
চতুর্দিকে কৌনরূপ ঘাঁস, ঝোপ, বাম ইত্যাদি না থাঁকে তাহ! হইলে ইহাতে 
কোন ভ্রমে মশক জন্মিতে পারে না। মোটের উপর ডাক্তার ফ্রাই সাহেবের 
মতে পুঞ্চরিণীর ও কূপের জল অপকরী হইলেও ইহার চতুষ্পার্থ পরিষ্কার ও আগাছ। 
সমূহ নির্খ,ল বরাইলে জল বিশুদ্ধ হইতে পাঁরে। রেলওয়ে কোম্পানি, ভিন্ন 
বোর্ড এবং পল্লীবাঁিগণ মৃত্তিক! লইবার জন্ত ধে সকল কুপ খনন করেন 
তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা! প্রয়োজন । ডাক্ত'র ফ্রাই সাঁছেবের মতে এই 
সকল কুপ যত্রসহকারে খনন করিলে ম্যালেরিয়া উৎপত্তির কারণ অনেকটা! নষ্ট 
হইতে পারে, কিন্তু মত্য থাকিতে পারে এরূপভাঁবে সুবৃহৎ ও বৃহৎ করিয়। খনন 
করিলে ও যাহীতে ইহাঁদিগের জল পরিফার এবং বিশুদ্ধ থাকিতে পাঁরে তদ্িষয়ে 
যত্রধান্‌ হইলে অধিকতর উত্তম হয়। রেলওয়ে কোম্পানি, ডিষ্া্ট বোর্ড ও 
পল্লীবাঁসিগণ দি আবশ্খীক মত স্থানে স্থানে এক একটা কূপ খনন না করিয়া 
একেবারে কতবগুলি এন্সপভাবে খনন করেন যে ইহাদের জল একটা মুবৃহং 
গভীর কূপের ভিতর গিয়। পড়ে তাহ! হইলে মশক জন্মাইবার একটী বিশেষ স্থান 
একেবারে নষ্ট হইয়। ঘাইতে পারে। 


বিৎশ শতাব্দীর বীজাণু ভীতি। 


রি 


| রা লে 





বন্য জন্তকে আর কে ভয় করে! 


৮6 50174 ব1184512্রযু এর 


হলম্বাল্লোচনা। 


সংক্ষিপ্ত গারস্য চিকিৎসা বা। আমুর্কেদীয় মুষ্টিষে।গ সংগ্রহ :--কবিরান্ধ।শ্ীযুক্ত 
গণনাথ সেন বিষ্তাভূষণ, এম, এ, এল, এম, এস, প্রনীত। 

গধনীথ বাবু কলিকাঁত1৷ সহরের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। ইনি পাশ্চাত্য 
ও আমূর্কেদীয় চিরিৎস। শাস্তে মুপণ্ডিত। ইহার লিখিত পুস্তিকা খানি যে তরিশেষ 
উপাঁদেয় হইয়াছে এ কথা বলাই বাহুল্য 

এই রোগ প্রগীড়িত বঙ্গদেশের অধিকাংশ অধিবাঁপীই দরিদ্র, এজন্ঠ ব্যয়সাধ্য 
ওষধাদি ব্যবহার করা অনেকের পক্ষে অসম্ভব ৷ বহুমূল্য বিলাতী ওষধ ব্যবহারে 
আরোগ্য হয় নাই, এরর অনেক রোগ দুই এক পয়ল! দামের গাছ গাঁছড়াতে 
সম্পূর্ণরূপে সারিতে দেখ! গিম্াছে। সেকালের বৃদ্ধ! স্ত্রীলোকেরা এরূপ অনেক 
মুষ্টযৌগ জাঁনিতেন। আমাদের দেশে যাহাঁতে পুনরায় এই সকল মুষ্টিযৌগের 
গ্রচলন হয় গণনাঁথবাবু সেই উদ্দেস্টেই এই পুন্তিকাঁথনি লিখিয়াছেন । রোগ 
সম্বন্ধে সামান্ত পরিচয় না থাকিলে ওঁষধ দেওয়া চলে ন! এজন্ সাধারণ রোগের 
লক্ষণাঁদিও সংক্ষিগুভীবে এই পুন্তিকয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাধারণের ম্মবিধার' 
জন্ত বৌঁশীচর্যা, বোগ প্রতিষেধ, পথ্য প্রস্তত বিধি, বিষ চিকিৎসা ও আকন্মিক, 
দৈধদুর্ঘটনার গ্রতীকারও বর্ণিত হইয়াছে । 

কৌনরূপ অপ্রয়োজনীয় অপ্রাসঙ্গিক কথা লিখিয়। পুস্তিকীর কলেবর পুষ্ট 
কর! হয় নাই। 

সকল গৃহস্থের এরূপ একখানি পুস্তিকা রাখা কর্তব্য। পাশ্চাত্য চিকিৎসা: 
বিভায শিক্ষিত ডারারেরও ইহাতে অনেক নৃতন জানিবাঁর বিষয় আঁছে ৷ 

এই প্র সাকাষ্যে গৃহস্থের। অনায়াসে সাধারণ রোগ সকলের ও আকন্মিক 
বিপদের চিকিৎস| বিনা তঁধধ বা! চিকিৎসকেরংসাঁহায্যে করিতে পাঁরিবেন। এই 
পুস্যিকাঁখানির যত অধিক প্রচার হইবে ততই এই রোগ বহুল দেশের, মঙ্গল হইবে। 
এয়াপ ছি সর্ধাঞ্গ লুনার পুস্তিকার মূ সু 'আট আনা ধার্য বরা 





তাস; 
২ ক২/% 
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প্রথম বর্ধ। অগ্রহায়ণ ১৩৯০ জাল অব্টম সংখ্য' 





অভ্র তল্শীভি। 
অআস্ত্রধোতি কি বুঝাইিতে হইলে অগ্রে অস্ত্র কাঁহাকে বলে বুঝাঁন কর্তব্য । খান্চ 
দ্রব্য মুখবিবৰে প্রবেশ করিবার পর কোন পথে চাঁলিত 
০৮০০০ স্ব হয়া বিষীরূপে পরিত্যক্ত হয় পরপৃষ্ঠার চিন্ধে তাঁহা 
দেখান হইয়াছে । খাপ দ্রব্য মুখবিবন্ধ হইতে 'গলনালী 
দ্বারা পাকস্থলীতে প্রবেশ করে । * পাকস্থলীতে কিম্নৎকাল জীর্ণ হইয়া খান্ত দ্রব্য অন্ত 
মধ্যে উপস্থিত হয় । মনুষ্য অন্তর প্রায় ২৫ ফুট লম্বা । অন্ত্রের প্রথম ভাগের নাম 
কষু্রান্্র (30811 1066861059 ) ইহা প্রায় অন্ুলি প্রমাণ স্থল এবং দৈর্ধে ২* ফুট। 
ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে অভিহিত হয় ষথা-ডুদ্োডিগামু:(130090000 )। 
যেধুনাম্‌ ৪)001)) ) এবং ইলেম্বম্‌ (119017) )। অস্ত্রের শেষ ভাগের নাম 
বৃহদন্্ (1,5789 [176956109 ) ইহা প্রথম ভাগ অপেক্ষা অধিকতর স্কুল এবং দৈর্ঘে 
€ ফুটি। বৃহ্দন্ত্রে ৩টী অংশ আছে যখা--(১) এসেপ্ডিং কোলন্‌ (488900178 
€)০10৮, (২) টুন্দভার্দ কৌলন্‌ ( 2750959759 0০910 ) এবং 0৩) ডিসেও্িং 
কে'লন্‌ € 1)9806038:% 0019.)1 তৃতীয়টা মল খলীলীতে ( 29০৮0) 
যাইয়। মিলিত হইয়াছে । মূল নালীর শেষ ভাঁগেই গুহত্বার (49 ) অবস্থিত। 


২ 


৩৩৮ স্বাচ্থ্য-নমাচার। 


কুদ্র ও বুহদন্ত্রের সংযোগ স্থলে সিকম (09৫00) ) অবস্থিত। সিকম্‌ 
(0%9000)এর পরিধি অন্যের অপেক্ষা অনেক বড়। সিকম্‌ ((200019) এর 
সন্নিকটেই ভাবমিফরম্‌ এপেন্ডিজ। এই 91100119110) 1[)006741এর) গ্রদাত 
হইলেই 21070741003 রোগ হই থাকে । খান দ্রব্যের পচন ক্রিয়া প্রধানত: 
পাকস্থলী ও কু্রান্ত্রেই সম্পন্ন হয়। বৃহদন্ত্র তরল ভুক্ত ভ্্রব্যের জলীয় অংশ শোষণ 
করিয়। তাহাকে কঠিন মলে পরিণত কবে। বুঙদজ্্র সদীরর্বদ! মলে পূর্ণ থাকে 
বলিয়া ইহাতে বীজাঁণুর প্রীহূর্ভীব অধিক হয়। 


ৃহদসের অনন্তর মন্থগ নহে । ইহীতে অনেক খাঁজ দুষ্ট হই! থাঁকে। সামান 
কারণেই এই সকল খাজের মধ্যে মল আটুকাইয়। থাকিতে পারে। অন্থধৌতিতে 
কেবল মাত্র বৃহন্ত্ই পরিদ্কৃত হয়। 
বড় বড় সহবে ময়লা ও অপরিষ্কৃত জল নির্গত হয! যাইবার জন্য পয্বোনাঁলীর 
যেরূপ বাবস্থা দেখা যায়, বৃহাস্ত্রকে সেইরূপ আমাদের 
০৬০টি শরীরের নর্দম। বল যাইতে পাঁরে। থাস্তের 
বল াইতে উদ অংশ ও শরীরের পরিত্যক্ত অনাবশ্যকীয় 
সাল্রে। কতকগুলি দ্রবা এই পয়োনালীর সাহায্যে শরীর 
হতে নির্গত হইয়। যাঁয়। বৃহ্দন্ত্রে মলের জলীয় 
ভাগ শোধিত হইয়া! মল কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয় 
মল নির্গম ব্যতীহ বৃহদস্তের দ্বারা শরীরের অপর কোন অত্যাবশ্যকীয় বাধ্য 
সাধিত হয় বলিয়া বোঁধ হয় না। মেটসিনিকফ, 
হৃহদজ্সব্যত্তী- আইবুধনটুলের প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে বৃহসতরে 
পল একেবারেই আবশ্তক নাই। আঁরবুথনটঙগেন প্রভৃতি 
শীন্্বিদ্‌ চিকিৎসকগণ অধুনা অনেক রোগে বৃহাস 
কাটি! ফেলি দিয়াছেন) এরূপ রোগীর জীবনধারপের পক্ষে কেনিই অন্থবিধা 
দেখ! যাঁয় নাই। এরপ স্থলে ক্ষুদ্র হইতে মল এঞ্জেবারেই বাছিরে নির্গত 
হই যা়। কোঁন কোন জস্বর বৃহান্ত্র একেবারেই নাই। 


অন্তর ঘৌতি ৩৩1] 
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পরিপ!ক ঘন্তু। 


৩৪০ ্াস্থ্য-নমাচার। 


বৃহদন্ত্রের গঠন শরীরের মূল নির্গমনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে। ইহা 
ল্রহচ্ত্র ক্মল- লম্বে ৫ ফুট। ইহা সরলভাঁবে ন। যাঁইয়! দুই স্থানে 
নিতঃলশ্েক্স বক্রভাবে গিয়াছে । এই ছুই স্থানেই ময়লা! জমিত্বার 

পক্ষে নিন্ম সন্তাবনা অধিক, পূর্বেই বল! হইন্সাছে যে ইহ। 
উপমন্মোগী নহে খাঁজে পরিপূর্ণ। নর্দমা সরল ও মহ্ণ না হওয়ায় 
তাহাতে যেরূপ যয়ল। জমে এবং তাহা ধৌত করা আবশ্ক হয় সেইরূপ অলবল 
খাঁজপূর্ণ বৃহদন্ত্র মধ্যে সহজেই মল জমিয়া থাকে ও তাঁহার ধৌতির আবশ্তক হয়। 

নর্দমা অপরিষ্কত থাকিলে যেরূপ বাঁটা ছুর্ণন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর হুয় বৃহদন্ত্ও 
অপরিস্কুত থাকিলে সেইরূপ শরীরের স্বাস্থ্যের হানি ঘটে । বৃহদন্ত্রের খাজের মধ্যে 
অনেক সময় বৎসরাঁধিক কাল মল আঁট্কাইয়৷ থাকিতে দেথ। গিয়াছে । এরূপ 
আবদ্ধ মল হইতে মাথ ধরা, পেটের অনু হইতে আস্ত করিয়! 41)19870010105 
পর্য্যন্ত সকল প্রকার অনুথই হইতে পাবে। মূল জমিলে খাঁজের আয়তন বৃদ্ধি 
পাইয়া থাকে । খাঁজ মলে পরিপূর্ণ থাকিলেও প্রথম প্রথম মূল ত্যাগের কোন 
অসুবিধা হয় না কারণ বৃহদন্ত্রের অভ্যন্তরের পরিধি সমানই থাঁকে। 

অন্ত্রধোতির আবশ্টাকতা £ _মামরা স্নান, দন্তমপ্রন, মুখধাঁবন প্রভৃতি 
ঘ্বার। শরীরের বহির্ভাগ সদ! সর্বদ। পরিষ্কৃত রাখিতে চেষ্টা করি । কিন্তু শরীরাভ্যন্তরে 
ময়ল। জমিলেও এরূপ পরিফর করিবার আঁবশ্ক হয় । বৃহ্দস্ত্রের গঠনের বিশেষত্ব 
হেতু, সীমান্ত কারণেই ইহীতে মগ আবদ্ধ হইয়া থাঁকিতে পারে । এই জন্য ইহার 
প্রতি বিশেষ লক্ষ বাঁখ! কর্তব্য । ছৃর্গন্কময় নর্দমার নিকট বাদ করিলে স্বাস্থ্যের 
হাঁনি ঘটে একথা সকলেরই জানা আছে । তখন আমাদের নিজ নিজ শীরস্থ নর্দম! 
মলপুর্ণ থাঁকিলে ফে স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হইতে পাঁরে এ কথা বলাই বাহুল্য । 
এই জন্ই আমাদের বৃহ্দন্ত্র ময়ল| পরিপূর্ণ হইলে তাহা ধৌত করা আবশ্যক । এই 
প্রক্রিয়ার নাম অন্ত্রধৌতি । বিখ্যাত অধ্যাপক 119$01)10170এর মতে বার্ধক্য 
আঁনয়নকারী বীজাণু সমূহ বৃহদন্ত্র মধ বাঁস করে । অস্ত্রঘৌতিক, দ্বারা ইহাদিগকে 
বাঁহির করিয়া দিলে মনুষ্য দীর্ঘজীবী হইতে পারে। বোধ হয় এই কারণেই 
আমাদের দেশে যৌগিগণ অন্ত্রধৌতি করিয়া থাকেন । 


অন্ধ ধৌতি। ৩৪১ 


অন্ত্রমধ্যে মল আবদ্ধ থাকিলে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায় :-_অন্তে 
মল পরিপূর্ণ থাকিলে ক্ষুধামান্দ্য, দুর্বলতা এবং কালে রক্তাল্পত! দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
জিহ! অপরিষ্ষার এবং মুখে দুর্গন্ধ হয়। চক্ষের জ্যোতি কমিঘা যায় এবং গাত্রের 
বর্ণ ফ্যাকাসে হয়। অনিদ্রা, মাথ! ধরা, বুক ধড়ফড় করা এরং শ্বাস প্রশ্থীসে কষ্ট 
প্রা লক্ষিত হইয়া থাকে। ছোট ছেলেদের তড়কা হইতে পাঁরে। পেট ফাঁপা 
অজীণ ও মধ্যে মধ্যে পেটের অন্থখ হইতে দেখা যাঁয়; অনেকের অন্ত্রমধ্যে মল 
আঁবদ্ধ থাঁকিলেও প্রত্যহ নিয়ম মত দাঁস্ত হইতে দেখা যায়; ইহার কারণ এই যে 
মল বৃহদস্ত্রের খাঁজের মধ্যে আট্কাঁইয়া থাকে এবং অন্ত্রবিবরের পরিধির কোন 
পরিবর্তন হয় ন!। 

শুনা যাঁয় যৌগিগণ জলমধ্যে শরীরের অধোভাঁগ নিমজ্জিত করিয়া অন্ত্রমধ্যে 


অজ্্রহ্ীত্তি জল টানিয়া লইতে পারেন এবং এ জল 
নকিকিপে পুনরা পরিত্যাগ করিয়া অন্ত্রধোতি করেন। সাধারণ 
হল্রিতে হস্ত ।  . লোকের পক্ষে ইহা অদস্তব। এই হেতু অন্ত্রধৌতির 


জন্য কিছু সরগ্রামের আঁবশ্তক | ৩ পাইণ্ট জল ধরে এরীপ একটা ডুস্ক্যান, ৩1৪ ফুট 
লম্বা একটা রবারের নল, জলের প্রবাহ বন্ধ করিবার ও খুলিবার জদ্চ একটা ই্প্কক্‌ 
ও একটী ১২ নং ক্যাখিওর হইলেই সরপ্ীম সম্পূর্ণ হইল । রবারের নল ডুস্ক্যানের 
সহি সংযুক্ত থাকিবে এবং ক্যাথিটার ও রবারের নলের সংযোগস্থলে টপ্কক্‌ দেওয়া 
আবশ্যক । ডুস্ক্যানের পরিবর্তে বড় বোতল ব্যবহার করা! যাইতে পাঁরে। এরূপ 
স্থলে নল ও ক্যাথিটার জল পুর্ণ করিয়৷ পরে নলের এক প্রান্ত বোতলের জলের 
মধ্যে দেওয। উচিত) কিংবা নোঁতলের মধ্যে নল দিয়া! পিচকারির সাহায্যে 
একবার জল টানিয়৷ লইলে পরে আপনিই জল আমিতে থাকিবে | 

ডুস্ক্যানে জল ভরিয়া! প্রথমে ষ্প্কক্‌ খুলিয়৷ কিছু জল বাহির করিয়া দিবে। 
এরূপে নলস্থিত সমস্ত বায়ু নির্গত হইয়। যাইবে । ডুম্ক্যান রোগীর বিছানা হইতে 
কিছু উচ্চে থাঁকিবে। ক্যাঁথিটারে উত্তমরূপে ভ্যাসেলিন বা নারিকেল তৈল 
মাথাইবে । রোগী প1 গুটাইস্ক। দক্ষিণ পার্থে শয়ন করিবে এবং রোগীর নিতম্বদেশ 
বালিস দিয়া ঈষৎ উচ্চ করিবে । পরে ক্যাথিটার মলদ্বারে ত্রক ইঞ্চি বা দুই ইঞ্চি 


৩৪২ স্বাস্থ্য-সমাচার। 


পরিমাণ প্রবেশ করাইয়া প্কক্‌ অল্প খুলিয়া দিবে । অন্্রমধ্যে জল প্রবেশ করিতে 
থাকিলে ক্যারথিটার অল্পে অল্পে ভিতরে প্রবেশ করাইবে। এরূপে বিনা 'ক্েশে 
সমস্ত ক্যাথিটারই অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করান যাইবে। ষ্টপৃকক্‌ সীমান্ত মাত্র খুলিয় 
থীরে ধারে জঙ্গ যাইতে দিবে । ডু্ক্যান নিচু করিয়াও জলের বেগ কমান যাইতে 
পাঁরে। জলের বেগ অধিক হইলে রোগী কেবলমাত্র সাঁমান্ত পরিমাণ জল ধারণে 
সক্ষম হইবে এবং অন্তর সম্পূর্ণকূপে ধৌত করা হইবে না । এক পাইণ্ট জল যাঁইবাঁর 
জন্য ১০ মিনিট সময় দেওয়। উচিত। জল যাইবার সময় রোগী ধীরে ধীরে গভীর 
শ্বাম লইবে। রোগীর পেট মোচড় দিলে বা জল ত্যাগের জন্ত বেগ উপস্থিত 
হইলে কিছুক্ষণের জন্ট জল প্রবাহ বন্ধ রাঁখ। কর্তব্য । 

রোগী নির্দিষ্ট পরিমাণ জল গ্রহণ কৰিলে ই্টপকক্‌ বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে 
ক্যাথিটার টাঁনিয়া লইবে। এখন বাঁর কতক পারব পরিবর্তন কতিয়। রোগী উঠিতে 
পাঁরে। বেগ আদিলে পর রে।গী পায়খানায় যাইয়! জলত্যাগ করিয়া আসিতে পারে । 

সাধারণতঃ ১| হইতে ৩ পাইন্ট পর্ধ্স্ত জল দেওয়! হইয়। থাঁকে। কেহ কেহ 
৬ পাইণ্ট পর্য্যন্ত জল লইতে পারেন। সময় সময় দেখা ঘাঁয় যে সমস্ত জল নির্গত 
হয় না, এরূপ স্থলে ভীত হইবার কোনই কারণ নাই। জল থাকিয়া যাঁইলে 
শরীরের উপকার ব্যতীত অপার হয় না। পেট আস্তে আস্তে টিপিয়! দিলে জল 
নির্মনের সুবিধা হয়। গর্ভিণী ও শিগুদিগের নিরাপদে অন্তরধোতি করা যাঁইতে 
গাঁরে। 

অন্ত্রধৌতির উদ্দেশ্ট এই যে জল সিকাঁম্‌ পর্য্যন্ত পৌছিয়৷ খাঁজের মধ্যে 

অন্জ্র হ্রোতিব্ী যে দকল ময়ল! আুটকাইিয়! থাকে তাঁহাকে দ্রবীভূত 

উন্দেম্ঠা করিয়া বহিষ্কিত করিবে ৷ অস্ত্র ধৌতির পর কিছু জল 
অস্রমধ্যে থাকিয়া যাঁয়। এই জল ভঙ্ত্র হইতে শোধিত হইয় মূত্র রূপে নির্গত 
হইয়! যায়। এইরূপ ধোতি ক্রিয়। শরীর হইতে অনেক বিষাক্ত পদার্থ নির্গমনে* 
সহায়ত! করিয়! থাকে । * 

শরীরের উপর অন্ত্রধৌতির ক্রিয়াস্পসাধারণ এনিম। বা পিচকারী 
লইবার মত অন্ত্রধোতি করা উচিত নহে। এনিমা বা পিচকারী দ্বারা 
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কেবল মলনালী ( ১6০61) ) স্ফীত হয় এবং জলনির্গমনের সহিত তথাঁকাঁর 
মল বাহির হইয়। আইসে ॥। কিন্তু অন্ত্রধৌতি দ্বারা সমস্ত বৃহদন্ত্র ধীরে ধীরে জল 
দ্বার! পরিপূর্ণ হয় । ইহাতে অস্ত্রের খাঁজ সকল সরল হইয়! যাঁয় এবং তত্মধ্যস্থিত 
চট্চটে মল, আম ও অগ্ঠান্ত পদাথ নকল দ্রবীভূত হয়। যে সকল বিষাক্ত পদাথ 
ও জীবাণু বিদ্যামীন থাঁকে তাহা ধুঈযা যাঁয় এবং কৃমিকীট ও তাহাদের ডিম্ব সকল 
স্থানচ্যুত হইয় জলের মধ্য আসিয়। পড়ে । 
এই অন্ত্রধৌতি ত্রিয়্ার দ্বারা আমাদের পাঁকাঁখয় ও বস্তি গহ্বরস্থ ( ৮০151০ ) 
যন্ত্র সমূহের স্বেদের কার্য হয়। হৃৎপিও ও ফুসফুসের কার্ধ উত্তেজিত হয়, বক্তৃস্থিত 
বিব সকল দূরীভূত হয় এবং চক্র কার্ধ্য সম্যক্রূপে সাধিত হয়। এই জল রক্তের 
সহিত মিলিত হইয়! মৃত্রগ্রস্থিদ্ধমকে বিধৌত করে । 
মৌটের উপর ইহার দ্বারা ক্ষুধার উত্তেজন! হয়, পরিপাঁক ক্রিয়! বুদ্ধি পায় এবং 
শরীরের পুষ্টি স্রচারুরূপে সম্পাদ্তি হয় । দেহ সুস্থ ও সবল হয়। 
আন্াছেশ্ন শা্ডে অজ্সরলৌতিন্র উল্লেখ--ঘেরও- 
ংহিতায় কথিত হইয়াছে-_ 
১। অপানক্রুরত। তাবৎ ঘাবম্মুলং ন শোধয়েৎ। 
তম্মাৎ সর্ববপ্রযত্বেন মূলশোধনমাচরেহ ॥ 
১। ষে পর্য্যন্ত মূলাধার শোধিত ন! হয় সে পর্য্যন্ত অপান বায়ুর ্ুরতা যা 
না। এজন অতি যত্বে মূল শোধন করিবে । 
২। গীতমুলম্ত দণ্ডেন মধ্যমাঙ্গুলিনাপি বা। 
যত্ন ক্ষালয়েদ্‌গুহধ বারণ! চ পুনংপুনঃ ॥ 
২। পীতমূলের দণ্ড দ্বার। কিন্বা। মধ্যম অঙ্গুলি দ্বারা অতি যত জলে পুনঃপুনঃ 
গুহাদেশ প্রক্ষালন করিবে । 
৩। নাশয়েৎ কোষ্ঠিকাঠিন্য মামাজীর্ণং নিবারয়েৎ। 
কারণং কান্তিপুষ্ট্যোশ্চ দীপযেদ্বাহ্ুমণ্ডলম্‌ ॥ 
৩। এইরূপ মুলশোৌধন আমাজীর্ণ ও কৌষ্টকাঠিন্তয নিবারণ করে। আর 
কান্তি ও পুদাধন এবং আগ্ন প্রপীপ্ত করে। টয 
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৪1 না1ভমগ্রজলেপাযোন্যস্তম্তাচোৎকটা;নে। 


আকুঞ্চনং প্রপারশ্চ জলবস্তিঃ প্রকীত্তিতঃ ॥ | 
| 
৪| উৎকট।সনে (১) বসিয়া নাঁভিমগ্ জলে স্থাপিত পাযুর ( মঙলদ্াায়ের ) 
ৰারম্বার আকুঞ্চন ও প্রসারণকে জলবস্তি কছে। 


৫1 উদ্াবর্তং প্রমেহপ্চ ক্রুরবায়ং নিবারয়েু। 
ভবেৎ স্বচ্ছন্দদেহশ্চ কামদেবলমে। ভবে ॥ 


৫। জলবস্তি উদাবর্ত প্রমেহ ও বায়ুর বিলোমতা দুর করে জলবস্তিকাঁরী 
মানব শ্বচ্ছন্দ দেহ ও কা'মদেব তুল্য রূপবান্‌ হয় । 


৬। বস্তিং পশ্চিমোত্তানেন চালয়িত্বা শনৈরধঃ। 
অশ্বিনীুদ্রয়া পায়মাকুঞ্চষেৎ প্রসারয়েৎ ॥ 
৬। পশ্চিমৌভান আসনে বসিয়৷ ধীরভাবে বস্তি অধোঁদেশে চাঁলিত করিঘা 
অশিনীমুদ্রা (২) দ্বারা পাঁয়ুকে আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিবে । 


৭। এবমভ্যাসযোগেন কোষ্ঠদোষে ন বিদ্ভাতে। 
বিবদ্ধয়েজ্জাঠরাগ্রিং আমবাতং বিনাশয়েছ ॥ 

৭। এইরূপ ক্রিম্নার অভ্যাস দ্বার! কোঁনদূশ কোষ্ঠ দৌষ থাকে না জাঠবাগ্ন 
বিবদ্ধিত এবং আমবাঁত বিনাঁশিত হয় । 

সথ্থ অবস্থায় অন্ত্রধোতি করিলে কি ফল পাওয়। যায়__অধুনাঁন্ন 
অধ্যাপক মেটসিনিকফ প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে বৃহদস্ত্রে বিষাক্ত জীবাণু সকল বাদ 
করে এবং ইহাঁদের নিঃস্যত বিষ শীরস্থ রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীর মধ্যে 
বার্ধক্যজনিত পরিবর্তন সকল আনয়ন করে । 


(১) উৎকটাসন-_পদাঞ্গুলির উপর ভার রাখিয়া উবু হইয়া বনা। ইছাতে পায়ের গোড়ালি 


মৃদ্তিক1 স্পর্শ করে না। 
শ২-*****” *ক্র পুনঃপুনঃ আকুঞ্চন ও প্রসারণের নাম অশ্দিনী মুদ্র!। 


অন্ত্র ধৌঁতি। ৩৪৫ 


এক্ষণে অন্ত্রদৌতি দ্বারা এই সকল জীবাণু বা তাঁহাদের নি:স্থত বিষ সকল 
বৃচদপ্ত হইতে পরিস্কত হয় এবং যাহার! নিয়মমত অন্ত্রধৌতি করেন তঁহাঁর! দীর্ঘায়ু 
হইয়] থাকেন। এই জন্য যৌগিগণও অন্ত্রধৌতি করিয়া দেহশুদ্ধি করেন। 


সুস্থ শরীরে ৪ দিন হইতে ৮ দিন ব্যবধাঁনে অন্ত্রধৌতি করিলে শরীর সুস্থ ও সবল 
থাঁকে এবং রোঁগ আক্রমণের সম্ভাবনা একবাবে কমিয়া যাঁয়। যেমন আমরা শ্নান 
দ্বার! বাহ শরীরের ময়ল! পরিক্ষার করিয়া থাকি তদ্রুপ ঈষছুষ্চ জলে অন্ত্রধোতি দ্বারা 
ভিতরের চণ্মও পরিষ্কার করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য । 


অক্লোত্ি হ্বাল। ন্রোগ চিন্িতুতী-_অন্ত্রধৌতি সন্বন্ধে 
ডাক্তারি চিকিৎসাগ্রন্থপকলে বিশদভাবে উল্লেখ দেখা! ষাঁয় না । কেবল মাত্র উদরাময়্ 
রোগে ও অন্তান্ত অন্ধ্র সম্বন্বীয় রোৌগে ওঁষধ মলদ্বার দ্বার! প্রস্মেগের ব্যবস্থা আছে। 
কায়ক বৎসরের কথা পুজনীয় ডাক্তার শ্রেশপ্রসাঁদ সর্বাধিকাঁরী এম, ডি, 
মহাশয় বহুমূত্র রোঁগে অন্ত্রধৌতির ব্যবস্থা দেন এবং মন্তরৌষপ্ঘর হ্তাঁ় ফল দেখান। 
আমি তাহার নিকট উহার প্রণালী সবিশেষ শিক্ষা করিয়! নানা প্রকীর রোগে এই 
অন্ত্রধৌতি সাঁহাধ্যে চিকিৎসা করি এরং সে পর্যন্ত সুন্দর ফল পাইয়া এই চিকিৎস। 
প্রণালীর বিশেষ ভক্ত হইয়াছি । 

কোষ্ঠবদ্ধতা__কোষ্বদ্বতা রোগে অন্ত্রধৌতির দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায় ॥ 
কিছুদিন নিয়মিত রূপে অন্ত্রধৌতি করিলে কোষ্ঠবন্ধত| আরোগ্য হইতে পারে ॥ 
অনেকের ধারণ! আছে নিয়মিত অন্ত্রধৌতি করিলে তাহা অভ্যাসে পরিণত হয় এবং 
তখন অন্ত্রধোতি না করিলে আর কোষ্ঠ পবিষ্কার হয় না এ ধারণ! ভ্রমাত্মুক। 
দিন কতক অন্ত্রধৌতির পর আপনিই নিগ্মমিত কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে দেখ! যাঁয়। 

কোঁ্ঠবদ্ধত| রোগে সাধারণত: সাবানের জল অন্ত্রধীতির জন্ত ব্যবহৃত হছয়। 
ইহাঁতে শুষ্ক মল নরম হইয়। সহজেই নির্গত হয়। অনেকে সাবানের জল ব্যবহার 
জন্ত পেটের মধ্য বেদন! বোঁধ করেন এবং সেই কারণে আঁব অস্ত্রধৌতি করিতে চাঁন 
না। এই সকল রোগীর জন্য কেবল মাত্র পরিকর জল গরম করিয়! তথ্বাঁরা 
করাইলে কোঁন বেদন! অন্থুভূত হয় ন!। 
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সাবানের জল ব্যবহারে পেটের ব্দেনা হয় বলিয়া অনেক চিকিতৎমকেরাও এই 
অন্ত্রধৌতির বিশেষ বিরোধী তাঁহীরা যেন বিশুদ্ধ জল দার! এই প্রক্রিল্মীর সাধন 
করেন। | 

পেটের গীড়া ও আমাশয় রোগেশ্অনেক সময় অন্তর মধ্যে পুরাতন মল 
জমিয়া পেটের পীড়া আনয়ন করে । কখনও বা খাগ্ দ্রব্য পচন দ্বার। কখনও বা 
দুম্পাঁচ্য খাগ্ধ দ্রব্যের বরা এই সকল পীড়া জন্মে। এই সকল রোগে অস্ত্রধৌতি 
মন্ত্রোষধির স্তাঁয় কার্ধয করে । সাধারণতঃ বোঁরিক লোসন (099 1%৮)8 60 ০0106 
1১17) দ্বারা অস্ত্রধৌতি করিলে সগ্ভ ফল পাওয়! যাঁয়। প্রত্যহই একবার ধৌতি কর! 
আবশ্যক । লে অতিশয় হূর্ণন্ধ থাকিলে দুইবারও করা যাইতে পারে। আমাশমু 
রোগে বোরিক লোসন ব্যতীত কুইনাইন লোঁসন (20 £1451)5 60 0778 ])101) বা 
মেথিলিন্‌ বু (71950)/16706 13189 ) সলিউসন (2 61105 609 006 7)1)1) 
বিশেষ ফল দেখায়। এই মেথিলিন বু লোসন দিয় অন্ত্রধৌতি করিলে প্র্রাবের বর্ণ 
নীল এবং রোগীর শরীর ও ত্বকৃ নীলাভ হয়। আমা*য় রোগে যখন অন্ত্রমধ্যে পচন 
আরম্ভ হত্র এবং মলে অতিশয় দুর্গন্ধ হয় তখন এই মেখিলিন্‌ ব্লু সলিউসনের দ্ার। 
অন্ত্রধৌতি করিয়া অনেক রোগী আবোঁগ্য হইয়াছে । 

বনুমুত্র রোগে-_মন্ত্রধোতি দ্বারা আশ্চর্য ফল দেখা গিযাছে। যখন প্রত্াবে 
শর্করার পরিমাণ কমিয়া গেল, আল্বুমেন দেখা দিল এবং এই সঙ্গে এসিটোন 
নামক বিষ গ্রকাঁশ পাইল তখন কেবল স্ডাবাইকার্ব্ব লৌদন দিয় অন্ত্রধৌতি 
করিয়া অনেক রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে আরোগ্য করা হইয়াছে। 

বহুমূত্র রোগের সাঁধারণ অবস্থীয় প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্ত দেখ! যায়। এই কোষ 
কাঠিন্ঠের জন্ত অন্ত্রধৌতি একমাত্র মহৌধা । 

সান্নিপাত জ্বরে-ষখন সবিরাঁম জরে জরের প্রকোপের বৃদ্ধর সহিত রোগী 
বেছস হই! পড়ে, সময় সময় প্রলাপ বলিতে আরম্ভ করে, নীড়ী ক্ষীণ ও ত্রুত 
হয়, জরিহব। উষ্ণ হয়, এরং বিশেষ চিন্তার কারণ হয় তখন অন্ত্রধৌতি দ্বারা জর কমিয়! 
যাঁর, রৌগীর জানের উদয় হয়, নাঁড়ী বলবাঁন হইং| থাঁকে। নর্ম্যাল সালাইিন্‌ 

*ঙ্গলিউলান (2০:008] 98110801060) ) (১ ড্রাম লবণ এক পাইণ্ট জলে 
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দ্রব করিয়! ) দ্বারা অন্ত্রধতি উপরিলিখিত অবস্থায় বিশেষ উপকারী । যদি রোগীর 
তরল হুগন্ধযুক্ত দাস্ত হয় তাঁহা হইলে বৌরিক লোসন প্রযোজ্য । 

এই প্রকার অন্ত্রধৌতি প্রত্যহ একবার এবং রোগের প্রকোপের বৃদ্ধির সহিত 
ছুইবাঁর করা হইয়া! থাকে । যতদিন পর্য্যন্ত রোগ বেশ সুবিধা জনক অবস্থায় ন| 
আসে ততদিন পর্যন্ত নিয়ম মত কর উচিত। 

ওলাউঠা রোগে প্রথম অবস্থায় রোগের বিষ ধ্বংস করিবার জন্য পটাঁশ 
পাঁরমাঙ্গানেট সলিউসন্‌ (2 6০ 10 ৫7109 60 ৪ [0 ) দ্বারা তিন ঘণ্টা! অন্তর 
অন্ত্রধোত করা আবশ্তক। পরে যখন প্রতাবের অংবশ্তক হয় তখন নরম্যাঁল 
সালাইন সলিউসাঁন দ্বারা অস্ত্র ধৌ হ করাইলে শীঘ্রই প্রজাব হইয়। থাকে । 

শোথ রোগে রক্তের মধ্যে লবণাঁংশ অধিক পরিমাণে থাঁকিলে শগীরে 
শোৌথ দেখ! যাঁয়। এই জন্য শোথ রোগে রোগীকে লবণ বর্জন করিতে হয় । 
এবং শোঁথ কমাইবাঁর জন্ত মূত্র কারক ও তরল ভেদক ওঁষধ ব্যবহার করান হয়। 
আমি কয়েকটা অতি ছুর্ব্ব্গ শোথ রোগীকে কেবলমাত্র পর্শ্রিত জলের ( লবণশৃন্ত 
জলের) দ্বারা অস্ত্রধৌতি করাইয়া! বিশেষ উপকার পাইয়াছি। যখন রোগ অনেক 
বাঁড়িয়াছে, শরীরও ক্ষীণ: হইয়াছে, মৃত্রকারক ও তেদক ওষধ সকল অতি সন্ত্পণে 
ব্যবহার করিতে হয় বা রোগীর অন্ত্রমণ্যস্থিত শ্লৈগ্মিক ঝিল্লির শোথ বশতঃ উদরাময় 
প্রকাশ পাইয়াছে তখনও পররঞ্ুত জলের দ্বারা জন্ত্রধৌতি একমাত্র নির্দোষ, 
ও সন্ভ ফলপ্রদ ব্যবস্থা । 

হাপানি রোগে--পেট গরম হইয়া অর্থ/ৎ খাছাদ্রব্য অন্ত্রমধ্যে অস্বাভীবিক 
রূপে পচিয়। যে বিষ উৎপাদন করে, সেই বিষ রক্ষের সহিত মিলিত হইয়! হাঁপানি 
উৎপাদন করে। এই সকল রোগীরা নিয়ম মতে অন্ত্রধৌতি এবং স্বল্প আহার করিলে 
এই ভীষণ রোগ যন্ত্রণা হইতে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন। আঁমাঁর নিজের 
তত্বাবধারণে এই প্রকাঁর বহু রোগী আরোগ্য হইয়াছে । 

গর্ভিট্ীর বমন রোগে- গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন ব। চারি মাস পর্য্যন্ত - অল্প 
বিস্তর প্রীয় প্রত্যেক গর্ভবতী স্ত্রীলোৌককে বমন করিতে দেখ। যাঁয়। 

কিন্ত সময় সমমূ এই বমন অতি ভীষণ ভাঁব ধারণ করে এবং রোগীর 
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জীবন সংশয়, উপস্থিত করে। গর্ভাবস্থায় শরীর ইঈতে উদ্ভূত বিষ সকল সম্যক 
বহির্গত না হলে এই উপসর্গ দেখ| বায়। এই জন্ত নিয়ম মত অস্ত্রধৌতি করিলে 
শরীরস্থ বিষ সকল ধৌত হয়া শরীর হইতে বহির্ত হইয়। ধায় গভির বমনও 
কমিয়া যাঁয় এবং তিনি সুস্থ ও সবল শরীরে প্রসব করিতে সমর্থ হন। 

যখন বমনের আধিক্য দেখ! যাঁয় তখন প্রত্যহ তিনবার পর্য্যন্ত নরম্যাঙ্গ সাঁগাইন 
সলিউসান দ্বারা অস্ত্র ধৌত করাঁন উচিত। পরে বমন কমিয়। গেলে দিনে দুইবার 
এবং তৎপবে ১ বার নিয়মমত প্রদব হওয়! পর্যন্ত প্রত্যহ অস্ত্র দৌত করা 
আবন্ঠক। 

পুরাতন স্বর ও যন্মনা রোগে-পুরাতন জর, ঘক্ষা রোগাদিতে রোগীর 
পরিপাক ও পুষ্টির বৃদ্ধি কর! চিকিৎসার প্রথম কর্তব্য বলিয়। স্থিরীকৃত হইগাছে। 
যদি রোগী যথেষ্ট পরিমাঁণে খাগ্য জ্ব্যাদি আহার করিয়া সুটারুরূপে পরিপাক এবং 
তজ্জনিত দেহের পুষ্টি সাধনে সমর্থ হন তাঁহা হইলে এই পুরাতন রোগ সকল 
ক্রমশ: কমিয়। যাঁয় ও রোগী রোগঘুক্ত হন। অন্ত্রধোতির দ্বারা ক্ষুধা ও পরিপাঁক 
শক্তি বদ্ধিত হয়। এইজন্য এই সকল রোগের চিকিৎসাঁকালীন অন্ত্রধৌতি 
নিয়মযত সম্পাদিত হওয়া আবশ্তক। নরম্যাপ সালাইন দ্বারা এই নকল রোগে 
অস্তরধৌতি বিধেয়। 

সরু পরু কৃমি রোগে- কোয়সিযা ভিজান জল দ্বারা বা লবণাক্ত জল 
দর! নিয়ম মত ঘৌত করিলে এই সক অন্ত্রধ্যস্থিত কমি বিনাঁশ প্রাপ্ত হয় এবং 
রোগী অচিরে আরোগ্য লাভ করে । . 

অন্্রন্ধীতিল্ জন্য ভৃতলেল্র তাপ অন্ত্রধৌ ত করিবার জন্য 
জল ঈষণুষ্ণ হওয়া! আবশ্তক । ১০২ ডিগ্রি হইলেই যথ্ট। পরে এই জলে নল 
দিয়া মঙগঘ্র পৌছাঁন পর্য্যন্ত ১** ডিগ্রি থাকে। 

অত্যধিক জঃ অবস্থায় ঈষৎ ঠাণ্ডা জল প্রয়োগে জর কমান গিয়। থাকে। 
এই জন্য ৯৫ উিগ্র জল ব্যবহার করিয়া ১৫ মিনিটের মধ্যে জর ১০৫ হইতে ১০২ 
ডিগ্রি হইয়াছিল । 


আকম্মিক বিপদের চিকিৎসা । 


ডাক্তার প্রীসত্যশরণ চক্রবস্তী, এম্‌, বি, লিখিত- 
চ্তুক্ম অল্াস্ব | 
“বত” এবৎ তাহার উপস্থিত মত চিকিৎস! 


ক্ষত কাহাকে বলে-কোন করণে শরীরের চাঁমড়া ও তাঁহার নীচের অংশ 
সকল অল্প বিস্তর কাটিয়া গেলে থে চণ্মবিকৃতি হয় তাহাঁকে ক্ষত বা ঘ| বলে। 

চামড়া না ছিড়িয়া যদি চামড়ার নীচের কোঁমল অংশ ছিড়িয়! গিয়াঁ রক্তত্রাঁব 
হয়, তাহা হইলে চামড়া] বিবর্ণ ও স্থ'নটী ফুল! দেখায়। এইরূপ হইলে শীতল 
জলপটী বা বরফ লাগইতে হইবে, চাঁমড়াঁর উপর এক টুক্বা লিণ্ট হেজলিনে 
ভিজাইয়! প্রয়েগ করা যাইতে পারে। 

ঘ। দুই রকমের হয়--( ১) সাধারণ ও (২) বিষাক্ত। 

(১) সাধারণ ঘা আবার নানা প্রকার হয় ষেমন £স্ 

(ক) পরিক্ষার ভাবে কাট! ঘ। __বেশ ধারাঁল অস্ত্রের দ্বার! কাটা ঘাঁয়ের 
মুখ বেশ পরিষ্কার ভাবে বিভক্ত থাঁকে এবং অল্প বিস্তর অবাধ রুক্তআঁব হয় । 

(খ) থণযাতলান ঘা--ভোতা অস্ত্র দ্বারা কাটিলে স্থানে স্থানে খ্যাতলাইয়া 
যাঁয় এবং বাহিরে সাঁমান্ত রক্তশ্রীব হয় বা আদবেই হয় না। 

(গ) ছেদ করা ঘা অর্থাৎ ছোরা মারিলে যেরূপ ঘা হয়--খুব 
সরু মুখওয়াল| অস্ত্রের দ্বারা কাট] ঘা। , সাধারণতঃ এই ঘ। দিয় অজম্র রক্তপাত 
হয় এবং ভিত্তরে অনেক দুর পর্যন্ত ক্ষত হয়। 

( ঘ) ছেঁড়া ঘা কোন চাঁলিত কলে, কোন অন্তর কামড়ান, বা অন্ত 
কোনও উপায়ে £ই ঘ হয়। ঘায়নের মুখ অত্যন্ত অসমান এবং রক্তত্রীব খুব 
কম হয়। এ 

বন্দুকের গুলির ঘাঁয়ে সাধারণতঃ ছেঁদা করা ও ছেঁড়া এই ছুই প্রকাঁর ঘাঁয়্রেই 
' লক্ষণ সকল একত্রে দেখা যায় ও সময়ে সময়ে হাঁড় পর্যস্ত আক্রাস্ত হয়। 


৩৫০ স্বাহ্যম্সনাচার | 


সাধারণতঃ ঘাঁয়ের উপস্থিত মত চিকিৎসায় নিয্নলিখিশ বিষয়গুলি মনে 
রাখিতে হইবে | 

(১) রক্তআব বন্ধ করা। ৃ 

(২) ঘা পরিক্ষার করা। | 

(৩) ষদিপার] যাঁয়, তাহা হইলে :কাঁপড় দ্বারা ঝুলাইয়া কিনব বড় (শি ন্ট) 
বাঁধিয়। ক্ষত স্থানকে শ্থিরভাবে রাখা । | 

(৪) পরিক্ষার এণ্টিসেপ্টিক ড্রেসিং দ্বার বাহিরের ধলা ও ময়ল! 
ঘাঁয়ে না লাগিতে দেওয়া । 

(৫) সক্‌ (১100 ) অবসাদ কিন্ব। মুচ্ছ!। বা অন্ত রূপ দৈহিক সাধারণ 
লক্ষণগুলির উপযুক্ত চিকিৎসা করা। 

আঘাত লাঁগিলে সর্ব প্রথম রক্তত্রাৰ বন্ধ করিয়া দেখিতে হইবে যে আহত 
স্থানে অর্থাৎ ঘাঁয়ে কোনও রকমে মমূলা হাত বা ময়লা যন্ত্রাদি না লাগে 
ঘায়ের উপর ময়ল! থাকিলেও তাহার উপর নূতন করিয়া ময়ল| লাগান অত্যন্ত 
'অন্তায় কাধ্য। 

ক্ষত স্থানকে স্থিরভাঁবে রাখা £-- 

প্রথমে ষ্টাঁপিং দিয়া ঘাঁয়ের মুখ যতদুর পারা যাঁয় একত্র করিবে। ঘা যদি 
উ্দাঙ্গে হয় তাহা হইলে একটা বড় আম সিং 'এ বাহু ঝুলাইয়। রাঁখিবে ও ঘা যদি 
গ্রন্থির নিকটে হয় তাহা হইলে ম্পিণ্ট লাগাই! কিং এ ঝুলাইয়া রাঁখিবে। ঘা যদি 
নিম়াগের দিকে হয় তাঁহা হইলে ক্ষত অঙ্গের বাহিরের দিকে একখানি ম্পিণ্ট 
লাগাঁইবে ৷ ঘ! যদি পেটে কিন্বা বুকে হয় তাহ হইলে খুব আঁটিয় ব্যাণ্ডেজ বাধিবে | 

রক্ত বন্ধ হইলে এইরূপ করিবে--হাঁত এবং ঘ1 পরিষ্কার করিবার জিনিষ পত্র 
যদি নিকটে না থাকে তাঁহা হইলে যতক্ষণ পর্যন্ত না৷ এঁ পদকল জিনিষ পাওয়৷ যায় 
ততক্ষণ হয় ঘ1 সম্বন্ধে কিছু কবিবে না, কিন্বা এ্টিসেপ্টিক ডে থাকিলে তাহা 
দ্বারা ঘ। ঢাকিয়া রাঁখিবে। 

ঘা! পরিক্ষার করিবার নিয়মস্অঙ্গুলি দ্বার! ঘা নিন করিষাঁর পূর্বে হাঁত 
ছুইথাঁনি গরম জল ও সীবান দ্বার ধুইয়! তারপিন তৈল বার বদিবে কিনব! কা্বলি- 
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কের জলে ( ৪* ভাগে ১ ভাগ) ডুবাইয়! লইবে। তাহার পর এন্টিসেপ্টিক্‌ জল 
দ্বারা (৪* ভাগ জলে এক ভাগ কার্বলিক্‌ এমিড বা ২*০* ভাগ জগ এক 
ভীগ পারক্লোৌরাইড অব মার্কারি ) ঘ্! বেশ করিয়। ধুষটয়া ফেলিবে। 


উপবোক্ত রূপ ধূইবার জল না পাইলে নিম্নলিখিত জিনিষগুলির কোনও একটা 
ব্যবহার করিবে। 


(১) এল্‌কোহল-_সম পরিমাণ জল ও স্পিরিট বা মির্ধিলেটেড স্পিরিট 
একত্র মিশাইবে । জল প্রথমে ফুটহিয়া পরে ঠাও। করিয়া ম্পিরিট মিশাইবে। 

(২) কপ্ডতিস ফ্ুইড-_এক পাইণ্ট গরম জলে ছুই টেবল চাঁমচ € অর্ধ ছটাঁক 
পরিমাঁণে মিশাইবে | 

(৩) সাধারণ লবণ-_বড় গ্ল্টাদের এক গ্র্যাস জলে এক ডেসার্ট (মাঝারি 
চাঁমূচে ) লবণ মিশাইবে। 

ঘ1 ধুইবার সময়ে ঘায়ে রক্ষের চাপ থাকিলে তাহা কখনও তুলিয়া ফেলিবে 
না। কারণ এ সকল রক্তের চাপ রক্তজাব বন্ধ রাঁখে এবং ঘাংয় বাহিরের মলা 
লাগিতে দেয় না। 


ঘাঁয়ের ময়লা সব বেশ পরিষার করিয়। ধোয়া হইলে পর তাহাকে পরার 
রাঁধিবার জন্ত এক খণ্ড কটন্‌ উল ঘা ধাঁয়ইবার এন্টিসেপ্টিক জলে ভিজাইয়। 
ও তংপরে উত্তমরূপে নিংড়াইয়া, উপস্থিত সময়ের জন্য ঘায়ের উপর চাঁপা দিয়া 
রাঁখিবে। 
ঘা ডেল করিবার শিয়ম-_ 

যদি এন্টিসেপ্টিক্‌ ড্রেসিং থাঁকে তাহা, হইলে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি 
না থাকে তবে এক খণ্ড পরিষ্কার কাপড় পাঁচ মিনিট জলে ফুটাইয়৷ ও পরে 
নংড়াইয়া ব্যবহার করিবে ; কিম্বা এক খণ্ড লিণ্ট কার্বলিকের জলে ভিজাইয়! 
ব্যবহার করিবে । 

এই ড্রেলিংএর উপর কয়েক খণ্ড পরিক্ষার কটন্‌ উল্‌ চাঁপা! দিবে ও তার * 
ড়েসিং ঠিক্‌ স্থানে বাঁখিবান জন্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে। 


৩৫২ হুদ্ছ্য্নমাচার। 


উপস্থিত মত চিকিৎসা ও সেই সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ কথা £-_ 

(১) পরিষ্কার ভাবে কাটা ঘব- প্রথমে রক্ত বন্ধ করিবে। তাঁহার 
পর যদি দরকার হয় তবে উপরোক্ত রূপে ঘ| ধুইয়! ড্রেস করিবে । ঘাঁএর 'মুখ যদি 
ফাক হইয়া. থাকে তাহা হইলে ট্রাপিং দ্বার! একত্র করিবে । সাবধান হইয়। ।দেখিবে 
ঘ। যেন একেবারে ঢাঁকা না পড়ে। এই জন্ত ষ্টাপিং ছুরি দ্বার কাটিয়া একটু 
ফাঁক রাঁথিবে |. ইহার উদ্দেশ্য এই বে এর ফাঁক দিয়া রক্ত ব! প্রদাহ জনিত পদার্থ 
পরে নির্গত হইয়! যাইতে পারিবে । 

(২) 'থঢাতলান ঘা-_চামড়া ছিড়িলে উপরোক্ত এ্টিসেপ্টিক সলিউসনে 
ডোঁবান তুলা বা বস্ত্র খণ্ড দ্বারা ক্ষত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বীধিবে। যদি চমড়া ন' 
ছি'ড়িয়৷ থাকে তাহা হইলে উক্ত স্থানে স্পিরিট লোঁনে (২ ভাগ জল ও ১ ভাগ 
স্পিরিট, ) একটী কাপড়ের পটী লাগাইবে ও উহা! ক্রমাগত ভিজাইতে থাকিবে । 

(৩) দা করা ঘা-_রক্ত বন্ধ করিবে এবং ঘা ধুইর1 ড্রেদ করিবে । 

(৪) ছেঁড়া ঘা_ঘ! ধুইয়া ড্রেস করিবে । ইহার সহিত প্রায়ই সক্‌ 
(8০০৫) থাকে ও সেই জন্য তাহারও চিকিৎসা করিবে । 

বিষাক্ত ঘা_ 

বিষাক্ত ঘা নিয়লিখিত কয়েক প্রকারের হইতে পারে যথা :__- 

(ক) প্রকুত বিষাক্ত ঘা_ চামড়ার নীচে পচা! জান্তব পদার্থ বা অন্ত 
কোনও রূপ ময়ল! ঢুকিয়। যে ঘ! হয়। 

চিকৎসা-ক্ষত হইব! মাত্র খুব তেজী প্রতিশোঁধক (10151769002 দ্বার 
ক্ষত স্থান ধুইয়া ফেলিবে। ১ 

মনে রাখিতে হইবে যে--ঘ। যদি ঠিকৃ- মত পরিফ্ষার কর! না হয় তাহা হইলে 
পুধহইতে পারে, কিন্বা ক্ষত স্থানে ফোঁড়া বা সপুযু ঘা হইতে পাঁরে অথবা! সমস্ত 
শরীরের রক্ত দুষিত হইয়! বিষাক্ত হইয়! যাইতে পাঁরে। 

(খ) মক্ষিকার ছল ফোটা--( মধুম্ক্ষিকা, বোঁল্তা, ভিমরুল প্রভৃতি) 
চিকিৎসা ক্ষত স্থানের উপর একটী ছে'ট চাবি (ঘড়ির চাবি হইলেই সর্বাপেক্ষা 


আকলম্মিক বিপদের চিকিৎম।। ৩৫৩ 


ভাঁজ হয়) চাপিয়া ধরিয়! ছুলটা বাঁঠির করিয়া লউবে। তাহার পর এন্টিসেপ্টিক 
সলিউসন্‌ ব! এমোনিয়া, সোঁড়া কিম্বা পটাঁসের জল দিয়! ক্ষত স্থান ধুইয়! ফেলিবে । 
সক্‌ (917001:) থাকিলে উত্তেজক ওঁ প্রয়োগ করিবে । বৃশ্চিক ও মীকড়সা 
কামড়।ইলে অনেক লোক বিশেষ যন্ত্রণা পাঁয় ও কেহ কেহ প্রাণ পর্যযস্ত হাঁরায়াছে। 
জাল! নিবারণ করিবার জন্ত শীতল সোডা) পটাঁস্‌ বা এযৌনিয়ার জল দ্বারা ধুইয়া 
ফেলা উচিত । কটকিরি লাগইয়া--ইপিকাঁক্‌ গুলিয়। ক্ষত. স্থানে লাগাইলেও 
উপকাঁর হর। পরে বোরাঁদিক লোসন্‌ দ্বারা পটী বাঁধিলে বিশেষ উপকার হয় । 
বিচুটা, কচু, গুল প্রভৃতির দ্বার! আক্রান্ত হইলে ডাইলিউট এমোনিয়া দ্বারা আক্রান্ত 
স্থানটী ধক তাহার উপর সোডা ও স্পিরিট এযোনিয়া এরোষেটাক দাবা! 


প্রস্তুত প্রলেপ লাগাইলে ভাল হয়। সময়ে সময়ে স্পিরিট দ্বার! ধুইয়া ফেলিলেই 
উপকার হয়। 


(গ) সাপে কামড়ান- 


ভ্িন্কিশু হী--ডাক্াঁর ডাকিতে পাঁঠাইবে কিন্তু ইতি মধ্যে ক্ষত স্থানের 
উপরে অর্থাৎ ক্ষত স্থান ও হৃৎপিণ্ডের যধ্যে তাঁহা বাঁধিবে । প্রথমে রক্তত্রাব 
বুদ্ধ করিবাঁর জন্য ক্ষত স্থানের উপর গরম জল ঢাঁলিবে ও তাঁহার পর খুব তেজ 
এট্টিসেন্টিক্‌ সালউলন ঢাঁলিয় ক্ষত স্থান নাইট্রেট অফ, সিলভার কিন্বা লাল করিয়া 
পোড়ান লৌহ দ্বারা পুড়াইয়! দিবে । তাগ! বীশীর উদ্দেশ্য এই যে ইহা দ্বারা 
বিষকে সমস্ত শরীরে চালিত হইতে ন! দিয়] ক্ষত স্থানে আবদ্ধ করিয়! রাখা হয়। 
বিষ বাহির করিবার জন্য ক্গত স্থান চুঘিয়া ফেল। যাইতে পারে | কিন্তু যে চুষিবে 
ভাহার ঠোঠে বা মুখে যেন কোনও প্রকার ক্ষত না থাকে । সক (১9০০7) 
থাকিলে উত্তেজ্জক ওঁষধ প্রয়োগ করিবে এবং শ্বাস রোধ হইয়া আঙসিলে কৃত্রিম 
উপায়ে শ্বাস লগ়াইবে ! 

অনেক সময়ে ক্ষত স্থান চিরির! পাঁমঙ্গাীনেট অফ, পটাস্‌ ঘসিয়। দিলে বিষ নট 
হয় ও ইহা ডাক্তার আনহার পূর্বেই “রজাঁল ও ব্রান্টান” ল্যানসেট ও তয্মধাঙথ 


পার্মালানেট অফ পটাঁস্‌ দ্বার] সম্পন্ন কর! যাইতে পারে। চাঁমড়ার নীচে কিছু 
৩ 


৩৫৪ স্বস্থ্য-সমাচার। 


পান্ধাঙ্গানেট জলে গুলিয়৷ ইন্জেক্ট করা যাইতে পারে। শেষোক্ত ক্রিয়া! ডাক্তার 
দ্বারা হওয়া ভাল । এটিভেনিন্ ঠিক সময়ে প্রযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার 
হইবার সম্ভাবনা | ৰ 
ঘ) পাগল! কুকুরে কামড়ান-_ 

সাপে কামড়ীইলে যেরূপ চিকিৎসা উহীবও সেইরূপ চিকিৎসা! করিবে। 
যে কুকুর কাড়াহিয়াছে উহা পাগপা কিনা সে বিষয় বিশেষ করিয়া জানিবে । 
পাঁগল! কুকুরে কাঁমড়াইলে রোগীকে কমৌঙস পাস্থর ইন্ট্রটউটে পাঠাতে বিল 
কর উচিত নছে। পাগল! কুকুর ৮1১ দিনের বেশী বাচে ন। 
(উ) নানা প্রকার-- 

ষদি সন্ধিন্থল গুলি দ্বার| আহত হয়, কিদ্ব! তীর, বস? দ্বারা আহত হয়, বা কৌনও 
্রব্য ক্ষত মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়। মনে হয় তবে উক্ত স্থান তুঙ্া দ্বার। আবৃত 
করিয়া অঙ্গটা ম্পি.ট্টে রাঁখিবে । এরূপ অঙ্গটা বাঁখিতে হইবে যে ক্ষত মুখ বিভিন্ন 
অবস্থায় ন! থাকিয়া জুড়িয়। থাকে । সৃচ চামড়ার নীচে বিধিয়া অদৃশ্য হইলে 
বোগীকে ডাক্তার দেখাইবে । যদ কোন সন্ধি স্থলে বিধিয়া থাঁকে তাহলে অঙ্গটার 
নাঁড়া-চাঁড় বন্ধ করিবার জন্য ম্পি.্ট ব বাঁড় বাঁধা দরকার । 


বড়সি যদি শরীফের মধ্যে বিধিয়! যাঁয় তবে টাঁনিয়। বাহির করিতে চেষ্টা করা 
অন্তায়। সত্তা] কাটিগ্না ফেলিয়। চামড়র ভিতর দিয়। বড়সির অগ্রভাগ বাহির 
করিতে হইবে ও আলের দিক বাহির হলে ধী দিক ধরিয়া! টানিলে বড়লি বাহির 
হওয়। সম্ভব । যে দিক দিয়! ঢুকিয়াছে আল থাক! হেতু সেই দিকেই বাহির 
করা সম্ভব । বিপরীত দিকে টানিলে আল আটকাইয়া বয় ও বড়মি বাঠিন্ন কর! 
অসস্ভব হইয়া পড়ে। 


আকস্মিক বিপদের চিকিৎসা । ৩৫৫ 
প্রত্যেক ইক্দরিয়ের ভিন্ন ভিন্ন আঘাত! 


চক্ষু 


চক্ষুর পাঁতা মুদিলে অক্ষিগৌলকের উপরিভাগকে বাহিরের পদার্থের দ্বার। 
অনিষ্ট হইতে রক্ষা করে। চক্ষুর পাতার নীচে ও অক্ষিগোলকের উপরিভাগে 
একটা ভিজা চাঁঘডার পর্দীর স্তায় (শ্রৈম্মিক বিল্লি) আছে। কোন প্রকার 
বাহিরের পদার্থ চক্ষুমধ্যে প্রবেশ করিলে এ পর্দায় আটক।ইয়! থাকে । 


চক্ষুতে বাহিরের পদার্থ পড়িলে তাহার চিকিৎসা । 

রোগীকে চক্ষু রগড়াইতে দিবে না । বালক হইলে আবশ্বঞ্ষমত তাঁহার হস্ত 
বন্ধন করিয়া রাখিবে । “ চক্ষুর নিষ্নের পাতা নীচে টানিয়া! আনিলে যদি উ পদাথ 
দেখিতে পাওয়। যায় তবে উহাকে উটের চুলের ক্রস দ্বারা কিম্বা একটা কুমাঁলের 
কোণ পাঁকাইয়। আদ্র কৰিবে ও তদ্বার! রী পদার্থ বাহির করিবে। 

কোন বাহিরের পদার্থ চক্ষুর উপর পাতার নীচে প্রবেশ করিলে (ক) এ চক্ষুর 
উপর পাতাকে অক্ষিগোলকের সশ্মুথে ( বহিন্দিকে ) টানিয়! লইয়া! নীচের পাঁতাঁটাকে 
উহার ভিতর প্রবেশ করাইয়। উভয়কেই ছাড়িয়া দিবে। নীচের পাঁতার পক্্গুলি 
দ্বারা উপর পাতার নিম্ন প্রদেশটীকে পরিষ্কার করিয়া আনিয়৷ বাহিরের পদাঁথটাকে 
স্থান্চুত করিবে । ইহাএকবার/করিলে যদি কাধ্য সাধন না হয় তবে আবস্টক মত 
উপধুপরি ২1৩ বাঁর করিবে ইহাতে কোন ফল ন। হইলে শীঘ্র চিকিৎসক ডাকিবে। 

(খ) জাহাজের বা অন্ত কোনও স্থানে অর্থাৎ যেখানে চিকিৎসক পাঁওয়। 
যায় না সেখানে নিয়লিখিত মত প্ৃরীক্ষা করিবে; রোগীকে আলোকের দিকে 
মুখ কঝ।ইয়া বসাঁইয়া রাঁখিবে ও নিজে তাহার পশ্চাতে দীড়াইবে । ঝোঁগীর 
নস্তক নিজের বক্ষঃপার্থে নিশ্চল ভাঁবে রাখিয়! দিবে। আৰ্রান্ত চক্ষুর উপর 
পাতার ধার হইতে অর্ধ ইঞ্চি পরিমাণ উর্ধে পাতার উপরিভাগে একটা দাত খোঁট। 
দেশালাইয়ের কাটি বাঁ, সেইপ্রকার কোন জিনিষ আঁড়ভাবে রাখিবে। পরে 
উপরের পক্ষগুলি ধরিয়া উক্ত শলাকা'দ্বারা চাঁপিয়া পাঁতাটী উল্টাইয়া পতিত দ্রব্য 
বাহির করিবে। 


৩৫৬ স্বান্ছ্য-সমাচার | 


লৌহ কারখানায় ক্ষুদ্র লৌহকণা অক্ষগোলকে বিদ্ধ হইয়া থাকিলে, নীচের 
পতা টানিয়া চক্ুমধ্যে দুই এক বিন্দু অলিভ অয়েল কিন্ব' ক্যাষ্উটর অয়েল 
দিবে ও এ চক্ষু বন্ধ করিয়! চক্ষুত্ঘ উপরে তুলার পটা দিয়া দৃঢ়ভাবে ব্যাণ্ডেজ বাধিয়। 
দিধে যেন অক্ষিগোলক নড়িতে না পারে ও রোগীকে ডাক্তারের নিকট থাইয়া 
যাইবে । | 


চক্ষু মধ্যে চুণ পড়িলে যধ্াসম্ভব চুণ বাহির করিয়া! ফেলিবে ও ভিনিগার ও 
গরম জল দ্বারা চক্ষুর ভিতর ধৌত করিবে । এইরূপে বহুবার ধৌত করিয়া 
লৌহকণ। পড়িলে ঘেমন তৈল প্রয়োগ ও ব্যান্ডেজ বাঁধিতে হয় সেইরূপ করিবে । 


রেলের গাড়ীতে যাইবার সময় চক্ষুতে কয়লার কণ! পড়িলে অপর চঙ্ষুটা 
রুগড়াইবে । এরূপ করিলে পূর্বব চক্ষু জলপূর্ণ হয় ও ইহাতে এ চক্ষুর কমূল] কণ৷ 
ভাঁসরা বাহির হুইয়া পড়িতে পারে। যে চক্ষে কয়লার কণা পড়িয়াছে সে কক্ষ 
কদাপি রগড়াইবে না । 


কর্ণ। 


কর্ণের ভিতর কিছু প্রবেশ করিলে ডাক্তার ডাঁকা দরকার । ইহা বাহির করিবার 
চেষ্টা করিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা । কর্ণেত বধিরতা এমন কি প্রাণনাঁশও 
ঘটিতে পারে । বদি বালক কোনও মতে কর্ণের ভিতর অঙ্গুলি না দিয়া থাকিতে 
না পাবে তাহা হইলে উহার হাত বাঁধিয়া! বাঁ কর্ণ ঢাকিয়া রাখিবে। কর্ণে পোক। 
প্রবেশ করিলে তৈল দ্বারা কর্ণ পূর্ণ করিবে--তাহাতে পোকা ভাসিয়া উ্ভিবে 
ও তখন উহা বাহির করা সহজ হইবে । কিছুতেই কর্ণে পিচকাঁরি করিবে ন 
বা [পালক বা কাঠি প্রবেশ করাইতে দিষে ন)। যে কর্ণের মধ্যে বস্ত আছে 
সেই কাত করিয়। রোগীকে শয়ন করাঁইবে ও অপর কর্ণে ধীরে*ধীরে আঘাঁত করিবে । 
এইরূপ করিলে কর্ণমধাস্থ বস্তু বাঁহির হইতে পাঁরে। ইহাতে বাহির না হইলে 
স্তাক্তার দেখান উচিত । 


আকত্মিক বিপদের চিকিগুস!। ৩৫৭ 


নাসিক | 


নাঁসিকা মধ্যে বাহিরের কৌন বস্ত প্রবেশ করিলে বা করাইলে সহসা বিপদের 
আশঙ্কা নাই। নন্ত বা নাঁকে কাঠি দিয় ইাচাইবে ব! আক্রান্ত নাকের বিপরীতটা 
বন্ধ করিয়! জোরে নাক ঝাঁড়াইবে ; ইহাতে নাপিকাঙ্থিত পদার্থ বাহির হইতে পারে 
না হইলে চিকিৎসক দেখাইবে | 


কণ্ট। 


গলায় মাছের কাট! বা মাংসের হাঁড় আটকাইলে যদি উহ! খুব সরু হন তাহা 
হইলে শুধু ভাত, কলা প্রভৃতি না চিবাইয়া গিলিয়! ফেলিলে নাঁমিয়া যায় ; যদি 
উহাঁতে কট! না নামে তাহা হইলে চিকিৎসক দেখান উচিত । 


ক্ষুদ্র বালক বাঁলিকাঁর কখনও কখনও পয়সা বা সেইরূপ কিছু গিলিয়। ফেলে, 
গলায় কিছু আটকাইলে প্রথমে আঙ্গুল দিয় উহ! বাহির করিতে চেষ্টা করিবে তাঁতে 
কৃতকার্ধ্য না হইলে প! ধরিয়। তুলিয়! অর্থাৎ মাঁথ! নীচু দিকে করিয়! ঘাঁড়ে বা পৃষ্ঠ 
আঘাত করিলে উহা বাহির হইয়া পড়িব।র সম্ভাবনা । ইহাঁতেও অক্কতকাধ্য হলে 
চিকিৎসক দেখাইবে । 


যদি পিন পেরেক ব1 এ প্রকার কোন অসম জিনিষ কোনও বালক বালিক! ব1 
অপর কেহ যদি গিলিয়! ফেলে ও উহ পাকস্থলীতে চলিয়! যাঁয় তাহ! হইলে সুজ 
পাঁরস, হালুয়া পাঁওরুটা £প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে খাইতে দেওয়া উচিত। জোঁলাপ 
দেওয়া অবিহিত, কারণ এই উপায়ে উক্ত দ্রব্যটা খা্য দ্বারা আবৃত হইয়া কোনও 
ক্ষতি না করিয়া মলের সহিত বহির্গীত হয় । এ মল অন্বেষণ করা উচিত। বহির্গত 
না হইলে আশঙ্কার কারণ আছে । ময়লা জলের সহিত জৌঁক খাইলে লবণ মিশ্রিত 
জলপাঁন করিতে দিবে । লবণের জলে জৌক ছাড়িয়। দেয় ও লবগাক্জ জঙ্গে বমি 
হয় ও বমির সহিত এ জৌক বাহির হইতে পাঁরে। 


৩৫৮ স্বাচ্ছ্য'সমাচার | 


বন্ধ | 
_, বক্ষঃস্থলের মধ্যস্থিত যন্ত্র কল। 

হৃদয় ও ফুস্ফুদ্‌ বক্ষঃগথল ব্যাঁপিয়া৷ থাকে । (হৃদয়ের গঠন ও সা রক্ত 
চলাচল অধ্যায়ে লিধিত হইয়াছে । ) হৃদয়ে আঁঘাত লাঁগিলে সচরাঁচর তৎঙ্গপাৎ 
মৃত্যু হয়। 

ফুস্ফুস্‌ বক্ষ-স্থলের পশ্চাঁৎ, সন্তু ও পার্বদেশ ব্যাঁপিয়া থাকে শ্বাস প্রশ্বাস 
অধ্যায়ে ইহার বিবরণ দ্রষ্টব্য | 

ফুস্ফুসে আঘাতের বিষয় । 

যখন পঞ্র ভাঙ্গিয়া। ভিতর দিকে ঢুকিয়৷ যাঁয় তখন ইহা ফুস্ফুস্‌ ও তাহার 
আবরণ স্বরূপ ঘে পর্দা আছে (প্রা) তাহাকে ভেদ করে। ছুরিকা দ্বারা 
বা াইলেটে৷ ( কৌচ বা যাহাতে মাছ বিদ্ধ করে) দ্বারা খুচিয়া গেলে কিংবা! 
বেয়নেটের অগ্রভাগ পাঁজরাঁর ভিতর প্রবেশ করিলেও এই দুইটা যন্ত্র (ফুস্ফুস্‌ 
ও প্লুবা) আহত হইতে পারে । বন্দুকের গুলি বক্ষঃস্থল ভেদ করিবার কালেও 
ফুস্ফুস্‌ ভেদ করিয়া যায়। 

ফুসফুসে আঘাত ল।গিলে তাহার লক্ষণ। 

শ্বাস প্রশ্থাসে কষ্ট, হিমাঁ্গ হইবাঁর লক্ষণ, মুচ্ছা ও মুখ হইতে ফেনার সহিত 
রক্ত নির্গমনে সচরাচর ফুসফুসে আঁঘাত লাগিয়াছে বলিয়া! বুঝ। যায়। ফুস্ফুস্‌ 
হইতে বাঁযু বহির্গত হইয়া ত্বকের নিয় ও বক্ষো-গহ্বরে প্রবেশ করিতে পারে, 
আভ্যন্তরিক রক্তত্রাবও হইতে পাঁরে ও এ রক্ত বক্ষো-মধ্যে সঞ্চিত হইলে রোগী বিবর্ণ 
হয়, নিশ্বাস মৃছধ ও নাড়ী ক্ষীণ হয়, ৃষ্টিশক্তির হাঁনি হয়, দীর্ঘস্বাস ত্যাগ করে, মুখ 
ব্যাদান করিতে থাঁকে, ভুল বলে ও ক্রমশঃ মুচ্ছিত হইয়া পড়ে । 


চিকিৎসা । 


রোগীকে মাঁথা নীচে রাঁখিয়া' শয়ন করাইবে। বরফ চুষিয়া খাইতে দিবে। 
আহত স্থানে বরফ বসাইয়! দিবে। গৃহ শীতল রাঁখিবে ও বায়ু প্রবেশ করিতে 
দিবে । আঘাত প্রাপ্ত স্থানটার দিকে রোগীকে ফিরাইয়া রাঁখিবে। যখন ফুস্ফুস্‌ 


আকল্মিক বিপদের চিকিৎসা । ৩৫৯ 


ভাঙ্গ৷ পাঁজর! দারা ছিন্ন হয় তথন বক্ষঃস্থলের উপর ব্যাণ্ডেজ ঝধ। উচিত নহে; 
কারণ ইহাতে ভাঁঙ্গা পাজরাঁর ধার দ্বারা ফুস্ফু নৃতন ভাবে আহত হইতে পারে 
যদি আঘাঁত কেবলমাত্র বাঁহিরে লাগিয়াছে বলি বোধ হয় তখন উহ] পরিষ্কার 
ডেসিং দ্বার! বাঁধির। দিবে । 


উদর। 


উদর গহ্বরের সম্মুখের আঘাত ছুই প্রকার (ক) ভার্টিক্যাল্‌ ও (খ) ট্র্যান্স্‌ 
ভাবস্‌। ভার্টিকাল্‌ অর্থাৎ উদবের উপর দিক হইতে ঠিক সোজা নিয়দিকে ও ট্রীন্স্‌ 
ভাঁবস্‌ অর্থ'ৎ উদরের আড় ভাঁগে। উদর গহবর কাঁটিয়! দিলে অন্ত্র ও অন্ঠান্ত ফন্ 
সকল বাহির হইয়। পড়ে । এইরূপ ঘটন! হইলে হাঁটু ছুইটা গুটা ইয়া! দিবে ও স্বত্ত্ব 
উচ্চ ভাঁবে রাঁখিবে | লিণ্ট তোয়ালে কিংব! তুলা কাঁপড়ের থলির মধ্যে পুরিয়া 
গরম জলে ভিজাইয়৷ পটী বাঁধিয়া দিবে--যতক্ষণ চিকিৎসক উপস্থিত না হন । 

চিকিৎসা 2--উদরের উপরিস্থিত আঁঘাঁত সরঙ্গ ভাবে হইলে রোগীকে চিৎ 
করিয়া! শঘুন করাঁইবে এবং শরীরের নিয় প্রদেশ সরলভাবে রাখিবে। ক্ষতের 
উপর একটা শু লিণ্টের প্যাড বা লিনেন প্যাড দিবে এবং একটা ব্যাণ্ডেজ হার! 
পেটের চারিদিক শক্ত করি! জড়াইয। দিবে । উদরের উপরের আঘাত আড় 
দিকে হইলে ইট ছুইটীকে গুটাইয়। বাঁধিবে ঘেন উদর প্রাচীরের মাংসপেশীগুলিতে 
টান না লাগে। স্বন্ধদেশ উপরে উঠাইবে তাহা হইলে ক্ষতের ছুইটী মুখ জোড়া 
লাগিবে তৎপরে ক্ষতের উপরে প্যাড ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে। 

পাকস্ছলী-_-পাকস্থলী বা ষ্টম্যাকে আঁঘাঁত লাঁগিলে গভীর অবসাঁদ, হিমাঁজ 
ও বমি হইতে থাকে । বমিতে কাফি চর্ণের স্তাঁয় বিকৃত রক্ত থাকে | মুখ দিএ কিছু 
খাইতে দেওয়। উচিত নহে ও রোগীকে শয়ন করাইয়া রাঁথ। প্রয়োজন । 

লিভার ও গ্লীহার আঘাত--উদর গহ্যরের ডানদিকে নীচের পাঁজরা 
ভাঙ্গিয়৷ গিয়। য্ুৎকে আহত করিতে পারে অথবা খোঁচ। বা বন্দুকের গুলির আঘাতে 


৩৩৬৬ স্বাস্থ্য-নমাচার। 


বা অন্য উপায়ে প্র প্রকার আঘাত লাগিলে, উদর গহলর মণ রুক্তআ।ব হয় । 
আভ্যন্তরীণ রক্তআঁব হইলে যেমন চিকিৎদা আঁবশ্যাক সেইরূপ হওয়া উচিত | 
রোগীকে দক্ষিণ পার্খে শয়ন করাইবে। 


গ্লীহায় আঘাত লাঁগিলে রক্তআীব হইবার সন্ভাঁবনা । বিশেষতঃ ম্যাঠলবিয়! 
রোগীর সাঁমান্ত আঁঘাঁতেই এই বিপদ হইতে পারে । প্রী্রয় আঁঘাঁত সচরাঁচর শীঘ্ 
মারাঝ্সক হয়। আহত রোগীকে বামপার্খে শয়ন করান উচিত । 


অন্ত্রে আঘাত। 


অস্ত্রে আঘ।ত লাগিলে হিমাঙ্গের লক্ষণ 'গ্রকাঁশ পাঁয়। ইহাতে আঁভ্যন্তরিক 
রক্তত্রাীৰ হইতে পারে । কিংবা অন্ত্রের মধ্যস্থিত পদার্থ উদর গহলরে বাহির হইয়া! 
পড়িতে পারে $. রোগীকে স্থির ভাবে শয়ন করাইয়া রাঁখিবে । উদরের উপর 
একটা ফ্লানেল প্যাড বা তু্লার প্যাড, দিবে । এ প্যাডের উপর একখানি তোয়ালে 
দিয়া টাঁন করিয়া বাঁধিবে ও এ তোত্নালেটাকে তিন চারি জায়গায় এমন ভাঁবে পিন 
দিয়া আটকাইয়। রাঁথিবে যেন প্যাডটা কোনও মতে লরিতে ন| পাণে। মুখ দিয়া 
কিছু খাইতে দিবে না । 


কিড নিদ্বয়-_ইহাঁর পশ্চান্তাগ কটাদেশের' মধ্যে থাঁকে। যধন একাদশ 
ও দ্বাদশ পঞ্জরাস্থি চাপ লাগিয়া বা আঁঘাঁত লাগিয়া বা বন্দুকের গুলিতে বা কোনও 
ধাবল অন্ত্রের আঘাতে ভাঙ্গিয়। যাঁয় তখন কিডনিদ্বয় আঁঘাঁত প্রাপ্ত হয়। প্রস্রাবের 
সহিত রক্ত নির্গত হয়। আহত কিড নীতে ফুল! ও 'বেদনা থাকে । কোমরে 
আঘাত লাগিঙ্েও কিডনী আঁহত হইতে পাছে । 


ব্যাডার বা মুত্রাঁশয্ন বস্তিকোটরে থাকে, বস্তিকোটরের অস্থি ভগ্ন হইলে উহা! 
আখাত প্রাপ্ত হয়। প্রত্ব করিতে না পারা কিংব। যদি সামান্ত প্রস্রাব হয় তাহা 
রক্তে রঞ্তিত থাকে । কিডনী ব! মৃত্র'শয় আঘাঁত পাইলে ররতক্ষণ পর্য্যন্ত ডাক্তার 
না আসে ততক্ষণ পধ্যন্ত রোগীকে স্থির ভাঁবে শয়ন করাইয়। রাঁখিবে ও আহত ব। 
বেদনা স্থানে উ্ণ বা সেক দিবে । যদি আন্ত বা উদর গহ্বরের কোন যন্ত্র উদর 


অজীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা। ৩৬১ 


প্রাচীর ভেদ করিয়া, কুঁচকীর স্থান দিয়! বা! স্বাভাবিক কোনও ছিদ্র পথে বাহিরে 
আয় পড়ে তাহাকে র্যাপ্চার বা হার্ণিয়া অথবা অন্ত বৃদ্ধ বলে। 

উক্ত স্থানে হঠাৎ বেন! ও স্ফীতি লক্ষিত হয় এবং সঙ্গে সন্ধে রোগী বমন 
করিতে থাঁকিলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক ডাঁকাইবে । চিকিৎসক আলিবার পূর্ব্ব 
রোগীর কোমরের নীচে বাঁলিশ দিয়! উচ্চ করিবে ও স্কীত স্থানের উপর ভ্বলপটা 
ব! বরফ দিবে। 


শঅঙ্দীন্ভ্ভা শু ক্োম্ডন্বহ্রত্ডা | 


অধুনা! মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজে অজীণতা ও কোষ্ঠবন্ধতাঁর প্রকোপ যেরূপ 
বাঁড়িতেছে, তাহাতে এ বিষয়ের আলোচনা বিশেষ আবশ্যক হইয়৷ পড়িয়াছে। 
বোঁধ হয় কলিকাভাঁবাসী শতকরা ৯৯ জন এই রোগে কষ্ট পাঁইতেছেন। 

অসভ্য বর্ধর জাতীর ভিতর এই ছুই রোগ দেখিতে পাওয়! যাঁয় ন!। পাশ্চাত্য 
সভ্যতা বৃদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে জনসমাঁজে এই ছুই ব্যাধি বিস্তৃতি লাভ করিতেছে । 
অজীর্ণত। ও কৌষ্টবন্ধতা যে কত রোগের মুল তাহা বলা মায় না। অজীর্ণ ও 
কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর কলেরা, যক্ষা, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মারাত্মক রোগে 
আক্রান্ত হইবাঁর অধক সম্তাঁবন! । 

জনসাধারণের মধ্যে ভীষণ যক্ষম। রোগ অতি ক্রুতগতিতে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে । 
এই রোগ নিবারণ কল্পে আমাদের যে যে উপাঁয় অবলম্বন কর! উচিত, তাহার 
মধ্যে অজীর্ণত! দমন একটা প্রধান উপাঁয়। 

খাঁগান্রব্য উত্তম্রূপে পরিপাঁক না হওয়াই অঙজীর্ণতা। মন্থুয্যের সমস্ত শক্তি 
খাঁ্ত হইতে উদ্ভুত । পরিপাক ক্রিগার স্বারা খাঁছারব্য ববপান্তরিত হইয়। অস্থি, সজ্জা, 
মেদ, মাংস ইত্যাদিতে পরিণত হয়। 

খাঁদ্রবযের অভাবে শরীরের পুষ্টির ব্যতিক্রম ঘটে এবং ইহাতে স্বাস্থ্াহাপি 
কবশ্ঠস্তাবী। পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটিলে যথেষ্ট আহার সত্বেও শরীর পুষ্ট হয় না। 


৩৬২ ্বাস্থয-সমাগার। 


মুখ বিবর হইতে আরম করিয়। অন্ত্রমধ্যে যাইয়া পরিপাক ক্রিমার সমাপ্তি হয়। 
মুখমধ্যে দত্ত ছারা! পিষ্ট হইয়। থছাদ্রব্য অতি সুক্ষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। থাগ্দ্বয 
উত্তমরূপে চর্বিত না হইলে পাঁক রূসের কার্য সুসম্পন্ন হয় না। এই টারণে 
অনেক সময় দস্ত রোগের ফল অজীর্ণত| | মুখনিংশত লাঁলার দ্বারা শালিজাতীয় 
থান্ত শরীরের গ্রহণোপযোগী শর্করা-জাতীম্ পদাঁথে পরিণত হয়। ভীত, কিংবা 
চিন্তিত অবস্থায় থাকিলে লা'লার নিঃঅ।ব উত্তমরূশ হয় না। এরূপ অবস্থায় আহার 
কারলে অঙ্দীর্ণ হইবার সম্ভাবনা । পাকস্থলীতে খান্ের আমিষ উপাদানের পরিপাক 
আরম্ভ হয়। অন্থম-ধ্য শালি, আমিষ ও শ্নেহজাতীয় খাগ্ভের পরিপাক সম্পর্ণ হয় 
মানসিক উত্তেজনার ফলে পাঁকস্থলী ও অন্ত্র হইতে নিঃসৃত রসের পরিমাণ কমিয়! 
যাঁয়। অনিচ্ছায় আহারেও এই ফল হয়। বিখ্যাত রুষিয়ান অধ্যাপক “পলে।” 
পরীক্ষায় প্রমাণিত করিয়াছেন যে কুকুরকে অজ্ঞাতসাঁরে ম ংল আহার করাইলে মাংসের 
পরিপাঁক হয় না, কিন্ত এইরূপ আহার করাইবার পর যদ্দি কুকুরকে মাংস দেখান 
যায়, তাহ! হইঙ্গে ভুক্ত মাংসের উত্তম পরিপাক হয় । এই পরীক্ষার দ্বারা পরিপাকের 
উপর ইচ্ছা! শক্তির যে কিরূপ প্রভাব তাহ! বুঝা যাঁয় । 

পাঁকমন্ত্র সমুহের কোন একটার বিকৃতি ঘটিলেই অজীর্ণ রোগ জন্মে। তৃক্ত 
খানব্রব্যের সারাংশ শরীর মধো গৃহীত হইবার পর, অসারভাগ মলে পরিণত হয়া 
শরীর হইতে নির্গত হইয়! যাঁয়। মলে যে কেবল থান্তের পারত্যক্ত অংশ থাঁকে 
তাহা নহে, ইহার সহিত শরীরের ক্ষয়জনিত শান! প্রকাঁর বিষাক্ত দ্রব্য নির্গত হইয়। 
যাঁয়। খাঁছের পচনকাঁলে এমন কতন্তগুলি বিষাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, যাঁহ। 
আমাদিগকে সহজেই পীড়িত করিতে পারে %ু কোষ্ঠ পরিফার না হইলে আমাদের 
দেহ এই সকল নান! প্রকার বিষমগ় পদার্থ দ্বারা পীড়িত হইয়। পড়ে । সহজ 
অবস্থায় খানের অসার অংশই কোষ্ঠ পরিক্জারের সহায়তা করিয়া থাকে । এই 
অসাঁরভাগ, অন্থস্থিত মাং দপেশী সমূহকে উত্তেজিত করিয়া, মলত্যাগের বেগ আনয়ন 
করে। অনেক কারণে অন্ত্রপেশী সমূহের ছূর্বলতা হইতে পারে এইরূশ অবস্থায় 
কোষ্ঠবন্ধতা রোগ জন্মে। উপযুক্ত শারীরিক ব্যায়ামের অভাবে শরীরের সকল 
মাংসপেশীই দূর্বল হয়। এইজন্ত অলস ব্যক্তিদিগের মধ্যে কোষ্ঠবদ্ধতা অধিক দেখ। 


অজীর্ণতা। ও কোষ্টিবদ্ধতা। ৩৬৩ 


যায়। খাছ্ে অসীরভাগ না থাকিলে কিংবা রন্ধনের গুণে অনার অংশ 
অধিক কোমলত। প্রাপ্ত হইলে অন্ত্রপেশীসমূহ উত্তেজিত হয় না। ইহা! সুসেব্য খাস্ত- 
সেবী ধনীদিগের মধ্যে কোষ্টবন্ধতাঁর একটা প্রধান কারণ । মাংসের অসার ভাগ 
অতি অল্প। এজন্য মাংসাঁহারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে কোঁষ্টবন্ধতা! অধিক দেখা ধাঁয়। 


অনেকের প্রত্যহ মলত্যাগ করিলেও, কোট সম্পূর্ণরূপ পরিষ্কার হয় না। 
কিয়দংশ মূল থাঁকিয় যাওয়ার জন্য কো'ষ্ঠবদ্ধতার অনেক লক্ষণ প্রকাশ পাঁয়। 


অজীর্ণ রোগী খাগ্ের সারাংশ শরীর মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না। এজন্য 
যথেষ্ট খাঁন গ্রহণ সন্তেও তাঁহার অবস্থা! অনাহারী ব্যক্তির সমান | আমাদের 
পরিদিকে শত শত নর নাবী এইরূপ অনাহারে ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর 
হইতেছে । লক্ষপতি হইলেও যদি কেহ অজীর্ণ রোগগ্রস্ত হন, তাহা হইলে তিনি 
আহারের প্রাচুর্য্যের মধোও দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকের সমান। 

অপর পক্ষে কোষ্ঠবদ্ধতাঁর দ্বারা রোগীর শরীর দিন দিন বিষাক্ত হইয়া পড়ে 
এবং ইহার ফলে নানীপ্রকাঁর ব্যাধি উপস্থিত হয়। সময় সময় শরীরাভ্যন্তরে 
মূল সঞ্চিত থাকার জন্য কোঁ্টবদ্ধ ৫রাগীর প্রশ্বাসে এক প্রকার বিশেষ দুগন্ধ অনুভূত 
হয় । বিচক্ষণ চিকিৎসক মাত্রেই রোগীর কোঁষ্ঠসাফের বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখেন। | 

অজীর্ণত। ও কোষ্ঠবদ্ধতার কারণ-্কি কি করণে এই দুই ব্যাধি 
আমাদের সমাজে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে নিয়ে তাঁহার আলোচনা! করা গেল। 

অজীর্ণতার কারণ--(১) আমাদের অনেকেই খাইবার জন্ত যথেষ্ট 
সময় দিতে পাঁরেন ন। | মফঃস্থর হইতে চাকরী ব| ব্যবসার জন্য ধীহাঁরা প্রতিদিন 
সহরে যাতায়াত করেন তাহাদের প্রায় সকলেরই কৌনরূপে তাড়াতাড়ি ছুই চাঁরি 
গ্রাস অন্ধ মুখে দিয়া কর্মস্থলে আসিতে হয়। ইহাদের খাগ্ক আর চিবান হয় না। 
গিলিম্াই সকল দ্রব্য উদরসাঁৎ করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় অজীর্ণ রোগ ন! 
হওয়াই আশ্চধ্য । আস্তে আস্তে চিবাইলে, যে কেবল পরিপাঁকের সহায়তা হয় 
তাহা নহে, ইহাতে অল্পমাত্র খানে ক্ষুধারও নিবৃত্তি হয়:এবং অতি ভোজনের কুফল 
হইতে নিস্তার পাওয়া যাঁয়। 


৩৬৪ স্বাস্থ্য-সমাচার। 


(হ) আহারের অব্যবহিত পরেই অত্যধিক শারীরিক বা! মাঁনলিক পরিশ্রম করা 
উচিত নছে। পরিপাঁকের সময় পাকস্থলী ও অন্ত্রমধ্যে যথেষ্ট রক্ত সঞ্চালন হওয়া 
আবশ্যক । এই সময় পরিশ্রম করিলে বক্ত পাকমন্ত্রসমূচে না যাইয়া শরীরের অন্যান্ত 
স্থানে পরিচালিত হয়। ছাত্রদিগের মধ্যে অজীর্ণ রৌগের ইহা একটা প্রধানকারণ। 
গুরু ভোজনের পর পাঠাভ্যাসে রত হওয়া উচিত নহে। 

(৩) আহারের সময়ের সম্বন্ধে একটা বাঁধা নিয়ম থাকা ভাঁল। কারণ এইরূপ 
অভ্যাসের ফলে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে স্বত:ই ক্ষুধার উদ্রেক হইবে ও পরিপাক 
উত্তমরূপে সম্পন্ধ হইবে । আমাদের দেশে কাঁজকণ্মুহীন ধনীলে!ক বেলা! একটা ব! 
ছুইটার সময় ভোজন করেন, বল! বাহুল্য ইহা নিতান্তই অস্থাস্্যকর । ২৪ ঘণ্টার 
মধ্যে গবস্থানুয!'য়া ২ হইতে ৪ বার আহার করা উচিত, অবশ্য শিশু ও বালকের 
কথা ম্বতন্র। দিবসের প্রধান আহারের পর ৫ ঘণ্ট! ব্যবধান দেওরা উচিত। 
রাত্রে আহারের পর আমরা ঘুমের জন্ গ্রায় ৭ ঘণ্টা সময় পাঁই। 

(৪) উপযুক্ত ব্যায়ামের অভাবেও অজীর্ণ রোগ জন্মে । আমরা হদি প্রতিদিন 
অন্ততঃ ১* মিনিট কাঁল ব্যায়ামে অতিবাঁহিত.করি, তাহা হইলে বোধ ইয় অনেক 
স্থলেই,অজীর্ণত৷ ও কোষ্ঠবদ্ধতার হাঁত হইতে নিস্তার পাইতে পারি। 

(৫) আহারের সময়ে অধিক পরিমাঁণ জল ,পান করা উচিত নভে । ইহাতে 
পরিপাঁকের ব্যাঘাত হইতে পাঁরে। অজীর্ণ রোগীদিগের মধ্যে অনেকেই আহারের 
দুই ঘণ্টাকাল পরে জল পাঁন করিয়া থাকেন। 

(৬) মধ্যবিসত ুসানিগের মধ্যে অনেকেই সংসার চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকেন। 
পরিবারবর্থে পটরপহপোষণ সম্তানদিগের (বদ্াশিক্ষণ ও কন্যার বিবাহ ইত্যাদি নান! 
কারণে মধ্যবিত্ত সংসারে আমাদের চিন্তায় গ মানসিক উদ্বেগে কালযাঁপন করিতে হয় । 
দুশ্চিন্তা, নিরাঁশাঃ উদ্বেগ, শোঁক প্রভৃতি নানা কারণ হইতে অঙীর্ণ রোগের উৎপত্তি হয়। 

4৭) ভেজাল মিশ্রিত থাগ্ভ অজীর্প রোগের আর একটা প্রধান হেতু । আজকাল 
ছুপ্ধ। টল, ঘ্বৃত, ময়দা, চিনি প্রভৃতি সকল থাস্ত দ্রব্যই বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া 
দুর্ঘট । পল্লীগ্রামবাসীদের অপেক্ষ। সহরবাসীরা অনীর্ণ রোগে এই কারণে অধিক 
কষ্ট পাইয়া থাকেন। 


অজীর্ণত৷ ও কোষ্ঠবদ্ধতা | ৩৬৪ 


কোষ্ঠবদ্ধতার কারণ সম্বন্ধে নিন্দে আলোচনা করা গেল__ 

অন্ত্রধ্যে জল জাঁমলে খাস্তের কঠিনভাগ অন্ত্রনযুসমৃচক উত্তেজিত করে । এই 
উত্তেনার ফলে অন্ত্রপেশী সমূহ সম্কুচিত হইয়। মল নির্গমনের সুবিধা করিয়। দেয়। 

সাযুমগ্ডলী অথবা পেশীসমূহের দুর্বলতা হইলে সামান্ত উত্তেজনায় কোন ফল 
হয়না । এ অবস্থায় অন্ত্রমধ্যে অধিক মল না! জমিলে, অর্থাৎ উত্তেজনার আধিক্য 
না হইলে মল ত্যাগের বেগ আসে না । এজন্য প্রতাহ নিয়মিত কোঁষ্ঠ পরিক্ষার 
হয়না । শরীর দুর্বল হইলে এবং অন্ুস্থাবস্থায় এই কারণে কোষ্ঠবদ্ধ 81 জন্স(ইতে 
পারে। জোলাঁপ দারা উত্তেজন! বুদ্ধি করে এবং মল নির্গষের সুবিধা ইয়। 
প্রত্যহ জোলাপ লইলে তাহার উত্তেজন! স্ীয়ুষণ্ডলীর অন্তান্ত হইঘ্] পড়ে এবং 
এইরূপ স্থলে বিশেষ ফল দর্শায় না। এই কারণেই প্রতাহ জোলাপ সেবীর 
জোপাপের মাত্র! ক্রমশঃই বদ্ধিত হয়। মল তাঁগের জন্ যে জায়বিক উত্তেজন! 
আবশ্যক, তাহা যে কেবঙ্গ অন্তর হইতে আইনে এমন নহে, আমাদের জ্ঞ।ত ব 
অজ্ঞাঁতপাঁরে মস্তিফ হইতেও মলভ্যাগের আদেশ আসিতে পারে । নিয়মিত সময়ে 
মলত্যাগের অভ্যাস করিলে, আঁপনিই সেই সময়েই বেগ আইসে। অনেকের 
ধুম বা চা পাঁন করিলে বেগ আসে । এম্বলে তামাক কিন্বা1 চায়ের যে কোন 
বিরেচক গুণ আছে, তাহা নহে । ইহা কেবলমাত্র অভ্যাসের ফল। উপযুক্ত 
পরিমাণ জল পাঁন না করাও কোষ্ঠবন্ধক্লার একটা প্রধান কারণ । আমর! দিবাভাগে 
যে জল পাঁন করি তাহার অধিকাংশই মুত্র ও ঘণ্মরূপে নির্গত হইয়া! যাঁয় এবং ইহার 
অতি অন্ন ভাগই অন্বমধ্যে যাইয়! উপস্থিত হইতে পারে । 

অর্ধরাত্রে উঠিয়া জল পাঁন করা অনেক সময় কোষ্টিকাঠিগ্ত নিবারণের একটা 
প্রকৃষ্ট উপায়। নিদ্রিত অবস্থায় শরীরের অন্তান্ত স্থানে জলের আবশ্তক কম 
বলিয়া অন্ত্রমধ্যে অধিক পরিমাণে জল যাইতে পাঁয় এবং মল নির্গমনের.সহীয়ত। হয়৷ 

নিয়মিত কল মূল ভোজনে কোষ্ঠকাঠিগ্ত রোগ দুর হয়। ফলের অসান্স্কাগ 
অধিক বলিয়া, সেই সঙ্গল অসার অংশ, অন্তান্ খাস্ক অপেক্ষ। অন্ত্রপেশী মমুহকে 
অণ্ধক উত্তেজিত করে এবং মঙ্গ নির্গমনের সুবিধা করিয়া দেয়। পল্লীগ্রঃম 
অপেক্ষ। সহরে ফল মূল ছুশ্প্রাপ্য বলিয়া, কোষ্ঠবন্ধত। বোৌগ সহরে অধিক দেখা যাঁয়। 


৩৬৬ *চ্থ্য-সমাচার। 


শারীরিক ব্যায়ামের অভাব কোষ্ঠবন্ধতা রোগের আর এক প্রখাঁন কারণ | 
ব্যায়ামের দ্বারা শারীরিক পেশীসমূহ বিশেধরূপে সঞ্চালিত হ়। উদরের পেশীসযুহ 
সঞ্চালিত হইলে মল নির্গমনের বিশেষ গুবিধা হয়। থে ্যায়ীমে উদরের গ্রেশীসনৃহ 
বিশেষরূপে সঞ্চালিত হয়, তাহাই কোষ্ঠবন্ধ রোগীর বিশেষ উপযোগী । শ্রমজীবী 
অপেক্ষা, ধীঁহাদের আ্ধক মানসিক পরিশ্রম করিতে হয় তীহারাই কোষ্টবদ্ধতাঁ রোগে 
অধিক কট পাইয়া থাকেন। শারীরিক ব্যায়ামের অভাবে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। 

কোষ্ঠবন্ধতাঁ ও অজীর্পতার চিকিৎস! রোগীর অবস্থা ভেদে নানা রূপ হইয়া থাকে । 
আমরা এবিষয়ের আলে।চনা না! করিয়া, বিনা ওষধে কি কি উপায় অবলম্বনে 
এই দুই রোগের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় নিয়ে তাহা! লিপিবদ্ধ করিলাম । 

(১) সকল সময় দীত পরিষ্কার রাখ! আবশ্ক। 

(২) খাস্ধ তাড়ীতাড়ি না গিলিয়া তালরূপে চিবাইয়। থাইতে হইবে । 

(৩) যথাসাধ্য সকল প্রকার তাঁড়া ও উদ্বেগ পরিত্য।গ করা কর্তব্য। 

(8) নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করিতে হইবে কোষ্ঠবঙ্ধ রোগীর পক্ষে 
গিড়ি ও পাহাড়ে উঠা, বৈঠক কর। প্রস্তুতি বিশেষ উপকারী । 

(৫) সাদাঁসিদা আহার করা এবং আহারের মাত্রার প্রতি বিশেষ লক্ষ 
রাখ! কর্তব্য । 

(৬) আহারের পর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রীম করা উচিত। কাধ্যের পর ক্রান্ত 
হইয়া, অঙ্তক্ষণ অপেক্ষ। না করিয়া আহার করা৷ উচিত নয়। 

(৭) অজীর্ণ রোগীর আহারের সময় জুল পাঁনু করা উচিত নয়, আহারের এক 
ঘণ্টা পূর্বে গরম জল গ্রহণ করান যাইতে (পারে । আহারের মল্প পূর্বে ঠাঁগাজল 
. গান করা উচিত নয়। আহারের সগয়, অব্যবহিত পুর্বে বা পরে কখনও বরফ 
জল পান করা উচিত নয় । 

(৮) আহার গ্রশ্ণের পাচ ঘণ্টার নদ্যে পুনরায় আতীর করা অন্ঠচিত। 
আর কিম্বা অন্তখের সময শরীরের অত্যপিক ক্ষ হটলেঃ হু ঘণ্টা অন্তর অল্প অগ্প 
পরিমাণে খান গ্রহণ কনা যাইতে পারে 


অজীর্ণত। ও কোষ্ঠিদ্ধবতা। ৩৬৭ 


(৯) আঁট কাঁপড় বা পৌঁষাঁক (দ্বারা উদরের রক্ত চলাচলের অন্ুবিধা 
হয়) পরিত্যাগ করিতে হইবে। 

(১০) আহীরের সময় অন্ত সকল ভাবনা! পরিঙ্যাগ করিতে হইবে। 

(১১) অতিরিক্ত খাওয়া বা! ক্ষুধা না] পাইলে খাওয়া উচিত নয়; পেট 
তাঁর থাঁকিলে আহার বন্ধ করিতে হইবে। অজীর্ণ রোগীর কখনও গুরুঃপাঁক 
থল্লাদি বেষ্টিত নিমন্ত্রণ স্থলে যাওয়া উচিত নয়। 

(১১) চা পান আবশ্তক হইলে, চা মাত্র তিন মিনিট কাল গরম জলে 
ঝাখিযা। উঠাইয়! লইতে হইবে । পাকস্থলীর ও স্নায়ুমণ্ডলীর উপর চার বিয়ৎপরিমাণ 
দির ফলে অজীর্ণ রোগ জন্মায়। চ! পাঁন পরিত্যাগ করিতে পারিলেই উত্তম হয়। 

[ ১৩) বন্ধন পাত্রাদি বিশেষ পরিষ্কার রাখ! কর্তব্য। অনেক গুলে 
রযবহারের অব্যবহিত পরেই পাত্রাদি না ধৌত করিবার জন্ত তৈল দ্বতাদিরর পচন 
হয়। এই পচনই অঙীর্ণ বোগের প্রধ!ন কারণ । | 

(১৪) রুচিককর খাগ্ গ্রহণ কর! বর্তব্য। ইহাতে লীল। নিশ্রাব অধিক 
হয়, তদ্বরা পাকস্থলী ও অন্রমধ্যে হইতে অধিক রস নির্গত হয়। অরুচিকর থাস্ঠ 
গ্রহণে এই সকল রস নির্গত হয় না' ও তজ্জন্ত পরিপাকের বিশেষ অন্বিধা! হয়। 

(১৫) এক সঙ্গে অধক পরিমাণে দুগ্ধ পান করা উচিত নয় । ছুগ্ধ, ভাত 
কিবা বিস্কুটের সহিত খাওয়া! ভাল।. 

(১৬) প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে পাইথান! যাওয়া কর্তব্য । 

(১৭) বিরেচক ওধধাঁদি ব্যবহার ন| করাই ভাঁল। ধাঁতা ভাঙা আটার 
রুটা ও প্রতিদিন নিয়ামত ক খাওয়। কোষ্ঠবন্ধ রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। 

(১৮) বধ্ধমূল কোঠকঠিন রোগে প্রতিদিন গ্রাতে ও বাত্রে অল্পে অল 
পেট টেপাঁয় অধিক উপকার দর্শে। | 

(১৯) পুরাতন ক্োষ্টব্ঘতীয় অন্ত্রধৌত্তি দারা বিশেষ ফল পায়] যাঁয়। 


৩৬৮ 


স্বাস্ছ্য-লমাচার 


শাস্ত্রীয় স্বাস্থ্য-কথ]। 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবতারণ বিদ্যারত্ব লিখিত__ 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর) 


নক্টাঙ্গান্। 


ধন মান বয়োজান সদৃশ সুবেশ। 

বিমল মস্তক পরিষ্কৃত গিপ্ধ কেশ ॥ 
দৃষ্টিমাত্রে বন্ধুজনে অগ্রে আলিঙ্গন । 
পরে মনোহর বাক্যে সাধু আলাপন ॥ 
অপরাধী জনে ক্ষম! দাস্তিকতা ত্যাগ । 
পরোপকারেতে সদা আর অন্গর।গ ॥ 
ধর্ম অর্থধজঞানে আব কীর্তি উপার্জনে । 
সতত উৎসাহ আর জাঁশ্রিত পানে ॥ 
পর নিন্দ! প্রাঁণি-হিংস। বাচালতা ত্যাগ । 
সর্ববিদ পরহিতে সদ! অনুরাগ ॥ 
পরদাঁরা পরধনে বাঞছা-পরিফার | 

অণ্ুভে ধাইলে মন দমন তাহার ॥ 

ুষ্ট যাঁন আর উচ্চ কঠিন আসন । 

সর্বথ! উচিত হয় কবিতে বর্জন ॥ 

. নদীতীর বৃক্ষচ্ছায়। সেবনে বিরতি । 

আর অতিলোচতোজলে গ্লানতআগেমতি ॥ 
অনিথাশি সনুেঠক ধর্জিবে সিন । 
ছড়ি ৬. উতৈচ্েষেতে জন ॥ 
অনাবৃ় খে রাস ভূ দোঁন হয়। 
ফুখের সান হাঁস্যে কর্তব্য নিশ্চয় ॥ 


অনুচিত হয় আর নখের বাদন। 

নথ দ্বারা তৃণাদির আর বিখগুন ॥ 
দীপ্ত অগ্নি শিখা তীক্ষ-জ্যোতিষ্ক মগ্ডল। 
ঘুণার্থ দ্রব্যেতে পুর্ণ আর ক্ষিতিতল ॥ 
অতি হেয় পুরীষাদি দ্রব্যের দশন। 
ত্যাজ্য ছয় আর জনে অন্তাঁয় ভন. ॥ 
জনগণে ভীতিদান বলীসহ বাদ। 
করিবে না আর একা ন্ুখের আঁম্বাদ ॥ 
চক্ষুরাদ ইঞ্জিয়ের অত্যন্ত চালন। 
ত্যাজ্য ক ইহা জান শাস্ত্রের বচন ॥ 
হিংস্র দংগ্থী শৃঙ্গী প্রাণী সমীপে গমন । 
পূর্বব্য়ু অতিরৌন্র শিশির সেবন ॥ 
কুটিলের সহস্কিতি অথব মিত্রতা । 
এই সব হয় ত্যাজ্য আর অসাধুতা ॥ 
পাঁপাচাবী ভূত্যমিত্রাদিতে সাবধান । 
হাতত আতজনে ্াষ্য মাণদান ॥ 
অবিজ্ঞাঁত দেশে আর একাকী নিশায় । 
স্যজিলে গমন তাহে কুশল ঘটায় ॥ 
তআজ্য হয় বক্রভাঁবে বসিয়া! ভোঙন। 
আর বক্রদেহে ত্যাজয ক্ষবথু শয়ন ॥ 
অসরল দেহে এই তিন আযছিলে । 
জন্মে বহুবিধ ব্যাঁধি মানব মইঙ্সে ॥ 


শান্ত্রীয় স্বাস্থ্য কথা 


জনাকীর্ণ স্থানে কিন্ব! দেবাদি ভবনে । 
জন্মে বছ দৌষ নরে থুৎকার ক্ষেপণে ॥ 
ন!!সক! হইতে শ্লেম্বহ্যাগে সেইরূপ । 
হয় বহুবিধ দোষ খুৎকাঁরে যেরূপ ॥ 
চক্র সুর্য দিকে কভু করিয়। বদন। 
মলমূত্র ত্যাগ কিন্ব! থুংকার পান ॥ 
ন! করিবে বিজ্ঞ নর আত্মহিতে রত । 
সর্ববদ। সুপাল্য ইহা জাঁনিবে নিশ্চিত ॥ 
জল অগ্নি বায়ু দ্বিজ গুরু দিকে আর। 
সেই মত ত্যজিবেক উক্ত ব্যবহার ॥ 
গরু উপরে কিন্ব! অগ্রির উপরে। 
পদাঘাত ন। করিবে গর্বিত অন্তরে ॥ 
দেবতার পূজ| কিনব! পৃজ্যের পুজন। 
অশুচি জনের কার্ধ্য নহে কদাঁচন । 
বৃদ্ধ গুরু নৃপে মি ভাঁষিবে বচন । 
স্কৃতিচ্ছলে নিন্দ! নাহি করিবে কথন ॥ 
জানবেক সুনিশ্চয় যুক্তি সহকাঁবে । 
ব্যদন ছুশ্িন্ত। ত্যাজ্য হয় সদাচারে ॥ 
পাঁপান্বত যাঁহাদের কাধ্য বাক্য মন। 
তাঁহীদের সঙ্গ ত্যাগে করিবে যতন ॥ 
হাহার। বিবাদপ্রিয় শঠ লোভী খল । 
আর তাহাদের সঙ্গ ত্যাগে মহাফল ॥ 
নিজের শুখ্যাতি'নিজে কর! ভাল নয়। 
অসত্য কর্কশ বাক্য আবর.ত্)।জ্য হয় ॥ 
অপবিত্র লোম অস্থি চণ্মাদি বসন 
স্পর্শ ন| করিবে বু শুভি বিজ্ঞ জন। 
২৪ 


৩৬৯ 


বামে শব শিব! অঙসপূর্ণ ঘুট হেরি । 
দক্ষিণে গো মূগ বিপ্র দরশন করি ॥ 
দেব দ্বিজ্ম গুরু আর মজল জনক। 
দ্রব্য স্পশ করি কিনব! ঈশ ম্মরি লোক ॥ 
করিলে গমন কার্যে শুভ ফল হয়। 
শঙ্কটে না পড়ে ইথে জানিবে নিশ্চয় ॥ 
মল মুত্র বেগ কভু উপস্থিত হলে । 
অগ্রে মল মৃত্র ত্যাগ করিবে সকলে ॥ 
পশ্চাতে করিবে অন্ত কার্য যাহ! হয় । 
পাঁজিবেক ইহা নিতা নর সমুদয় ॥ 
প্রাত:কত্য দেব পিতু কৃত্যাদি করিয়া । 
যোগা কাল আত্মহিত জ্্রব্য বিচারিয়া ॥ 
গুদ্ধ দেহে শুদ্ধবেশে রত মাল্য পরি। 
হম্তপদ ধৌত আর আচমন করি ॥ 
স্থখাঁসনে খড়ুদেহে বসি স্থির মনে। 
স্চ্থানে সুপাত্রে রত হইবে ভোঙনে ॥ 
দোঁষহীন গুটি পটু পাঁচক পাচিত। 
অন্নাদি ভোঁজনে হয় হিত সমুচিত ॥ 
দধি ঘৃত যধু শক্ত; খাইবে, নিঃশেষ 1. 
অন্ত ভোঁজনেতে কিছু রাঁখিবেক শেষ ॥ 
| চরক ও মহাভারত। 
আপম্তজ ল্লোপ্েল্স হেতু । 
দেব গ্রহ বিষ বাঁযু আর অভিয1ত। 
আর অভিশাপ করে স্বাঞ্চের ব্যাঘাত. ॥ 
জন্মায় ইহাতে, ব্যাধি নাম আগন্বক। 
প্রঞ্চাদোষ তাঁর বীর জানিবে মন্থঙ্গ ॥ 


৩৭০ ্বাস্থ্য-নমাচার 


আর প্রজ্ঞ(দোঁষে হয় মনের বিকার । প্রজাদোষ শোধনের এই সছুপায়। 
তাহাতে ঈর্ধাদি জদ্মে দেহে সবাঁকার ॥ গুরু শীল্র বাক্যে আর অধ্যাত্ম বিদ্যায়? 
প্রজ্ঞাদোষ যহাদৌষ স্থান্থ্য করে নাশ। স্থিতি সদা আর সদাঁচাঁবের পাঁলন। 
থাকিলে নিশ্চয় পরে করায় হতাঁশ ॥ ইহাতে গ্রজ্ঞার দোষ করয়ে মৌধন ॥ 
চ । 
(ক্রমশঃ ) 


ঢর্্পন্নেত্্রিন্ল | 
ডাক্তার ্রীযোগেশ্চ মুখোপাধ্যায় এল্‌, এম্‌, এস, লিবিত_ 


নকল ইন্ট্রিয়েরই এক একটা বিশেষ বিশেষ কার্য ও প্রয়োজনীয়তা আছে । 
কারণ ইহারা সকলেই আমাদের মস্তিক্ষে ্নায়ুর দ্বারাঁয় সর্ব অতি আবশ্যকীয় সংবাদ 
পাঁঠাইতেছে । মস্তিষ্ক তাহা ভ'ল মন্দ বিচার করিয়া স্বখ দু:খ উপলব্ধি করিতেছে 
ও ৰিপদ্‌ হইতে প্রয়োজনীয় রূপে সতর্ক হইতেছে। এই সকল ইন্দিয়ের সুস্থ ও সবল 
অবস্থায় সামগুস্ত করিয়। কা্ধ; করাই আঁমাঁদের জীবনের সকল ন্ুুখের মূলাধার । 

দর্শনেজ্জ্য় যে দকল হীন্দ্রয় অপেক্ষা অধিক মুল্যবান ও আঁবশ্তকীয় সে কথা 
কাঁহাকেও বলিতে হইবে না| অন্ত কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারায় অপরের ও আমাদের 
স্বাস্থ্যের, পক্ষে কি প্রয়োজনীয় ওকি করিলে কোথায় তাঁহা পাঁওয়া যাইতে পারে 
তাঁহা আমরা বলিতে পারি না । চক্ষু মুদ্্রত করিলে যে সকল বস্ত্র অস্তিত্ব, শব্দ, 
স্পর্শ ও গন্ধের ছ্বারায় বুঝিতে পাঁরি শা, চক্ষু খুলিলেই তাহাঁদের প্রকৃত আন্তত্‌ 
কিরূপ তাহা আমরা! সম্যক বুঝিতে পাঁরি। উপস্থিত বিপদ্‌ দেখিলে আমরা অতি 
সন্বর তাঁহার গ্রতিকাঁরে ঘত্ববান হই । রেলের গাড়ীর চাঁরক বা জাহাজের নাবিক 
দুর হইতে লাঁল কি সবুজ নিশান! দেখিয়াই সকল বুঝাতে পারে ও সেই মত গাঁড়ী ও 
জাহাজ চালায় | দৃষ্টিশক্িহীণতাক্ সময় সময় কত বিপদ উপস্থিত হইয়া! থাঁকে। 
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৩৭২ ্বাস্থ্য-সমাচার। 


দর্শনেন্দ্রয়ের দ্বারাই জীবনের কতকগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ সখ আমরা ভোগ করিয়া 
থাঁকি। আমরা যাঁহীদের ভালবাঁদি তাঁহাদের মুখ, তাহাদের হাসি দেঁথিয় শুথী 
হই । অপীম নীল আকাশ, প্রশান্ত সমুদ্র ও প্রকৃতির সহস্র সহস্র প্রকারের দৃশ্ঠাবলী 
দেখিম্বা আমর। নয়ন সার্থক করিয়া থাঁকি। অন্ধ হইলে যে জীবনের কত সুখে 
বঞ্চিত থাঁকিতে হয় তাহ! বলা যাঁয় না 

আমর! আলোকের সাহায্যে দেখিতে পাই। চক্ষু যন্ত্রটী একটা ফটো গ্রাফের 
ক্যামেবাঁর মতন, কেবল চতুদ্ষোণ ন! হইয়া ইহা! একটা গোলাকার বলের মতন। 
ক্যামেরার সম্থুথে একথাঁনি কাঁচ আছে, তাহাকে “লেন্স” (19909 ) বলে। কোনও 
বস্তর প্রত্তিকৃতি এই কাঁচের ভিতর দিয়! গিয়া! একস্থানে পড়ে সেখাঁনে সেই বস্তুর 
প্রতিকৃতি উঠিয়া যাঁয়। আলোক কম ও বেশী থাকিলে বস্তর প্রতির্ুতিও, স্পষ্ট 
ও অস্পষ্ট হইয়া থাকে । সেজন্ত আলোক আবশ্যক মত কম বেশী কগিবার 
উপায় এই “ক্যামেরার”, সম্ফুখে আছে । ক্যামেরার ভিতরটীও কাল রং করিয়। 
রাখ! হইয়াছে । 

এই সকল বিষয়ই অবিকল চস্ষুর ভিতর আছে। সম্মুখে কাঁচ বা "লেন্স? 
ভিতরটা একটা কাল পর্দায় আবৃত । কাচের সন্মুখই একটা গোলংকার পর্দা 
আছে তাহাকেই আইরিস্‌ (1719) বলে । আলোক বেশী হইলে এই পর্দা আকুষঞ্চিত 
হয় আর অন্ধকার হইলে ইহা প্রসারিত হইয়া থাকে । এই পর্দাটা এতদ্দেশীয় 
লোঁকের চক্ষুতে কাঁল বা! ধূদর রংয়ের দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ইউরোপীয়দিগের 
ভিতর প্রায়ই নীলাভ হইয়া! থাকে । ধাঁহা হউক এই রলীন পর্দীর মাঝে একটা 
স্ুগোল ও কাল ক্ুত্র বিন্দু দেখিতে পাঁই। ৷ ইহাই চক্ষুর জানাল! বা কনীনিকা। 
চঙ্ষু ভিতরটা কাল হত্যার জন্ত এই 'জানালাটী কাল দেখ| যায়। যেমদ' 
ঘরের ভিতরটা অন্ধকার থাকিলে একটা ক্ষুত্ত্র জানাল! দিয়! দেখিলে ঘরের ভিতরটা 
কাল দেখ! ধায় । 

দর্শন শক্তির প্রকৃত বস্ত্র চক্ষুর পশ্চাতভাগে আছে। এই পর্দার গাত্রে দুষ্ট বস্তুর 
প্রতিবিদ্ব প্রতিফলিত হয়। আঁর এই বিচির যন্ত্রে কুত্ চগ্ধ মায় সকল সংলগ্ 
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খাঁকিয়! মস্তিফের সহিত যুক্ত হইয়াছে । চক্ষুর সম্মুখে কি বস্ত আছে তাহা এই 
জায়ুর সাহাষ্যেই মস্তি বুঝিতে পাঁরে। | 

মন্তকের সম্মুখ ব্যতিরেকে শরীরের অন্ত কোনও স্থানে চক্ষু থাকিলে বোধ হয় 
এরূপ সুবিধা হইত না। আর দুইটা চক্ষু থাকাতে আমর! বস্তুর প্রকৃত আকুতি ও 
পরিমাঁণ বুঝিতে পাঁরি ও ভাল রকম করিয়া দেখিতে পাই । এক চক্ষু মুদ্রিত করিয়। 
অপর চক্ষুর সাহাধ্যে এক হস্ত পরিমাণ দূরে আমর! যদি লোন্সনের অগ্রভাগ 
ধরিতে যাই তাঁহা হইলে হঠাৎ তাহ! পারা যাঁর না। ইহা সকলেই পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে পারেন। 

সম্মুখ ব্যতীত চক্ষু চারিদিকই অস্থির প্রাচীর দ্বারাই রক্ষিত হুইয়াছে ॥ ইহাঁকেই 
চক্ষুকোটর বলে। চক্ষুর চারিদিক একথণ চর্বির স্তাঁ় পদার্থে আবৃত থাকায় 
তাহাতে কোনরূপ আধঘাঁত পাইতে পাঁরে না। চক্ষুর চারিদিকে ছয়টা মাঁংসপেনী লংলগ 
আছে। তাহাদের আকুঞ্চন ও প্রসারণে আমরা মাঁথা নরাইয়াই উপর নীচে 
বা পার্থ যে দিকে ইচ্ছা দেখিতে পারি। চক্ষু মুব্রিত করিবার প্রয়োজন হইলে 
আঁমরা চোঁখের উপরকার ও নীচেফা'র পাত! বন্ধ করিতে পারি। পাতাঁর অগ্রভাগ 
যে হুমম সুগম লোম আছে তাহাতে ধূলা বা! অপর কোনও পদাথ চক্ষে পড়িতে 
পারে নাঁ। চক্ষুর উপরকাব পাতার নীচে একটী জল নিংসারণের যন্ত্র আছে। তাহাকে 
(1987 £1800 ) টিয়ার গাও বলে । তাহা হইতে সর্বদাই সামান্য সামান্ত জল 
নিঃলাঁরিত হওয়ায় চক্ষুর সম্মুখ ভাগ" পরিষ্কৃত থাকে । এই যন্ত্র হইতে নীঁসিকার 
ভিতর পথ্যস্ত একটা ক্ষুত্র নল আছে। যখন আমাদের দুঃখ হয় কিছ! আরা ক্রন্দন 
করি তখন এই বস্ত্র হইতে জল বাহির হয় ও কিছু নাঁসিকার ভিতরও ব্সাঁসে ।. 

এখানে চক্ষু সম্বন্ধে অতি সামান্তই 'বল! হইল । কিন্তু যাহা বধ! হইয়াছে 
তাহাতেই সকলের ধারণ! হওয়! কর্তব্য যে এই বিশেধ প্রয়োজনীয় ইন্সিয়ের কৌন 
রকম অনিষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়। অতিরিক্ত উগ্র আলোক বা অতি ক্ষীণ 
প্রদীপে আমাদের পাঠ করা উচিত নয়। যে আলোক বাতাসে কেবল নড়িতেছে 
সেরূপ আলোতে পড়াও ভাল নয়। পাঠ করিবার সময় মাথা যেশ উন্নত করিয়া 
বাঁখ উচিত। টেবিলের উপর ঝুঁকিয়৷ পড়িয়া! পাঠ করা কদাপি কর্তব্য নয়। 
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তাহাতে আমাদের চোঁখের অনিষ্ট হয়। প্রয়োজন হইলে বরং বইখানি, মুবিধীমত 
চোখের নিকটবর্তী কর! উচিত । অনেকের গুইয়। পাঠ কর! অভ্যাদ। তাঁহাতেও 
চ্ষুর ভানি হয়! থাকে। খারাপ কাগজে ও অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে ছাপ! পাঠ 
করায় দৃষ্টিশকতিতে অনাবস্াক জোর লাগায় দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ; নিস্তেষ হইয়া আইনে । 

চক্ষু কোন কারণে চুলকাইলে ধা ব্যথিত হইলে তাহ! ঘর্ষণ না করিয়া যতদুর 
স্ব স্থির অবস্থায় বাঁথা কর্তব্য । এরপ প্রদাহ হইলে পরিষ্ার গরম জলে চক্ষু 
ধৌত করিলে ভাল হ্ম। ঠা অপরিার জল বা দুগ্ধ দ্বারা! কদাঁপি ধৌত কর! 
উচিত নয়। সুচিকিংসকের নিকট হইতে চক্ষু ধোঁয়াইবার ওষধের ব্যবস্থা লওয়া 
দরকার। চক্ষু আমাদের এতই মূল্যবাঁন্‌ যে তাঁহার কিছুমাত্র অনিষ্ট সম্ভাবন! দেখিলে 
তখনি গাহার প্রতিকাঁরে যত্তবান হওয়া বিশেষ গ্রয়োজন। 

আঁমাঁদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বালক বালিকাঁদিগের ভিতর অনেকেরই দৃষ্টিশক্তি 
কম দেখিতে পাওয়া যা়। কাহারও কাহারও আজন্ম দৃষ্টি হীনত! দেখা গিয়া থাকে 
পড়িবার সময় বই খানি চক্ষুর খুব নিকটে না আনিলে ভাল দেখাঁ যায় না, দুরের 
বন্ত অস্পষ্ট দেখায় । হহািগকে “মাঁয়োপিক' (10500) বলে । কোনও 
বালকের দৃষ্টিশক্তি কম হইলে অভিভাবকের আহ! অগ্রাহ্থ কর! উচিত নয়। তখন 
ডাঁজ কে দেখাইলে চমম। গ্রভৃতি দ্বার! চক্ষু অনায়ুসে ভাল হইতে পারে। এ সকল 
বিষয়ে অবহেল! করিলে চক্ষুর অস্বাভাবিক পরিচাঁলনে আরও ক্ষতি হয়৷ থাঁকে 
জাঁবি। চক্ষুর অনেক রোগই সংক্রামক । সে জন্য বাড়িতে একজনের চোঁখ 
উঠিলে সকলেরই সাবধান হখয়া! দরকার । অপরিষ্কার হস্ত কখনও চক্ষুতে দিবে ন!। 
জঅপরে যে গামছা ব্যবহার করে বা যে জলগাত্রে মুখ ধোঁয় তাহা ব্যবহার কর! 
উচিত নয়। 


স্বতসেিত্পেন্র শ্রাস্মজলম্মুত্রেন্র 
ভা তেলম্র ন্বস্হা। | 


শ্রঙজদেশের গ্রামা জলের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্ত আমাদের 
সহৃদর গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহার দার্জিলিং শৈলে দেঁশস্থ মুখপাত্র বড় 
লোঁকদিগকে আহ্বান করিয়া এক মন্ত্রণা বৈঠক বসাইয়াছিলেন। গভর্ণর বাহাছুর 
স্বয়ং এই সভার কার্যা আরম্ভ করেন। পরে তাহাঁর সভার দেশীয় মেন্বর মৌলবা 
সাঁমমুল হুদার নেতৃত্বে ভাতে বিভিন্ন গ্রকার জলের বিশুদ্ধত| সম্বন্ধে বিচাঁর হৃইয়া- 
ছিল। এই বৈঠকের আলোচনার ও মন্তব্যের সারাংশ ১৩ই নতেগ্বর তারিখের 
কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে । 

বিশুদ্ধ পানীয় জল যে আমাদের সুখ ও স্বাস্থ্যের প্রধান উপাদান তাহা বল! 
অতুযুক্তি মাত্র। আঁমাঁদের মহামান্ত গতর্ণমে্ট বাহাঁুর প্রায়ই সক প্রধান প্রধান 
সহরে বিগুদ্ধ কলের জলের সরবরাঁহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে তথাকার 
অধিবাসীরা যথেষ্ট মুখম্বচ্ছন্দ বাস করিতেছে । 

কিন্তু এই বঙ্গদেশ কৃষি প্রধান দেশ। ছোট দ্রোট গ্রাম দ্বারা পরিপুর্ণ। 
প্রত্যেক গ্রামে জলের কল স্থাপন কদীচ সম্ভবে না। গ্রামবাসীদিগকে পু্ুরিণী বা 
নিকটস্থ নষ্দীর জলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয় । এই সকল নদী বা! পু্ষরিণীর 
জলই বঙ্গদেশেবাঁদীর জীবন স্বরূপ। | 

যাহাতে এই সকল পুষ্করিণীর বা "নদীর বিশুদ্ধ পরিষ্কৃত জল. এই দেশবাসীর! 
ব্যবহার করিতে পাঁরে এবং রোগ জব ও' অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রীগ পাইতে 
পাঁবে তীহাঁর উপায় নির্ীরপ জন্যই এই মনন! বৈঠক বঙিয়াছিল | 

গ্রামবাসীদের ভগ্ত বিশুদ্ধ জল সববরাহ দুই প্রকার হইতে পারে | *. 

১। নৃতন পুষ্করিণী প্রতিষ্ট| করা 

২। পুরাতন পুক্রিণীর পক্কোন্ার করা ব! ধাহাতে পুরিশীর । জল দুষিত না 
হয় তাঁহীর ব্যবস্থা! কর1--" 


৩৭৬ স্বাচ্ছ্যম্পমাচ।র। 


গভর্ণমেণ্ট বাহাছুর ডিদ্রীক্ট বোর্ড ও স্থানীয় মিউনিসিপাঁলিটীর উপর এই কার্ষের 
ভাঁর অর্পণ করিবেন এবং দেশীয় সদয় জনিদারবর্গেরও দ্বতঃপ্র্মত হইয়া এই 
কাধ্যে অগ্রসর হইযাঁছেন। সে জন্ত তাঁহার নকলের ধন্যবাদের পাত্র । 

কিন্তু আমাদের পুদ্ধবিণী বা নদী এবং বিলের জল কি প্রকারে অবিশুদ্বু হয় তাঁহার 
আলোচনা ঘর! সহজেই বুঝা যাঁস্ব যে এদেশবাঁপী লোকদের অজতাঁই ইহার মূল 
কারণ। মহামান্ত সহদয় গভর্ণর বাঁহাতুর, জেল! বে+ও, মিউনিসিপাঁলিটা এবং জমিদার 
বর্ণের চেষ্টায় অসংখ্য পু্করিণীর পক্কোদ্বার হইবে এবং সহতর সহ পুক্করিণী খোদিত 
হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাঁদিগকে বিশুদ্ধ অবস্থায় রাঁখিবাঁর জন্ত প্রত্যেক দেশবাসীকে 
প্রাগপণে চেষ্টা করিতে হইবে | তবে এ মহৎ উদ্দেশ্য সফল হইবে । 

এইজন্ত প্রত্যেক শিক্ষিত বাঁগালীর মহ! কর্তব্য রহিয়াছে । যাহাতে 'অশিক্ষিত 
অধিবাসীরা ওই বিশুদ্ধ জলের উপকারিতা সুস্পষ্ট বুঝতে পাঁরে প্রত্যেক শিক্ষিতকে 
সাধ্যানুসায়ে অশেষ চেষ্ট। দ্বার! তাঁহ! করিতে হইবে । 

এক্ষণে ভিজ্ঞন্ত যে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির কি কর! কর্তব্য এবং কি প্রকারে 
অশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে বুঝাইিতে হইবে তাহার কার্য প্রণালী কি? 

এইব্রন্য আগামী পৌষ সংখ্যা *গ্বাস্ছ্য-নমাচারে” পানীয় জল সম্বন্ধে 
সবিস্তার আলোচনা প্রকাশি হইবে | যথা £-. 

১. জলের সহিত শরীরের সম্বদ্ধ । 

বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন স্থানের পানীয় জলের অবস্থা । 


৩ কি প্ররাবে জল ঢূষিত হয়। 

& দু'যত জলের প্রক্কতি এবং দুধিত জলনির্ণয়। 
€ দূষিত জল শোঁধন। 

৩৬ জল সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় থা। 

৭ দুষিত জল বজদেশের কি ক্ষতি করিতেছে । 
৮ 


গ্রামবাসীর! কি গ্রথালীতে ব্যবহার করিলে জল দুষিত হই। 
৯1... মুষিত জল সম্বন্ধে কি প্রকারে সাধারণকে শিক্ষা দিড়ে হই 
১৪. 1 কি উপায়ে সাধারণকে জল দুষিত কর! হষঈতে নিবৃত্ত রাঁখি 


স্বাচ্ছ্য্সমাচার। ৩৭৭ 
ওধতু ক্ষেজন।। 


আমাদের দেশে অনেকেই যেখানে সেখানে থুতু ফেলিয়! থাকেন। ইহা 
অতিশয় কদভ্যান ও স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হাঁনিক্প । অনেক বাঁটাতে হ্থসজ্জিত 
গৃহের দেওয়ালেও থুতু, গয়ার এবং পানের পিচে বগ্তিত দেখিতে পাওয়! যায়। 
বহলোকে তামাক পান খাইয়া ইতস্তত থুতু ফেলিতে খারাপ বোধ করেন না। 
যেখানে সেখানে থুতু ফেল1 কিরপ স্বাস্থ হাঁনিকর নিয়ে তাহা লিখিত হইল। 
সকলেরই এই কদভ্যাস পরিত্য।গ করা উচিত। প্রত্যেক পিত! মীতা ও শিক্ষকে 
বালক বাঁলিকাদিগকে এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া বর্তব্য। 

থুতুর দ্বারাই বক্ষারোগের বীঙ্গাণু সংক্রমিত হইয়া থাকে । ক্াবীজ, শরীর 
মধ্যে প্রবেশ করিলেও অনেকদিন পর্য্যন্ত কোনরূপ রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় 
না, কিন্ত এইরূপ রোগীর থুতুর সহিত অনেক সময় বক্মা বীজাঁধু বাহির হইতে 
পারে। এজন্য আমাদের স্বাস্থ্য ভাল বোধ হইলেও যেখানে সেখানে থুতু ফেল! 
উচিত নয়। . 

কেবল মাত্র থুতুর দ্বার! যে যক্ষারৌগই সংক্রামিত হয়, এরূপ নছে। সর্দি 
রোগও থুতু এবং কফ দ্বার! একের দেহ হইতে অস্ঠের শরীরে প্রবেশ রুরে। রুমালে 
নাক ঝাঁড়িবার সময় অংখ্য সর্দি বীজাণু রুমালে ও হস্তে লাগিয়া যাঁ। এইরূপ 
সর্দিরোগী অপর ব্যক্তির সংস্পর্শে আদিলে সর্দি সংক্রািত হইবার সস্ভাবনা। 
ব্ধারোগীর থুতু ও সর্দি শুফ হইলেও বীজাগু সমূহ অনেকদিন পর্ধান্ত জীবিত থাঁকে 
এবং ধূলি ও বায় সংযোগে" চালিত হইতে পারে. সর্দি, না রোগ হইলেও 
অন্ঠান্ত গুরুতর ব্যাথি আনয়ন করে। 

আমাদের শরীর মধ্যে বক্মা কিবা সদ না খাফিলেও ইত ডু “ফেল! উচিত 
নয়। অুস্থ ব্যক্তির সুখ মধ্যে যে পরিমাঁণ লালাশীব হয় তাহাতে যখন তখন থুতু 
ফেলিবার আবশ্তক হয় না। বাহার অনবরত থুতু ফেলিয়। থাকেন, তীহাদের 
কোন না কোন রোগ আছে বুঝিতে হইবে এবং এই বোঁগ থুতু দ্বারা দীন 
হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। 


৩৮  স্বাচ্ছ্য-সমাচার | 


আমাদের শরীরে কোন রোগ নহি নিশ্চিত জাঁনিলেও যেখানে সেথানে থুতু 
ফেলা উচিত নয়। কারণ এই অদৎ দৃষ্ান্তের ফলে রোগীরাও থুউু ফেলিতে 
আরম্ভ করিবে। অনেক দেশে রাস্তার যেখাঁনে সেখানে থুতু ফেলা আইনাহুদারে 
দণ্ডনীয় অপরাঁধ। | 

যদি সকলে থুতু ফেলা সম্বন্ধে সাবধাঁনত! অবলম্বন করেন, তাঁহী হইলে 
উপস্থিত ঘক্ষা-রোগিগণের সঙ্গে সঙ্গেই যক্ষ। রোঁগ পৃথিবী হইতে একেবারে নিপু 
হইতে পারে 


আল্মান্রোগ হিল্কিশ০৩লাতে 
ন্বিশ্রাক্েল্স আন্বশ্যিক্ষভা | 


আমেরিকার “৩০00৪] 0£ 00৭০00% [,10” নামক পত্রিকাঁতে ডাক্তার 
প্রাই এম, ডি, মহোদয় যক্ষা সম্বন্ধে নিষ্ললিখিত মন্তব্য গ্রকাঁশ করিয়াছেন 
ক্যক্মা রোগে বিশুদ্ধ বায়ুতে বিশ্রামে যেরীপ ফল লাঁভ হয় তাহা আর অন্য 
কোনরূপ চিকিৎসায় দেখা যাঁয় নাঁ। রোগী ব্যাগম কিম্বা! চলাঁফের! নী। করিলে 
শীঘ্ত শীন্্ উল্নতি লাভ করে; রোগীর ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং শরীরের পুষ্টও সম্যক্রূপ 
সম্পাদিত হয়। বিশ্রামে রোগী নানারূপ উপসর্গের হস্ত হইতেও-নিস্তার পায়। 
অধিক দিন বিশ্রীমের ফলে অনেক ফঙ্গা রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে দেখ। 
গিয়াছে । সময় সময় রৎদরীধিক কাল এইয়প বিশ্রামের আবশ্যক হইতে পাঁরে। 
:. রোগের প্রথমাবন্থীয় রোগীকে বিছাঁন! হইতে উঠ্িতে দেওয়া উচিত নহে এমন 
কি বিছানায় বসিতে দেওয়াও ঠিক নছে। রোগের বৃদ্ধি বন্ধ হইলে পর বোগীকে 
প্রত্যহ ২১ ঘণ্টাকাঁল ঠেস্‌ দিয়া বসিতে দেওয়! যাইতে পাঁবে। পরে ক্রমশ: 
রোগীকে অলল ঈগিতে ফিরিতৈ দেওয়া! যাইতে পাঁবে। - 


যক্ষারোগ চিকিৎসাতে বিআমের আবশ্বীকতা। ৩৭৯ 


অল্প চলাফেরার পর বোগীর মনবার মধ্যে তাঁপ লইবে এবং যদি তাপ বেশী 
দেখ! যাঁয় তাহা হইলে ১৫ মিনিট অন্তর চারি বাঁর দেখিতে হইবে । যদি চল! 
ফেরার ১৫ মিনিট পরে গুহামধ্যের ভাঁপ ৭৯'৪ না দেখা যাঁয় তাহ! হইলে চল! ফেরা 
কমাইয়! দেওয়া বা একেবারে বন্ধ করা উচিত। 

প্রথমতঃ ৫ মিনিট বেড়াইতে দিবে। পরে প্রতি সপ্তাহে € নিমিট করিয়া 
বাঁড়াইয ৩ৎ মিনিট পর্যন্ত করিবে। 

পরে এই ভ্রমণ আরও শীঘ্র শীগ্ঘ বাঁড়াইবে এবং কোন রোগীকে ১ ঘণ্ট। হইতে 
২ ঘণ্টার বেশী বেড়াইতে দিবে না। 

ভিজা তোয়ালের দ্বারা প্রত্যহ গ্রাতে গা মুছাইয়। দিবে এবং পরে রোগী 
আপনিই নিজে এই কার্ধ্য সম্পন্ন করিবে। 

যে মকল রোগী অল্পই গীড়িত তাহীরা টবের মধ্যে ১* মিনিট যাঁবৎ অবগাহন 
সান করিতে (৯০--৯৫০ তাঁপের ) গাঁরিবে। 

দীর্ঘকালব্য।গী বিশ্রাম দ্বার! এই সকল যক্ষা রোগীর রোগ সম্পূর্ণভাবে প্রতিক 
হয় (909066 117010010 ) বীহারা এই প্রকারে আরোগ্য হই পুনরায় 
পরিশ্রম সাঁধ্য কাজ কর্ণে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আর রোগ পুনরায় দেখা 
যাঁয় নাই। 

বিশ্রাম দ্বার (যত শীর্ঘব্য/গী হউক না! কেন) কোন .যক্মা! রোগীর কখনও 
ক্ষতি হইতে দেখা যাঁয় নাই। অপর পক্ষে অঙ্গ সঞ্চালন দ্বার! যক্ষা রৌগীর্দিগকে 
সদীসর্বদ] নান! গ্রকার কষ্ট পাইতে দেখা যাঁয়। 


॥ 





কৃত্রিম দুগ্ধ--জার্থাণ দেশীয় তিনজন বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম উপায়ে দুগ্ধ গ্রস্ত 
করিয়াছেন। এই ছুগ্ধ আকৃতিতে) স্বাদে ও গন্ধে প্রকৃত দুগ্ধের অনুরূপ ৷ ইহ 
হৃদ্ধ অপেক্ষা অধিক কাল অবিরুত অবস্থায় থাঁকে এবং অতি সহজে পরিপাঁক 
প্রাপ্ত হয়। 


সমগ্র ভারতীয় বৈদ্য সভা-_আগামী ২৯শে, ৩*শে নভেম্বর ও ১ল! 
ডিদেম্বর কানপুরে সমগ্র ভারতীয় বৈস্ত সভার চতুর্থ বারিক অধিবেশন হইবে 
স্থিরীকৃত হইয়াছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাঁজ বৈগ্ভরত্র যোগেন্্নাথ সেন 
এম, এ, বিস্তাতৃষণ মহাশয় সভাগতির আঁদন গ্রহ করিবেন । 





বাঁশী বাজান-_আঁমাদের দেশে অনেকের ধারণা যে ধাহারা বাঁশী, ফুট 
ক্লেরিওনেরট ইত্যাদি বাঁঘান তীঁহাঁদের যক্ষা ইত্যাদি হইবার সম্ভবনা অধিক। 
বাস্তবিক পক্ষে এই ধারণ! ঠিক নহে। বাঁশী বাঁঘাইবার সময় বাঁু ফুদফুসের 
সমস্ত বাুকোঁধকে পূর্ণ করে। ঈমন্ত বাহু্কোষ পূর্ণ হইলে যক্া ইত্যাদি রোগ 
জন্মিবার সভাবনা অল্প । এদেশে যে শ্রেণীর লোকে কনসার্ট ইত্যাদিতে বাঁশী 
বার্জান, তাহাদের মধ্যে অনেকেই নানীপ্রকার অনিয়ম ও অত্যাচার করিয়। থাকেন। 
অত্যাচাঁয়ের ফলে রোগাক্রান্ত 'হইলে অত্যাচারের দোষ লন! দিয়া বাঁশীকে দোষ 
দেও! গায় । বাঁশী বাজান শরীরের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হইলেও অতিরিক্ত তাল নহে। 


পর. 
45 


বিবিধ সংগ্রহ। ৩৮১ 


ডাক্তার ম্যাক্স ব্যাফ -ব্যাফ সাহেব ক্লার্ক ইউনিভারসিটার একজন ফেলে। । 
ইনি এ গ্যার সাহায্যে, পীড়িত ব্যজির মস্তিফের ভিতরের অবস্থা নিরূপণের জন্য 
একটা ম্বতন্ত্র যন্ত্র প্রস্তুত করিবার চেষ্টা কৰিতেছেন। ডাক্তার সাহেব বলেন এই 
যন্ত্রের সাহায্যে লোক প্রকৃতস্থ কি উন্মত্ব, দোঁধী কি নির্দোধী মনে মনে কোনরূপ 
মন্দ অভিমন্ধি কল্পনা! করিতেছে কি নাঃ ভাল মন্দ সর্বপ্রকার মনের ভাব জানিতে 
পারা যাইবে। | 

54 

প্লেগ রোগের টাকার তালিকা-_১৯১১ সালে বোঞ্কাই প্রেসিডেন্সিভে 
৯৩৬৪৪ জন লোকে প্লেগ রোগের টীক! গ্রহণ করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে ধারওয়। 
নগরেই ৩৩৪৪৭ জন। ইহাঁদিগের মধ্যে ৮১ জন মাত্র গ্রেগাক্রান্ত হইয়াছিল ও ৩৮ 
জন মৃত্যমুখে পতিত হইয়াছিল । এই ৩৮ জনের মধ্যে ৩৩ জন প্লেগ রোগাক্রান্ত 
অবস্থাতেই টাকা গ্রহণ করিয়াছিল । অবশিষ্ট দুইজনের মধ্যে একজন এক মাঁদ ও 
অপরটা দুই মাস পরে এই বোগগ্রস্ত হইয়াছিল। 

বিজাঁপুরে ৩৫৯০ জনে টাক! গ্রহণ করিয্নাছিল। তন্মধ্যে ২৮ জনের প্লেগ ও' 
৮ জনের প্লেগে মৃত্যু হইয়াছিপ। সেই স্থানের অবশিষ্ট ৬৪১০ জন টীক৷ গ্রহণ 
করেন নাই ইহাঁদিগের মধ্যে ১২২৮ জন রোগাক্রান্ত ও ৮ জনের মৃত্যু হইয়াছিল । 

উপরোক্ত তালিকাতে এবন্িধ টীকার উপকারিতা বা অনুপকারিত। সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু বুঝ| যায় নাঃ 

কিরূপ আলোকে পড় উ/চত-_কিরূপ আলোকে পড়া উচিত সে বিষয়ে, 
সাধারণ লোকের মধ্যে নানীপ্রকার শ্রীন্তমত পরিলক্ষিত হইয়! খাকে। আনেকে, 
মনে করিয়! থাকেন, প্রদীপ কিংবা মোম বাতির আঁলোক দ্গিগ্ধ ও চক্ষু পক্ষে 
হিতকর। ইহাদের মতে উজ্বল কেরোসিন, গ্যাস ব1 বৈহ্যন্ধিক আলোকে পাঠ 
করা একেবারে উচিত নহে। চক্ষের সম্মুখে উজ্দগ খঁলৌক বাখিয়া প15 করা 
বাস্তবিকই অন্তায়। প্রদীপ বা মোম বাতিতেও বথেষ্ট আলোক হয় না, এবং 
ক্ষুদ্র অক্ষর পড়িতে হইলে চক্ষু বিশেষ পরিশ্রান্ত হয়। এজন ধাহাঁরা অধিক লেখা 





০০০০০১০০০ 


৩৮২ স্বাস্হ্য-পমাচার । 


পড়া করেন তীঁহাদের প্রদীপ কিন্ব। মোম বাতির আলোকে পাঠ করা উচিত নহে। 
রাত্রিকালে পাঠের জন্ত উজ্জ্বল আলোকই প্রশস্ত। পাঠের সময আলোক 
পশ্চান্ভাগে ও উচ্চে রাখা কর্তব্য এবং এই আলোক পাঠকের বাঁম পার্খে রাখা 
দরকার । ইহাতে পাঁঠের বা লিখিবার কোন প্রকার অসুবিধা! হইবৈ না এবং 
চক্ষেও উজ্জল আলোক লাগিবে না । অনেকের কেরোঁলিনের আঠলাঁকে পাঠ 
করিলে মাঁথা ধরে । ইহার কারণ এই তাহারা আলোক সম্দুখে ও অতি নিকটে 
রাখিয়। পাঠ করেন। এই জন্য আলোকের সমস্ত বান্প, ধূম ও তাঁপ তাহাদের 
সহ করিতে হয় ক্রমে ইহাঁরই ফলে তাঁহার! পীড়িত হন। পুস্তকের কাঁগজ চকচকে 
হইলে তাহা এরূপভাবে ধরা আবশ্তকঃ যেন চক্ষে প্রতিফলিত আলোক না 
পড়ে । শীতকালে দৌর বন্ধ করিয়া কেরোমিনের আলোকে পাঠ করা অস্বাস্থ্যকর । 
'বৌ্রে বসিয়া! পাঠ করাও অন্তায়। 





ম্যালেরিয়া কমিটি__মাঁদাঁজ সহরে 41] 10019. 98201627য 00201979208 
এর তৃতীয় অধিবেশনে, ম্যালেরিয়া! কমিটির সভাপতি সার্জন জেনারেল মাননীয় 
ডাক্তার লিউকিস্‌ সাহেব ম্যালেরিয়! নিবারণের সম্বন্ধে তীঁহীর নিজের মতামত বাক্ত 
করিয়। ১৮ই নভেম্বর তারিখে বক্তৃতা করিয়াছেন। ম্যালেরিয়। নিবারণের জন্য 
সাধারণের জ্ঞাতব্য ও কর্তব্য কাঁধ্যাবলীর মধ্যে তিনি (১) জঙ্গল পরিফাঁর সম্বন্ধে 
বিশেষ আলোচনা! করেন। অত্যধিক বৃক্ষলতাঁদি ও ম্যালেরিয়ার বৃদ্ধি প্রায় একত্রই 
দেখা যাঁয়। জঙ্গলাঁদি পরিফাঁর করিলে ম্যালেরিয়া প্রকোপ কমিয় যাঁয়। সমতল 
প্রদেশে এই প্রণালী বিশেষ কাধ্যকাঁরী হুইয়! থাঁকে। 

(২) আবদ্ধ জল নিকাশ--গ্রামস্থ খানা, ডোবা সকল ভরাঁট কর! এবং 
পুফরিণী পরিফার করা এবং জলজ বৃক্ষা্দি সকল বিনাঁশ কর] উচিত, যেছেতু ইহাঁদের 
মতধ্যই মশক শাবকেরা গুগুভাবে শত্রদিগের ভয়ে লুকান্িত থাকে। 

(৩) মশক ধ্বংসকারী মতন্তের বৃদ্ধি-_কয়েকু প্রকার মত্ম্ত মশকের 
শাঁরকদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে । ইহারা যদি জলমধ্যে বর্তমান থাকে তাহ! হইলে 
. জলাশয় পক বংশ নির্শুল হয়। ] তি 


'বিবিধ সংগ্রহ। ৩৮৩. 


(৪) বিশুদ্ধ পানীয় জল- বিশুদ্ধ পানীয় জল যে অত্যাবস্তক তাঁধা বল! 
নিশয়োজন। যদি কোঁন কারণে আমাদের স্থস্্য চূর্ববল হয় তাহ! হইলে আমাদের 
শরীর মধ্যস্থিত ম্যালেরিয়ার জীবাণু সকল অতি ভ্রতবেগে বদ্ধিত হয়, এবং যদি 
শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তাহাদের সংখ্যা কমিয়া যাঁ়। ব্যক্তিগতন্বাস্থ্যের 
উন্নতিই ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের সর্ববোৎ্ক উপাঁয়। এই জন্ত গ্রামবাদীদিগের 
স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল সর্ব প্রথমে আবশ্যক । 


(৫) জনসাধারণের সাহায্য-গত বৎসর ১২ই ডিসেম্বর তাঁরিথে 
যশোঁহরে রাঁয় ফুনাথ মজুমদার বাঁহীহুরের যত্বে ও প্রীকান্তিক চেষ্টায় এক ম্যালেরিয়া 
নিবাবণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই সভায় উপরোক্ত প্রণ।লীতে গ্রামে গ্রামে 
ম্যালেরিয়! প্রতিরোধের কার্ধয হইতেছে । আমর! আশ করি যেন এই সভার চেষ্টা 
সফল হয়। রায় বাঁহাছুর যছুনীথ ম্ুমদাঁর মহাশয় জ্নসাঁধারণকে এই পথ 
প্রদর্শন করাইয়াছেন এজন্য তীহাকে আমরা আহ্লাঁদের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি । 
সাঁধারণের এই প্রকার সহানুভূতি ও সমবেত চেষ্টা হইলেই গভর্ণমেণ্টের ম্যালেরিয়া 
দমনের চেষ্ট! কৃতকাধ্য হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । 


(৬) কুইনাইনের ব্যবহার--গত বারমাঁস যাবৎ কুইনাইনের ব্যবহার 
বিশেষ ?ভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে । অনেক পরীক্ষাকারী নির্ধারণ করিয়াছেন, নিয়ম 
মত প্রত্যহ অধিক মাল্রীয় কুইনাইন ব্যবহার সবেও $ অংশ লোকের রক্তে 
ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গিয়াছিল | , এজন্ত অনেকে মনে করেন যে এ দেশীয় 
মানবদেহে কুইনাইনের কাঁধ্য তত উপযোদী নহে। 


ডাক্তার টমলন্‌ মহোদয় বলেন যে প্রত্যহ মীত্র ৫ গ্রেণ কুইনাইন সেবন যথেষ্ট 
নহে। এই মাত্রায় মশক দ্বার প্রবিষ্ট ম্যালেরিয়া বিষ বিনষ্ট হয় না এবং রক্বে 
ম্যালেরিয়। বীজাণু থাকিলে তাহাদের কোন ক্ষতি হয় না অধিকস্ত রোগ যাঁপ্য 
ভাঁবে থাকিয়া যাঁয়। লিউকিস্‌ সাঁহেব বলেন, যে সকল ম্যালেরিয়। রোগীর পক্ষে 
কুইনাইন কার্যকারী হয় নাঁই তাঁহারা যথেষ্ট মাত্রায় কুইনাইন সেবন করেন নাঁই। 


৩৮৪ স্বাস্থ্য-নমাচার। 


ইতালী দেশস্থ বিখ্যাত অধ্যাপক মেলি সাহেব কুইনাইনের বিশেষ পক্ষপাতী । 
তিনি বলেন ষদি পুরাতন ম্যালেরিয়৷ রোগীগণ জ্বর হইতে অব্যাহতি পাঁইবার পরও 
আগামী বৎসরের ম্যালেরিছ! প্রকোপের কাল পর্যন্ত যথেষ্ট মাত্রায় কুইনহিন সেবন 
করেন তাহা হইলে আর নৃতন রোগীর স্থষ্টি হয় না। এই সকল পুরাতন |রোগীরাই 
স্যালেরিয়া বিষের আকরম্থন্নপ এবং তাঁহাদের দেহ হইতেই ম্যালেরিয়া, বিধ ঈীংক্রামিত 
হয়। লিউকিস্‌ সাহেবের মতে এই উপায় অবলঘ্বন কর! আমাদের দেশে সম্ভবপর 
নহে। তিনি কেবল জরের সময় কুইনাইন সেবন, জঙ্গগীঁদি পরিক্ষার, মশক ধ্বংস, 
উত্তম পাঁনীয় সরবরাহ ইত্যাদি ব্যবস্থাই এদেশের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত । 

ম্যালেরিয়। ও ক!লাজ্বর-_-কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র বশ্ত, 
রায় বাঁধীুর মহাশয় ম্যালেরিয়া ও কাঁলাজর সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
ত্ীহার মতে ম্যালেরিয়া! ও কাঁলাজর একই ব্যাধি। কেবল জ্বরের তাঁপের গতির 
গ্রভেদ দৃষ্ট হয় । তিনি বলেন যে এখনও কাঁলাঁজরকে আমরা! স্বতন্ত্র রোঁগ বলিয়া 
নির্ধীরণ করিতে পারি না এবং ইহাঁর জন্ত আরও পরীক্ষা ও গবেষণার আবশ্যক । 
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১. বই 


এস্পল্ীল্লদ্মাদ্যু খলুন্রর্সমসাপ্রনন্মও। 


প্রথম বর্ধ। পৌষ ১৩১৯ দাঁল 1 নবম সংখ্যা। 


জলেন্র সহিত ্শল্লীল্রেল 
সম্বন্ধ । 


জল বিনা কৌন প্রাণী জীবন ধারণ করিতে পারে না। জল প্রাণীগণের 
জীবন ন্বরূপ। আমাদের শরীরের জন্য জলের আবশ্যক সর্বপ্রথম । সমগ্র মানব 
শরীরের ও ভাগের ২ ভাঁগ জল । রক্তে শতকরা ৭৯ ভাগ, মস্তিষ্ধ ও মাঁংসপেশতে 
৮* ভাগ, এবং অস্থিতে ১* ভাগ জল বর্তমান ধাকে। এই জল দ্বার! বন্ধ তরল 
খাকে, শরীর মধ্যে দু বন্তর পরিপন্ধি হয় ও তাঁহ! হইতে. শরীরের পুষ্টি ও 
কার্ধীকরী শকি,জন্মে। সসীন দ্বারা আমাদের চর্ম কোমল ও জুনর ধাঁকে। শরীরের 
ক্ষয় প্রীত বাঁ গরিত্যক্ অংশ সকল জলের সহিত ঘর্দদ ও যৃত্রাদিরণে বহির্ত হইয়া 
যাঁয়। এইরূণে জল, শরীবের পোষণ ও . পোষপাদি সকল :গ্রকার কা? 
নির্বাহ হা, আমর ষ্থদেহে জীবন যাঁপন করি এবং সফল প্রকাঁ কা কর্ণ সম্পন্ন '. 
করিতে গতি । 
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৩৮৬ স্বাস্থ্য-্সমাচার। 


্রশ্থাল, ঘর, মুত ও বিষঠার সৃহিত: ্রত্যছ গীর.. “হইতে, প্রায় তিন ;সের জল 
বাহির হইয়া-ায়। এই: ক্ষতি পূরণের. আমাদের; শলিরগাসা বা তৃষ্ণা হয়। 
গ্রীষ্মকালে অধিক পরিমাণে ঘন্্ হয় বলিয়। আঞ্মাদের পিপাসাঁও বেশী হইয়া থাকে। 
বনুমৃত্র রোগীর। গ্র্ারের সহিত অধিক পরিমাণ জল খর হইতে বার মলা দেয় 
বলিয়৷ তাহাদের পিপাসা-জধিক হইয়া থাকে । 

এক ভবন লোকের শরীব পোষণার্থ গড়ে প্রতিদিন প্রায় /২॥* ও /৩ জলের 
আঁবস্াক। ইহার প্রায় ২।* পোয়া হইতে ১ সের পর্য্যন্ত জল খাত দ্রব্যাদির সহিত 
শহীরে প্রবেশ করে। অবশিষ্ট জল আমাদিগকে পাঁন করিতে হয় । 
পরিশ্রম, বয়স, ও খতু বিশেষে তৃষ্ণার তারতম্য হয়। পিপাদাতুরের ; নিকট 
জল যে কি উপাদে পদার্থ তাহা সকরেই অবগত আছেন'। 

ঘলের অভ'বে আঁমাদের পরিপাঁক ও পোষণ কার্ষ্যর ব্যাঘাত হয়, মাংসপেশী 
সকল ও নাযুষগ্ুলী নিস্তেক্গ হম যায়, শরীর শুষ্ক ও শক্ত হইয়! থাকে । রক্ত 
গাঢ় হওয়া শরীরের দুঘিত' অংশ বাহির, হইতে গাঁরে না", ঘর্ঘ,। প্রআ্রাষ ও 
মলের পরিমাণ মিয়া যায়, শীগই শরীর রুগ্ন হইয়া! থাকে। অবশেষে অস্থিরতা 
আঁগিয়া অতি কষ্টে প্রাণবিয়োগ হয় । ৮ 

জলের ব্যবহার- শচারুরূপে স্থাণ্য রক্ষা: করিতে হইলে আমাদের জলের 
আবন্াক | 

নিঙ্গলিখিত কয়েক প্রকারে আমরা জল ব্যবহার, করিয়া থাকি। | 

১ পানীয় রূপে-. 0 - 
71 1৯1 ব্যক্িগত পরিষাঁর পরিদছ়ার/ এন্য- 
111৩1 সাংসারিক কান্গ রর্দের জন্য-- |. 
45811 দর্দামাঃ পাইখানা। আস্তবিল, এবং গৃহপালিত নিগের মন ) 
প্‌ খন) বন্ধন, সন ও খোওয়া প্রভৃতি কার্ম্য প্রতিদিন. প্রতি .সুহূ্তে জল 
জানেই ঘে' কত প্রয়োজনে আইলে, তাহা রঘা,যাছব্য। 'দেছের প্রত্যেক অর্ধ 

খনির তপ্ত এক কীচ্চ। পরিমাণ জলের আবশ্ঠাক। সাধারণতঃ মঙ্ম্থের গন 

88৬৫ নৈর ধরলে প্রত্যহ প্রায় আড়ি দের জলের জাবশ্বকতা দেখা যায় ... 


জলের সহিত শরীরের সম্বন্ধ ষ্পগ 


শরীরের যে বন্ত যত অধিক প্রয়োজন সেই বন্ধ টুরিজ-ুটুলে শরীরের তত, 
বেশী অপকার হইয়া থাকে। ঢুধিত জল ব্যবারে ন যা উপ 
'ইইতে পারে ।, 


জল পান করিবার পর তাহ! পাকস্থলী হতে শরীর মধ্যে 'শোহিত হম নাঃ ঃ 
কিন্ত অল্পে অল্পে পাকস্থলী হইতে অন্রমধয চলিয়। যায়। মেটামুট আঁড়াই পো 
জল ৪৫ মিনিটের মধ্যে পান্থ হইতে অন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করে। গরম জল 
বার পাকস্থলীর সঞ্চালন অধিক দ্রুত হয় বলিয়া ইহা ঠা জন অপেক্ষা রী 
পাকস্থলী হইতে বিরত হয়। অন্ত হইতেই জল পুরা শরীর মধ্য শোধিত হ়্। 
পাকস্থলী দিয়া যাইবার কাঁলে পাকস্থলীর অনজাতীয় রস জলের, উপর. কোন ্া 
প্রকাশ করিতে অবদর পায় না। সেইজন্ত জল মধ্যে যদি কোন ঢুষিত জীবাণু 
খাকে তাঁহা হইলে সেই সফল জীবাণু অবাধে মধ্যে গে কি ৫ 
একার রোঁগোঁৎপাদন করে। | 5 


যত প্রকার দুষিত খাস ভব রা আহীর করি না ক জল. বত হইলে 
রবাপেক্ষা অধিক অপকার হইয়া থাকে.। . গারস্থদীতে ছন্ানত খাঁ দু্যদির যখন: 
পরিপাক হয় তখন গাকস্থলী' নিহত পাচিকরসের অর নকম দোষকে নষ্ট করে, 
কিন্তু জল পানের পর ইহা শীততই পাকস্থলী হইতে অন্ধ, প্রবাহিত হয় বলিস 
বলের নকল, দৌধই অবিকৃত, অবস্থায় অস্ধ্যে.নীত হ এবং দুষনীয় পনি 
তথায় বাত হইবার সুযোগ প্রার্থ হম ও নানী] প্রকার বেগ উৎপাধন হরে. 

কিকি কারণে জল দিত হয় এবং. ঢূষিত 'জলে,:কত, অফার ই খ 
সকলেরই, জান 'আবগক। এই 'লকগ্প: কারণের অজ রা সরা: 
অব্য নিজেই নি রি ঝর বার য় ্ ফন রি বা: 
'ডাবিয়া আনে। ৭? তি দশ রও 


২৩৮৮ স্বাস্থ্য-সমাচার। 
তভ্বেলল্ল -২্সভ্ি। | 

আমর! নদ, নদী পুন্বরিণী প্রভৃতিতে যে জল দেখিতে পাঁই গা গ 
উৎপত্তিস্থান সমুদ্র । সমুদ্রের জল হৃর্য্োত্ীপে বাম্পাকারে পরিবর্তিত হয় এবং 
এই বাম্প হইতেই মেঘের উৎপত্তি হইয়া থাকে । মেঘ বৃষ্টিরূপে পরিণত হইয়া 
ভূতলে পতিত হয়। বৃষ্টির জলের কিয়দংশ খাল ও নদী দ্বার! পুনরায় সমুন্রে নীত হয়, 
কিছ্দংশ মৃত্তিকা মধ্যে শোঁষিত হয় এবং অবশিষ্টাংশ জলাশয়, হুদ প্রভৃতিতে 
সঞ্চিত হইয়। থাকে । বৃষ্টির জলের যে অংশ মৃত্তিকা মধ্যে শোঁধিত হয় তাঁহার, 
পরিমাণ নিতান্ত সামান্ত ন্ে। এই জঙ্গ হইতেই প্রত্্বণ, দীর্ঘিক, পুফ্ধরিণী ও” 
কুপের উৎপত্তি হইয়া থাকে । 

পৃথিবীর গঠন পর্যালোচনা! করিলে দেখা! যায় যে ইহার উপরিভাগ কেবলমাত্র, 
সাধারণ মৃত্তিক। নির্শিত নহে। নিয়ে কিয়্দুর খনন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
'তথাকার মৃত্তিকার প্রকৃতি ভিন্নরূপ । এইবপে ক্রমশঃ নিয়ে খুঁড়িয়া গেলে বিভিন্ট 
প্রকারের স্তর সমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। পলাতুর যেরূপ উপধুপরি অনেকগুলি 
আবরণ লক্ষিত হয় পৃথিবীরও সেইরূপ অনেকগুলি স্তর দেখা যায়। কোন কোন ততরের, 
গভীরতা এক মাইলেরও অধিক। এই সকল স্তরের কৌন কোনটার মধ্য দিয় জল, 
সহজেই টৌয়াইয়া যাইতে পারে) ইহাদের গঠন অনেকট! বাঁলুক৷ স্তূপের ন্যায় । 
সাধারণ মৃত্তিক। এই শ্রেণীর পদার্থে গঠিত । কোন কোন স্তর অতিশয় কঠিন কিংব 
এঁটেল মাটার অনুরূপ ; জঙ্গ এই সকল স্তর ভেদ ধরিতে পাঁরে না। পূর্বোক্র- 
,স্তরকে শোষক ব রসবাহী স্তর বল! €য়॥ শেষোক্ত স্তরের নাম অবগ্জোধক- 
.ৰা রনাবরোধক স্তর। পৃথিবীর উপরিভাগের মৃত্তিক! রসবাহী, ইহার নিমের স্তর 
স্বসাঁবরোধক । তঙ্নিয়ে পুনরায় রপবাচী এবং রসাবরোধক স্তর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । 
. বুটির জল উপরের মৃত্তিকা তের করিয়া নিয়ে রসাঁবরোধক স্তরের উপকে 
যাইয়া বঞ্চিত হয়। রসাঁবরোধক স্তরে ফাট থাকিলে জল তঙ্িয়স্থ রসবাহী স্তক্ 
ভে করিয়া ছ্রিহীয় রসাবরোধক স্তর পর্য্যন্ত পৌছিয়া! থাকে। এরূপ ফাটে 
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প্রথম বসাঁবরোধক স্তরের উপরিভাগস্থ জল সহজেই দুঘিত হইতে পারে। 
স্থৃত্তিকার উপরে কিংবা মধ্যে কোনরূপ দুষণীয় পদার্থ থাকিলে তাহা বৃষ্টির জলে : 
স্রবীভূত হইয়া প্রথম রসবাহী স্তরের উপরিস্থিত জলের সহিত মিলিত হয়। এইক্ূপে 
এক স্থানের ময়ল। ও আবর্জন| চতুপার্খস্থ অনেকদূর পর্য্যস্ত প্রথম জল স্তরকে রি ৰ 
করিতে পারে । দ্বিতীয় স্তরের জঙ্গ সহজে অপবিত্র হয় ন|। রর 
পুস্করিণী ব1! কূপ খননকাঁলে প্রথম রসাঁবরোঁধক স্তর পর্য্স্ত পৌছিলেই নং 
উঠিয়া থাকে । সাধারণ কুপ বা পুষ্করিণীতে প্রথম স্তরের জলই আসিয়৷ থাকে। কূপের 
স্ভীরতা দ্বিতীয় জলস্তর পর্যন্ত পৌছিলে তাহাকে গতীয় কৃপ বলা হইয়! থাকে 1. 
এইরূপ কূপের পার্খ্দেশ বীধাঁন না হইলে তাহাতে প্রথম ও দ্বিতীয় দুই স্তরের জলই 
'আসিয়। থাকে। গভীর কুপের পার্খদেশ নিষ্ন পধ্যন্ত সিমেপ্টমাটী দ্বারা বাধাইয়। 
দিলে তাহাতে কেবল দ্বিতীয় স্তরের জলই আইনে । এরূপ কুপের জল অগভীর : 
ককৎবা কাঁচা গভীর কূপের জল অপেক্ষা অনেক স্বাস্থ্যকর । 
নস্টিন্ব ভুল--প্রীর্কৃতিক জলের মধ্যে বৃষ্টির জল অতি বিশুদ্ধ । বৃটি আরস্ত 
হইলেই বায়ু মণ্ডলস্থ ধূলিকণা সকল ও ছুঁষিত বাম্পাি ধুইয়! বাঁযু পরিষ্কার হইয়া 
বায়। তাহার পর যে বৃষ্টি পতিত হয় তাহা পরিক্ষার পাত্রে বক্ষ! 'করিলে অতি 
নির্দোষ সুপেয় জল পাওয়া যাঁয়। বর্ধাকালে বৃষ্টি সর্ধন্রই পতিত হইয়া থাকে । , 
এই বৃষ্টির জল কতক ভূগর্ভে প্রবেশ করে, কতক .মাঁটার উপর দিয়া গড়াইয়া র্ 
জলাশয়ে বা ডোবা ইত্যাদিতে সঞ্চিত হয়, কতক নালা বা পগার দিয়া প্রবাহিত 
্ইয়! নদীতে পড়ে । | 
সহরে বৃষ্টির জল ড্রেন দিয়] বনুদুরে জঙ্গা বা নদীতে নীত হয়।  ' ৃ 
বুষ্টির জল পাত্রাদিতে সঞ্চয় করিম ব্যবহার করিবার আবশ্তক এ দেশে হয় না 
কীরণ এ দেংশে নদী, জলাশয় ইত্যাদি বৃষ্টির জল সঞ্চয়ের স্থান যথেষ্ট মাছে এবং 
-ঝুষিও খুব হয় । 
পল্লগ্রামে বিশুদ্ধ জল গাইবাঁর জন্য কখন কখন বা জল কা হব 
খাঁকে। একখানি পরিদ্ধার মাড় শুন্ত কাপড়ের চাঁরিকোণে চাঁরিটা খোটাও ১ 


। 
ৰা 


স্বাধা হয়। . পরনে এই কাপড়ের মধ্য শানে ধীরে টনি প্র খ্ড.. 1 
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ারী প্রবা ভার রূপে রাখিয়া দেওয়া হয়। প্রথমে দুই এক পশলা! বৃষ্টিতে 
কাপড়খানি ও বায়ুমণগ্ডল বেশ ধুইয়৷ গেলে একটা ঘড়া বা প্রশস্ত জনুপাত্র 
কাহার নিয়ে রাখিয়া জপ সংগ্রহ করা হয়। এই জল ওধধাঁদি 
ননদ বা রোগীর পানীয় রূপে গ্রাম্য চিকিৎসকেরা ব্যবহার করিয়া রা 
টবধাকালে বঙ্গদেশে নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতির জল প্রাই ঘোলা! বাঁ দুষিত হয তাহা 
'মেই সময় এই উপায়ে জল সং গ্রহ করিয়া পান করা অতি যুক্তিযুক্ত পরামর্শ। 

ন্বু১পা স্ব স্পাভব্কুক্ অনেক গৃহস্থ জলের সুবিপাঁর জন্ত নিজ নিজ 
'ক্জঙ্ননে কূপ কাটাইঘনা তাহার জল সাধারণতঃ সমস্ত গৃহকার্ধ্যে ব্যবভার করেন। 
জমির প্ররুতি অনুসারে কূপ অগভীর বা৷ গভীর হইয়া থাকে । 

এ দেশের অধিকা*শ কুপই অগভীর । তা আবার কাঁচা ও পাকা দেখা 
মায়। কুভ্তকারের মাটার পট দ্বার! বেষ্টিত কৃপকে কাচা কূপ বলিয়া গণ্য করা 
হয়। কুপের চতুর্দিকে গাঁথনি করিয়া সিমেপ্ট প্রভৃতি দ্বারা উত্তমক্ধূপ রসাঁবরোধক 
ভাঁবে গঠিত করিলে তাঁহাকে পাঁক! কুপ বল! হয়। 

বাবুড়া | গ'বীরভুম অঞ্চলে গভীর কুপ দেখ! যাঁয়। এই সকল কূপ অনেক 
গভীর হয়। ইহারা প্রথম বরসবাহী স্তর ও তৎনিয়্থ দরসাঁবরোধক স্তর ভেদ করিয! 
গভীর রসবাহী স্তর পর্য্যস্ত উপনীত হয়। এই গভীর রসবাহী স্তর হইতে ম্বভাবতঃ 
অধিকতর বিশুদ্ধ জল সংগৃহীত হইয়৷ থাকে । 

পুক্ষবিপী 2--পুঙ্করিণীর জল দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ মাঁটার 
ভিতর দিয়া চৌঁয়াণি জল আসিয়া! উহাতে সঞ্চিত হয়; দ্বিতীয়তঃ উহার মধ্যে বৃষ্টি 
জল পতিত হয় ও চতুলপা্নথ স্থান হইতে বৃঁ্ির জল, গড়াইগ; আইসে। 

ক্ল্টী--যখন গ্রশ্রবণ হইতে ইহার উৎপন্ডি হয় তখন ইহার জল অতি স্বচ্ছ 
ও বিশুদ্ধ থাকে । বহু প্রত্রবণ মিলিত হইয়া নদীর উৎপত্তি হয়। পাহাড় ছাড়িবার 
পরেই প্রবাহ বেগমাল হইলেই নদীর জল বার্ম যুক্ত হয়ও ঘোলা হইয়া! উঠে। 
বৃকই ভূলধাযের মধ্য দিয়া সাগরাভিমুখে আলিতে থাকে, ততই নানরূপ আবর্জন! 
ঈহাতে মিক্রিত হয়। 
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১ম চিত্রে ভুপৃষ্টের শোষক ও অনরোধক ধর সমূহ অধিত হইয়াছে প্রথম: অবরোধক 
রের একটা ফটও দেখান হইয়ছে। এই চিত্রে অগভীর ও তীর কুপের নাড়া ও. কোনটাতে 
. কিরূপে জল জানে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। 
|. ২ চিত্রে-র্দ। পাইথানা ও আন্াবল ইতি হইতে ফি. প্রকারে দুষিত লি 
তীর ক্পের উল্লের সহিত মিিত হয তাহা '+ চা দেখান, হইয়াছে দি ও 
১: শসািধম ধোষক স্তর | জ১_-এ্রথম জগ স্তর । ' অ১পরধম অবরোধ নত |: শং-- 
.. জিত শাক স্তর । জং-দ্িতীয় দর স্তয়। জা২স-দ্িতীযঅরযোধক, ঘর. অকৃ-_ নী; 
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বঙ্গদেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পানীয় জল্নের 


অবস্থা । | 

বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত পল্লীগ্রাসেই জলকষ্ট অতি ভীষণ । বিগদ্ধ জুল দুরে 
থাঁক কোনরূপ জল পাওয়াই অনেক স্থলে ঢুরহ ব্যাপার । যে.সমস্ত গ্রামের সন্নিকটে 
নদী নাই সেই সকল স্থানে জল আনিবার জন্ত অনেক সময় এক ক্রোশেরও অধিক 
পথ যাইতে হয়। অধিকাংশ গ্রামেই জলাঁশঘপ ব1 কুপের জঙ্গ পানীয়রূপে ব্যবহৃত 
হয় এবং এই সমস্ত কৃপই অগভীর ও কাঁচা ও ইহাঁদের জলও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ॥ 
বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে অনেক গভীর কূপ দেখিতে পাওয়া যাঁয় এবং ইহাদের 
জঙ্গও বেশ ভাঁল। দেওঘর, মধূপুব প্রভৃতি স্বাছ্যকর স্থান সমূহের কৃপ গভীর এবং 
ইহাদের জল সুম্থাহ ও দৌষশূন্য । নদীতীরস্থ গ্রাম সমূহের জলের অনেক ন্ুবিধ! 
আছে, কিন্ত এই সকল গ্রামেও গ্রীন্মকাঁলে নদী শুখাইয়! যাইলে জঙকষ্ট অনুভূত 
হইয়। থাঁফে। সফল নদীর জঙগই যে পবিত্র তাহা বলা যায় না; মল মুন্রাদ 
িকষিপ্ত হইলে কিংবা! পাট ইত্যাদি পচাইবার জন্ত নদীর জল দুষিত হইতে পাঁরে। 
বড় নদী অপেক্ষা ছোট নদীই অধিক কলু'ষত হইয়া! থাকে । গঙ্গার ধারে যে সকল 
পাঁট প্রভূতির বড় বড় কল কারখান! আছে তথাঁকাঁর সহ সহত্র কুলী মজুরদিগের 
মল বিশেষ প্রক্রিয়া (5620০ [501 ) দ্বারা তরলীভূত করিয়া গঙ্গার জলে 
নিক্ষিপ্ত হয় ;-এজন্ গঙ্গার জল অনেকদূর পর্যন্ত দুষিত হইয়া থাকে । 

ব্দেশে কলিকাঁত1 প্রভৃতি বড় বড়.সহরে কলের.জল আছে। কলের 
জল নদী হইতে সংগৃহীত হইয়! বিশুদ্ধ করিবার পর নগরবাঁসীদিগকে সরবরাহ কর। 
হয়। জল বিশুদ্ধ বলিঘা এই সকল সহরে কলেরা প্রভৃতি রোগের আশঙ্কা অল্প ॥ 
কলিকাতায় বিশুদ্ধ জল ব্যতীত পায়খানা প্রভৃতি পরিঞ্ার করাইবার জন্য গঙ্গার জলও 
অপরিষ্কৃত অবস্থাতেই সরবরাহ হইয়া থাকে ; এই জলে ফোঁন কোন বাড়িতে বাঁদন 
:মাঁজ! হই! থাকে এবং এরূপ পাত্রে আহারের ফলে দামাশয়, পেটের অনুখ ও 
এমন কি টাইফয়েড, জর ও কলেরা! পর্য্যন্ত হইতে দেখ। গিয়াছে। 


প্রাকৃতিক কারণে কি প্রকারে জল দুষিত হয়। ৩৯৪. 


প্রাকৃতিক কীরণে কি প্রকারে রঃ 
. জল দুষিত হয়। ২ 
পূর্বেই বল! ৫ যে জলাশয়, খাঁল, বিল, নদী, কূপ ও ইন্দীর! প্রভৃতি ধত 
প্রকার জলের আধার দ্রেখ! যাঁয় বৃষ্টি হইতেই সচরাঁচর সকলের জন সঞ্চিত হয়: 
তৃপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে মল, মূত্র, মৃত বা! গলিত জন্ত, উদ্ভিদ, আবর্জনা! ও পনি. 
মলমৃত্রাদি পরিব্যাপ্ত থাকে । বৃষ্টির জল এঁ-দকল দ্রব্যের সহিত মিশিয়া ডে | 
কতক অংশকে দ্রবীভূত করে এবং এই জল সঞ্চিত জলের সহিত, মিশ্রিত হইয়) .. 
তাহাদিগকে দুষিত করিয়! থাকে । আবার বুষ্টির জলের কতক অংশ মাটীতে গিয়া 
যায়। এই শোঁষিত জল মাটার মধ্যস্থিত জস্তদেহ বা আন্তান্ত অপকাঁী দ্রব্যের, 
সহিত মিলিত হইয়া মাঁটার ভিতর দিয়! চুমা কুপে ব! জলাশয়ে জল বন্ধিত : ্ 
“ও দুষিত করে। 
পর্ধ্বতে তুষার পড়িয়। বরফ সঞ্চিত হয়। এই বরফ কালে অত্যন্ত অধিক 
পরিমাণে গলিয়া যায় এবং ঝরণা আকারে নদী ও নীল! দিয়া প্রবাহিত হয়। এই. 
প্রকারে বর্ধাকালে নদীর জল বৃদ্ধি হয়। জলঝোত ঘে যে স্থান দিয়া প্রবাহিত 
হয় সেই সেই স্থানে কোন কিছু দুষিত পদার্থ থাকিলে তাঁহীও জলের সঙ্গে 1 
'ষিশিয়া গিয়া জল ঢুষিত করে। প্রবল ত্রোতের সহিত কখনও অনেক মাটা বা কর. 
'মিশিয়া ষাঁয় এবং তাহাঁতেই জল ঘোলা হইয়া পড়ে । যেমন বুষ্টির জলে খাঁল, বিল».. 
ক্ষেত প্রভৃতি ভাঁমিয়! যায় তেমনই নদীর জল বাড়িয়া খাঁল ও নাঁল। দি! প্রবেশ 
করিয়া মাঠ ও জলাশয় দকল লে পূর্ণ করিয়া ফেলে। এইরূপে এক স্থানের 
ফূধিত জল নানাস্থাঁনে যাঁইয়! বহু জলাশয়ের জলকে দুষিত করিতে পারে । বর্ষাকালে 
যেমন এই সকল কারণে জল অধিক দুষিত হয় তেমনি দুধণীয় ভ্রব্যগুলি অধিক. টি 
জলের সহিত মিলিত হওয়াতে দোষের তীক্ষত| কমিযঁ যায় । 
অনীবৃষ্টি কালে যখন জল শুকাইয়া কমিতে থাকে তখন অল্প পরিমাণ ৯৮ 
দ্যা সহযোগে তাঁহা অধিক পরিমাণে দুবিত হইয়া থাকে । অনাবৃষ্টি কালে যে. সক. 
স্থানে শুষ্ক তুগ লতা পূর্ণ থাকে 'ভাহাতে বর্ধার জল্‌ সফি হইলে এ সকল... রে 






॥ সতী 
৫ মা ১ ত 
ু ৬ ॥ 
1"? পু 


৯: -.- স্বস্থয-সমাচার। 
ভিত্তি পদার্থ পচিয়া জল দুষিত করে। অনেক পু্ধরিণীর চারিগার্ের তৃণ, লতা বক্ষ, 
'সুক্স ইত্যাদি বর্ষাকালে কতক পরিমাণে জলে ডুবিয়! গিয়া পচিতে থাঁকে। দুষিত 
“নদীর জল জোয়ার ভাটার সময় এদিক ওদিক প্রবাহিত হই দুরস্থ জলকে (ফি. 
করিয়া থাকে। 

৷ বৃষ্টি পতনকালে দুষিত বাঁযুৰ কোঁন কৌন বস্তু গ্রহণ করিয়া জলকে টি 'কবে।। 
ড় বড় সহরের উপরিভাগ দিয়া যখন মেঘ চলিয়া যায় তখন বাবুব কোন কোঁন বস্তুত 
? সংযোগে বৃষ্টির জলও কিঞিৎ দুষিত হইতে পারে । 


7803 


'.. ্কুত ওত্রন্কান্ে সল্ম্য কতক 
্ ভ্জভল দ্হ্বিত হুস্ম। 


. ,. ম্বাভাবিক কারণে জল যে প্রকার অপকারী হয় ত্বাহা তত মারাম্মক নহে ৯ 
* ্সামাদের আত্মদোষেই নিজ কর্তৃক জল অত্যন্ত দুষিত হইয়! বিষবৎ হইয়! থাঁকে। 
। নিম্নে এই সকল ঘের আলোচনা করা হইল__ 

“ (১) মল কর্থাত শ্িন্তী হ্ঘোঞ্গেবিষ্ঠা শরীরের অপকাঁরী 

ব্য এবং ইহা! শরীর হইতে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে । যদি ইহা শরীর মধ্যে থাঁকিঘ 
যায তাহা হইলে আমাদের নাঁনা প্রকার অস্থথ হইয়। থাকে । এই ঝিষ্টা উদর মধ্যে 
সা যে প্রকার অপকাঁর করে, থাহির হইলে পর পচিয়া জলের সহিত মিশ্রিত 
হই! উদর গহ্বরে পুনঃ প্রবেশ করিলে তদপেক্ষা! অধিক অপকার করে । যেখানে 
টিলেখানে মল ত্যাগ কুধিলে সেই মল নানা প্রন্গারে জলের সহিত মিশ্রিত. হইয়! 
(পরথমাদের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ইহাতে আমাদের বিশেষ অপকাঁর হয়। 
মনকে নদী, খাল, পুকুর বা দীঘির জলের ফিছ্িৎ উপরিভাঁগেই মল ত্যাগি করিয়া 
২ক্লাকেন । এই মল বৃষ্টির জলের সহিত মিলিত হইয়। জলাশয়ে পতিত হইলে জলকে 
রুবি করে।, জোয়ারের বা বৃষ্টির জল বাঁড়িলেও এ সকল মল জলে ভাঁসিয়া যাঁ়। 
চিকান/বকোন সনে পুষ্করিণীর পাঁড়েই পাইখান1 দেখা যায়। এই স্কল স্থানের মক 





হত প্রকারে মনুষ্য কর্তৃক জল দুষিত হয়। ৩৯৬, 

'আতি সহজেই জলের সহিত .মিশিয়া থাঁকে এবং 'জ্লকে দুষিত করে। অনেকে 
ষলত্যাগ করিবার সমম্ব সঙ্গে জল লইয়া যাঁল নাঃ জলাশয়ের মধ্যে শৌচ কর্ণ করিয়া 
খাকেন। তাহাতেওজল দুষিত হয়। কখন কখন শিশুদিগের গাত্র সংলগ্ন মল 
পু্করিণীতে ধৌত কর! ইয়.। দেই মল জলে মিশিয়া জল ঢুষিত করে। ছোট .ছোঁট 
শিশুগণ বিছানায় মলত্যাঁগ করিয়া থাকে । সেই-.সকল বিছানা পুষ্করিণীতে কাঁচা হয় ।- 
তাঁহাতেও জল দুষিত হয়। অনেক বাঁড়ীর পাইখাঁনা অতি পুরাঁতন। তাহাতে 
বছুকালের পচা মল সঞ্চিত থাকে । বৃষ্টির. বা জোয়ারের জল বাড়িয়া এই সকল 
পচ! মলকে ধুইয! দেয়, ইহাতে বিশেষরূপে জলের ক্ষতি হইয়া থাকে । ওলাঁউঠ, 
উদরাময় প্রভৃতি পীড়াগ্রস্ত রোগীরা অগত্যা বিছ্বানাঁয় মল ত]াগ করিয়া! থাকে । 
এ সকল বিছানাও পুপ্ষরিণীতে কাঁচা' হয় এবং ব্যাধির বিষ পুর্ণমাত্রায় জলমধ্যে. 
বিস্তৃত হয়। অনেক বাঁড়ীর চাঁরিপাঁর্থে পরিখ! বা পীর থাকে । তাহীর একস্থানে 
ঘাট ও কিছু দুরে পাঁইখানা থাকে। জলাশয়ের এক. অংশে “মল 'পড়িলে 
তাহার দ্বারা সমস্ত জল যে দুষিত হয় তাহ! অনেকে হৃদযঙ্গম করিতে পারেন না॥ 
কাজেই এ জল ব্যবহার করিয়া নান! প্রকার ব্যাধিপ্রন্ত হইয়া! থারেদ। : গশ্ুৰ মলও, 
নান! প্রকারে জলের সহিত মিশ্রিত হয় এবং ইহাতেও জল অত্যন্ত দুষিত হয় ৯ 
এইরূপে চাঁরপার্ের লোকের নিক্ষিপ্ত মলের ছারা কালক্রমে না 
একেবারে ঘৃণিত, অন্পৃস্ত ও বিষবৎ অপকারী হইয়া উঠে । | 

(২) ম্মুজ সহ ম্মোগে- লোকের অজ্ঞতার জন্ত_নানারূপ মল সখ খত 
হইয়া! জল যেমন দুষিত হয়. সেই প্রকার প্রআঁব দ্বারাও তদপেক্ষাঁ অধিক দুষিত: 
হইয়া! থকে । প্রআজীবের স্থানে যে সকল বিষবৎ বস্তু সঞ্চিত থাঁকে তাহাও বর্ষার 
জলের সহিত মিশ্রিত হইয়! জলাশয়ে পড়ে তাহাতেও' জল. অত্যন্ত ঢুষিত হয 

করলে গ্রতরাব করিলে. জঘন্ত প্রমেহ রোগ আরোগ্য ্ম এই কুসংস্কারের রী 
হইয়া অনেকে জলে গ্রল্লাব করিয়৷ জলকে টুষিত রুরেন। : জানা: কালে. অনেকে 
পুকুরের কিঞিত উপরে, জলের একপাঁ্থে প্রজার করিয়া থাকেন: 1. আর এই মুক্ত, 
গড়াইয়া দলের সহিত মিশিয়া খায়। নিজে, ক্রিয়া বা সা অনাকে রি 
 দেখিয়াও কেহ সাবধান না) | ১ সুতি এ হিট ১১৯ 


॥ শু 


3৯ ৬ ্বাস্থ্য-সমাচার । 

কোন কার্য্যে জলে নামিলে বা! ঘাটে হাঁত পা প্রভৃতি ধুইতে গেলে শৈত্য 
ব্সাগিয়া অনেক সময় প্রত্রাব করিতে ইচ্ছা হয় এরূপ স্থলে জর্নের নিকটে 
কোণ স্থানে প্রতীব করা হয়। শিশুরা কিংখা! শখ্যামৃত্র ও অন্ভান্ত রোগীরা বিছানা বা 
কাপড়ে প্রত্াব করিলে তাহা ঘাঁটে ধোওয়া হয় বলিয়া জল দুষিত ইয়। [দিকে 
প্রা না করাইয়! কান করাইতে লইয়া! গেলে ভাহাবাও জলে প্রআঁব 
করিয়। থাকে। 

্থাসথ্যরক্ষ]! সম্বন্ধীয় নিয়ম সকলের অজ্ঞতার জন্য আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকের! 
প্রায়ই পু্করিণীতে নামিয়! প্রশ্রাব করিয়া থাঁকেন। তীহার! এতদূর জ্ঞানান্ধ যে 
এই জলে প্রত করিলে যে স্বাঙ্থোর ক্ষতি হয় তাহ! আঁদৌ মনে করেন ন|। 
ষদও তাহারা জলকে নারায়ণ বলিয়া! জানেন তথাপি প্রায়ইঃতাহার! ঘাটের জলে 
প্রস্রাব করিয়া থাকেন। ঘাঁটের যেখানে প্রত্রাব করেন তাহারই নিকট হইতে 
ঘটি বা কলন পূর্ণ করিয়া! দল আনিগ থাকেন। এই মৃত্রের অধিক বা অল্লাংশ 
যে জলের সহিত অবশ্যই মিশিয়া আসে, তাহ! শ্বচক্ষে দেখিয়াও অজ্ঞতা জন্য সে 
এদেষি অন্থতব করিতে পাবেন ন।। তাহার! এই দুষিত অন্পৃ্তয বিষবৎ জল দ্বারা 
খাস্গ প্রস্তুত করেন এবং স্নেহাম্পদ সন্তান ও গুরুজনধিগকে তাহা খাইতে দিয়া 
খখাকেন। অধিক কি নিজেরাও পাঁন করিতে ঘৃণা বোধ করেন না । অনেক সময়ে 
প্ীযূপ জলদ্বারা পবিত্র দেবার্চনা করিতেও তাহাদের মনে স্বপা, সন্কোচ বা! পাপ 
'বোঁধ হয় না। এইরূপ বিষবৎ জলপাঁনে অভ্যাস বশতঃ কত ষে শিশুর প্রাণ নষ্ট হয় 
- কাহার সংখ্যা কর! যাঁয় না। যে জলাশয়ের জল কম, এই দকল দৌষে তাহার জল 
'আরও মারাত্বক হইয়া থাকে । যে জল সর্বদাই বদ্ধ থাকে তাহাতে এ সকল দৌষ 
: ক্অতি গুরুতর রূপে দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। “ 
এইরূপ অহরহঃ জল দুষিত হয়। একদিন নয়, ছুইদিন নয়, বতমরাঁবধি নয়» 
 ক্পাশয়ের খনন হইতে চিরকাল এরূপ দোষ ঘটিতেছে । কাজেই আমরা দিন দিন 
বী, ক্ষীণ অরামু ও রুগ্ন হইতেছি। এরপ স্বধিত জলপানি কর! দুরে থাকুক, এ 
. কল,বিষয্ মনে হইলে শরীর রোমািত হয়, অপবিত্র হাড়ি কলস ইত্যাদি ভাদিয! 
নিতে ই ছয়, বমন করিয়! ক্ষিত দ্রব্য সকল কারি 


কত প্রকারে মনুব্য কতৃক জল দৃষিত হয। ৩৯৯ 


এ সকল বিষয়ে নিরীহ অজ্ঞ স্ত্রীলোকদিগের আর দোষ কি? যদি আমর, 
ভাহাদিগকে নিফ্মমত শিক্ষ। (দিয়। তাহাদের অজ্তা রূপ অন্ধকার দুর করিতে পারি 


এবং উপযুক্ত জ্ঞান দিতে পানি, তাহা হইলে বোধ হয় মা লক্ষীরা! কখনও এ কুকার্ধ, 
করেন না। | 


এত দেখিয়া! ও ঠেকে শিখিয়্া আমাদের সমাজপতিদিগের কোন চৈতন্য হইতেছে, 

না। হায় অজ্ঞত| |ক ভয়ানক নোষ। যে মাতা, সন্তানের জন্ত, সকল কষ্ট 
ত্বীকার করিতেছেন এমন কি প্রাণ দিতে পশ্চাৎপদ হন না অজ্ঞতার জন্ত সেই, 
মাতাই নিজে বিষতুল্য জল আনিয়া, নিজ হাতে নিজ সম্তানকে অমৃত ভমে |বষ 
খাইতে দেন। এই ব্যি পান দার! সন্তান রুগ্ন, অকর্ণন্য হইয়। পড়ে এবং. ভ্রমশ+, 
মৃত্যু মুখে পতিত হয়। সন্তান হারাইয়। মাঁতা নিজ পাপও অদৃষ্ট চিন্তা কার, 
1বমোগ দুঃখে আজন্ম কদর! কালাতিপাত করেন এবং এই বিশ্ব সংসার তাহার নিকট, 
শ্মশান্বৎ প্রতীয়মান হইয়৷ থাকে । . 


(৩) স্পান বা ব্পলীল্প শৌতি কল্পে গ্রত্াব যেমন, 
অপকারী ঘণ্মও তেমনই অপকাী। শরীরের ক্ষয় প্রাপ্ত ও অসার অংশ যেমন. 
প্রশ্নাবের স।হত শরীর হুইতে পরিত্যক্ত হয় তেমনই ঘামের সহিত ও ইহ! পরিত্যক্ত 
হইয়৷ থাকে । এজ ঘাম লাগিলেই, শরীরে ও কাপড়ে হুর্গন্ধ হয় এবং জানের পন, 
জল দুষত হইয়। থাকে । জলে নাঁময়! স্নান করিলে, শরীরের ঘন্ম ও ময়লা এবং. 
কাপড়ের ময়ল! জলের সাহত মিশিয়। জলকে দুষিত করে। ধোপার! মদ্ূল1 কাপড়- 
জলে কাচিয়। জপ খারাপ করে। পঞ্জ পক্ষিদিগকে জলে নামাইয়। ঙ্নান করাইলে 
তাহাদের গাত্রমল দ্বারা জল দুষিত ইয়। থাকে। প্রতিদিন আধাধ্য ভ্রব্যাদি__ 
চাউল, ডাল, তরিতরকা14 ও মত্ত মাংসাদি পাক ও ভোঙঞ্ন পাত্র সকল এই 
পুক্ষরিণীর জলে ধৌত হইবার জন্ত ইহার জল নানপ্রকারে দুষিত হয়। 


জমবে স্ত্রীলোকের রক্তমাথা কাপড়, পু'জতরা 'কাঁগড়, পিকদান, কফফুক্ত-. 
৷ কাপড়, গোমর-ছড়ারছাড়ি ইত্যাদি এবং ময়ল! হাত পা শী গিনি জন্ত জন সেন 
ূ পবিযাণে দুষিত হইয়। থাকে । 


৩৯৮ ্‌ স্বাঙ্থ্য-সমাচার। 


পল্লীগ্রামের লোকের সকল প্রকার মমূল! দ্রব্যাদি ঘাঁটে লইয়া ধুয়া থাঁকেন। 
এই সকল ভ্রব্যা্দির যে যে অংশ জলের সহিত মিলিত হয় তাহাই পচিয়। উঠে এবং 
জলকে খারাঁপ করে। 

প্রায়ই গ্রাঁমবাঁদী লোকিদিগকে প্রত্যই পু্ধরিণীতে যাইয়া মুখ ধুইতে দেখা যাঁয়। 
তাহারা মুখ ধাবন কালে নেত্রমল, দস্তমল+ ভিহ্বার মল, কফ ও থুখ্‌ প্রভৃতি জলে 
নিক্ষেপ করিয়া! থাঁকেন। 

নিমন্ত্রণ উপলক্ষে অনেক লোঁকের আহার হইলে, তাহারা প্রা টি ঘাটে 
গিঘা আচমন করেন। ইহার দ্বারা জল যথেষ্ট পরিমাণে দূষিত হয় 

চলিত কথায় বলে যে “থুক ফেলিয়া থুক খাঁ কে” কিন্তু বলিতে লজ্জা করে 
এয আমরা যে ঘাঁটের জল খাই সেই ঘাটের জলেই রোজ রোজ অ।মর! থুথু 
ফেলিয়! থাকি । গোঁয়াল ঘর পরিষ্কার করিয়া, ঘর নিব হিয়া, বা ঘুটের নেদি দিয়া 
এবং আপন আপন মঙ্গ তাগ করিম! অমর ঘাটে গিম়। গ্রক্ষালন করিম থাঁকি। 
হাঁত পা ধুই এবং গুহ্হার পরিষ্কারকরি। ইহা কিকম লজ্জার কথা। যে জল 
আমর! গান করিব, সেই জলেই গে। বিষ! ও মনুষ্য বিষঠার সংযোগ ! 

বোঁক্‌নো, কড়া; হাতা বেড়ি ইতাদি বন্ধনের ধাতু নিমশ্মত তৈজসপত্রাদি 
প্রথমতঃ ঘাটে ভিঙ্জান হয় পরে এই সকল ঘাটেই মা'জ। ও ধোয়া হইয়। থাকে । 
ইহাদের হইতে ভাতের এবং ডাঁউলের অংশ, তরকারি ও নংস্ত ইত্যাদির টুক্র! 
 জলমধ্যে প্রক্ষপ্ত হয় এবং ইহারা জলমধ্যে পচিয়। জল দত করে। প্রায় গৃহস্থের 
'আহারের উচ্ছিষ্টাংস পুক্করিণীর পাড়ে ফেল! হয়। ইহারা বৃষ্টির জলেরসহিত 
.সশুষকরিণী মধ্যে নীত হয় এবং যত পচিতে থাকে ততই জল খারাপ হয়। 

(৪) স্মৃতি জম্ভ ং্ঘোগে-মস্ত ও মাং জলে ধুইলে এ 
'সকল খাস্ দ্রব্যের অনেক অংশ বসলে মিশিয়! পচিতে থাকে | বিবিধ চশ্ম (খোঁস 
পাড়া) ও সংক্রামক.( বসন্ত) রোগের পুজ মাম্‌ড়ি ইত্যাদি অনেকে ঘাটের জঙগে 
০ থকেন।. কখন কখন বস্ত্লগ্ন বড় বড় ঘায়ের পু'জ রক্তাদি ঘাটেই প্রক্ষালিত 
হয়) মত? এবং মাংসের ত্যক্ত অংশ এবং ভক্ষণের পর তাহাদের কাটা ডি ও 
উরি পরিতুজ অংগ সকল জলেই ফেলা হয়।, 3 


কত প্রকারে মনুধ্য কর্তৃক জল দৃ'ঘত হয়। ৩৯৯ 


মতস্তাশী জন্তরা মত্ত খাইয়া তাহার কঠিনাংশ প্রায় জলমধ্যে ফেলিয়া যাঁয় এবং 
“এই পৰিতাক্ত অংশ জলে পচিয়! জলকে খাঁরাঁপ করে । অনেক স্থানে মনুবা, গরু 
ও অন্তান্ মৃত প্রাণীর দেহ জলে ভাঁসাইয়। দেওয়া হয়। এই সকল প্রাণীর দেহ 
ক্রমণ: পচিয়া জলকে দ্ঘিত করে। মৃত কীট, পতঙ্গাদি জলে পড়িয। এই প্রকাধে 
জল খারাপ করে। 


(৫) স্পচ্ছ। উ্তিদ্‌ ভঙহ্নোগে-পুফরিণীর পাড়ে বড় বড় গাঁছ 
সকন হইতে পরিত্যক্ত পত্রাদি জলে পড়ে এবং পচিয়৷ জল দুষিত করে। তল, 
নারিকেল ও ন্ুপারি বৃক্ষই পুষ্করিণীর ধারে ধারে লাগাইবার প্রথা বহুদিন হইতে 
প্রচলিত । ইহাদের দ্বারা জল কোনরূপ দূষিত হয় না । কিন্তু সাধারণের অজ্ঞ তার 
দোষে নানা প্রকারের বৃক্ষ লতাদি পুক্করিণীর পাঁড়েই জন্মাইয়! জঙ্গলে পরিণত 
হঘ ও তাঁহাদের গলিত পত্রাদিতে জল সদীদর্ধধদা দুষিত হয়। সময় সময় 
জঙ্গল এত ঘন হয় যে স্যযরশ্যি পর্যন্ত পুদ্ধরিণীতে পড়িতে পারে না । জলাশয়ের 
উপরূ উপধুক্ত পৌদ্র ও বাঁতাস খেলিতে পারে না। জল দূষিত হয় এবং 
স্বাভাবিক উপায়ে বিশোধিত হর না। ' | 


পাট ও শন পচাইবার জগ্ত আজকাল প্রায় বঙ্গদেশের সর্বত্র জল খারাঁপ 
হইতেছে। পাটের দামের ক্রম্ণঃ বৃদ্ধির সহিত কৃষকেরা ধাঁন ও অন্যান্য চাষ পরিত্যাগ 
করি কেবলই পাট ও শনের চাঁষ আবাদ কিতেছে। 


এই মকল পাঁট পাঁকিবার পর, কাটিয়া জলে পচাইতে হয়। এই পাট গাছ | 
হংল্কা বাঁলিয়৷ তাঁহার সহিত বড় বড় মাটির চাপড়া. বাঁনধিয়! পুক্ষরিণী, ডোবা! ও নদী 
প্রভৃতিতে ডোবাঁন হয় । এই সকল গাট পচার জন্ত জম দুরণন্ধযুক্ত হয় ও তাহাতে 
এনৌফিলিন নামক ম্যালেরিয়াবাহী মশকের| শাবক উৎপাদন করে ও ম্যালেরিয়! 
বিষ ব্যাত্তির সহায়তা করে। যত্তই পাঁটের চাঁষ বৃদ্ধি হইতেছে, ততই ম্যালেরিয 
“দেশব্যাপী হইয়। ভীষণ হইতে ভীষণতর আঁকার ধারণ করিতেছে। | 


অনেকে পুষ্করিণীতে বাঁশ ও অন্ান্ত কাষ্ঠ দ্রব্যাদি ভিজাইয়া রাখির! মজবুদ রঃ | 
খাঁকেন। এই সকলের ছারাঁও জল দুষিত হয়। : ' ও 


৪০০ ্াস্্য-সমাচার। 


জলে দাম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পান! থাকিলে তাহারাঁও পচিয়া জল খারাঁপ করে।, এই 
সকল দীম ও পানা পুঙ্ষরিণী পরিক্ষার কালে প্রায়ই পুষ্করিণীর কিনারায় নিক্ষিপ্ত হয় 
এবং তাহারা পুনরায় পচিয়া বর্ষার জলের সহিত মিলিত হইয়! পুফ্ষরিণীর মধ্যে 
আঁসিয়। পড়ে ও জল বিশেষ রূপে দুষিত করে। 

(৬) পুক্ষলিনীন্ সৎ ক্কাল্লাভভান্বে-_-অনেক পু্ধরিণী বহুকাল 
যাঁবৎ খোঁদিত হইয়াছে এবং তাঁহার এ পর্য্যন্ত পস্কোদ্ধার হয় নাই । পান! প্রভৃতি 
জলজ উত্ভিদ সমস্ত পুষ্করিণী আচ্ছন্ন করিলেও কেহ তাঁহাঁর পরিবার করেন না । অনেক 
স্থানে ভাগের পুষ্করিণী বলিয়া কোন মালিকই এই বিষয় লক্ষ্য করেন না এবং 
জলাশয়টী ক্রমশঃ মজিয়! যায় । 

একে নানা দৌষে আমরা জল দুধিত করি, তাহাতে আবার জলাশয় চি 
করিতে এই প্রকার, উদাসীন হইলে যে জলাভাব আরও বৃদ্ধি হইবে তাঁহার 
আর বিচিত্র কি? 

অনেকের বিশ্বাস যে, জলে পানা৷ প্রভৃতি জলজ উত্ভিৰ হওয়! ভাঁল। কিন্তু এই 
জলজ উদ্ভিদের মূল ইত্যাদি পচিয়া জল খারাপ করে ।- 

দীঘি ও পুফ্ধরিণীর পাঁড় ভাঙ্গিয়া গেলে বা বসিয়া গেলে? বাড়ী বা পার্খববস্তী স্থান 
হইতে জঙাঁশয় নীচু লইলে, অথবা কৌন প্রকার অন্তর্নালগী থাকিলে বা গুপ্ত জলনালী 
থাকিলে আবর্জন। সন্মিলিত বৃষ্টির জল আিয়া জলাশয়ে পড়ে এবং এই জন্য জল 
দুষিত হয়। 

(৭) ক্কুতনহ-ক্ষা্স জন্য স্বা অগ্রল্িক্ষাল্সল হোত 
অনেক সম্প্রদায়ের সংস্কার আছে যে, জলে মরা মানুষ ফেলিলে তাহার সদগতি 
হয়। এই সংস্কার জন্ত গঙ্গা ও ব্রশ্মপুত্র নদ প্রভৃতির জলে প্রায়ই মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হয় 
এবং সেই জন্য জল দুষিত হয়। কোন কোন অঞ্চলের লোঁকের! প্রসবের পর ফুল ও. 
বৃক্ত ইত্যাদি ঘটে পুরিয়া জলে ফেলিয়! দেয় ও সেই জন্যও জল খারাপ হয়। পশ্থাধির 
মৃতদেহও অনেক সময় জলে ফেলিয়া! দেওয়ার অন্য জল দুষিত হয়। কোঁন কোন 
লোকের ধাঁরপা' আছে যে ঘায়ের প;জ ও রক্ত বিড়ালে শু কিলে ঘ। দুষিত হয় ও সহজে 
সুকায় না। এদ্সন্ত তাহীরা প;জও রক্ত মাখা নেকড়াগুলি জলে ফেলিয়া দেন। 


কত প্রকারে মনুষ্য কতৃক জল দুষিত হয়। ৪০১ 


অনেক স্বাস্থ্যরক্ষাঁর পুস্তকে লিখিত আছে পদ্ম, শালুক প্রভৃতির পত্রে পুঙ্ষরিণীর 
জল পরিষ্কত রাখে । ত্রগুলি হইতে অগ্নজান বাম্প নির্গত হয়, তাঁহার শক্তিতে 
জল বিশোধিত হয় । মনে কর এই উপদেশ মতে পুকুরে পন্প ও শালুক লাগাঁন হইল। 
দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে দুই চাঁরি বৎসর মধ্যে সমস্ত পুকুর পদ্ম ও শালুক বনে 
পরিণত হইল। ভেক ও বিষধর সর্পের আবাস স্থান হইল। এই সকল শাঁলুক ও পদ্ম 
্রদ্ষ)টিত হইবার পর ঝারিয়৷ পড়িল । ফুলেন পাঁপড়ী ও ডঁটা জলমধ্যে পড়িয়া! পচিয়া 
জলকে নঈ করিল । পুন$.পক্ষরিণী সংস্কার ভিন্ন এই প্রকার উদ্ভিদ নিশ্খুল কর অসম্ভব | 

(৮) স্নাভীল্র বা স্থানের ছোীম্বে-যে মৃত্তিকাতে পু্ষরিণী ব| 
কুপ খোঁদিত হয়, তাহাতে যদি অপকারী ধাতু দ্রব্য মিশ্রিত থাকে বা! গলিত জঙ্ত 
দেহ বা উত্ভিদাঁদি নিহিত থাঁকে তাহা! হইলে ইহাদের সংমিশ্রনে, তাহাদের জলও 
দুষিত হয়। অত্র, গন্ধক ও লবণময় স্থান হইতে যে সকল নদী উৎপন্ন হয় তাহাদের 
জল ব্যবহারে না'নীপ্রকাঁর পীড়া হইয়া থাকে । গলগণ্ড রোগ এই প্রকার দুষিত 
জল পান দ্বার! হইয়! থাঁকে । 

নিম্ন ভূমির মধ্যে পুষ্করিণী "খনন করাইলে যদি তাহার চতুর্দিকের গাঁড় যথেষ্ট উচ্চ 
না করা যায়, তাহ! হইলে বর্ধাকাঁলে চাঁরিদিক হইতে জল নানী প্রকার আঁবর্ঞনা ধৌত 
করিয়া নিয় স্থানের পুফ্ষরিণীর জল দুষিত করে । সমাধি স্থানের মধ্যে বা নিকটে পুফরিণী 
খনন করাইলে পচ! জীবদেহ নি:স্থত বিষাক্ত দ্রব্য সকল জলের সহিত মিলিত হয়। 

যে সকল স্থানে চারিদিক উচ্চ বৃক্ষ বা বাগান দ্বারা আচ্ছন্ন--তাহার মধ 
পুক্ধরিণী খনন করাইলে, তাহার জলে বাঁযু বা! ুর্ধ্যরশ্মি লাগিতে পাঁরে না এবং জল 
বিশোধিত হইতে ন! পারিয়া, অল্লেই দুষিত হইয়া যায় 

কুস্ী ভল-_যে সকল কারণে পুক্ষদিণীর জল দুষিত হইতে পারে, সেই 
সকল কারণে কৃপজলও দুষিত হইয়! থাকে । অধিকন্ত জল অল্প বলিয়৷ সহজেই দুষিত 
কয় । আরও ব্যবহার দৌষেও কুচার জল দুষিত হয় । ময়লা দড়ি বা পাত্র দ্বার 
জল তুলিলে ইহা দিত হত্্। কি প্রকারে অগভীর কৃপের মধ্যে চতু:পার্খস্থ মনল 
ইত্যাদি আসিয়া মিশ্রিত হর ও জলকে দুষিত করে তাহ! ২নং চিত্রে দেখান হইযাছে। 


১৬১ 


৪০২ ”  স্যাঙ্থ্য-সমাচার। 


দুহ্নিভ আভল লিলন্লি। : 


গ্রামবাসীদের আপততঃ পানীয় জলের জন্ত কোঁন কুপ বা জলাশয় ্ কর! 
উচিত তাহা নির্ণ্ ,করা প্রধান কর্তব্য । এই নির্ঘারণ ব্যাপার বিত্শষ দুরূহ 
নহে এবং ইহাতে কৌন রূপ বিশেষ অভিজ্ঞতারও আবগ্ঠকতা নাই । নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলি মনে রাঁখিলে কোন পুঞ্করিণী বা! কূপের জঙ্গ ভাল তাঁহা সহজেই নিরূণণ 
করা যাইতে পারিবে । 

(১৯) পানীয় জলের কূপ বা পুফবিণী পইখাঁনা, আস্তাকুড়, নর্দীমা, গো শালা, 
সাঁর দেওয়া জমি ও মনুষ্য আবাসভূমি হইতে যথাসম্ভব দুরে থাকিবে। 

(২) জলাশয়ের মধ্যে ও চতুষ্পার্থে বৃক্ষলতাদি ন! থাঁকাই শ্রেয়; । 

(৩) জলাশয় বা কূপ উচ্চভূমিতে অবস্থিত হইলে বৃষ্টির ' সমণ তাহাতে 
চতুষ্পার্ব্থ আবর্জন! ধুইযা আসিতে পারে না। 

(৪) জলাশয় বা কূপ এর্র্প বৃহৎ ও গভীর হওয়া উচিত যাহাতে জলে 
কখনও অনাটন.না হয় । 

(৫) দ্বলাশয় ব কূপের জল হীন, বর্ণহীন ও স্থাদহীন হওয়া উচিত । 

দুষিত জলের বর্ণ ফিকা সবুজ বা হরিদ্রা বর্ণের হু থাকে এবং ইহা৷ ঘোঁল! হয় । 
জলের মধ্যে নানারূপ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় এবং জাল দিলে রংয়ের পারবর্তন 
হইয়া! থাকে । যাঁহাদের পরিষ্কত জল পান করা অভ্যাস তাঁহারা খারাপ জল মুখে 
লইলেই বিশ্বাদ বলিয়া বুঝিতে পারেন । থাঁরাঁপ জলে দুর্গন্ধ থাকিতে পারে। সর্বদা 
খারাপ জঙ্গ ব্যবহার করিলে হূর্ন্ধ ব! স্বাদ অন্ভুভূত্ত হয় না। যে সকল জল্!শম্বে 
. নাঁমিলে তরল কা! পায়ে লাগে এবং পাদক্ষেপ কালে বুদ্ব'দ উঠে তাহার জলও 
খ্বীরাপ বলিয়া! জাঁনিবে | 
. জ্লাসাস্রনিক পলীঙ্ষ। দ্বার জল অব্যবহীর্য্য কিন! বলা যাইতে পাঁরে। 
'আমিরা এই প্রবন্ধের পরিশেষে জল পরীক্ষার জন্ত সহজ রাসায়নিক উপাঁয় বর্ণনা 
. করিয়াছি।-. রসায়ন শান্ে বুংপঙ্গন। হইলেও যে কোনও বুদ্ধিমান ব্যকিই এই প্রক্থিয! 
' স্বাঁধ। জল পরীক্ষা করিতে পারিবেন।- এই. পরীক্ষার জন্ত যে সকল ভ্রব্যাদির আঁবঙ্টাক-- 


দুর্বত জল নির্ণর । ৪০৩ 


হাহ প্রত্যেক মফস্বলের ডিম পন্সারিতে পাওয়া যাইতে পাঁরে। আজ কাল 
অনেক স্কুলেই বাঁলকদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, এই সকল বালকদিগের 
দ্বাণ৷ সহজেই এই পরীক্ষা হইতে পারিবে | পরীক্ষার যন্ত্রও ওযাধাদিও দ্বল্প ব্যয় 
সাধ্য) ৫২ টাকাঁর মধ্যেই সমস্ত সরঞ্জামের জোগাড় হইতে পারে। গভর্ণম্প্ট 
নিয়োজিত পরদর্ণকদিগের জল পরীক্ষার সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান থাক! বাগুনীয়। 
কোন জলাশয় ব। কূপ হইতে গ্রামের পানীয় জঙ্গ সরবরাহ হইবে সীব্যস্ত হইলে 
সেই জল যাহাতে কলুষিত ন| হইতে পারে দে বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
কি কি কারণে জল কলুষিত হয় এবং কিন্ুপেই বা তাঁহার প্রতিকার হইতে পারে 
আমর! গত প্রবন্ধে তীহার আলোচন! করিয়াছি । 
দন দুষিত হইলেই রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা ধর! পড়িবে এবখা৷ মকল সময়ে 
বলা যায় না। অনেক সময় জলে রৌগেন্ন বীজাণু থাঁকে "কিন্তু রাসায়নিক 
পরাক্ষায় তাথা নীর্ণিত হয় না। জলে ম্ল মৃ্রা্ি মিশ্রিত হইয়াছে কিংব! 
জান্তব বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ আছে কিনা ইহাঁই রাসায়নিক পৰীক্ষা দ্বার! স্থিরীকৃত 
হইতে পারে । যে জলে মগ, মৃত্র বা জান্তব পরার্থ আছে তাহা পান কর! কিছুতেই 
নিরাপদ নহে। রাসায়নিক পরীক্ষ। দ্বারা কোন জলাশয়ের জঙ্গ পাঁন করা উচিত 
নহে কেবল মান্র তাঁহাই বলা যাইতে পারে। পরীক্ষায় জল নির্দোষ বলি 
প্রমাণিত হইলেও সেই জঙ্গ ব্যাথি আনয়ন করিতে পারে। যে জল পানীয় রূগ্ধে . 
ব্যব্ধত হইবে ভাঁহাতে রাসায়নিক পরীক্ষা কোন দৌষ পাওয়া উচিত নহে। 
জল পরীক্ষার জন্য নিঙ্গলিখিত যন্ত্র ও উষধাদির আবশ্যক $-- 
টেষ্ট টিউব--৬টী ও টেষ্ট টিউব ষ্ট্যাও 
ম্পিরিটু ল্যাম্প--১টা 
মেথিলেটেড. ল্পিরিট-১বোতল 
'তেপায়া-_১টা (জল গরম করিবার জন্ত ) (10100 8:24) 
তারের জাল (৮ ৮ 2.৮) (৮ £ুহএহ ) 
কাছে পাত্র 10৮. 2. পল 9 (002 ৪2৫). 


৪8০৪ স্বাস্থ্য-সমাচার। 


কাঁচের বুড (নাঁড়িবাঁর জন্য ) (01855 1০) 
মাঁপিবাঁর জন্য কাঁচ পাত্র_-(২ আউন্ন) (016258:9 019১5 ) 
লিটমাস্‌ কাগজ ( নিউন্রীল ) (1107085 08067060051) 
কীসার ব1 জাঁ্ধীন সিল্ভারের বাটি । 
ফ্রোটা ফেলিবার যন্ত্র (1£০1767 ) 
কাঁচের সাইড বা টুকরা ( 01859 911069) 
সিল্ভাঁর নাঁইট্রেট (51161 1010205 00৮ 50505 ) 

+ ডিষ্টিন্ড জল (105611150 ৮৪1৩] ) 
সালফিউরিক্‌ এসিড. (5510170070 2১00) ্‌ 
পোটাসিয়াম্‌ পারম্যাঙ্গানেট--(696555107) ঢ6:020580965 05021) 
পোর্টাঁসিয়াম আইওডাঁইড --( 706555107) 10106) 
দশ্তার টুকরা--( 07800125 2170 ) 


এরারুট ৰ 
গ্নেসিয়াল্‌ এসেটিক্‌ এসিড, (015088] 2০66০ 201৫ ) 
সঈনেস্লার সলিউদান্‌ ( [বি 551615 ০010100 ) 


* নেসলার সলিউসান্‌ প্রস্তুত করিতে হইলে ২টী কাঁচ পাত্রে পোর্টাসিয়ম্‌ আইও- 
গহিড (068959100 [00106 ) ও মারকিউরিক্‌ ক্লোরাইড. (71০00110 
010770৩ ) ডিস্টিল্ড জলে দ্রবীভূত করিতে হইবে । পোটাসিয়াম্‌ আইও- 

জলে অল্পে অল্পে মারকিউরিক্‌ কোরাইড.. ঢালিতে হইবে । এই সমস 
অনবরত কাঁচের রড দ্বারা নাঁড়া আবশ্বক। মাঁরকিউরিক্‌ ক্লোরাইড. ঢাঁলিবার 
সময় জলের বর্ণ লাঁল হয় এবং নাঁড়িলে পুনরায় তাহা মিলাইয়া যাঁয় । মারকিউরিক্‌ 
ক্লোরাইড অধিক হইলে এই লাল গুঁড়া অদ্রবীভূত অবস্থায় থাকিয়া যায়। জলে 
সামন্ত পরিমাণ লাল গুঁড়া দেখ! দিলেই মারকিউরিক্‌ ক্লোরাইড দেওয়া বন্ধ 
করিতে হইবে । এই জলে এখন ৫ ভাগের ১ ভাগ পরিম।ণ কষ্টিক্‌ পটাঁস্‌ দিতে 
হইবে । কিছুকাল এই জল রাখিয়া দিলে দেখা যাইবে যে পাত্রের নীচে. 
একগ্রকাঁর ব্রাউন রংএর গুঁড়া পড়িয়াছে এবং উপরের জলীয় ভাগ পরিষ্কার 
হইয়াছে । এই পরিফার জলীয় অংশই নেসঙ্সর সলিউসান্‌। ইহা একটা পরিফানু- 
শিশিতে ঢালিদ়া রাখা কর্তব্য । 


দুষিত জল নির্ণয়। ৪০৫ 


পল্লীক্ষাব্র জন্য ভ্্‌ল শনহ-গ্রাহ-_পরীক্ষার জন্ত জল সংগ্রহ করিতে 

বহুইলে কতকগুলি বিষদে বিশেষ লক্ষ্য রাঁখা কর্তব্য । পরিদাঁর কাঁচের বোঁতলই 
জল সংগ্রহের পক্ষে প্রশস্ত । বোঁতল উত্তমরূপে পবিষ্কৃত করিয়া! যে জল পরীক্ষিত 
হইবে দেই জজেই বাঁর কতক .ধুইয়া ফেলা কর্তব্য । জলাশয় বা কূপের জল 
পরীক্ষা করিতে হইলে বৌতলটা জলের মধ্যে ডুবাইয়! পুর্ণ করা! উচিত । নিতান্ত 
তলদেশের বাঁ উপরিভাঁগের জল লওয়া কর্তব্য নহে । অল পূর্ণ হইলে বোতলটী 
পরিষ্কার নৃতন ছিপি দ্বারা বন্ধ করা উচিত। বোতিলের মুখ পর্যন্ত জল ভর! ঠিক 
নহে) ইহাতে ছিপি জলের সংস্পর্শে আসিতে পারে। পরীক্ষার জন্ঠ জল দূরে 
লইয়। যাইবার আবশ্যক হইলে এক খণ্ড পরিচ্ষার বস্ত্র বা কাগজ বোৌতলের মুখে 
ছিপির উপর দিয়! বাধিয়া! দেওয়া ভাঁল ইহাতে ছিপি ও বোতলের সংযোগ স্থলে ধূল! 
প্রভৃতি পড়িতে পাঁরে না। সংগ্রহের পর যত শীঘ্র স্স্তব জল পরীক্ষ। কর! উচিত। 

(১) ব্বর্শ-একটা কাঁচের গেলাস ( বিকার-3€81০:) জল পূর্ণ করিয়! 
আদা কাগজের উপর রাখিয়া উপর হইতে দেখ। জলে কোঁন বর্ণ থাকিলে তাহা সহজেই 
বুঝ! ঘ্াইবে। পানী জলের কোনরূশ বর্ণ থাক! উচিত নহে। বিশুদ্ধ জলও কখন 
কখন ঈষৎ নীলাভ হইয়। 'খাকে। জলের হরিদ্রা বা সবুজ বর্ণ হইলে তাহা 
কলুষিত বুঝিতে হইবে । 

(২) ন্নিম্মলতত1-2বর্ণ নিণয়ের সময়েই জল নির্দল কিনা অনেকটা 
বুধ! যাইবে । পানীয় জল এরপ স্বচ্ছ হওয়।! উচিত যেন ১৬ ইঞ্চি জলের ম্ধ্যদিয়াও 
ছাপার অক্ষর পড়িতে পারা যায়। খবরের কাঁগজের উপর তিনটা কাঁচের গ্েলাদ 
জল পূর্ণ করিয়৷ উপধূর্টপরি ধরিলে উপর হইতে লেখ পড়িতে পার! উচিত। চওড়া! 
সুখ বিশিষ্ট বড় সাদ বোঁতল জল পুর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে একটা টাকা ফেলিয়! দেখ! 
যাইতে পাঁরে ঘে টাকার উপরের লেখ পড়া যা কি না। লেখা ন৷ পড়া 
যাইলে জল পানীয় রূপে ব্যবহৃত হইব!বু উপধুক্ত নহে বুঝিতে হইবে । 

(৩) গক্স্ব একটা টেষ্ট টিউব জলে অন্ধ পুর্ণ করিয়া গর্য কর। জল 
গরম হইলে মুখে ছিপি জীটিয়। অল্পক্ষণ নাঁড়িক্জ। আত্রীন লইলে জলে গন্ধ আছে কিন! 
' বুঝা যাইবে । পানীয় জলে কৌন গন্ধ থাক উচিত নহে । 


৪০৬ স্বাস্থ্য*মমাচার। 


(৪) স্বাদ স্বাদ নির্ণছের জন্য জল অল্প গরম করা কর্তব্য । গন্ধ 
নর্গয় করিয়া সেই জলেরই স্থাঁদ গ্রহণ করা যাঁইতে পাঁরে। বিশুদ্ধ জল 
শ্বাদশূন্য হওয়! উচিত । দেশভেদে বিশুদ্ধ জলেও এক প্রকার আস্ান পাওয়া 
ঘাইতে পাঁরে। 

(৫) লিউন্নাস্‌ পেপাজ--ইহা অল্প সংযোগে লাল ও ক্ষার দংঘোগে 
নীলবর্ণ হয়। বিশুদ্ক জলে লিট্মাঁস্‌ পেপার ঈষৎ নীলবর্ণ হইতে পারে ব1 
অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে। বর্ণ লাল হইলে জল পাঁনের উপযুক্ত নহে 
বুঝিতে হইবে । 

(৬) জবনীস্ব পচ্চাখা- কাসার কিনা জার্দান দিল্ভারের বাটিতে 
খানিকটা জল আগুনের উপর ফুটিতে দাও । সমস্ত জল শুক ইয় যাইলে কি পরিমাণ 
এবং কি বর্ণের পদার্থ পড়িয়া থাকে দেখ। অগ্নির উত্তাপ দিলে ইহা পুড়িয় 
কৃষ্তবর্ণ হয় কিনা এবং ইহ! হইতে কোন ধূম বাঁ গন্ধ নির্গত হয় কিনা লক্ষ কর। 
বিশুদ্ধ জল হইতে অতি সামান্য পরিম'ণই শ্বেতবর্ণের পদার্থ পড়িয়া থাকে এবং 
ইগ৷ অগ্নির উত্তাপে কৃষ্কবর্ণ হয় না । অবশিষ্ট পদার্থ উদ্ভীপে কষ্ণবর্ণ হইলে এবং 
তাঁহা হইতে ধূম বা গন্ধ নির্গত হইলে জঙ্গ পরিত্যজ্য বঙগিযা জানিতে হইবে । 

(৭) এম্মোন্নিক্াএক টেষ্ট টিউব জলে 6৬ ফোটা মেসলার 
সলিউসন্‌ দাও । € মিনিটের মধ্যে জল হরিপ্রাবর্ণ ধারণ করিলে তাহাতে এমোনিয়া 
আছে বুঝিতে হইবে । এমোনিয়ার পরিমাণ অনুসারে বরের গাঁঢ়ত্ব দেখা যাঁয়। 
জলে এমোনিয়া থাকিলে তাহা অপবিত্র বুঝিতে হইবে । মল, মৃত্রাদি ও জাস্থব 
পদার্থ মিশ্রিত হইলেই জলে এযোনিয়ার উৎপত্তি হইয়! থাকে । 

(৮) লেৌলল্লাইডংন্বা লন্বঞ্জ জাতীন্ত্র পার্থ £--একটী 
টেষ্ট টিউবে কিছু সিল্ভার নাইট্রে দিয়া সামান্ত মাত্র ডিটিল্ড জল দাও যেন, 
সমস্ত দানা না গলে । এই জল এক ফৌট! কাঁচের রডে তুলিয়া একটী পরিষ্কার 
কাচের সাইডের উপর রাঁখ। এখন ইহাতে ৪ ফ্রোটা জল ড্রপাঁরে করিয়া দাঁও। 
জলে লবণ জাতীয় ব্য থাঁফিলে তাহ! সাঁদ হইয়৷ যাইবে। ১ মিনিট অপেক্ষট, 
করিম] ইহাতে ৩।৪* বার আস্তে আস্তে ফু দাঁও।  জবণের অংশ অধিক খাঁকঞ্জে. 


দুষিত জল নির্ণয়। ৪০৭ | 


অলেতে সাদা সাঁদ গুঁড়া দ্রেখা যাইবে বা! সাদা সাদ চাপ বাধিবে। অল্প 
পরিমীণ লবপ থাকিলে কোন রূপ গুঁড়া বা চাপ দেখ। যাইবে না । জল কেবল মাত্র 
জল্গ মিশ্রিত ছুধের ন্তায় ঘোল। হইবে । জলে অধিক লবণ পাইলে জলের সহিত 
সমপরিমাণ ডিষ্টিল্ড জল মিশাইয়! পুনরায় পরীক্ষা! কারবে; এখনও যদি গুড়! 
দেখ! যায় তবে জগ পরিত্যজ্য বুঝিতে হইবে । জলে লবণ অধিক থাঁকিলে তাহাতে 
মল মূত্রাদি মিশ্রিত হইয়াছে জানিতে হইবে । অবশ্য সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানের - 
জলাশয় ও কৃপাদিভে লবণের পরিমাঁণ অধিক হওয়। স্বাভাবিক। | 

(৯) নাইউ্রাইটউ একটা টেষ্ট টিউবে অতি সামান্য পরিমাণ এরারুট : 
ডিষ্টল্ড জল দিয়া ফুটাইয়৷ লও পরে ইহাতে অল্প পোটাসিয়াম্‌ আইওডাইড দিয়! 
রাখিয়া দাও। এক টেষ্ট টিউব জলে অল্প পারমাঁণ এই এরাকুটের,জল দিয়া কিছু 
গ্লেসিয়াল এসেটিক্‌ এসিড ২ঢাঁলিঘ। দাঁও। জলে নাইট্রাইট থাকিলে ১০যিনিটের মধ্যেই 
জলের বর্ণ নীল হইবে। জলে নাইট্রাইটু থাকিলে সম্প্রতি তাহাতে কোন জান্তব 
পদার্থ মিশ্রিত হইয়াছে বুঝতে হইবে । এরূপ জল ব্যবহার করা উচিত নহে। 

(১*) ন্মাইট্রেউম জলে নাইট্রাইট্‌ পাওয়া যাইলে নাইড্রেট দেখিবার 
বিশেষ কোন আবশ্তক নাহ। নাইট্রাইট্‌ না থাকিলে নিয়লিখিত প্রিয়া অন্থসারে 
নাইট্রেট দেখিতে হইবে । টেষ্ট টিউবে জল দিয়া তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণ এসেটিকু 
এসিড ও এক টুকরা দস্তা ছাড়িয়া! দাও। পরে ইহাতে অল্প এবারুট ও পোঁটাসিয়াম্‌ 
আইওডাঁইডের জল দিয়া টেষ্ট টিউব ষ্ট্যাণ্ডে ১৫1২৯ মিনিট রাখিয়। দাঁও। জলে. 
নাইট্রেট থাকিলে জল অল্পে অল্লে নীল বর্ণ ধারণ করিবে । 

জলে নাইট্রাইট্‌ থাকিলে নাইট্রেটু ধরিবাঁর জন্য এই প্রক্রিয়াই অবলম্বন কর! 
যাইতে পারে কেবল প্রভেদ এই'থে খ্সিটিক এসিড. দিবার পর জলকে ১* নিট 
কাল ফুটাইয়! লইতে হইবে। ূ 

জলে নাইট্রেট থাকিলে বুঝিতে হইবে থে ইহাতে কিছুদিন পূর্ব্ণ জান্তব পদার্থ 
মিশিয়াছে। এরূপ জল ব্যবহার কর] উচিত নছে। রা 

কখনও কখনও বিশুদ্ধ গভীর কুপের জলে অল্প পরিমাণ নাইট্রাইট্‌ ও নাইটে ". 
দেখিতে পাওয়া যায়। যদি অন্ঠান্ত (বিশেষতঃ. ১১ নং) পরীক্ষায় গভীর কুপের 


৪২০ স্বাস্ছ্য-লমাচার। 
৬। জলাশয় ও জলদান মাহাত্ম্য । 


জলই আঁমাঁদের জীবন, জলই নাঁরাঁযণ, জলছুষ্টি কর! মহাঁপাঁপ ও সেই জন্ত' 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এই জল দান করিলে মহাঁপুণ্য হয় ও অঙ্গয় ্বগ্ঁলাভি হয় । 
জলদানরূপ পুণ্য কার্যের ফল শীস্্ হইতে লইয়া বর্ণিত হইল । 
ংক্ষেপাত্ত, প্রবক্ষ্যামি জলদান ফলং শুণু। 
পুঙ্ষরিণ্যাদি দানেন বিঞ্ুঃঃ প্রীণাতি বিশ্বধুকৃ ॥ কপিল পঞ্চরাত্রে! 
সংক্ষেপে জলদাঁনের ফল বলি শুন। পুক্ষব্িণী প্রভৃতি দান করিলে দাতা 
গ্রতি বিশ্বস্তর বিষু সন্তষ্ট হন । 
ঘো বাপী মথবা কৃপং দেশে তোয় বিবর্জিতে। 
খানয়েৎ স দিবং যাতি বিন্দৌ বিন্দৌ শতং সমাঃ ॥ ননিপুরাণ । 
নির্জল দেশে বাঁপী ব1 কূপ দিলে দাঁতা সেই কুপ ও বাঁপীর জল বিন্দুর শতগুণিভ 
বৎসর ব্যাপিয়। স্বর্গে বাস করে। 
তড়াগকৃনিত্যতৃত্তো বারুণং লোকং অশ্মতে। বিষুসংহিত! ৯৯২ । 
তড়াঁগ প্রস্তুতকারী নিত্য তৃপ্ত হয় ও বরুণ লোঁকে বাঁস করে। 
সেতুবন্ধরতা যে চ তীর্থ শৌচরতাশ্চ ঘে। 
তড়াগ কৃপ কর্তারে দুচ্যন্তে তে তৃধাভয়াৎ ॥ আদিত্য পুরাণ । 
সেতু (সীঁকো) নিশ্মাণকারী, জলাশরে নামিবার পথ পরিষ্ষারকীরী, শ্ৌচ পরাণ, 
এবং কূপ ও তড়াগ খননকারী তৃষণ ভয় হইতে মুক্ত হয়। 
তড়াগ কুপ কর্তারস্তথা কন্যা গরদায়িনঃ। 
ছুত্রোপানহু দাতারস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ বিঞুর ধর্টোত্তরে | 
..“,ভড়াগ ও কপ নির্মাণকারী কন্তাদাতা, ছত্র ও উপানহ (পাদুকা) দানকাী স্বর্গে 


গমন করে। 
অন্গে দণ্ভে নরেণেহ প্রাণ! দণ্তা ভকন্ত্যত। 


প্রাণদানাদি পরমং ন দান মিহ বিদ্ভাতে ॥ মহাভারত দানধর্মে । 
অননদাঁন করিলে প্রাণদান কর! হয় | প্রীণদাঁন অপেক্ষা ইহলোকে আর উৎকৃষ্ট 
দান নাই] .. | ... | 


জলসন্বন্ধী় শাস্ত্রীয় কথা । ৪২১ 
অননঞ্চাপি প্রভবতি পানীরাৎ কুরু স্তম। 
নীরজাতেন হি বিন! ন কিঞ্চিং সংপ্রবর্ততে ॥ পর মহাঁভীরত 
কিন্ত হে কুরুসত্তম প্রাণ ধারণের প্রধান সামগ্রী যে অন্ন তাহাও জল হইতে উৎপন্ 
হুম্ব, জল ব্যতীত কিছুই জন্মিতে পারে না। 
আন্বৌষধ্যে! মহারাজ বীরুধশ্চ জলোগ্ভবাঃ। 
বতঃ প্রাণভৃতাং প্রাণাঃ সম্ভবান্ত বিশাম্পতে ॥ এর মহাভীরত। 
হে বিশাম্পতে মহারাজ ! থাহা দ্বারা প্রাণিগণের প্রাণ সুস্থ ও সুরক্ষিত হয় । 
'মেই দমকল অন্ন ওষবী ও লতা জল হইতেই উৎপন্ন হয় । 
তম্মাৎ পানীর়-দানাদ্বৈ ন পরং বিদ্যাতে কচিৎ। 
তচ্চ দগ্াৎ নরোনিত্যং বদীচ্ছেভু'তমান্মনঃ ॥ এ মহাভারত। 
সেইজন্য জলদাঁন সর্বশ্রেষ্ঠ, জলদাঁন অপেক্ষা শেষ্টদাঁন কোথাও নাই, যদি কেহ 
ধ্আপ্নার উন্নতির অভিঙ্গাষী হন তাহা হইলে তিনি যেন নিত্য জলদান করেন। 
ধন্যং যশস্তং আয়ুষ্যং জলদান মিহোচ্যতে। 
শক্রাচ্চাপ্যধি কৌন্তের সদ। তিষ্ঠতি তোরদঃ ॥ প্র মহাভারত ! 
জলদান করিলে ধন, যশ ও পরমাু বদ্ধিত হ্য়। হে কৌন্তের জলদাঁতা ইচ্দ 
কুইতেও অধিক সুখে সদা বাস করে। , 


সর্ধকামানবাঞোতি পাপেক্যশ্চ প্রমুচ্যতে | 
তোয়দে মনুজ-ব্যান্ত্র স্র্গং গত্বা মহাছ্যতে ॥ 
অক্ষয়ান সমবান্মোতি লোকা নিত্য ব্রবীন্মনুঃ || এ মহাভারত । 
হে মহাছ্যুতি সম্পন্নন্মহারাজ জলদাঁতার সমস্ত কামন! সিদ্ধি হয় এবং শ্বদং সমস্ত 
পাঁপ হইতে মুক্ত হইয়| স্বর্গে গিয়া অক্গয় লোকে বাঁস করে, ইহা স্বয়ং ভগবান 
অঙ্গ বলিয়াছেন। | 


৪২২ বাচ্থ্য-সমাচার। 
৭। জলাশয় সংস্কীরকের ফল । 


বাপী কৃপ তড়াগাংশ্চ দেবতায়তনানি চ।, 
পতিতান্যুদ্ধরেগ্যস্ত স পূর্তকলমন্্র“তে ॥ লখিত সং, টে 
জীর্ণ বাঁপী কৃপ তড়াগ ও দেবতামন্দির সংস্কার (মেরাঁমত) করিয়া দিলে দাঁত 
পূর্তকল ( মোক্ষ ) লাঁভকরে 
কুপারাম তড়াগেষু দেবতায়তনেষু চ। 
পুনঃ সংস্কার কর্তী চ লভতে মৌলিকং ফলম্‌ || বিসুঃ সং, ৯১/১৯ 
কপ উপবন তড়াঁগ ও দেব মনির সংস্কার ( মেরামত ) করিয়! দিলে কর্তা প্রথম 
প্রস্তুত কারীর মত ফল লাঁভকরে । | 


? 
1 
া 


কুহ্নিত্ত জ্ভ্ল শবভ্দছেস্পেন্স ন্কি 
হক্তভ্ভি ক্ুল্ল্রিভ্িছ্ছে € 


দুষিত জল পান বা ব্যবহার ভন্য মে কত অসুখ, পীড়া ও অকাল মৃত্যু হয, 
তাহা আমরা! লেখনী দ্বারা বর্ণনা করিতে অক্ষম । কলেরা, উদরাময়, অভীর্ণতা 
প্রভৃতি রোগ দূষিত জল দ্বারা বিস্বৃতি লীভ করে। জল বাহ ব্যাধির জীবাণুগুলি 
রোগীর শরীর হইতে বাহিরে নির্গত ভইয়া জলে মিশ্রিত হইলে, তাঁহাদের সংখ্য; 
বিশ্ষে রূপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । ঘে জল, যে ব্যাঁধি পীড়িতের মল, কফ ও মৃত্রাি 
বার! দূষিত হর সেই জল সেই ব্যাধির কাঁরণ তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই । 

সান্লিপাঁতিক জর, হাম বসন্ত ইত্যাদি রে!গের বিষ সকল জলের সহিত মিলিত 
হইয়া অন্য শরীরে প্রবেশ করে। কৃমি, স্ফোটক প্রভৃতি রোগের দূষিত জলই 
একমাত্র কারণ । * 

দুষিত জল ব্যবহার জন্য আমাদের দেশের কত লৌক কত কষ্ট পাঁয় এবং অকালে 
কাল গ্রাসে পতিত হয় তাহা বলিয়া শেষ কর! যায় না। শিশুদিগের শক্তি অভি ... 


১৮৮ 
লন ০ 
চু রহ চা 
মাতা "শ্রী, ৯ ক 
অপুর এ পা পিসিতে জেসন বল টনক কত এন ৩ জপ ইত হানার পালে বাবার হি, পা এ ৯০ পা 


দুঘিত জল বঙ্গদেশের কি ক্ষতি করিতেছে । ৪২৩ 


অল্প বলিয়া অপকাঁরী দ্রব্যের শরীরের উপর মন্দ ক্রিয়ার গতিবোধ করিবার ক্ষমতাও 
অল্প হইয়া! থাকে, এ নিমিত্ত দুষিত জ্ল হইতে শীত্রই তাহাঁদের অপকাঁর হইয়া! থাকে। 

কলেরা রোগ পানীয় জলের দোষ হইতে উৎপন্ন হয়। এই পানীয় জল 
দ্বারাই কলের! রোগ সংক্রামিত হয়। সাধারণত: তীর্থাদি হইতে যাত্রী সকল 
কলেরা রোগ লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন এবং তাহাদের বমন ও মল দূষিত 
বন্ত্রাদি জলাশয়ে ধৌত কর! হইয়া থাকে । ইহাতে জলাশয়ের জল বিষাক্ত হয়। 
এই বিষাক্ত জঙ্ন ব্যবহার করিয়া গ্রামবাসীরা কলেরা রোগাত্রান্ত হন। 

এই কঙ্গিকাতা মহানগরীতে পাইখাঁনা ও ড্রেন ইত্যাদি পরিবার করাইবাঁর জন্য যে 
ময়ল! গঙ্গার জঙগ ব্যবহৃত হয়, অনেকে বাসন ধৌত প্রভৃতি অন্ান্ি সাংসারিক বর্ধেও 
সেই দুষিত জঙ্গ ব্যবহার করিম থাঁকেন। গঙ্গ' নদীর উভয় তীরে অনেক কল, 
কারখানা ইত্যাদি আছে। তথায় হাঁজ'র হাঁভ'র কুলি খাঁটে। তাহাদের মল 
মূত্র সকলই সেপটিক ট্যাঙ্কের মধ্য দিয়া আদিম! গঙ্গার জল দুষিত করে। ইহার 
ফলে কলেবা, উদরাময় ও অন্যান্য রোগের জীবাণু সকল এই জল্পের সহিত মিলিত 
হইয়া কলিকাতায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাঁটাতে আঁসে এবং অজ্ঞ অধিবাসীরা এই বিষ 
সদৃশ জল ব্যবহার করিয়া রোগগ্রন্ত হন। যদিও কেহ এই জল পানীয় রূপে 
বা রন্ধনাদির জন্য ব্যবহীর করেন, না বটে কিন্তু অনেকেই ইহা পাক ও ভোজনাদির 
পাত্র সমূহের ধৌত কাঁ্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাঁতে উক্ত রোগের বীজাণু সকল 
অবশ্য ব্যবহার্ধ্য পাত্রদিতে লাগিয়। থাকে । সেই বীজাণু সংবিপ্ড পাত্রাদি ব্যবহারে 
বিষ শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বোঁগ উৎপাদন করে । এই জন্ত এককালে এক 
পরিবারের মধ্যে অনেককে রোগা্তাস্ত হইতে দেখা গিষ্জাছে।- এই জ্লকে 
সকলের বিষ্টার জল বলিয়া অস্পৃশ্য ভাবে দেখা কর্তব্য। যে সকল অধিবাসীরা 
নগ্াদির এইরূপ অন্পৃশ্য বিষবৎ জল ব্যবহার করেন ত্ীহারা যেন এখন হইতে এই 
দুষিত জল খ্যবহারে বিরত হন ইহাই আমাদের প্রার্থনা । 

বর্ষা আরস্তের সহিত আমাঁদের দেশে প্রীয় অধিকাংশ লোকের অজীর্ণ, পেটের 
পীড়। ও উদ়াময় বরৌগ দ্রেখ। যাঁয়। বৃষ্টির জল দ্বারা মৃত্তিকা, জঙ্গল ইত্যাদির ধৌত, 
মল. জলকে দৃষিত্ত করে। জল এই সময় অতিশয় ঘোলা হইয়া খাকে। এমন 


৪২৪ শ্যাঙ্ছ্য-সমাচার। 


কি এই জল কলম্বারা ফিল্টার হইবার প্রও ঈষৎ ঘে।'ল। থাঁকিয় যাঁয়। জলে দ্রবণীয় ও 
ভাঁদমান মৃত্তিকা ইত্যাদির অংশ আমাদের পেটের মধ্যে যাঁইয়! পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত 
করে এবং এই পরিপাঁক শক্তির হ্!স জন্য তল দাঁস্ত ও উদবাময় প্রভৃতি রোগ। সকল 
উৎপন্ন হয় । 

দূষিত জল ব্যবহার করিলেই যে সঙ্গে সঙ্গে পীড়া হইবে এরূপ নহে। অনেকে 
জল দুষিত হইয়াছে জানিয়াও তাহা ব্যবহার করিয়া! থাকেন। তীহারা! হয়ত মনে 
করেন ঘে যখন তাহার! পীড়াগ্রন্ত হইতেছেন না তখন এরূপ জল বাবহারে কোন 
ক্গতি নাই। এরূপ ধারণার ফল নিতান্ত বিষমদ্ধ । অধিকদিন যাবৎ দুষিত জল ব্যবহার 
করিলে শরীরের স্বাভাবিক রোগ নাশ করিবার ক্ষমতা নষ্ট হয় এবং তখন 
নানারূপ ব্যাধি অতি সহজেই দেহকে আক্রমণ করিয়া থাঁকে। দুষিত 'জল 
ব্যবহারই যে বঙ্গ দেশের অন্িবাসি সমুহের রোগাধিক্যের একটা প্রধান কারণ, 
সেবিবয়ে মত ভেদ হইতে পারে লা । ম্যালেরিয়া কনফারেন্সের সভাপতি সাঞ্জন 
জেনেবরেল লিউকিস সাহেব বলেন যে দরত জভ্কল ল্যলহাল্জ 
জন্য ত্ত্রাঙ্ছ্ত হান্নিই ম্যালেলিল্্। এ্রসালেল জহাম্্ভ। 
হুল্িিভিছ্ছে। 


কি প্রণালীতে ব্যবহার করিলে জল 
দুষিত হইবে না । 


জল সম্বন্ধে নাঁনাঁকথা! পূর্বে বলা হইয়াছে, এক্ষণে সাঁধারণ গৃহস্থের কি প্রণাঁলীতে 
নিত্য জল ব্যবহার করা উচিত এবং কি পদ্ধতি অবলম্বন করিলে তাহাঁদিগের দারা জল 
দুষিত হইবে না! সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা রোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

১। ন্বান, ধৌত করণ ও শৌচ কম্্ ইত্যাদি ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ও স্থান 
রক্ষার জন্ত জলের আবশ্কক । এই কার্য অনায়াসে তোল! জলে সম্পন্ন হইতে 


কি প্রণালীতে ব্যবহার কাঁরলে জল দুষিত হইবে না। ৪২৫ 


পাঁরে। বাহার চাকর আছে তাহার ত কথাই নাই আঁর খাঁহাদিগকে হয়, সকল 
কাধ্য করিতে হয় তীহীদেরও ই দশ কার্যের মধ্যে এক কাঁধ্য রূপে করা কর্তব্য। 
প্রত্যেকের ২।৪ কলসী জল হইলেই যথেষ্ট । 

পারখানা ও পগার প্রসৃতি পুষধান্রণী হইতে দুরে করিবে এবং পরিত্যক্ত মলে 
মৃন্তিকাদি চাপা দিবে । 

ঘাটে যাওয়ার পূর্বে প্রসাব করিয়া থাওয়া উচত। আঁর বদি জঙ্গের নিকটবর্তাঁ 
হওয়ার জগ্ত প্রজাবের বেগ উপস্থিত হয় তাহা হইলে পুষ্করিণী হইতে দুরে গিয়া 
প্রজাব করা কর্তব্য । 

২। বাঁসন মাজা, মাছ তরকারি ধোওর়া প্রভৃতি গৃচস্থের কাধ্য সকল তোল! 
জলে হওয়! উচিত এবং এই সকল ধৌত জল বেন পুগ্ষরিণী হইতে বিভিন্জ দিকের 
কোন পগার বা খানার দিকে বার তাহার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। 

৩। জলাঁশমনের চাঁরি পাড় পরিষ্কার রাখিতে হইবে । ইহার জন্ত কেবল সামান্ত 
পরিশ্রমের আবশ্যক। বর্ধীর জল বাড়িবার পূর্বে চাঁরি পাড় পরিফাঁর করাইয়া! ও 
আগাছা ইত্যাদি কাটাইঘা] ফেলিলে জলের আর কোন দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা 
থাকে না। 

8। যাহাতে বাহির হইতে দুষিত জল পুঞ্করিণীতে না৷ আসিতে পারে তাঁহীর 
বন্দোবস্ত প্রথমেই করা উচিত । এজন্য জলাশয়ের চারি পাড় উচ্চ করিয়া অপর 
দিকে ক্রমশঃ ঢালু করা কর্তব্য । জলে কতক পরিমাণে মত্ম্ত থাকিলে জলের 
অনেক ময়লা খাইয়া ফেলিতে পারে । 

৫। পুরাতন দুষিত জল ছে চি্৷া ফেলিয়। পাঁক তুলিয়া ফেলিলে ও উল্লিথিত- 
রূপ সুবন্দোবস্ত করিলে, সকল অলাশয়েরই জল অনেক দিন্‌ পর্য্যন্ত ভাল 
থাকিতে পাঁরে। বদর বৎসর জল পরীক্ষা কর] কর্তব্য । জল খারাপ হইলেই 
এরূপ সংস্কার করা উচিত । 

(৬) পানীয় জলের জন্ত পরিষ্কার জল বিশিষ্ট পু্ধরিণী পৃথক ভাবে রাখ! 
উচিত। কেহ এই পুষ্কবিণীতে নাঁমিবে না বা গ্গান করিবে না বা কোন প্রকার 
আবঞ্জনা শিক্ষেপ করিবে না । কেবলমাত্র জল তুলিয়। লইয়া! ব্যবহার করিবে । 


৪২৬ স্বাস্ছ্য-নমাচার। 


কাঁপড় কাঁচা, বাঁসন মাজা ইত্যাদি কাঁধ্য পানীয় জলের পুপ্ধরিণী হইতে বছরে 
হওয়া কর্তব্য। যে সকল পুফরিণী হইতে পানীয় জল সংগৃহীত হয় না তথায় বাঁসন 
মাঁজ। প্রভৃতি কার্য হইতে পাঁরে কিন্তু এরূপ বাসনও পরিশেষে তোলা বিশুদ্ধ 
পানীয় জলে ধুইয়া লওয়! উচিত। 

কুপ হইতে পাঁনীয় জল লইতে হইলে দেখিতে হইবে যেন কোনরূপ অপরিদ্্ৃত 
পাত্র কুপের ভিতর ডোবাঁন না হয়। «ই জঙ্তা প্রত্যেক কৃপে একটা নির্দিষ্ট পাত্র 
ও বজ্ছু রাঁখা ভাল । বাহার কৃপ তিনি লক্ষ্য রাঁখিবেন যেন এই পাত্র ও রজ্জু সর্বদ। 
পরিচ্কৃত অবস্থায় থাকে। 


দুষিত জল সম্বন্ধে কি প্রকারে সাধারণকে 
শিক্ষা দিতে হইবে। 
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“গ্রীম্য স্বাস্থ্যের উন্নতি জন্য, জনসাগারণের প্রত্যেককে পৃথক ভাবে এনং 
সমবেত হইয়া চেষ্টা করিতে হইবে । সমবেত চেষ্টার আবশ্যকতা সাঁধারণে 
শিক্ষা ব্যতীত উপলব্ধি করিতে পারিবে না ।” " 

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই শিক্ষা কাঁ্য্যে কে শিক্ষক হইবে এবং জনসাধারণকে কি 
রূপে শিক্ষা! দিবে। 

জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার ভাঁর প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালিকেই লইতে 
হইবে। প্রত্যেক জর্র্মোপিছেষ্টা আরা গুক্পোছিভ5 প্রত্যেক 
শ্রাড়ীল্র কত প্রত্যেক বিদ্যালস্সেক্স স্পিক্ষ, 
প্রত্যেক ছেশ্হিতৈন্ম্ী ল্যন্তিৎ এমন কিপ্রত্যেক্ক গ্রুহ- 


দূষিত জল সম্বন্ধে কি প্রকারে সাধারণকে শিক্ষা দিতে হইবে । ৪২৭ 


ন্ত্ী নিজ নিজ ব্যকতিবর্গকে উপদেশ দিবেন। আভ্ভাসম্নিতিঠ করিল 
লাগ মেল ইত্যাদিতে বিশেহ রূপে জঙ সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া কর্তব্য | 

যে সকল কারণে জল দুষিত হয়, সাধারণের উপযুক্ত চেষ্টা থাকিলে, তাহার প্রায় 
সকলগুলি কারণই নিবারণ করা যাইতে পারে । ইহাতে অধিক অর্থের আবশ্বক 
নাই। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! ও কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিলে এবং যত্র পূর্বক লোককে তাহাদের 
নিজ উপকারের কথা বুঝাইয়।৷ সেইরূপ করিতে বাধ্য করিলেই, দূষিত জলের অপকার 
হইতে রক্ষা পাঁওয়া ষাইতে পারে । 

পু্ষরিণী হইতে তোলা জল ব্যবহার করা, পুফ্কবিণীতে কৌন প্রকাঁর ময়ল। পড়িতে 
না দেওয়া এবং তাহার জল পরিক্ষার রাঁথ| কি অসাধ্য ব্যাপার ? 

ধাঁহার অর্থ আছে তিনি অর্থ সাহাঘা করিলেন এবং ধাহার অর্থ নাই, তিনি খাঁটিয়। 
কান কন্দ করিলেন--এরপ প্রণালীতে অনেক বাধ্য শ্রসিদ্ধ হইতে পারে । 

এমন কে আছে, যে, আপনার পিতা মীতাঁর, ভাই ভগ্মীর বাস্ত্রী পুত্র বন্তঃ 
প্রভৃতির জীবনের মঙ্গলের নিমিন্ত কেহ প্রকৃতরূপে বুঝাঁইতে পাঁরিলে, তিনি তাহার 
মতাবলম্বী হইবে না? 

পীড়া হইলে যে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ধত টাকা ওঁষধাঁদির নিমিত্ত ব্যয় করিতে 
হয়, যেন্পপ ভোগ-স্্রথে বঞ্চিত হইতে হয় মৃত্যুর পর পরিজনের যে অসহ্‌ দুঃখ ছূর্গীতি 
হয়, যত প্রকারে উপার্জনের পথ বন্ধ হয়, চিররোগে অর্থাভাবে যত কষ্ট পাইতে হয় 
এবং অহিতাঁচরণে যেরূপ ক্ষীণ ও অল্লায়ু হইতে হর, তাঁহা সকলেরই একবার ভাঁবিয়। 
দেখা উচিত । রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট না পাইছে এমন লৌক এদেশে প্রায় দেখিতে 
পাওয়া যায় না। তবে তাহারা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে যত্রবাঁন হইতেছেন না তাহার 
মূল কারণই ততন্ততা৷ ২৩ প্শিল্ষাল্ল অভ্ভাব। যেদেশে হাজারে: 
২ৎ জন মাত্র লিখিতে পড়িতে পাবে তাহাদের মধ্যে কয়জন মাত্র সম্যক্রূপে এই 
সকল স্বাস্থ্যরক্ষ! সম্বন্ধে নিজে বুঝিতে পারিবে বা অপরকে শিক্ষা দিতে সচেষ্ট হইবে ॥ 

যদি প্রত্যেক শিক্ষিত লোকে সদীসর্ববদা এই বিষয় আলোচনা! করেন ও নিরক্ষর 
লোকদিগকে মুখে মুখে এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দেন, তবে অতি অল্প সময়ে, 
সহজেই জন সাধারণ মধ্যে এই জ্ঞান বিকাশ পাইতে পারে। দু 


৪২৮ স্থাস্থ্য-নমাচার। 


অনেক লোক তাস, পাপা, মামলা মকদ্ম1, দলাদলি, কলহ ও পরনিন্দা 
ইত্যাদিতে বৃথ। সময়ক্ষেপ করিয়া সমাজকে উংপীড়িত করেন। তাৰ ঘি 
কূপ কাজে লিপ্ত না হইয়। জন হিতকন্ জল রক্ষা ও জল রর রূপ 
মহ কার্ষ্যে তাহাদের অবসরটুকু ব্য করেন ভাঙা হইলে তাহার! দেশের এক্‌ মহা 
অভাব দুর করায় লোকনমাজে পরোপকারী বলিদ্না কত প্রশংসা পান এবং 
স্বদেশবানী ও স্বজাতির উপকারের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও কতাবধ সুথে সুখা হইতে 
পারেন । তাহার! দেশের কাঁজ করেন ও দশের মধ্যে একজন হন। 

ছ্ুলের শিক্ষকগণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার সময় জল সম্বন্ধে বিশেষ 
রূপে বাঁলকদিগকে বুঝাইয়। দিতে পারেন। বালকাদগকে গ্রামস্থ বিভিন্ন 
জলাশয়ের জল আঁনিতে বলিবেন । পরে এই সকল জলকে সহজ উপায়ে বর্ণিত 
পরীক্ষা দ্বারা দুষিত বা! বিশুদ্ধ স্থির করিতে দিবেন । যে জলাশয়ের জল দুষিত বলিয়। 
প্রমাণিত হইবে তাহার জল দুষিত হইবার কারণও অন্গুসন্ধান করিতে দিবেন এবং কি 
প্রকারে সেই জলাশয়ের জলে মহলা আমিতেছে তাহাও বাঁলকগণকে বেশ করিয়া 
বুঝাইবেন । 

4051110 25 055 0৩৮ 01006 ঞা)শধালকেরাই আবার ক্রমে পিত। 
হইয়া উঠিবে। যদি তাহাদের মনে দুষিত জলের অপকারিতা ভাল রূপে বদ্ধমূল 
করিয়া দিতে পারা যায় ভাহা হইলে ণীঘ্ই জলের দোষ ও জল জন্ত কষ্ট নিবারিত 
হইবে সন্দেহ নাই। 

আমাদের মেয়েদের মধ্যে গুরু ও পুরোহিত মহাঁশয়দের প্রাধান্ত খুব বেশী। 
যদি তাহারা বার ব্রত ও পৃজাদির সময়ে মেেদের নিকট “তল সম্ক্ষীম্ 
স্পান্্রীল্র খাল” আলাপ করেন এবং লরল ভাবে বুঝাইয়৷ দেন থে 
জল দেবতান্বরূপ | জলকে দুষিত করিতে নাই । জলকে দুষিত করা মহা পাপ। আর 
জল দান, পুঞ্ষরিণী প্রতিষ্ঠা বা. সংস্কার করিলে মহাপুণ্য সঞ্চয় ও অক্ষয় স্বর্গলা 
হয় তাহা হইলে আবার পুষ্ষবিণী প্রতিষ্ঠা গ্রামে গ্রামে দেখা যাইবে ও বঙ্গের 
লকষ্ট সুর হইবে । 

প্রত্যেক গ্রামের ভূম্যধিকারীর বা জমীদাঁরবর্গেরই সর্বাপেক্ষ দায়িত্ব অধিক। 


দিত জল সম্বন্ধে কি প্রকারে সাধারণকে শিক্ষা দ্রিতে হইবে। ৪২৯ 


গ্রামস্থ সকলে তীহাদিগকেই রাজ। বলিয়া জানে কুষকেরা চাঁষ আবাঁদ করিয়া তাহারই 
নিকট রাঁজম্ব বা খাজনা উপস্থিত করে ও আদেশ প্রতিপালন করে । জমিদারগণেরও 


তাহাদিগকে সন্তানের তুঙ্গ্য দেখা কর্তব্য । অর্থাৎ যাঁহাঁতে তাহারা বিশুদ্ধ পানীয় 
জল পায়, যাহাতে তাহারা রোগমুক্ত হইতে পারে এবং সুস্থদেহে নির্ধিত্বে সম্তান 
সম্ততি লইয়া বাঁস করিতে সম্থ হয় এবিষয়ে প্রত্যেক জমীদীরের সর্যোতে ভাবে, 


চেষ্টা করা কর্তব্য । 

যে গ্রামবাসী পুক্ষরিণীর জল দুষিত করিবে গ্রামের জমিদার বা পঞ্চাফেৎ তাহার 
সাঁমীজিক অর্থদণ্ড করিবেন এবং এই অর্থ জলদোষ নিবারণের জন্য ব্যয়িত হইবে । বিবাহ 
ইত্যাদিতে গ্রামভাঁটা বাঁবৎ প্রাপ্য অর্থও এই জন্য বাগিত হয়া উচিত । বারোমারিতে 
ঘে অজত্র অর্থ ব্যয় হয় তাহার কতক পরিমাণে খরচ কমাইয়! উদ্ত্ত অর্থ জলক্ট 
নিবারণের জন্য দেওয়া! বিধেয় । 

বার, ব্রত, পূজা, শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে যথেষ্ট অর্থব্য় না করিয়া যদি অবস্থাপনর 
লোকেরা স্ব ম্ব গ্রামের পুঙ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন বা পুরাতন পুক্রিণীর পক্কৌদ্ধার 
করান তাহা হইলে দেশের গুভূত কল্যাণ সাধিত হইবে, নিজেও পুণ্যবান্‌ 
হইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। 


কি উপায় দ্বারা সাধারণকে জল দূষিত করা 


হইতে নিরুভ্ভ রাখিতে হইবে। 


আমর] পূর্বেই বলিয়াছি যে অজ্ঞতা ও অশিক্ষা আমাদের প্রধান শক্র। 
এই অজ্ঞতার জন্যই আমরা আমাঁদের নিজের ব্যবহার্য জলকে নিজেরাই দূষিত করিয়া 
থাকি। এই অভ্ঞন্তা যাহীতে দূর হয় এবং সমগ্র গ্রামবাসীর! যাহাতে জল 
সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞন লাঁভ করিতে পাঁরে তাঁহার উপায় আমরা গত অধ্যায়ে 
আলোচনা করিয়াছি । 


€ । 


৪৩০ স্বাস্থ্য-সমাচার । 


এক্ষণে অনেক স্থানে দেখা বাঁয় যে “চোরা না শুনে ধশ্মের কাহিনী” 
ৃ্ট ব্যক্তিরা! কিছুতেই ভাল কথ। শুনিবে না বাঁ শুনিয়াঁও সেই মত কাঁজ করিবে ন1 
এবং অন্যকেও করিতে দিবে না। এই জন্ত রাজার রাজ দণ্ডের প্রয়োজন। 
শাস্ত্রে যে প্রকার জল ঢুষকের ও দূষিত জল ব্যবহারকারীর প্রায়শ্চিত্ত ্ 
অংছে, সেই প্রকার এক্ষণে জল ঢুষকের ও দূষিত জল ব্যবহারকারীর আইন দ্বারা দণ্ডের 
ব্যবস্থা! বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত। কথায় বলে “মুণন্ত লাঠ্যৌষবম্” অর্থাৎ মূর্খকে লাস 
মারাই ওষধ। সেই জন্ত যাহারা জল নষ্ট কবিবে বা দিত জল ব্যবহার করিবে 
ভাহাঁদের দণ্ড হওয়ার ব্যবস্থা থাকিলে সকলেই এ কাঁজ হইতে নিবৃত্ত থাঁকিবে। 
গ্রামের পঞ্চায়েংও জল দুবকের সামাজিক বা অন্য কোন্‌ রূপ শাস্তি বিধান 
ক'রতে পাঁরেন। 
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জলই আমাদের জীবন, জলই নারায়ণ । এই জল যে বিশুদ্ধ ব্যবহার করা 
উচিত তাহ! আর বঙ্গিরার আবশ্যক নাই। 

পূর্বেই আমর! জলের আবশ্তকতা সম্বন্ধে ৩৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা! করিয়াছি । এক্ষণে 
কি প্রকারে বিশুদ্ধ জল পাঁনীয় রূপে ব্যবহার করা৷ যাইতে পাঁরে সংক্ষেপে তাহার 
আলোচনা করিব। 

আমাদের আঁহীর্ধ্য দ্রব্য সকল পরিষ্কার করিয়া, বাছিয়া লইয়া আমরা! খাঁইগ 
খাকি। চাউল রন্ধনের পূর্বে ধোঁয়া হয়, তরকারি মংন্ত ইত্য।দি সকল দ্রব্যই জলঘার] 
পরিস্কৃত হর কিন্তু কেবল আমরা জলকে ব্যবহারের পুর্বে পরিষ্কার করিয়া লইতে 
সম্পূর্ণ উ্বাসীন। পানীয় অল সম্পূর্ণ সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ হওয়। উচিত। 

কলিকাতার স্থান বড় বড় নগরে মিউনিসিপ্যালিটা ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ পাশার 
জল জোগাইতেছে এবং গ্রামস্থ অবস্থাপর ও শিক্ষিত লোকেরাও অনেকে ইদানীং 
নূন প্রকার ফিল ট্রারের সাহায্যে জল শোঁধিত করিয় পানীয়ন্ূপে ব্যবহার করিতেছেন। 

গ্রামবাসীর! দুষিত জল পান হারা নানাপ্রকার রোগে আক্রান্ত হইগ। ক কষ্ট 


জলের ব্যবহার । ৪৪১ 


পাইতেছে ও অকালে প্রাণ হারাইতেছে। তাহীদের জন্য সহজ ও নিশ্চিত ফল প্রদ 
জল বিশোঁধনের ব্যবস্থা নিয়ে বর্ণিত হইল । সর্বাপেক্ষা সহজ এবং সর্বাপেক্ষা 
কলপ্রদ উপাঁয়__জল ফুটাইয়া লওয়া। জলকে অন্ততঃ ১৫ মিনিট কাল 
সিদ্ধ করিয়া লইয়া! তবে ব্যবহার করা উচিত। এই প্রকার জল সিদ্ধ করিয়া লইলে 
জল বিশুদ্ধ হয়। | 

জল ফুটাইবার জন্ত কাষ্ঠের আবশ্যাক। অনেকে এই কাঁষ্ঠের অভাব জন্ত 
ফুটাইতে অক্ষম । 

ইদ্দানীং আমাদের দেশ আগাছা ও বন দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং &ই 
সকল আগাছ! দ্বারা জল দুষিত হইতেছে ও দেশে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হইতেছে। 
সকলে নিজ নিজ বসতবাটী, বাঁগাঁন ও বাগিচায় যত আগাঁছ। ও'বন জঙ্গল আছে 
ভাহা কাটাইয়। ফেলুন ৷ পরে এতন্বার। যে জ্বালানি কাঁষ্ঠ পাত! ইত্যাদি পাওয়। যাইবে 
তাহ। দ্বার! নিজ নিজ ব্যবহারের জল কুটাইয়া! লইয়া! ব্যবহার বরুন! 

যাঁহার অর্থ আছে তিনি অনায়াসে জন মজুন্ দিয়া এ কায করাইতে পাঁরেন। 
যাহার অর্থ নাই তিনি সপরিবারে নিজ নিজ কাঁছিক পরিশ্রম দ্বারা এই সকল বন 
জ্গলাঁদি পরিষ্কার করিতে পারেন । 

ইহাতে “এক টিলে দুই পাঁধা মরিবে” জঙ্গল পরিক্ষার কর! হইবে এবং জালা 
কাষ্টাদিরও অভাব ঘুচিবে । 

সকল গ্রামবাসীর ইহা কর! একান্ত আবশ্যক । ইহীর দ্বারা নিজের মঙ্গল হইবে, 
নিজ সম্ত।ন সন্ততি প্রভৃতি ও আদ্মীরবর্গের মঙ্গল হইবে, নিজের দেশের মঙ্গল হইবে 
এবং প্রহিক ও পাঁরত্রিক সকল প্রকার" ল্লখ উপার্জিত হইবে । 

জল কি প্রন্ষালে পান কিনে" এই সম্বন্ধে ছুই চারি বথা 
বলিয়া প্রবন্ধের শেষ করিব। 

যে প্রকার আহীর্ধ্য দ্রব্যাদি উত্তম রূপে চর্বণ বরিমা আস্তে আন্তে গলাধ:করণ 
করিশে অল্প আহীরধ্য জব্যে শরীরের পুষ্টি সম্পাদিত হয় সেইরূপ তৃষ্ণ/র সম 
তীড়াতাড়ি জল ন। খাইয়া আস্তে আস্তে অল্প মাত্র'য় জল খাইলে তৃষ্ণার শাস্তি হয়, 
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সু শরীরও হঙ্পুষ্ট হয়। পিপাঁস। পাইলেই জল খাইবে কিন্তু একেবারে অধিক 
খাঁইতে নাই। 

জল পাঁন্সপেল সন্নম্স গু ম্নীভ্রী-কোন সময় কত জল খে 
স্বাস্থ্যের উপকার €, এই সম্বন্ধে নানা মত আছে । তবে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটা 
নিয়ম বর্ণিত হইতেছে। ৃ 

(১) আহীরের সঙ্গে অধিক জল খাইবে না। পিপাঁস! থাকিলে কেবল মাত্র 
যতটুকু জলে পিপাঁসা নিবৃত্ত হয় ততটুকু জল খাঁইবে। শীত গ্রীন্স অন্ুারে 
মাত্রার কম বেশী হইলে কোনও অপকাঁর হয় না। 

(২) আঁহীরের অব্যবহিত পূর্বে বা আহারের সহিত অধিক জল পান কছপ' 
অন্তায় যেহেতু পাঁচক রদ সমূহ জল মিশ্রিত হওয়াতে ভাদুশ কার্ধাক্ষম থাকে না এবং 
অজীর্ণতাঁদোষ ও পেটের গীড়া হইয়া থাকে । 

(৩) প্রত্যমে মুখ হাত ধুইবাঁর পর জল পান করিলে শরীরস্থ ফ্লেদ সমূহ উত্তম 
রূপে ধৌত হইয়! যাঁয় এবং মল মূত্র পরিষ্কার হয়। এই জল হঈষদুষ্ণ পাঁন করিলে 
অধিক উপকার পাওয়া ষায় এবং অজীর্ণ-_-কোষ্ঠবদ্ধতা, পাঁথরী ইত্যাদিরৌগ উপশমিত 
হয় এবং দীর্ঘকাল ব্যবহারে নির্দোষ আরোগ্য হয়। 

(৪) আহারের তিন ঘণ্টা পর বা! এক ঘণ্টা পুর্বে! জল পাঁন করিলে অভীর্ণ 
রোগীর পরিপাঁক শক্তি বৃদ্ধি পায় ও ভূক্তদ্রব্যাদি সহজেই হজম হইয়া! থাঁকে। 

(৫) রাত্রে নিদ্রাাইবার ঠিক পূর্বেই জল পান করিয়া শয়ন করিলে শরীর 
মধ্যে জল পূর্ণ মাত্রায় ক্রিয়া করিতে পাঁরে এবং শরীরের যাবতীয় ক্লেদ, মলা ইত্যানি 
পারিষ্কার করিতে সক্ষম হয়। 

(৬) শরীরের অভ্যন্তরস্থ কলেদ, ময়লা টা পরিধাঁরের জন্ত পাঁণীয় জল যত 
বিশুদ্ধ হইবে ততই ভাল এবং এই জন্য পরিশ্রুত জল (1019611150 ৮৪1৩7) 
সর্বোৎকৃষ্ট । ইহ! পাথরী ও অন্তান্ত রোগে ব্যবহার করিলে মন্তৌষধর স্তায় সম্ভঃ ফল 
পাওয়া যায়। 


শ্বাস)? 









| 


রী 
টো 


এস্ণলীল্রনাদ্যৎ খতলু হন্সান্বনস্ম৮। 


সদ এ 





সপ ৮০৯ রা ৮৯ পা 


মি আত্ড্রক্কাহ্ছিনী। 


আমি ধূলিকণ। । সে আজ অনেক দিনের কথা, বছকাঁল পূর্বে আমি এক 
কৃষকের চাঁষের ক্ষেতে সারের গাদায় থাকিতাম। সে স্থানে যেআমি একাকী 
বাস করিতাঁম তাহা নয়; আমাঁর*বছু সঙ্গী ছিল। তাহাদের সহিত আমি কত 
আনন্দে কাল কটাইতাঁম। একদিন সহসা দেখি বামু প্রবল বেগে মাঠের উপর 
দিয়৷ বহিতে লাগিল, তাঁহার বেগ আমরা সহা করিতে পারিলাম না, কে কোথায় 
উড়িয়া! চলিয়া! গেলাম, এত দিনের বন্ধুঠাণ এক নিমেষে পৃথক্‌ হইয়া! গেল। 

যাঁহ! হউক, আধি বায় পৃষ্ঠে বছদুব উড়িয়া চলিলাম, পবন আমায় এক নগরের 
তিতর লইয়া আঁসিল। এক গৃহস্থের বৈঠকখানার জানাল! মুক্ ছিল, বাতাস 
তাঁহার মধ্য দিয়া আমাঁয় গৃহে খেলিয় দিল । আমি এক শেল্ফে যহিয়া পড়িলাম। 
সে স্থানে আমার ন্যায় বড জীবের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তহাদের সহিত পরিচয় হইতেও 
বিলগ্ব হইল না । আমর গল্প গুপ্জব করিয়া, কত মজ। করিয়। দিন কাঁটাইতে লাগিলাম। 
প্রাতিদিন আমাদের উপর দিয়া বাটীর ভূত্যের ঝাঁড়ন চলিয়া যাঁইত। তাহাতে যে 


প্রথম বর্ধ। | মাঘ ১৩১৯ সাল ৃ দশম সংখ্য।। 
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আমাদের কেহ কেহ দলচ্যুত হইত না৷ ভাঁহা নহে । অবশেষে সেস্থান আর আমার 
মন্তষ্ি করিতে পারল না। নৃত্ন স্থান যখন পুরাণ হইয়া যায় তখন আমণকারীর 
যে দশা হয় আমারও সেই অৰস্থা হইল । নূতন স্থানে যাইবার জন্য মন ছটফট 
করিতে লাগিল । ভাগ্যক্রমে আমি নিকটে ঝুলান কৌন ছবির ম।থায় যাইয়া পড়লাম, 
সে স্থান দেখিলাম ধুলিকগ|য় পরিপুর্ণ। প্রতিদিন নব নব অতিথি আমিতেছে 
এবং স্থান পাইতেছে ; আমাদের জন্ত গৃহস্বামী' যে এমন থাকিবাঁর এবং আমোদ 
প্রমোদ করিবার স্থান করিয়। দিয়াছেন দেখিয়া আমি তাহাকে ধন্যবাদ না দিয়| 
থাকিতে পারিলাম না । কত স্তখে ও আনন্দে দিনগুলি কাটিতে লাঁগিল। হাঁয়! 
সকল শ্রখই ন্বণস্থায়ী সপ্তাহান্তে বাটার ভূত্যের ঝাড়ন আসিয়৷ আমাদের উপর 
পড়িল। আমরা কে কোথায় চলিয়া গেলাম । এমন সময় মুছ সমীরণ আমায় 
দুরস্থিত এক গৃহে লইয়া গেল । সেটা রন্ধনশ।ল1, আমি এক খাবারের পাত্রের 
উপর পড়িলাম। এমন জ্ময়ে এক মাছ আসিয়া সেই থাস্তের উপর বসিল। 
তাহার ক্ষুন্র ক্ষুদ্র পদে ক রোগের কত বীজীণু রহিয়াছে দেখিলাম । তাহাকে 
থাস্কের উপর বাঁসতে দেখিয়া তাহার প্রাতি আমার রাগ হইল; সে কত ময়লা 
জায়গ! ঘুরিয়া আসিয়। কত রোগের কত বীজাণু লইয়। খাছ্ের উপর আসিয়া বসিল। 
যাহারা এঁ খান্ত ভক্ষণ করিবে তাহাদের কি অনিষ্ট করিতেছে তাহা ভাবিয়া আমার 
অত্যন্ত দুঃখ হইল। কিন্তু শীঘ্রই আমায় তাহার প্রতি দ্বণার প্রতিফল পাইতে 
হইল। পরে:আমি তাহাদ বীজাণু জড়িত দেহের সহিত যুক্ত হইয়া গেলাম। 
স্বাঁছিটা উড়য় পাশ্বস্থিত জলপাত্রে যাঁইয়! ডিম্ব প্রসব করিতে লাগিল । তাহার 
পদ হইতে কত বীনাণু জলের সহিত |মশ্রত হইল। ইহা দেঁখিয়৷ আমার বড় 
দুঃখ হইল || যেধুতিনটা মহল] জলপাত্র উনুক্ত রাখিয়া সেই গৃহে বাঁসয়া গল্প 
কারতেছিলেন তীহাদিগকে মনে মনে ভিরঙ্কার কঠিলাম, বারণ তাহারা যখন সেই 
জল পান করিবেন তাহারা দোৎয়াত পান করিবেন না এবং যে বীজাণু সেই জলে 
শামশিয়াছে, তাহারা তাহীদের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাদগকে বোগাক্রাস্ত করিবে। 
আমি ভাঁবিলাম এই মাছি শুন্র হইলেও সামান্ত নহে, ইহারা মানুষের অপকার 
করিতে): মানুষ মাঁরিতে, মান্ুধের অগা এমন কি বন্ত জঙদিগের অপেক্গাও গটু । 
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মাছিটা সে স্থান ত্যাগ করিয়ু। উড়য়। চলিল। সে সেই বাঁটী পরিত্যাগ পৃব্বক 
নগরের রাস্তায় আসল । যেস্থানে কোন পচ1 জিনিষের গন্ধ পাইতেছে, যে স্থানে 
কোন পচ! মাছ বা মাংসের গন্ধ পাইতেছে সেই স্থানেই ছুটিয়। যাইয়া একবার 
বসিতেছে আবার পরক্ষণেই তাহ ছাঁড়িয়। নৃতন সন্ধানে ছুটিতেছে সব দিক রাখিতে 
যাইয়। সে কোঁন দিক বাখিতে পাঁরিতেছিল না| । 

অবশেষে সে রাস্তার নর্দীমার পার্থে যে স্থানে পচা ইদুর পড়িগ্নাছিল, সেই 
থাঁনে যাইয়া 'বসিল। সে স্থানে মাছিদের মেল! বপিয়। গিয়াছে । কত মাছি 
আসিতেছে ও যাইতেছে । আমার সেই স্থান ভাল লাগিতেছিল না। কি ছুর্ন্ধ! 
কিন্তু যাহার ঘা ভাল লাগে না তাহাকে প্রায় তাহাই করিতে হ্য়। আমাদের পক্ষে 
এই কথ। সত্য হইল । মাঁছিটা আমাকে সেই স্থানে ত্যাগ করিয়। চলিয়া! গেল। 

তখন আমি দেখিল'ম আমি নানা ঝোগের বীজাণু জড়িত । আমার সর্ব 
শরীর নান! রোগের বাঁজাণু পুণ। কুসঙ্গে বেড়াইলে অঞ্ঞাতসারে কিরূপে 
আপনার অপবাদ হয় তাহা এই ঘটনা হইতে বেশ বুঝিলাম এবং * বাঁজাণু হইতে 
কিরূপে নিষ্কৃতি পাইব তাহাই ভাঁবিতে লাগিলাম। এমন সময়ে পবন আসিয়। 
আমায় উড়াইস্া লইয়। গেল এবং পার দিয় যে এক ব্যক্তি যাইঠোছলেন তাহার 
নাসারন্ধে ঢুকায় দিল; আমার গাত্র হইতে কত বীন্দাণু তাহার শরীরে প্রবেশ 
করিল, আর আমি কোন প্রকারে তবহার হস্তের সাহায্যে বাহির হইয়া আবার সেই 
নোংরা জায়গায় পড়িলাম । আমার দ্বার! সেই ব্যক্তিটীর স্বাস্ত্যের অত্যন্ত ক্ষতি 
হইল, তিন এখন কোন সাংঘাতিক রোগাক্রাস্ত হইতে পারেন ইহ! ভাঁবিয়৷ আমি 
আপনাকে মনে মনে অনেক ধিকার দিলাম । কুসঙ্গে থাকিলে অনিচ্ছ। সত্বেও যে 
পরের আঁনষ্ট করিতে হয় তাহা বেশ বুঝলঃম। আপনার উপর তখন অত্যন্ত ঘ্বপ 
হ£ল। কিন্তু আমি জানিতাম ন! যে আমীঁকে এখনও বহু কষ্ট ভোগ করিতে হইবে । 
এখনও কুসঙ্গ ছাঁড়িতে পাৰিব না । 

আমি ঘখন এই সকল কথা ভাঁবিতেছিলায, তখন আঁর একটী মাছি আমার উপর 
আনিয়। বসিল এবং পূর্বোক্ত মাঁছিটার ন্যায় তাহার পদবীজাণু আমায় শরীরে জড়াইয়! 
ইল কিছুক্ষণ এ ইহুর ও ইহুর করিয়! পে সেই স্থান ছাড়িয়া রাস! দিয় 


৪৩৬ স্বাস্থ্য-সনাচার। 


চলিল । একবার এ দোকান !একবার ও দোকান করিয়া সে চলিল। তাঁহাঁদের- 
কিছুই ভাঁল লাঁগে না তাহাদের কি অশান্তির মন। খাবারের দৌঁকান, মাংসের 
দোঁকাঁন, মদের দৌঁকান ইত্যাদি তাহার বীজ1ণু জড়িত পদের ধুলি হইতে বঞ্চিত 
হইল না। এক খাবারের দোকানে আমার এক পুরাঁতন বন্ধুর সহিত) সাক্ষাৎ 
হইল। সেই মাঁছিটা ষখন দোকানের সম্মুখে সজ্জিত খাবারের উপর বসি তখন 
তাহার সহিত দেখ হইল তিনিও আমীর নায় বীজাঁণু জড়িত । তিনি বলিলেন তিনি 
বস্তায় পড়িয়াছিলেন, তার পরে রাস্তায় যখন জল দিতে আসিল তখন বায়ু আসিয়৷ 
তাঁহাঁকে খাবারের উপর বরাখিয়। গিয়াছে । 

মাঁছিটা উড়িয়। যাইতে যাইতে সহসা নগরের হাস্পাতালের মধ্যে গ্রবেশ করিল 1 
আঁমি দেখিলাম গৃহে, খাটে কয়েকটী মহিলা! শুইয়া আছেন, তীহাঁরা কেহ বা জরে 
ভুগিতেছেন কেহ বা অন্ত রোগাক্রীস্ত । আমি তাহাদিগকে দেখিয়াই চিনিলাঁম 
তীহাঁর! সেই রম্বনশালার মহিলাগণ । আমি বুঝিলাম সেই জলে ও খাবারে জরের 
ও অন্য রোগের বীজাঁণু পতিত হইয়াছিল এবং ওহার। তাহাদিগকে রোগাক্রান্ত 
করাইয়্াছে । মাছিটী আবার উড়িয়া চলিল; সে নগর ছাঁড়াইয়। আঁসিল। এমন 
সময় প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইয়া! আমাকে তাঁহা হইতে পৃথক করিয়া উড়াঁইয়া৷ লইয়া 
চলিল তখনও আঁমি বীজাণু পরিপূর্ণ । বাঁয়ু আমাকে এক গৃহস্থের বাঁটাতে কোন 
জলপাঁত্রে ফেলিয়া! দিল। সেই জলের সহিত আদার গাত্রের সকল বীজাণু মিশিয়া- 
গেল, আমি উহাদের হস্ত হইতে মুক্ত ₹ইলাঁম ও পাত্রের তলায়' পড়িয়া রহিলাম 
কিন্তু আমার মনে শান্তি রহিল না কারণ সেই জল যিনিই পান করিবেন তাহাঁরই 
হত অস্থ হইবে। অপরের অনিষ্ট সাধন করিয়। নিজের মঙ্গল করাঁয় আমি সৎ 
বোধ করিলাম না। 

একদিন সেই জলপান্র হইতে জলের গেলাসে পতিত হইলাম । ভাগ্যক্রমে যিনি 
সেই জঙগ পান করিবেন বলিয়া লইলেন তিনি জল অপরিষ্ণার দেখিয়া ফেলিয়া 
দিলেন। তা না হইলে আমাকে তাহার শন্ুরে প্রবেশ করিতে হইত এবং তাহাতে 
ভাহারও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইত। আঁমি বাঁটীর বাহিরে জঙ্ের সহিত পতিত হইলাম) ক্রমে 
জল গুকাইয়া! যাইলে, আঁবাঁর আমি বায়ু পৃষ্ঠে সে স্থান হইতে অপরস্থানে চললাম-। 
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আমার দ্বারা কত লোকের কত অপকার সংঘটিত হইয়াছে তাহ! ভাবিয়া আপনার 
উপর অত্যন্ত ঘ্বণ! জন্মইল । তখন কোঁন স্থানে অথবা! সেই বাল্যকাঁলের ধানের 
মাঠে বদি ফিরিয়া যাঁইয়। সেই বাল্যের সঙ্গিগণের সহিত থাকিতে পারি এই 
ইচ্ছা হইল। বিধাতা আঁমার ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। আমি পরিতাঁপ করিয়াছিলাম 
বলিয়। আমার পাপ কাটিয়। গেল। 

একদিন সহসা এক প্রবল বাত্যা আমায় তাঁহার পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া চলিল । 
কত নগর, কত গ্রামের উপর দিয়, কত নদ, নদী, পর্বত, জঙ্গল, মাঠি পার করিয়া 
অবশেষে এক মাঠে সারের গাদার উপর ফেলিয়া দিল। আমি দেখি সেই 
বাল্য কালের ধাঁনের মাঁঠে সারের গাদা । সেই স্থানে শৈশবকালে কত খেলিয়াছিঃ 
কত আনন্দ করিয়াছি । আমার বাঁল্যবন্ধুদিগের মধ্যে অল্প জনই সে স্থানে ছিলেন। 
তবু সেই কয়েকজনকেই পাইয়। আমি যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইলাম । কি আনন্দ! 
আমাকে পাইয়! তাহাঁদিগের কি আনন্দ! আমার জীবনের শেষ ভাগ এখন 
অত্যন্ত সুখে ও আনন্দে কাঁটইতেছি। সমস্ত জীবনসংগ্রাম শেয় করিয়া 
এরূপ শান্তিতে বাস কর! অতি ছল্প ব্যক্তিরই ঘটে । কিন্তু এখনও ধে সময়ে 
পূর্বোক্ত ভ্রমণ কাহিনী এবং আমারদ্বারা কি অপকাঁর সাধিত হইয়াছিল মনে পড়ে 
এবং থাস্চন্্ব্য, পানীয় জল ইত্যাদি পরিষ্কার কি অপরিক্ষার ইহা না দেখিয়া 
গ্রহণ করিলে স্বাস্থ্যের যে কি প্রকার হানি করে তাহা যখন ভাবি তখনই মনো- 
মধ্যে অশান্তি জাগিয়। উঠে! আঁর যে ব্যক্তিটা জল অপরিষ্কীর দর্শনে উহা ফেলিয়া! 
'দিয়া আপনার ও আঁমাঁর মহা উপকার করিয়াছিলেন তঁহাকেও ধন্ঠবাঁদ প্রদান করি। 

“ম্বাস্থ্য সমাচার” নামক স্বাস্থ স্ন্ধীয় মাসিক পত্রিকা রোগাক্রান্ত বঙ্গদেশ- 
বাসীকে স্বাস্থ্যের বার্তী গুনাইতে ও.কিরূপে শরীরের স্থান্ত্োন্গতি হয় তাহ! বলিতে 
প্রকাশিত হইয়াছে শুনিয়া এই ভ্রমণ কাহিনী সেই পত্রিকাম্ প্রকাঁশিত করিতে 
পাঠাইলাম। যদি এই ক্ষুদ্র ধুলিকণার কাহিনী পাঠে কৌন ব্যক্তির চক্ষু খুলয় 
বাঁ, কেহ যদি খাগ্ঠ ও পানীয় দ্রব্য গ্রহণ সম্বন্ধে অধিকতর সতর্ক হন তবে শ্রম সার্থক 


মনে,করিব। 


৪৩৮ স্বাস্থ্য-সমাচার। 
আদল্যজ্রেন্ন্য ভলহস্্রভক্কা | 


( পচনোৎপানের কারণ । ) | 
ডাক্তার শ্রীবসম্তকুমার চৌধুরী লিখিত_. | 


এই ্রঙ্গাণ্ডের সকল দ্রব্যেরই প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হইতেছে । কোঁন বস্তুই 
এই পরিবর্তনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাঁয় না॥ এই পরিবর্তন জান্তব ও উদ্ভিজ্জ 
পদাথেই অধিক দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সকল দ্রব্যের পচনই, দ্রব্যের রাসায়নিক 
পরিবর্তন সিম আর কিছুই নহে। যখন আমর! চক্ষু কি জিহ্ব| দ্বারা! এই পরিবর্তন 
অন্থভব করিতে পাঁরি তখনই উহাকে পচন বঙ্গি। 

আহাঁরীয় দ্রব্য বিশেষতঃ রন্ধন কর! দ্রবঘং এই কারণেই শীঘ্ব পচিয়া টক হইয়। 
যাঁয়। আমাদের ব্গগবাসী অধিকাংশ গুহস্থেরই আহাবীয় দ্রব্য একবেল। কি একদিন 
বা ছুইদিন রাখিয়া আহার করিতে হয়। অধিকাংশ দরিদ্র গৃহস্থই একবেলা অন্ন 
ব্যগ্কন অন্ত বেলা আহার করিয়া থাঁকে। ইহা ব্যতীত অনেক প্রকার আহারীয় 
দ্রব্য আছে যাহ! সহজে প্রাপ্ত হওয়। যায় না! অথচ সেগুলি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য 
আহার করা নিত্য প্রয়োজন হয় সুতরাং সেগুলি সংরক্ষা করিয়া না রাঁথিলে 
চলে না। কিন্তু সেগুলি যগ্ভপি ।পচিয়া! নষ্ট হইয়। যায় তাহা হইলে তাহা 
আঁহাঁর করায় স্বাস্থ্য রক্ষার বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে, সে 'জন্ত খাস্ভন্রব্য কি 
উপায়ে রাখলে পচনের হস্ত হইতে রক্ষা কর যাস তাহা বর্ণনা করাই এই 
প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 

(১) বায়ুর অস্জানই সকল দ্রব্যের পরিবর্তন বা পচন 
উৎপাদনের প্রধান বন্তু-_ভূ-বামু সকল স্থানেই আছে ন্ু*রাঁং সকল দ্রবাই বাঁযুর 
রবে আছে এবং সর্বদাই সকল দ্রব্য বায়ুর অম্নজানের সহিত মিলিত হইয়া! সর্বদাই 
পরিবর্তিত হইতেছে । মুতরাঁং ষে জ্রব্যে যত কমবায়ু লাগে তাহা ততবেশীক্ষণ ভাল 
থাঁকে। অনেকেই লেবু ও আব প্রভৃতির আচার দীর্ঘ দিন রাঁখিয়। আহার করিয়! 
থাকেন। কিস্ত একটা লেবু কি আতর খোল! বাঁয়ুতে রাখিলে কয়েক দিন মধ্যে 
পৃচিয় যায়; কিন্তু তৈল কিংবা শির্ক1! মধ্যে রাখিলে বহুকাল ভাল থাকে । তার্পিণ 


খাণ্যদ্রব্য সংরক্ষা । ৪৩৯ 


তৈল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের বাঁ্প অস্জান শোষণ কবিতেধুপারে। তাহাদের বর্তমানে 
আবদ্ধ বাঁযুতে কোঁন দ্রব্য রাখিয়া দিলে অনেক দিন ভাল থাকে । সকলেই সর্বদা 
দেখিয়া থাকেন কোন বাঞ্জন কি ডাল কি অন্ত কোন রন্ধন কর! দ্রব্য ছুই পান্রে রাখিয়! 
যদি একটা নাঁড়।চাঁড়। করিয়া! বাঁখা যাঁয় ও অন্তটা নিস্পৃশ্য অবস্থায় বাঁখা যায় তাহ 
হইলে যেটা নাঁডাচাড়। করা হইয়াছে সেটা একেবারে নষ্ট হইয়। যায় ও অপরটা 
একেবাঁরে ঠিক অবস্থায় নাঁ থাকিলেও অনেক ভাল থাকে । ম্স্তে তৈল 
গু লবণ মাঁথাইয্। রাঁখলে তাহ! সহজে পচিয়া নই হর না কারণ মতস্তে তৈলের 
একটা বায়ু রোধক আবরণ পড়ে, তাহাতে বায়ুর অম্রজান পচন উৎপাদন 
করিতে পারে না । 

বায়ুতে অম্নজান মুক্তাঁবস্থায় আছে এজন্ত বাঁুতে মে সকল শ্্রব্যের শীস্ব পচন 
হয় তাহাদিগকে অঙ্গার গুভূতির অস্রজানের বাঁসাঁয়নিক যৌগিক বাষ্প মধ্যে মগ্ন 
করিয়। রখিলে বকাঁল ভাল থাকে । আমার আমিশ্র অশ্জান কিম্বা ঘনীভূত অম্জান 
বাষ্প মধ্যে বাখিলে এ সকল দ্রবা, বাযুতে পচন অপেক্ষা অল্পক্ষণ মধ্যে পচিয়া যাঁয়। 
পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিযলছে মাংস প্রভৃতি খা্ছদ্রব্য যবক্ষার জান ও জলজান 
প্রভৃতি অশ্নঙ্ঞান বিহীন বাঁণ্পে মগ্ন করিয়া! রাখিলে বকাল ঠিক অবস্থায় থাকে । তৈল 
ঘ্ুত অনাবৃত রাঁখিলে যত শীঘ্র পচিয়। দুর্গন্ধ হয় উত্তমরূপে আবৃত করিয়া! রাঁখিলে 
তত শীপ্বনষ্ট হয় না। ডিম্ব ও দুগ্ধ কৌশল ক্রমে বায়ুরোঁথ স্থানে রাঁখিলে প্রায় ঠিক 
অবস্থায় থাঁকে কিন্ত বায়ুতে রাঁখিঙ্গে কিছুক্ষণ মধ্যেই তাহা নষ্ট হইয়া যাঁয়। এই 
সকল ঘটনা দ্বারা সহজেই বুঝিতে পারা যাঁয় যে অন্জান বিশিষ্ট তৃ-বামুই খান্াদ্রব্যাদির 
পচন উৎপাঁদনের প্রধান কারণ এজন্ত ষে দ্রব্যে ষফত কম বাঁযু লাগে তাহা ততই 
ভাল থাকে । এই কারণে আমাঁদেরে সাধারণ গৃহস্থ গৃহিণীরা মুড়ি চিড়ে প্রভৃতি 
পাকা ই'ড়ি বা কলসীতে* রাখিয়া! থাকেন ও তাহা দীর্ঘকাল ভাল থাঁকে 


বিসকুট, বিলাতি জমাট ছুগ্ধ প্রভৃতি বাঁযুরোধ স্থানে থাকে বলিয়াই দীর্ঘকাল ঠিক 
অবস্থায় থাকে । 


* পাকা হীড়ি-দার্ধকাল কোন হাঁড়িতে ব। কলসীতে তৈল দ্বৃত প্রস্তুতি রাখিলে তাহা 
পাকিয়। যায় বা বায়ুরোধক হৃদ । 


৪88৩ স্বান্থ্য-্নমাচার। 


(২) আর্দ্ুতা পচন উৎপাদনের আর একটী কারণ-_কিন্ধ শুধু 
আদ্রতা কিন্বা গুধু বায়ুতে পচন অন্মাইিতে পাঁরে না । পচন উৎপাঁদন কাঁলে এ 
ছুয়ের মিলন হইয়া থাকে । চাউল অগি পাক করিয়া ভাত ও মুড়ি দুই প্রস্তুত নর হয় 
কিন্তু মুড়ি ভাল করিয়া আবদ্ধ বাযুতে বাঁখিলে, অনেক দিন ভাল থাকে কিন্তু 
এবেলার ভাত ওবেলা! ডর্গন্ধ ও বিপাঁক হইয়া যাঁয়। কলায়ের ডাঁউল বনুকাল পর্ধা্ত 
ভাল থাকে, কিন্তু ভিজা! কিম্বা রন্ধন করা! ডাঁউল কয়েক ঘণ্টা মধ্যে বিস্বাদ ও দুর্গন্ধ 
হইয়া যাঁয় আবাঁর এই ভিজা ডাঁউলের বড়ী শুকাইয়! রাখিলে অনেক দিন ভাল 
থাকে । দুগ্ধ কাঁচ রাখিলে অতি শীঘ্ব বিস্বাদ ও দুর্গন্ধ হয় কিন্তু জাঁল দিয়া রাঁখিলে 
অনেকক্ষণ ভাল থাকে । মাঁখন আর দ্বৃত গ্রাম একই পদাঁথ মাখন শীঘ্ব নষ্ট হয়, কিন্তু 
দ্বত অনেক দিন পর্যন্ত ভীল থাকে । একটা আমর বাঁখিয়! দিলে কয়েক দিন মধ্যে 
পচিয়া যাঁয় কিন্তু তাহা শুফ করিয়া আমচুর বা! আমসত্ত আঁকাঁরে রাঁথিলে অনেক 
দিন তাল থাকে । এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে, আররতাও 


পচন উৎপাদনের আর একটা কার । 
তাই বলিয়! থাস্চপ্রব্য কেবল শুষ্ক করিয়া রাঁথিলেই যে ভাল থাকিবে এমন নহে। 


সাধারণ উপায়ে আমর থাঁছাদ্রব্য যেখানেই রাখি না কেন একেবারে বায়ুর সংত্রব 
ত্যাগ করা অসম্ভব । সাধারণ বাযুতে বিশেষত: পৃথিবীর নিকটস্থ বাঁয়ুতে অধিক 
পরিমাঁধে জল বাস্পাকাঁরে সর্ব।ই বর্তমান থাকে । আবার গদ, জবণ, শর্কর! 
প্রভৃতি জল শোষক দ্রব্যের একটী না একটা আমাঁদের সকল প্রকার খাাদ্রব্যেট 
বর্তমান আছে । এজন্ত উহার! বাঁমু হইতে জল শোষণু করিয়া অতি শীঘ্রই নরম হয়। 
তাই থাগ্যন্্ব্য সংরক্ষা করিতে হইলে কেবল তাহা শুষ্ক করিয়া রাথিলেই হইবে না, 
সম্পূর্ণ শু্ধ এবং বায়ুরোধ স্থানে না রাঁখিলে, তাহার পচন নিবারণ করা অসম্ভব | 


(ঘ) উত্তাপ পচন উৎপাদনের একটী বিশে কারণ-_অনেকেই 
জানেন গ্রীক্মকাঁলে খা্চাত্রব্য অতি শীঘ্র পচিয়৷ যাঁয় কিন্ত শীত কালে খা্ব্রবা 


অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভাল থাকে । কড়কড়া ভাত আর বাসি বাঞ্জন শীতকালে গরীবের 
একটী আদরের খাগ্ভ। শীত কালে বাঁসি অন্ ব্যগুন শীঘ্র নষ্ট হয় না। উহার 
কারণ উত্তাপ না থাকা ৷ 
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তাঁপ দ্বারা পূথ্থিবীস্থ যাবতীয় পদার্থের পরিবর্তন সাধিত হইতেছে । তাপ 
রাঁসায়নিক পরিবর্তনের একটা প্রধান উপকরণ; তাপ দ্বারা অতি শীঘ্ব দ্রব্যের পরিবর্তন 
হয়। আমর! নানীপ্রকীর কৌশল অবঙ্গম্বন করিলে তাপের পরিবর্তন ক্রিয়ার 
গতিরোধ করিতে পারি না। এই তাপ আমাদের দেহ হইতে কোন প্রকারে 
অন্তহিত হইলে, মুহূর্ত মধ্যে প্রাণ বিয়োগ হইয়| থাকে । আবার কোন দ্রব্য তাঁপ 
হইতে সম্পূর্ণ অন্তরে রাখিলে, তাহা বহুকাল অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। 

মত্ম্ত মাংস কি অন্য কোন খাগ্ঠ দ্রব্য বাঁয়ুতে বাঁখিলে, অল্পক্ষণ মধ্যেই পচিয়া 
যায় কিন্তু সম্পূর্ণ বরফ দ্বার। আবৃত করিয়। রাঁখিলে, বনকাল ঠিক অবস্থায় থাকে । 
বর্তমান সময়ে বহু মত্স্ত মফঃম্বল হইতে বরফ মগ্ডিত হইয়া সহরের বাজারে আমদ।নি 
হয় এবং তাঁহা! প্রায় ঠিক অবস্থায় থাকে তাহার কারণ মংস্তগুলিকে বরফ ঢাকা 
দেওয়ায় সেগুলি তাপ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে । আবার কোন কোন হিম প্রধান 
দেশের লোক মত্শ্ত, মীংস প্রভৃতি দ্রুত, পচনশীল দ্রব্য-বরফ মণ্ডিত করিয়া অনেক 
দিন পর্যন্ত ঠিক অবস্থায় রাখিয়া থাকে । এই সবল দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজেই বৌধ হয় 
যে, খাদ্য ভ্রব্যাদি তাঁপ প্রভাবে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় | এজন্য খাছ দ্রব্য যত শীতল 
স্থানে শীতল অবস্থায় রাখা যায় তত কাল ভাল থাকে । আমাদের দেশে বড় বড় 
সহর ব্যতীত সকল স্থানে সকল সময় বরফ পাওয়া যাঁয় না। পাওয়া গেলেও 
আমাদের গ্রীধ্ প্রধান দেশে শীঘ্র গলিয়া যায়; সুতরাঁং আমাদের দেশে খাস দ্রব্য 
বরফ দ্বার] বাঁখ। অসস্ভব £ আমাদের দেশে থান দ্রব্য শীতল জলের উপর শীতল 
স্থানে রাঁখিলে, তাহা শীতল থাকিয়া অনেকক্ষণ ভাল থাকে। এস্থলে ইহাও 
উল্লেখ কর! কর্তব্য যে, যে পাত্রে খাছ দ্রব্য এ অবস্থায় রক্ষা করা যাইবে, তাহা 
দি ম্বচ্ছিদ্র হয়, তাহা হইলে এ দৃব্য শ্রীতল থাকিলেও উহা! আর্দ্রতা শোষণ করিয়া, 
শীস্ব পচিয়া! যাইবে । সুতরাং মাঁটার পাত্রে কিন্ব! প্ররূপ কোন শ্বছি্র পাত্রে এ 


অবস্থায় কোন খান দ্রব্য রাখ! কর্তব্য নহে। 
(৪) উল্লিখিত অল্নজান, আর্জতা ও তাঁপ ব্যতীত শীঘ্র পচনোঁৎপাঁদনের 


আর একটা পদার্থ--পচনোৎপাদক বীজ । আমর! সর্বদাই টেঁথিতে পি, হুষ্ধ 
'অধিকক্ষণ রাঁখিয়! দিলে, ক্রমে ক্রমে তাহ! দধি হইয়া যাঁয়। কিন্তু দুগ্ধে বিন্দুমাত্র 


৪৪২ স্বাস্থ্য-সমাচার। 


দধি দিলে অল্পক্ষণ মধ্যেই এ দুগ্ধ জমিয়। দি হইয়া যাঁয়, আমাদের দেশের গোঁয়ালারা 
এ প্রকার দধিবীজ দ্বারা উৎকৃষ্ট দধি প্রস্তুত করিয়া! থাকে । ছুগ্ধে গো-মূত্র কিনব! 
অশ্ দিলেও তাহ! শীঘ্র দধি হইয়া থাকে। সন্ত ছুগ্ধে ছানার জঙ্গ দিলে, সম দগ্ধ 
ছাঁন৷ হইয়! যায়। গুড় কিম্বা চিনি জলে গুলিয়া অথবা খেজুর কি আখের 
রস কিছুক্ষণ বাঁখিয়। দিলে শির্কাঁ ব1 তাঁড়ি রূপে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু বিন্দুমাত্র 
বমিরা বা তাহাঁর ফেনা উহার সহিত মিলিনত করিলে তৎক্ষণাৎ উহা রূপে পরিবর্তিত 
হয়। নিয় শ্রেণীর নিঃস্ব লোকের! নেশ! করাঁর জন্ত মদের পরিবর্তে উহা পান 
করিয়া! থাকে । একটা পরিষ্কার ইড়িতে দুগ্ধ জাল দিয়া রাঁখিলে, এ দুগ্ধ দীর্ঘ কাঁল 
ভাল থাকে । কিন্তু এ হাঁড়িতে যদি পূর্বের দুগ্ধ কিছু লাঁগিয়। থাকে তবে তৎক্ষণাৎ 
সমুদয় দুগ্ধ নষ্ট হইয়। যাঁয়। এ কারণ আমাদের দেশের গৃহস্থ বা গোয়ালারা, দুগ্ধ 
পাত্র উত্তমরূপে পরিক্ষার করিয়া অগ্নির উত্তাঁপে সম্পূর্ণরূপে শু করিয়া রাঁখে। 

এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজেই বুঝিতে পাঁরা যাঁয় যে, পচন উৎপাঁদক বীজও 
খাদ্য দ্রব্যে সছজে পচনোৎপাঁদন করে। 

পচনোঁৎপাঁদক বীক্গ প্রায়ই যবক্ষার জান দব্য দ্বারা গঠিত । এজন্য যে সকল 
দ্রব্যে যবক্ষার জান যুক্ত পদার্থ নাই তাহাদের পচন শীঘ্র উৎপন্ন হয় না । 

পচনোৎপাঁদক বীজ দ্বারা পচনশীল দ্রব্যকে দ্রুতবেগে পচাইয়। থাঁকে সত্য; 
কিন্তু আবাঁর কতকগুলি পদার্থ এরূপ আছে ফে, তাহাদিগকে উক্ত বীঙ্গ শীঘ্ব পচাঁইতে 
পারে না । কিন্তু প্র সকল দ্রবা, পচনশীল অন্ত দব্যের সহিত মিলিত থাঁকিলে, 
উক্ত বীজ দ্বার! শীঘ্র পচিবার গুণ প্রাপ্ত হয়। র 

এই সকল ব্যতীত জল ও বাঁযুতে সর্বদা ভাসমান অবস্থার আরও কতকগুলি 
পচন উৎপাদক বীজাঁণু বর্তমান থাঁকে। ঘেমন একটা পরিক্ষার নূতন কলসীতে 
যন্তুপি পরিষ্কার জলও বাখা যাঁয় তাঁহ! হইলে ৪1৬ দিন পরে তাঁনার অভ্যন্তরে ক্ষ্দ 
ক্ষুদ্র কীট সঞ্চরণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কীট কোথ! হইতে 
আসিল? গ্রকৃত পক্ষে ত্র সকল কীট জলেই বর্তমান ছিল, পরে কল্লসীর জলে 
তাঁহারা ক্রমে বর্দিত হওয়াতে চক্ষুর গেচরীভূত হুইয়। থাকে । 

অনেকেই দেখিয়া! থাঁকিবেন বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে সকল পুষ্করিণীতে বা ডোঁবানে 


খাচ্প্রব্য সংরক্ষ। | 88৩ 


রৌদ্র লাগে না। তাহাদের জল কিছুদিন পরে কাঁল বা সবুজ বর্ণ হয়। তাঁহাতে বড় 
বড় কীট ভাসমান দেখিতে পাওয়া । জলাভাবে অনেক স্থলেই ও গ্রামবাঁসিগণ 
এ সকল জল পাঁন করিয়।৷ ম্যালেরিয়া, কলেরা, আমীশয়, টাইফয়েড, প্রভৃতি 
পীন্ডাঁয় আক্রান্ত হইয়া থাকে । এ সকল কীট সর্বদাই জলে বর্তমান থাকে । 
বন্ত্রীদি ধৌত, স্নান, খাঁ দ্রব্যাদি ধৌত প্রভৃতির ক্লেদ প্র সকল কীট ভক্ষণ করিয়! 
জীবিত থাকে ও ক্রমে বর্ধিত হয়। নির্মল বাঁযু বৌন্্র ও আোঁত দ্বারা! উহাঁরা প্রতি 
নিয়ত নিধন প্রাপ্ত হয় ও সেই প্রকার প্রতিনিয়ত জন্মিয়! থাকে। 
পরিশ্রুত বা চোঁয়ান জল পরিক্ষার পাত্রে নির্বাতস্থানে বারুশূন্ত অবস্থায় বাখিলে 
বহুদিন পর্যন্ত তাহা ভাল থাঁকে। কখনই তাহাতে কীট জন্মিতে পরে না । 
জলে .যেরূপ কোটী কোটী কীটাঁণু আছে, বাঁয়ুতেও সেই প্রকার অসংখ্য কীট 
বর্তমান আছে। যেমন ভাত বা ভাতের মাঁড় কিন্বা পায়স, দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি 
খাঁন্ঠ দ্রব্য অনেক দিন রাখিয়া দিলে, আহার উপরে এক প্রকীর সাদা দ্রব্য পতিত 
হয়, তাঁহাকে আমরা সাধারণ কথায় “ছাঁতীগড়া” বলি। শ্রী ছাতাপড়া দবা এ 
অবস্থায় আরও কিছু দিন রাঁখিয়! দিলে, তাহার মধ্যে বড় বড় কীট দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। ইহারা বাঁযুর কীট । বাঁযু মধ্যস্থ কীট সকল এ সকল দ্রব্যে বর্ধিত হইলে 
আমরা তাহা দেখিতে পাই। 
ঘাস ও বৃক্ষাঁদি দিন এক স্থানে জড়িত থাঁকিলে, তাহাতেও এ প্রকার সাঁদা 
বস্ত পতিত হয়। অনেক পণ্ডিতের মতে এ প্রকাঁর বীজকে বৃক্ষাণু বলিয়া 
নিরূপিত হইয়াছে । অনেক বিজ্ানবিৎ পণ্ডিতের স্থির করিয়াছেন জল ও 
বায়ুর কীটাণুর স্টায় এক প্রকার ফাঁটাণু সর্ব! উদ্ভিজ্জে বিছ্মমীন থাকে! তাহার 
ক্রমে বাঁয়ু ও জলের সংশ্রবে বন্ধি্ হয়। এই সকল কারণে উদ্িজ্জ জাতীয় খাদ্য 
বহুদিন রাঁখিলে, তাঁহ! পচিয়। যাঁয়। 
উল্লিখিত বিবরণ দ্বার সহজেই প্রতিপন্ন হইল ষে, বাঁুর অস্জান, আন্রতা, 
তাঁপ, বীজ ও বীন্গাণু দ্বারা দ্রবো পচন উৎপাদিত হইয়া থাকে । পরবর্ভী প্রবন্ধে 
এ সকল পচনোৎপাদক দ্রব্য হইতে খাছ দ্রব্য সংরক্ষ। বিষয়ে আলোচনা করিব । 


আকম্মিক বিপদের চিকিৎস|। 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 
ডাক্তার সত্যশরণ চক্রবর্তী, এম্‌, বি, লিখিত_. | 
পঞ্চম অধ্যায়। | 


শ্পোড্ডা স্যা | [ 


অগ্নি সংযোগে শরীরের কোন স্থান পুড়িয়া গেলে বা গরম তরল পদার্থে 
ঝলসিয়া গেলে প্রথমতঃ কাপড় অতি সাবধানে কাটিয়া ছাড়াইতে হয় এবং যদি 
কোথাও মাংসের সহিত জুড়িয়া গিয়া থাকে তাহ! হইলে উহা! উত্তমরূপে তৈলে 
ভিজাইয়! পরে ছাঁড়ান উচিত॥$ যে কোঁন প্রকারের তৈল যথ। স্ুট অয়েল, 
নারিকেল তৈল, তিসি তৈল, বাদামের তৈল, চর্কিৎ সমান ভাঁগ চুনের জল ও তৈল 
ফেনাইয়! পুরাঁণ কাপড় বা লিণ্টে মাথায় দগ্স্থানে লাগাইবে ও পরে তুল! বা! 
ফ্র্যানেল দ্বারা আবৃত করিবে । লক্ষ্য রাঁখিবে যেন হাঁওয়! কোন ক্রমে উঠাতে ন! 
লাঁগে। তাহার পর উহার উপর ব্যাণ্ডেজ করিবে । ফোঁন্ক! হইলে উহা ছিড়িয়। বা 
কাটিয়া দেওয়া উচিত নহে বা দ্ধ অংশ অগ্নির উত্তীপে আর ধরাঁও ভাল নচে। 
কখন কখন দগ্ধ অংশ ময়দা দিয়া আবৃত করা হয় পরে তল! দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা 
বায়; কিন্তু এই উপায় পুর্ববোক্ত উপায় অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। বখন 
শরীরের অধিকাংশ পুড়িয়। যাঁয় তখন এক টুক্রা! বড় কাপড় বা লিণ্ট দিয় আবুত 
না করিয়া ছোট ছোট টুক্রার দ্বারা ড্রেন কর! ভাল ; কাঁরণ পরে ড্রেস কারবার 
সময় একট্র করিয়া ড্রেস্‌ করিতে পাঁরা যাঁয় ও তাহাতে রেগীর বেশী কষ্ট হয় না। 
তৈলাক্ত ড্রেসিং করিবার পর তুলার দ্বার আবৃত করা উচিত, যদি তুলা না৷ পাওয়া 
যায় ক্ল্যানেল দিয়! আঁবুত করিবে । 

মুখ পুড়িয়া গেলে নিম্নলিখিত রূপ চিকিৎস| করা উচিত । লিণ্ট কাঁটিয়া একটা 
মুখোঁস্‌ তৈয়ার করিবে ; ইহাতে চক্ষু, মুখ ও নাঁকের ছিদ্র রাখিয়া! ইহাকে তৈলাক্ত 
করিবে ও তাহার উপর তুল! দিবে ; যেন ছিদ্রগুলি আবৃত ন! হয় এবং ব্যাণ্ডেজ 
বাঁধিবে। পড়িয়া গেলে যে (517০0. ) অবসাদ হয় তাঁহার চিকিৎসা! এইরূপে 
করিতে হয় £-_-শরীরে উত্তাপ প্রয়োগ ও উষ্ণ পানীয় প্রদান করিবে । 


আকলম্মিক বিপদের চিকিৎসা। 88৪৫ 


গললা শু পেডেল গোোড়ী--বিশেষ বিপজ্জনক । এই স্থানগুলি 
পুড়িলে বিশেষ ভয়ের কারণ হয়। তৈল ও ডে্সিং জোগাড় করিবার পূর্বে 
বেদনাদুর করিবার জন্ত এইরূপ চিকিৎস। কর! যাইতে পাঁরে-_হাঁত বা প| পুড়িয়। 
গেলে গরম জলে ডুবাইয়। রাখবে । জলে নিজের হাঁত হইতে কনুই পর্য্যন্ত বেশ 
ডুবাইয়। বাঁখিতে পার! যায় এরীপ গরম হওয়া উচিত। ক্ষার যুক্ত জল পোড়! 
চিকিৎসায় বিশেষে ম্িগ্চকর । এক গাঁঘল)। জলে এক বড় চাঁমচ সৌড। বাইকা্বনেট 
1মলাইলে উত্তম ক্ষার জল প্রস্তত হয়। 

যদি কাহারও কাপড় ধরিয়া যাঁয় তাহ! হইলে তাহাকে মাঁটাতে ফেলিবে এবং 
কম্বল, কেটি, সতরাঞ্চ এবং কার্পেট প্রভাত যাহ। কিছু সম্মুখে পাইবে তাহা দিয়) 
টাইট করিয়া ঢাক। দিবে । ইহার উদ্দেশ্য এই যে অগ্নি উপরের দিকে বিস্তৃত হইয়া 
পড়ে, সুতরাং মাঁটীতে ফেলিলে কম পুড়িবার সম্ভাবনা ॥ কোনও মোট! ঢাক। দিয়া 
হাওয়। বন্ধ করিলে আগুন নিবিয়া যায়। যে লোকের কাপড় ধরিয়াছে তাঁহাকে : 
স্রীলোঁকে সাহাধ্য দিতে হইলে মাথার দিকে যাওয়া উচিত কারণ সাহায্যকাৰিণীর 
কাপড় ধরিবার সম্ভীবনা এ দিকে সর্বাপেক্ষা কম। ছোট শিশুদের কাঁপড় ধরিলে' 
কাপড় খোলা অপেক্ষা ছিড়িয়া ফেলা৷ সহজ হইলে তাহাই করা উচিত । ষত শীঘ্র 
সম্ভব জবলস্ত কাপড় ছাড়াইবে। 

তীব্র এফ্িনিডস্পশক্রকে আহত করিবার জন্ত তীব্র এসিড প্রায়ই নিক্ষিপ্ত 
হইয়া থাকে । মুখে ছিট| লাঁগিলে ইহার দ্বারা সমূহ বিপদ হইতে পারে। চক্ষুতে 
লাগিলে প্রায় দৃষ্টশক্তি যায়। চক্ষের যে কোন স্থানে লাগুক না কেন পুড়িয! 
গিয়। ক্ষত উৎপাদন করে। 

চিনা 2--একটুক্রা তুল! বা স্পঞ্জ ঈষৎ গরম জলে ডূবহিছা 
আহত স্থানের উপর অল্প অপ চাপ দিয়] উক্ত জল পড়িতে দিবে এবং এই উপাসক 
দ্বার! সমস্ত ন্ট করিয়। সাধারণ পোড়া ঘায়ের স্তায় চিকিৎসা করিবে । প্রবল 
তড়িজ্জনিত অজ্ঞানাবস্থার চিকিংস সাধারণ অজ্ঞ।ন অবস্থার চিকিৎসা হইতে বিভিন্ন 
নহে। রোগীর কাপড় আল্গ! করয়। দিতে হইবে, তাহাকে অল্প হেলান দিয়া 
চিৎ করির। শোয়াইবে ও যাহাতে যথেষ্ট বাঁযু সধণলিত হয় তাহা করিবে । শীতল 


88৬ স্থস্থ্য-সমাচার। 


লে তোঁগালে ভিজাইয়া মুখে ও বুকে অল্প আঘাত করিবে । যদি অন্ত উপায়ে 
জ্ঞান না হয় তাহ হইলে যতক্ষণ ন। জনের সঞ্চার হয় ততক্ষণ কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস 
করান উচিত । রোগী যদি বৈছুতিক তারে জড়িত থাকে তাহ! হইলে হাত, বার, 
ম্যাকিন্টস্ঃ কম্বল বা অন্ত কোন তড়িৎ রোৌধক পদার্থের দস্তান। বা আবরণ দি 
রক্ষ। না কিয়া রোগীকে ছোয়া উচিত নছে। 


০ 0 ৩ ৩০ 


তুম্বান্ব্রান্ভিম্বাত্ভ। 
(1707851-1)116 ) 
ষষ্ঠ অধ্যায়। 
স্পীত খুব বেশী ন] হইলেও এই রোগ হইতে পারে । খন কোনও কারণ বশতঃ 
শরীর নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়ে যেমন অনেক দূর চলিয়। শরীর অবসন্ন ও ক্ষুৎ- 
পিপাসায় কাতর হয়'বা অধিক মন্তপাঁনে বিগতচেতন হইয়! শীতল বাঁযুতে বিশ্রামার্থ 
উপবেশন করে তখন এই পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে । যদি শরীর তুষারাবৃত হইয়া 
পড়ে তাহ। হইলে শরীরের উত্তীপ বরফ ভেদ করিয়! বাহির হইতে না পাঁরাঁয় জীবনী 
শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা পায় । যদি শরীর ক্রমাগত শীতল বামুর সংস্পর্শে শীতল 
হইতে শীতলতর হয় তাহা হইলে জীবনী শক্তি শীঘ্বই নষ্ট হইয়! যাঁয়। হিমোপহত 
ব্যক্তির শরীর ফ্যাকাসে দেখায় ও শীতল বোধ হয় এবং নাঁসিকাগ্র, ওয়, হস্তদয় 
এবং পদদ্বয় ঈষৎ নীলাভ দেখায় । শরীরের প্রান্তভাগ, হস্তপদাদির অঙ্ুলী, নাসাগ্র 
এবং কর্দ্বয় কঠিন ও বরফের হ্যায় শীতল হয়। হিমোপহত ব্যক্তির অতি 
সাঁবধাঁনতা৷ সহকারে চিকিৎস| করা! উচিত। কনাপি রোগীকে একেবাঁরে গরম ঘরে 
আঁনা উচিত নহে। এরূপ করিলে মৃত্যু নিশ্চিত জানিবে। অর্ধপ্রথমে রোগীকে 
একটু ঠাণ্ডা ঘরে লইয়া ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করিবে। কাপড় অত্যন্ক 
সাঁবধানের সহিত ছাঁড়ান উচিত, কারণ অনমনীয় শরীরের অঙ্গ অল্লেই ভঙ্গ হইতে 
'পাঁরে। কাপড় কাঁটিয়। শরীরের অঙ্গ সকল ব্যাণ্ডেন দ্বারা আঁবুত করা যাইতে পারে 
এবং সর্বাশরীর বরফ দ্বারা ঘসিতে পারা যাঁম। যদি বরফ ন! পাওয়া যায় 
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রোগীকে শীতল জলে ডুবাইতে হইবে বা ভিজ। বাঁলির দ্বারা ঘসিতে হইবে । যদ 
নিশ্বাস না৷ পড়িতে থাঁকে তাহা হইলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাম প্রশ্বা করাইতে হইবে । 
ইহা! কিন্তু অতিশয় সাঁবধানের সহিত সাধিত ন| হইলে হাড় ভাঙগিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা । 
ক্রমে রোগী সহজে শ্বাস প্রশ্বাস লইতে পারিলে এবং হম্তপদাঁদি সহজ হইয়া আপিলে 
অল্প গরম ঘরে রোগীকে লওয়! যাইতে পারে ও শীতল চাঁদর প্রভৃতির দ্বার! শরীর 
আবৃত কর! যাইতে পারে। ক্রমশঃ গরম কাপড় ছার! ঘসিয়া গরম করিবে। 
পরিশেষে ঘর্‌ বেশী গর্ম করিলেও ক্ষতির সম্ভাবনা! নাই । যদি রোগীর জান না 
হয় তাহা হইলে ইথ।র, এমোনিয়। প্রভৃতি শে কান যাইতে পারে এবং অল্প উত্তেজক 
পানীয় ষথ! শীতল কফি, মাংসের সুরুয়া ব। শীতল মগ্ত অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে 


পারে। হিমোপহত স্থান যদি ক্ষত, অসাড় বা নীলাভ বা! ফোষ্ধা যুক্ত থাকে তাহ! 
হইলে পচিয়। যাইতে পারে । (ক্রমশঃ) 


»ম্লক্ীন্ ভভাত্ন্বয লরি । 


ল্যক্ষরসম্বন্ধে তিনটা প্রধান জ্ঞ!তব্য বিষয় আছে। সেগুলি জান! প্রত্যেকরই 
পক্ষের নিতান্ত বাঞ্চনীয় ও আবস্তকীয় । 
(১) যক্ষা। সংক্রামক ব্যাধি। 
(২) যন্ষমা রোগ নিবারণ কর! যাইতে পারে। 
(৩) যক্ষা! রোগ আরোগ্য হইতে পারে। 
প্রথমতঃ ষন্ষা। বীজাণু সংঘটিত ব্যাধি__হক্ষা রোগীর নিষঠীবনস্থিত যঙ্া 
বীজাণু হইতেই এই ব্যাধি এক লোক হইতে অপর লোকে সংক্রামিত হয় । সকলেই 
কুষ্ঠ রোগ সংক্রীমক বলিয়। কুষ্টব্যাধিগ্রস্ত লোকের সহিত মিলিতে ইচ্ছা করেন না 
কিন্তু যল্ষ্ারোগ তদপেক্ষা অধিক সংক্রামক? যক্মারোগী সম্বন্ধে যদি সাবধান না 


হওয়। যাঁয় তাহ! হইলে অতি সহজেই ও অতি শীঘ্রই এই রোগ সকলকে আব্রম্ণ 
করিতে পারে। 


8৪8৮ স্বাস্থ্য-্নমাচার। 


যখন ফুস্ফুস্‌ ধক্মারোগাক্রান্ত হয় তখন ষে নিঠীবন ত্যাগ করা হয় তাহাতে 
প্রায়ই যক্ষার বীজাণু পরিলক্ষিত হয় এবং অনেক স্থলে অত্যধিক সংখ্যক বীজাণু 
ষ্ট হয়। এই বীজাণুই রোগোৎপত্তির প্রধান কারণ। এই বীজাঁণু শরীর মধ্যে 
যতক্ষণ না প্রবেশ লাভ করিতে পারে ততক্ষণ যক্কমারোগ হইবার কোনই শঙ্কা 
থাকে না। কিন্তু যদি কোন ক্রমে এই বীজাণু শরীবাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেতাহ! 
হইলে রোগ জন্মাইবার বিশেষ সুবিধা পাঁয়। কিন্ত যে লোঁকের শরীরে বীঙ্জাণু 
প্রবেশ করে তিনি যদি সুস্থ সবলকাম় ও বলিষ্ঠ হন এবং তিনি যদি এই রোগের 
বীজাণুত্র সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি 
যক্মারোগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে পারেন । কিন্তু তিনি যদি আমাঁদের আধুনিক 


চঃখ দৈহ) রোগ-শোকল্প্রপীড়িত ক্ষীণজীবী ছুর্বলকায় দেশবাপিগণের স্তায় অসুস্থ, 
রুণ্ন, দূর্বল ও ছুর্দশাগ্রস্ত হন তাহ! হইলে এই রোগ তাঁর অবশ্যন্তাবী । 


যক্ষারোগগ্রন্ত ব্যক্তি যখন হাচেন বা কাঁশেন বা জোরের সহিত কথাবা। 
কহেন তখন তীহার মুখ ও নাসিক! হইতে যে নিঠীবন কণা বা অন্ত কোনরূপ জলীয় 
কণ। বাহির হয় তাহাতে যক্ষা বীজীণু থাকিতে পারে ॥ বিশেষত: যঙ্মারোগের 
বৃদ্ধি অবস্থাঁয় বীজাণু বাহির হইয়াই থাকে । এই সকল বাজাঁণু গৃহস্থিত বায়ুর সহিত 
মিশ্রিত হইয়। সমস্ত বায়কে দুষিত করিয়া ফেলে এবং যে কৌন ব্যক্তি এ দুষিত 
বায়ু নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করে তাহারই শরীর মধ্যে যস্পাবীজাণু প্রবেশ করায় 
তর রোগোঁৎপত্তির পথও বেশ সুগম হইয়। পড়ে । 

কিন্তু সাধারণত: নিষীবন হইতেই যন্া বীজাণু দেহমধ্যে প্রবেশ লাঁভ করিয়া 
থাঁকে। যল্মারোগগ্রন্ত ব্যক্তি কর্তৃক ত্যক্ত নিষ্ঠাবন যখন রৌদ্র শু হইয়! যায়, 
এবং রোগের বীজাণুধূলা ও বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে তখন এ ধুল! বা. 
দুমিত বাঁঘু কোন ক্রমে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই যক্মারোগের উৎপত্তি হয় । 
বিশেষতঃ যঙ্রোগের বীজাঁণুর জীশনী শক্তি এত অধিক যে ৌব্রের উত্তাপ 
তাহার্দিগকে, বিনাশ করিতে পাঁরে না। বিনাঁশ কর দুরে থাকুক বরং তাঁহারা 
আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাঞ্চ ও প্রসারিত হইয়া পড়ে । সেই জন্য ষে বাড়ীতে 
যল্জাবোগী থাকে সেই বাড়ীতে যদি অধিক লোক বান করে ও তাঁহাতে যদি প্রচুর 


যন্ষমাসন্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিয়য়। ৪৪৯ 


পরিমাণে আলোক ও বাঁ়ু অভাব হয় তাহা হইলে সহজেই সমস্ত গৃহ দুষিত হইয়! 
যাঁয় এবং সেই বাড়ীর লোকে সহজেই যক্মারোঁগাক্রান্ত হইয়া পড়ে । অধিক, 
যক্ষারোগাক্রান্ত গাতী হইতে উৎপন্ন ছুগ্ধ, পনীর প্রভৃতি হইতেও হঙ্মার বীজাণু 
সংক্রামিত হইবার অধিক সম্ভীবনা আছে। 


দ্বিতীয়তঃ, ম্বথের বিষয় এই যে যন্ষমা সংক্রামক রোগ হইলেও 
ইহাকে নিবারণ কর! যাইতে পারে। বীজাণুগুলি সম্বন্ধে সাবধাঁন হইলেই 
আমরা সহজেই যক্মার হস্ত হইতে পরিব্রাণ পাঁইতে পারি । কিন্তু কিরূপে বীজাঁণুর 
হস্ত হইতে রূক্ষ। পাঁওয়া যাঁয় এবং তাহাদিগকে দমনে রাখা! যায় তাহা অতি সমস্তার 
বিষয় এবং সকলের আন্তরিক সহায়ত ব্যতীত এই সমন্তা ভেদ করা আদৌ 
সহজসাধ্য নহে । চিকিৎসকগণ ও স্বাস্থ্য বিভাঁগস্থ ব্যক্তিগণ যদিও এ সম্বন্ধে যত্রপর 
হইয়াছেন তথাপি জনসাধারণের সহায়ত! ব্যতিনেকে এ কা্ধ্য সুসম্পন্ন হইৰার কিছুই 
সম্ভাবনা নাই । সাধারণ স্বাস্থ্যও যেমন প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য তেমনি যক্ষা 
দুরীকরণার্থ আবশ্তাক। 


যন্ষা৷ গৃহগত ব্যাধি। গৃহও গাস্থ্য জীবনের সহিতই ইহার সম্পর্ক। শুধু 
সাধারণের ও বক্তিগত ভাবে স্বাস্থ্য-তত্ব সম্বন্ধীয় নিয়ম পাঁলন করিয়৷ চলিলেই এই 
রোগ নিবারণ কর] যায় না। প্রত্যেক গৃহ বিশেষতঃ প্রত্যেক যক্মারোগীর গৃহ স্বাস্থ্য 
নিবাঁসের ন্যায় পরিস্কৃত ও পরিচ্ছন্ত্র ও প্রচুর পরিনাঁণে আলোক ও বাযু যুক্ত হওয়া 
আবশ্যক । এক কথাঁয় বলিতে গেলে প্রত্যেক গৃহ এক একটা ক্ষুদ্র কুপ্ শ্বাস্থ্য-নিবাসের 
্যাঁয় হওয়া চাই। আর রোগীর থুতু, গয়ের ইত্যাদি বা অন্ত যে কোন জিনিষ যাঁহাঁতে 
রোগের বীজাঁণু থাকার সম্ভাবনা তাহা ফুত শীঘ্র পারা যাঁয় তত শীপ্র যাহাতে ভীলরূপে 
বিন কর! যাইতে পারে সে সম্বন্ধে বিশৈষ যত্র লওয়া আবশ্ক | 


সম্যক্রূপে পরিচ্ছন্নতা যক্ষা বৃদ্ধি রোধ করিবার সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ ও প্রত্যক্ষ 
উপায়। নিম্মবল বায়ু সেবন করিলে, বিশুদ্ধ জল পান করিলে বিশুদ্ধ থাষ্চদ্রব্য 
বিশেষতঃ বিশুদ্ধ দুগ্ধ প্রস্থত খাগ্ভ আহার করিলে, পরিস্কত ও আলোক ও বায়ু যুক্ত 
গৃহে বাঁস করিলে ও পরিদ্কৃত শঘ্যায় শয়ন করিলে সহজেই ঘক্ারোগ নিবারণ করা 


চে 


৪৫০ ত্যাচ্ছ্য-লমাচার। 


যাইতে পারে এবং আমাদের প্রার্থনা এই যে ধীহারা এই সমুদয় ব্যাপার অবগত 
আছেন তীহারা যেন তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনে এইরূপ পরিচ্ছন্নতা রাখিতে 
চেষ্ট] করেন। 

তৃতীয়ত& যন্ষমারোগ আরোগ্য হইতে পারে তাহ! সকলেরই জনা 
উচিত। ২*।২৫ বৎসর পূর্বে যক্মা রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিতে প্রায় কোন্‌ 
দেশেই দেখ! যাইত ন|। অধুনাঁতন ঘক্ষ্ারোগের বীজাণুর আবিষ্কারের সহিত ও তাহাদের 
জীবনের ইতিহাঁস সম্যক্রূপে জানার জন্ যক্মারোগ আরোগ্য হইতেছে । আমেরিকায় 
যুক্তপ্রদেশে 4১0৮৮050610819525 1528 প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে স্থাপিত 
হইয়াছে । ইহাঁদের তত্বাবধানে যক্ারোগপ্রস্ত রোগীরা চিকিংসিত হইয়া থাকেন। 
যক্মা যাহাতে বিস্তৃত হইতে না পারে সেইজন্য এই সকল সভা! সমিতিরা! প্রাণপণে 
চেষ্টা করিতেছে । মুক্ত বাতাসে রোগীদের চিকিৎসার জন্ঠ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
52086001070 সকল স্থাপিত হইয়াছে । এই সকল 520201010এ যঙ্ষ্মারৌগের 
বিশেষ চিকিৎসা,রোগীর সেব। ও শুশ্রীধা ইত্যাদির বন্দোবস্ত আছে। গরীব রোগীর 
চিকিৎসা! গভর্ণমেণ্ট হইতে হইয়! থাকে । জাশ্মাণি ফ্রান্স ও ইংলগ্ডেও গ্রইরূপ 
চিকিৎসার ব্যবস্থাও হইয়াছে । 

উপরোক্ত চিকিৎসাঁতে যক্ারোগ আরোগ্য হইতেছে। আমেরিকা, জার্াণি 
গ্রভৃতি দেশে বংসর বৎসর শত শত লোক যক্ষারোগ হইতে :নিষ্কৃতি পাঁইতেছে। 
তাহা বঙ্গিয়া আমরা এ কথা বলি না যে ক্সারোগের সকল অবস্থায়ই আরোগ্য 
হইয়। থাকে এবং তাহা! সম্ভবপর ও হয় নাঁ। কিন্ত রোগের প্রথম্'বস্থায় উত্তমরূপ 
চিকিৎসা! হইলে রোগের প্রতিকার কর৷ যাইতে পাঁরে। . 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত এই যে ষক্ষারোগের উপযুক্ত চিকিৎসা কি? আমরা যক্ষা 
রোগের নিবারণ সস্বন্ধে যে সমস্ত স্বাস্্য-তত সন্বন্ধীয় নিয়ম পালনের কথ! বলিয়াছি 
সেই নিয়মগুলি পালন করিলেই ধক্ষ্মারোগের প্রতীকাঁর সাধিত হইতে পাঁরে। কিন্ত 
এই নিয়মগুলি আরও উত্তমরূপে ও আরও নিয়মিতরূপে পাঁলিত হওয়াই আঁবশ্ক । 
দিবারাত্রি গ্রচুর পরিমাণে নির্মল বায়ু সেবন করিলে, পুষ্টিকারক, বল বৃদ্ধিকারক 
ও সুপাচ্য খাস ভক্ষণ করিলে, মুক্ত বাঁতাঁসে শারীরিক ব্যায়াম বিশেষতঃ গৃহের 


নিজ্বা । ৪৫১ 


বাহিরে গভীর নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিলে এবং অল্প অল্প করিয়া মুক্তবায়ুতে নিয়মিত- 
রূপে ভ্রমণ করিলে অতি সত্বরই যঙ্ষ্/রোৌগের প্রতীকাঁর করা যাইতে পারে । কেবল 
যক্ষারোৌগ যখন বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন ফুস্ফুসের অধিকাংশ স্থানই নষ্ট হইয়া 
মাধ এবং স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়া যাওয়ায় সে অবস্থায় রোগের সম্পূর্ণক্ূপ প্রতীকাঁয়ের 
নভাঁবনা আর থাকে না। 


নিজৰ । 


শান ও পানীয়ের স্তাঁয় নিদ্রা জীবন ধারণের পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয় । 
ব্অভিজ্ঞ চাঁর দ্বারা জান৷ গিয়।ছে যে মন্থুষ্য এক সপ্তাহের কিঞ্িৎ অধিক কাল বিনিজ্ত 
অবস্থায় থাকিলে উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া থাঁকে। কিন্তু খাগ্ের অভাবে কয়েক 
সপ্তাহ কাটান যাঁয়। নিজ্রার পরিবর্তে খাস্তের দ্বার! তাঁহার অভাব পূরণ করা যায় 
না । এমন কিছুই নাই যাহা নিদ্রার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারে । 

গাঁ নিদ্রার পর শরীরে যে শাস্তি অনুভূত হয়, অন্য কিছুতেই সেরূপ হইতে পারে 
'না। নিদ্রা আমাদের পরিশ্রান্ত শ্নামুমগ্ডলীকে শক্তিশালী করে, নিদ্রঘাঁর! পেশী সমূহ 
সবল এবং শরীরে নৃতন শক্তি ও ক্ফুর্তি অনুভূত হয়। নিদ্রা “পরিশ্রান্তের মধুর 
শীস্তিকর রসায়ন” দিবসের শ্রমীর হৃদয়ে তৃপ্তি দান ও তাহাকে পুনঃ কর্মক্ষম বরে। 
শরীরের পুষ্টির জন্য খাঁগ্ভের অপেক্ষা নিত্বা অধিক আঁবশ্যক | 

নিড্র। প্রক্রুতভিজ ভিস্পৈম্ন জিন্বাননশকর্দ জীবনের প্রথম 
কর্তব্য । কর্দই জীবন, জীবনই কর্ম । কিন্তু কর্ম ও জীবন দুইয়ের জন্য বিশ্রাম 
বিশেষ আবশ্তক ৷ শরীরের সমস্ত যন্ত্রাদিই কিঞ্চিৎ মাত্র ক্ষয় গ্রা্ড না হইয়া দিনের 
পর দিন, বৎসরের পর বৎসর চালিত হয় কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলী কর্মের দ্বারা শীগ্বই শ্রান্ত 
হইয়া পড়ে, তখন বিশ্রাম ও নিদ্রার আবশ্যক হয়। স্নায়ুমণ্ডলী ব্যতীত শরীরের 
অন্তান্ত যত্ত্রাদির বিশ্রীম হীন কর্ম । 


৪৫২ স্বাঙ্ছ্য-পমাচার। 


সমস্ত যন্ত্রাদি কর্মের সহিত বিশ্রাম ও ভোগ করে। প্রমাণিত হইয়াছে যে 
হৃদয়ের পেশী সমূহ সময়ের ১/৩ অংশ বিশ্রাম করে। স্বাস্থ্যের জন্য পাকস্থলী, 
যকত, অস্ত্র প্রভৃতির বিশ্রীমের আবশ্যক হয় । আমর! যখন নড়াচড়া করি শরীরের 
সমস্ত পেশী সঞ্চালিত হয় এবং কিছুক্ষণ পরে ক্লান্ত হয়৷ পড়ে তখন বিশামের 
আবশ্ঠক হয়। সংজ্ঞা উৎপাদনকারী ঘায়ুমগ্ডলীরও বিশ্রাম আবশ্তক হয়। যখন 
আমর! সংজ্ঞাহীন হইয়া শয়ন করিয়া! থাকি তখন ন্নাযুমগ্ডলীর প্ররুত বিশ্রাম হয়। 
স্বপ্নহীন গাঢ় নিদ্রাই সর্ধোত্বম বিশ্রীম। একবারে কর্ম ত্যাগ কিংবা কর্মের কতক 
অংশ বাদ দিয়াও বিশ্রীম পাওয়া যায় । 

ন্িে। জহজ্নয--নিদ্রা আমাদের শরীরে নবজীবনী-শক্তি প্রদান করে। 
শরীরের অত্যধিক ক্লান্তি হইলেই আমাদের নিদ্রান আবেশ হয় এবং মনে হয় 
আমাদের শরীর হইতে সমস্ত জীবনী-শক্তি লোপ পাইতেছে। কিন্তু গাঢ় নিত্রার পর 
আমরা নবজীবন 'পাইয়। জাগরিত হই। 

(১) এই শক্তি কি আমাদের গৃহীত খাস্ত হইতে আইসে? খান্োডূত 
শক্তি রক্তের দ্বারাই সঞ্চালিত হইয়] থাকে । 

দেহস্থিত রক্তের ১/৬ অংশ মন্তকে সথশলিত হম। কিন্তু নিত্রার সময় রক্ত 
সধ্ালনের মাত্রা আরও কমিয়া যাঁয়। রক্ত শ্লাযুমণ্ডলীকে শক্তি দান করে, কিন্তু 
নিত্রার সমম্ন মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন কম হয়। এজন্ত নিদ্রার পরবর্তী নবজীবনী- 
শক্তি যে কেবল মাত্র রক্ত হইতে আইসে এরূপ বল! যাইতে পাঁরে না! । 

(২) অনেকে বলেন জাগ্রতাবস্থায় আমাদের শরীরে নানীপ্রকার বিষ উৎপন্ন 
হয়; এবং এই সকল বিষের ক্রিয়ার জন্য মস্তিষ্কের ও ন্ীযুমণ্ডুলীর অবসাদ হয়। 
নিত্রার সময এই সকল বিষ শরীর হইতে বাহির হইয়া ধায়। এই মত সকলে 
স্বীকার করেন না । 

কতক্ষণ নিজ? নাস্তা উচ্িত- বয়স্ক লোকের নিদ্রা 
পক্ষে কোন সাধারণ নিয়ম নাই । প্রত্যেক লোকে নিজের শারীরিক অবস্থান্থ্যায়ী 
নিয়ম করিবে । যতক্ষণ না ক্লান্তি হীন হইবে ততক্ষণ নিদ্র। যাইবে । নিন্্। তঙ্গে 
সমগ্র শরীরে যেন নবশক্তি আসিয়াছে এইরূপ অনুভব করিতে হইবে । নিন্র।র জন্চ 


নিদ্রা । ৪৫৩ 


নিয়মিত সময় রাঁথ! কর্তব্য । পূর্ণবয়ন্ক লোকের পক্ষে নিদ্রার সময়ের সামান্ত 
ব্যতিক্রমে কোন অনিষ্ট নাই। কথিত আছে যে মহাবীর নেপোলিয়ান বু বৎসর 
রাত্রে মাত্র ৪ ঘণ্টা কাঁল নিদ্রায় কাট ইয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ উদদীহর্ণ অতি অল্ল 
এবং অন্নুকরণ কনা বিশেষ অনিষ্ট কর। 

(৩) শৈশব কাঁলে অধিক নিদ্রার আবশ্তক। এক বৎসরের শিশু যতক্ষণ 
সম্ভব ততক্ষণ নিজ্রায় কাঁটাইবে ৪ বৎসর পর্য্যন্ত দিবস রজনীর ১/৩ ভাগ কাঁটাইতে 
পাঁরে। ৩ হইতে ১* বৎসর পর্যান্ত অন্ততঃ ১* ঘণ্টা কাঁল ঘুমাইতে দেওয়া উচিত। 
এবং ইহার পর পূর্ণবয়স্ক হওয়া পর্য্যন্ত (লৌক হিদাবে ১৮ হইতে ২১ বদর বয়স পর্যন্ত) 
৮ ঘণ্টা ঘুমান উচিত । নিজ্রার সময় আমাদের শরীরে নৃতন শক্তি সঞ্চারিত হয়। 
জাগ্রতাবস্থাতেই সসামুমগ্লী কা্ধ্য করিয়। থাকে এবং যখন এই ন্াযুমগ্ডলী দুর্বল থাকে 
ও অনবরত কাঁজ করিতে অক্ষম হয় তখন অধিক বিশ্রাম আবশ্ঠক হয়। 

(৪) বৃদ্ধ লোকের পূর্ণবয়স্কের অপেক্ষা অধিক নিদ্রার আঁবশ্ক। বৃদ্ধের 
মস্তি দুর্বল হওয়ায় অল্প পরিশ্রমের পরই তাঁহার ক্লান্ত হয় এজন্য তাঁহাদের ঘুমের 
ব্যাঘাত হওয়া! এবং প্রাতে ঘুম ভাঙ্গান উচিত নয়। | 

(৫) মোটাঁলোকের অধিক নিত্রার আবেশ হয়। যদিও স্থুল দেহির অধিক 
নিত্র। সর্বথা পরিত্যজ্য তথাপি একবার মাত্রা কমিয়া শরীরের যাহাতে বিশেষ 
অনিষ্ট না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে । তাহাদিগকে পৃথক কিছুক্ষণ 
ঘুমীইতে দেওয়া উচিত। অতিরিক্ত নিদ্রাই যে সুলতা ও অলসতা আনয়ন করে 
তাহা নহে কিন্তু মোটা হওয়ার জন্যই অধিক নিত্র। ও অলসতা আঁইসে। 

(৬) সুস্থ ও মস্তিষ্ের স্বল্প পরিশ্রমী লোকের অপেক্ষা মায়বিক হূর্ববলতায় ও 
মস্তিষ্কের ।অত্যধিক পরিশ্রমকারী ন্যক্তিদিগের অধিকক্ষণ নিদ্র। যাওয়া কর্তব্য । 
ইহাদের পক্ষে অনেকক্ষণ নিপ্রু্ম টান উচিত। সামান্ত ল্লায়বিক দুর্্বলতাঁয় 
গাঁ নিত্রাই উপযুক্ত ওঁষধ । 

০ ও ক্ষালভ্ডেছে ন্নিভ্রাল্র সম্সম্সেতস তাল্র- 
অস্স্য সমধিক উত্তাপ ও অতি শীতলতা গায়ুমণ্ডলীকে উত্তপ্ত করে। এজন 

শ্্ীকষপ্রধান ও শীতপ্রধান দেশের লোৌকের অধিক নিদ্রার আবশ্যক | গ্রীন্ষপ্রধান 


8৫8 স্বাঙ্ছ্য-সমাচার। 


দেশের মধ্যভাগে অত্যধিক গরম অন্তত হয়। সেই সময় কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়া 
শরীরের পক্ষে অতীব হিতকর। শীতপ্রধাঁন দেশে রাত্রে যখন শীতের মাজ! খুব অধিক 
হয়, সেই সময গাঢ় নিষ্র স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকুল । কিন্তু দিবসে বিশ্রামের 
আবশ্বকতা নাই । নাঁতিশীতোঞ্ণ দেশে, কর্মের সময় ও কর্মক্ষমত! অধিক হয়।। 

নিদ্রা যত গাঢ় হইবে, ততই অধিক ক্লীস্তি নাশ করিবে। স্বপ্রপরিপূর্ণ কিংবা 
সজাগ নিদ্র! গাঢ় নিদ্রা ন্াঁয় নবজীবনী শক্তি দান করিতে পাঁরে না । অল্পক্ষণের 
গা নিদ্রা, অধিকক্ষণ সজাগ নিদ্র(র সমতুল্য । দেখা যাইতেছে যে কেবল স্থিতির 
দ্বারা নিদ্রার সুফল পাঁওয়। যাঁয় না গাঢ়তাঁর উপরও নির্ভর করে । 

উপম্যুস্ত ব্রিচামা--নরম বিছানার নিদ্রা! যাওয়ার অভ্যাস ভাল নয়। 
শক্ত বিছাঁনাতেই শয়ন বিধেয়। কিন্তু দুর্বল ও রোগী নি্ের সুবিধা অনুযায়ী 
ধাহাতে ভাল নিডা হয় সেইরূপ বিছানার ব্যবস্থা করিবে । 

দেশ ও সময়ভেদে বিছাঁনারও তারতম্য হইবে। 

কিল্দপক্ডান্বে শস্বনন বল্ল ভচিত-যাহা স্বাস্থ্যের বিশেষ 
অনুকুল সেরূপভাবে শয্নের অভ্যাস আমাদের ঘটিয়া উঠে না। চিৎ হইয়া 
শোওয়া যদিও শ্রবিধা জনক, তথাঁপি এ অভ্যাস পরিত্যাগ করাই ভাল । এক্পভাবে 
শয়ন করিলে পাঁকস্থুলী ্নাযুমণলীকে উত্তেঞ্জিত করিতে পাঁরে। 

বাম পার্থ ফিরিয়া শয়ন করিলে পাকস্থলী হৃদয়ের উপর চাপিয়৷ থাকে । 

দক্ষিণ পার্শ্ব ফিরিয়৷ শয়নে পাঁকস্থলী হৃদয় চাঁপিয়৷ থাকে না। ষকৎ নিয্9ভাগে 
থাকে । দক্ষিণ পার্খে শয়নই স্বাস্থ্যকর | 

নিদ্রীর সময় মস্তক বিশেষ উ'চু করিয়া! বাঁথা উচিত নয়। 

স্পম্ভন্ন গ্ুহ- শয়ন ঘরের মেঝে ও দেওয়াল যেন সেতসেতে না হয়। 
দিবসের কতক সম যেন তাহাতে কুরধ্য ,কিরণ প্রবেশ কন্িতে পাঁরে। দিদ্রার 
সময় গৃহে বাঁযু চলাচলের উত্তম ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু ধেন ঠিক নিদ্রিতের শরীরের 
উপর দিপা বাঁযু চলাচল না করে। নিস্রার সময় ঘরে কেরোসিনের বাতি জালিয়া 
রাখা উচিত নয়। নিদ্রার সময় ঘর হইতে বাঁহিরে রাখা বিশেষ কর্তব্য । শয়ন 
বরে টবে করিয়া গাছ রাখা স্বাস্থাহানিকর। 


নিষ্রা। 8৪৫৫ 


শ্বাস ক্রিমায়, গ্রশ্থাস দ্বারা! আমর! শরীরস্থ বিষাক্ত পদার্থ সমূহ পরিত্যাগ করি ও 
নিশ্বাস দ্বারা বাধুস্থিত অক্লিজেন গ্রহণ করি। নিদ্রার সময় শয়ন গৃহে বায়ু চলা- 
চলের উত্তমনপ ব্যবস্থা না থাকিলে, উপযুক্ত অক্সিজেন লাভের অভাব বশতঃ আমাদের 
স্বাস্থ্য হানি ঘটে । 

অত্যন্ত গ্রীষ্মের জন্ত ভারতের কোন কৌন স্থলের লোক একবারে ফাক! 
যাঁয়গায় শয়ন করে। কিন্তু সকল সময়ে সকল স্থানে এরূপ করা চলে না। 
কার্বনিক এসিড. আমাদের পক্ষে অনিষ্টকর, অধিক পরিমাণে গৃহীত হইলে শরীরে 
ল্লিষের হায় ক্রিয়া করে। গড়ে প্রত্যেক পুর্ণ বয়স্ক লোকে ঘণ্টায় ১২ কিউবিকফুট 
কার্ধনিক এসিড. পরিত্যাগ ,করে। শয়ন গৃহে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ত অস্তুতঃ 
১***ঘন ফুট বাঁযু থাকা আবশ্তক। ঘরে কোন বাঁতি জালিলে বা আগুণ থাকিলে 
আঁরও অধিক বাধু আবশ্যক এবং এই বাঁযুর ঘণ্টায় অন্ততঃ তিন বাঁর পরিবর্তন কর! 
আঁবশ্যক | শীত প্রান দেশে কিম্বা ভারতে শীতের সময় এইরূপ বায়ু পরিবর্তন 
করিতে গেলে, ঠাণ্ডা লাগিয়া! রোগা্রীস্ত হইবার সম্ভাবনা । 

যখন হঠাৎ বাঁযুর তাঁপের পরিবর্তন হয়, তখন গৃহে বাঁযু চলাঁচলের জন্য সাবধানে 
ব্যবস্থা করা উচিত। 

বাতি অপেক্ষা কেরোসিনের আঁলো অধিক পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করে। 
একটা মাঝারী সাইজের কেরোসিনের আলো, সাতজন মানবের দ্বারা বত বায়ু 
দুষিত হয় তত বায়ু দূষিত করে। একটী গ্যাসের আলো ৫টা ৬ট মানুষের 
অনুযায়ী কিন্ত 11905 দেওয়! আলো অনেকটা কম করে। বাতি, গ্যাপ এবং 
কেরোসিনের আলোক দ্বারা! বায়ু অধিক, পরিমাণে দুষিত হয়। | 

বৈছ্যুতিক আলোকই এ বিষয়ে,উত্তমূ, কিন্তু চক্ষের জন্ত আঁলোঁকের উজ্জলতা 
কম করা উচিত। 

চারিদিক বন্ধ শয়ন গৃহে অর রক্ষা করা উচিত নয়, ইহাতে বায়ু দুষিত হইয়া মৃত্যু 
ঘটাইয়া থাকে। ৰ 

নিভ্রাল্সত1--মনেক অনিদ্রা রোগী দেখা যাঁয়।. &ই রোগের কারণ 
বহুবিধ 


৪8৫৬ স্বাস্ছ্য-সমাচার। 


মন্তকে রক্তাধিক্য ও তৎসঙ্গে পদদ্য় শীতল থাকিলে অনিদ্রা রোগ জন্মে। 
বদ্ধ বায়ু দ্বারা নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। অতি ও বিলম্বে ভোজন নিদ্রা বি্ব 
ঘটায়। কোষ্ঠ বদ্ধতার দ্বারা মানসিক ও অনিদ্রা রোগ জন্মিতে পাবে । [শোক 
ও উত্তেজনার দ্বারাও নিদ্রার বিদ্র হয়। পেশীসমূহের চালনা না হইলেও এইরূপ ইয়। 


অন্ন ল্লোগ দুীনুল্রণী- অনিদ্রা রোগ দূর করিতে হইলে 


তাহার প্রকৃত কারণ দূর করিতে হইবে। উত্তম চিকিৎসকের নিকট চিকিৎস! 
করান উচিত। 


নিন্ন লিখিত উপায়ে অনেক উপকার পাঁওয়। যায়-- 


যখন মস্তিষ্কে বক্তাঁধিক্য ও পদ্দ্বয় শীতল হয় তখন কয়েক মিনিট পদদ্বয় গরম 
জলে রাখিয়! মুখে, চোঁথে ও কপালে ঠা জল লাঁগাইতে হইবে । 


(৯) মন হইতে সমস্ত চিন্তা দুর করিয়া লোকে নিদ্রা! যাইতে পারে। মন 
হইতে সমস্ত চিন্তা এমন কি নিজের অনিত্র। রোগের চিন্তাও ত্যাগ করিতে হইবে । 

(২) শ্রান্তি দুর করিয় শরীরের সমস্ত পেশী সমূহ আন্না করিতে হইবে। 
পা হইতে মস্তক পধ্যস্ত শরীরের সকল অংশ বিছানার উপর বিস্তৃত করিতে হইবে । 

(৩) শরীরের পেশী সমূহ আনা করিয়। যি মন একবারে খালি করিলে 
শীঘ্রই নিদ্রা! আিয়া থাকে । 

€৪) গ্রীন্ম প্রধান দেশে শয়নের পুর্ব্বে কপাল, ঘাড়ের পশ্চাঁৎ ভাগ, মুখ, 


পদঘম় ঠাণ্ডা] জলে ধৌত করিয়া এবং ভিজ! বস্ত্র দ্বার! সমস্ত শরীর .মুছিয় 
ফেল! ভাল । 


যখন অত্যধিক গ্রীক্ম হয় সে সময় বৈকাঁলিক স্নান নিদ্রার অনেক সহায়তা করে। 

(৫) পরিষ্কত বায়ুব শ্বাস ক্রিযনা্ধারাঁও নিদ্রার আবির্ভাব হইতে পারে। 

(৬) শীঘ্র সমস্ত শরীর গরম জল দ্বার! মুছিয়া ফেলিলে, নিদ্রার স্মবিধা 
হইতে পাঁবে। 

(৭) শয়নের পূর্বের নির্মল বাযুযুক্ত স্থানে বত্ক্ষণ না ঘুম আসে ততক্ষণ 
৷ বেড়াইলে কিংবা অল্প ব্যায়াম করিলে সুনিদ্রা! হইতে পারে । 


নির্্ার বর্ণন। ৪৫৭ 


(৮) কখন কখনও ঘুম পাঁড়ানর গান গাইয়া ছেলেদের ঘুম পাঁড়ান হয়। 
ইহ [1/10011512এর স্ায় ক্রিয়া করে । 

এইরূপ উক্ত আছে নিদ্রর সময় এক একটী করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের 
শক্তি লোপ পায়। প্রথমে চক্ষুর পাঁতা মুদ্দিয়া যায় কিন্ত অন্য সকল বিষয়ে জ্ঞান 
থাকে । পরে স্বাঁদ গ্রহণের ক্ষমতা! যায় । তৎপরে ঘ্রাণ গ্রহণের শক্তি লোঁপ পায় । 
সকলের শেষে চিন্ত। শক্তির নাশ হয়। 


নিদ্রা স্বন্ধীয় চরকোক্ত কথ! 
নিক্রোন্স ্ল।।, 


বদাতু মনসি ক্লান্তে কণ্মাত্সানঃ ক্লমান্থিতাঃ। 
বিষয়েভ্যে। নিবর্তৃন্তে তদ] স্বপতি মানবঃ ॥ 
নিদ্রায়নতং স্থখং ছুঃখং পুষ্টিঃ কাশ্ঠং বলাবলম। 
বৃষতা ব্লীবতা জ্ঞানমজ্ঞানং জীবিতং নচ॥ 
অকালেহতিপ্রসঙ্গচ্চ ন চ নিন্দ্রা নিষেবিতা। 
স্বখায়ুধী নবৈ কুর্য্যাৎ কালরাব্রিরিবাগতা ॥ 


ঘখন মন ক্লান্ত হইলে ইন্জরিয়গণ ও কান্ত হয়! নিজ নিজ বিষয় হইতে বিরত হ্য় 
তখনই মানব নিত্রিত হয়। " * 

সখ, ছুঃখ, পুষ্টি, কূশতা, বল, অবল, কৈব্য জ্ঞান, অজ্ঞান, জীবন, মরণ এই, 
সমস্ত নিব্রার অধীন | 

অযথ| সময়ে নিদ্রা, অতিনিদ্র। ও অনিদ্রা এই ত্রিবিধ নিত্রাই সুখকর ও আযুফর্‌ 
হয় না সমাগত এই ত্রিবিধ নিদ্রাকে কালরাত্রি বলিয়া জানিবে। 


৪৫৮ স্বাস্থ্য-সমাচার। 
নিজাল্র ক্রল। 


সৈব যুক্তা পুনযুউ ক্তে নিদ্রা দেহহ্থখায়ুষা। 
পুরুষং যোগিনং সিদ্ধ্যা সত্য বুদ্ধিরিবাগত! ॥ 
যেমন সৎসিদ্ধি দ্বার বিবেক বুদ্ধি যোগী পুরুষকে সুখী ও আয়ুক্সান করে তাহার, 
সায় সেই নিদ্রা যথাকাঁলে সেবিত হইলে সুখকর ও আয়ুফ্ষর হয়। 
ছিনানিভ্রাল্ল অন্ভিক্ষাল্লী ও তাহাল্ল হল । 


গীতাধ্যয়ন মদ্য স্ত্রী কর্ম ভারাধ্ব-কর্ষিতাঃ। 
অজীর্ণিনঃ ক্ষতাঃ ক্ষীণ! বৃদ্ধা বাল। স্তথা বলাঃ ॥ 


তৃষ্ণাতীসার শুলার্তাঃ শ্বাসিনঃ হিকিনঃ কৃশাও। 
পতিতাতিহিতোন্মত্তাঃ শ্রান্ত! যান প্রজাগরৈঃ ॥ 
ক্রোধ শোক ভয় ক্লান্ত! দিবান্বপ্োচিতাশ্চ যে। 
সর্বব এতে দিবাস্বপ্রং সেবেরন্‌ সার্বকালিকম্‌ ॥ 


ধাতু সাম্যং তথা হোষাং বলঞ্চাপ্যুপজ্য়তে। 
শ্লেক্সা পুষ্যতি চাঙ্গানি স্থৈর্ধ্যং ভবতি চায়ুষঃ ॥ 


যাহার! গীত, অধ্যয়ন, মদ্চ, মৈথুন, পরিশ্রম ও ভারবহ্ন দ্বারা! কর্ষিত আর যাহার? 
অজীর্ণ রোগী, ক্ষতরোগী, ক্ষীণ, বৃদ্ধ বালক ও দুর্বব্ণা, 

সাহারা তৃষ্ণা, অতীসাঁর ও শুলার্ত, শ্বাস হিকাঁযুক্তু ও কৃণ, যাহারা উচ্চস্থান হইতে 
পাতিত, অভিহত, উন্মত্ত, বীনারোহণে বা রাত্রি জাগরণে শান্ত । 

অথব! ক্রোধ, শোঁক ও ভয়ে ক্লান্ত কিনা! ধাহার। দিবানিদ্্রীয় অভ্যন্ত তাঁহারা সকলেই 
সকল সময়ে দিবাভাগে নিদ্রা যাইতে পারেন। 

দিবাভাগে নিদ্রা যাইলে ইহাদের ধাতুর সমতা। ও বলবৃদ্ধি হয় আর প্লেম্সা ইহাদের 
অঙ্গ সকল পুষ্ট:করে এবং ইহাদের আয়ু বৃদ্ধি হয়। 


নির্জার বর্ণনা । ৪৫৯ 
অন্চাল ন্নিভ্রাল্র শ্রুল। 


গ্রীদ্বেত্বাদানরুক্ষাণাং বর্ধমানে চ ভাঙ্করে। 
রাত্রীণাং চাতিসংক্ষেপাদ্‌ দিবাস্বপ্রঃ প্রশস্াতে।। 
গ্রীষ্ম বর্জেষু কালেবু দিবাস্বপ্রাৎ প্রকুপ্যতঃ। 
শ্লেহ্ম পিতে দিবাস্বপরস্তস্মাদন্তেষু নেষ্যতে ॥ 
মেদব্বিনঃ মেহনিত্যাঃ শ্লেক্সলাঃ শ্লেকস-রোগিণঃ। 
দুধীবিষার্তীশ্চ দিবা ন শয়ীরন্‌ কদাচন ॥ 
হলীমকং শিরঃশুলং স্তৈমিত্যং গুরুগান্রতা। 
অঙ্গমর্দোহগ্রিনাশশ্চ প্রলেপো হৃদয়স্) চ ॥ 
শোথারোচক হুল্লাস পীনসাদ্ধাবভেদকাঃ। 
কোঠারুঃ পিড়কাঃ কণুস্তন্দ্রা কাসো গলাময়াঃ ॥ 
স্মৃতিবুদ্ধি প্রমোহশ্চ সংরোধঃ আোতসাং স্বরঃ। 
ইন্জিয়াণামসামর্ঘ্যং বিষবেগ প্রবর্তন্ম্‌ ॥ 


গ্রীম্মকালে দিন বাঁড়ে রাত্রি কমে আর উত্তরায়ণ কালধর্খে দেহ রুক্ষ হয়, এফারণ 
একাঁলে দিবা নিদ্রা! হিতকর। 

্রীক্মকাঁল ভিন্ন অন্তকাঁলে দিবভাগে নিদ্র! যাঁইলে পিত্ত ও শ্লেকসা প্রকুপিত হহ্ 
সেজন্ত তাহা ত্যাগ করিবে । 

যাহারা অত্য্ত স্থূল, নিত্য স্নেহসেবী, শ্লোক প্রকৃতি, ্লেম্সরোগী ও দুষীবিষে আর্ত, 
তাহার! কদাঁচ দিবাভাগে নিদ্রা যাইবে না। 

দিবাভাগে নিব্রা! যাইলে হলীমক, , শিরঃশূল, রাত্যন্ধতা, গাত্রগুরুতা, অঙরর্দ, 
অগ্নিমান্য, হৃদয়ে কফলিগুতা-- 

শো, অরুচি, হৃল্লাদ, পীনস, আধকপাঁলে,কোঠ, ব্রণ, পিড়ক!, কণ্ড তন্দ্রা 
কাস ও গলবোগ- 


স্বরণ-শক্তি-হীনতা বুদ্ধিনাঁশ মৌতোরোধ অর ইন্দ্রিয় দৌর্বল্যও বিষবেগ বুদ্ধি হয়। 


"৪৬০ স্বাস্থ্য-সমাচার । 


ভবেন্নু াং দিবাস্বপ্স্তাহিতস্ত নিষেবণাৎ। 
তশ্মাদ্ধিত। হিতং স্বপ্রং বুদ্ধ স্থপ্যাৎ স্থখং বুধঃ ॥ 
রাত্রৌ জাগরণং রুক্ষ শ্লিগ্ধং প্রস্বপনং দিবা। 
অরুক্ষমনভিষ্যন্দি ত্বাপীন প্রচলায়িতমূ ॥। 
সেইজন্ত হিতকর ও অহিতকর নিদ্র! বিবেচনা! করিয়। বিজ্ঞ মানব সুখে নিদ্রা! 
যাইবেন। 
রাত্রিজাগরণ রৌক্ষ্যকা'রক, দিবানিদ্র। স্গ্বতাকারক, বসিয়। বসিয়! তন্ত্রতা যাইলে 
মানব রুক্ষ বা! শ্লিগ্ধ কিছুই হয় না। 
নিভ্রাল্ আনবশ্ঠাকত। | 
দেহরৃতৌ যথাহারস্তথা ত্বপ্নঃ সমো মতঃ। 
্বপ্রাহার সমূখেতু স্থৌল্য কাশ্ট্ে বিশেষতঃ 
দেহ ধারণ করিতে আঁহাঁরের যেরূপ আবশ্যক ষ্থাকালে নিন্রার ও সেইরূপ 
'আঁবশ্যক, বিশেষতঃ স্থলত! ও কৃশতাঁর প্রতি নিদ্রা ও আহার কাঁরণ। 
নিজাল্র ভল্পাম্। 
অভ্যঙ্গোৎসাদনং স্বানং গ্রাম্যানুপৌদকা রসাঃ। 
শাল্যন্নং সদধি ক্ষীরং স্বেহো। মগ্যং মূনঃম্থম্‌ ॥। 
মনসোহগুণাগন্ধাঃ শব্দাঃ সম্বাহনানি চ। 
চক্ষুষোস্তর্পণং লেপঃ শিরসো বদনস্ত চ ॥ 
্বাস্তীর্ণং শয়নং বেশ্মহখং কালস্তথোচ্তিঃ। 
আনয়ন্ত্যচিরান্িন্্রাং প্রনষ্টা ঘা নিমিতৃতঃ ॥ ১ 
তৈলঅরক্ষণ, উৎসাঁদন, স্নান, গ্রাম্য আনৃণ ও দক মাংস রস, শালির অক্প, দি, 
দ্ধ, স্নেহ, মস্ত, মানসিক সুখ, 
মনোহর গন্ধ ও শব্দ, সুখকর গাত্র মর্দন, নেত্রের সন্ত্পণ, মাথায় ও মুখে শীতল 
'লেপ, সুখজনক বিস্তীর্ণ শয্যা, মনোহর গৃহ, সুখজনক ব্যাপার ও উচিত কাল ইহারা 
বিনষ্ট (কোন কারণে অন্তহিত) নিত্রাকে শীদ্ব পুনরানয়ন করে| ১ 


বাজারের খাবার । ৪৬১ 


ন্িিভ্রাল্র প্রতিবন্ধক ও নাশ্পেল্ কালশ। 
কায়স্থ শিরসশ্চৈব বিরেকশ্ছর্দিনং ভয়মৃ। 
চিন্তা ক্রোধস্তথাধূমো ব্যায়ামো রক্তমোক্ষণম্‌ ।। 
উপবাসঃ স্থথাশয্যা সত্বোদার্ধ্যং তমোজয়ঃ। 
নিন্রা প্রসঙ্গমহিতং বারয়ন্তি সমুখিতমূ। 
এত এবচ বিজ্ঞেয়া নিদ্রানাশহ্ত হেতবঃ ॥ ২ 
কাঁয় ও মস্তকের বিরেচন, বমন, ভয়, চিন্তা, ক্রোধ, ধৃম (তীক্ষ) ব্যায়াম, রক্তমৌক্ষণ 


উপবাস, অসুথকরশয্য!, সত্বগুণের বৃদ্ধি, তমৌগুণ নাঁশ ইহার অহিতকারী উপস্থিত 
নিদ্রা নিবারণ করে এবং ইহারা নিদ্রা! নাঁশের কারণও হয় জানিবে । ২ 


বাত্জান্ব্েম্্র আম্মাস্ | 


ম্মে মানুষ এক সময়ে অপরিপক, ফল মুল ও অসিদ্ধ মাছ মাংস ভক্ষণ করিত, 
বন্ঠজন্ত হত্যা করিয়া তাহার মাংস কাণীগ্সিতে দগ্ধ করিয়! উদর পূরণ করিত সেই 
মীন্ুষ কি না আজ বিদ্যা বুদ্ধির পরিবর্ধন ও রন্ধনকলার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সুপক 
ফল মৃল খাইতে শিখিয়াছে ও নানীপ্রকারের খাগ্য সামগ্রী নাঁনারকমে রন্ধন 
করিয়। ভক্ষণ করিতেছে । যে মানুষ একসময়ে বৃক্ষবন্ধল, বৃক্ষপত্র বা পণুচর্ম 
ছারা শরীরের নগ্নতা নিবা'র করিত; বনে জঙ্গলে, বৃক্ষকৌটরে ও গিরিগহ্বরে বাঁদ 
করিত, সেই মানুষ কিন আজ তুলা, পাট প্রভৃতি হইতে সুতা প্রস্তত করিয়া কত 
প্রকারের গাত্রীবরণ তৈয়ার করিতেছে, ভঙ্গল কাটিয়া গ্রাম নগর স্থাপনা 
করিতেছে, ও গৃহঅট্রালিকাদি নির্দাণ করিয়। একত্রে বসবাস করিতেছে। এই 
সকল প্রকুতির অমিন্ত্য ও অননুমেয় পরিবর্তন এবং মাঁনবের উন্নত ও পরিমার্জিত 
বিছা বুদ্ধি দেখিয়া! কাঁর ন! যুগপৎ বিশ্বয় ও আহলাদের উদ্রেক হয়? কিন্তু হুঃখ হয়, 


৪৬২ হ্বাস্থ্য-্সমাচার। 


মাহছষের সভ্যতা অতিমাত্রায় উঠিয়াছে। ম্বতাবের জীব এখন শ্বভাবকে অগ্রাহ্‌ 
করিয়া প্রারুতিক নিয়মের মাত্রা অতিক্রম করিয়! শ্বতাবের উপর রাজত্ব করিতে 
চলিয়াছে। । 

ঈশ্বর বিদ্বাবুদ্ধি দিয়াছেন খাগ্ভের উপকরণ দিয়াছেন, খাগ্ঠ প্রস্তত করিবাঁর জন্ত 
হস্তদ্বয় দিয়াছেন এক্ষণে মানুষের খাগ্ঠ পাক করিয়া খাওয়। কর্তব্য । কিন্তু মানুষ 
আঁজকাঁল 'এতই ন্ুখপ্রিয় ও এতই পরনির্ভরশীল হইয়াছে যে আপনার উদরপুরণের 
জন্ত সে অপরের প্রস্তুত 'থাস্ঠত্রব্যের উপর নির্ভর করে; স্বীয় কুনলিবৃত্তির জন্ত 
বাজারের খাবার ভক্ষণ করে। 

কেহ কেহ বলিতে পাঁরেন যে, ইহাঁতে আর দোষ কি? আমরা ত পয়সা! দিয় 
বাজারের খাবার কিনিয়া খাই । আমর! ত আঁর ভিক্ষা করিয়া লই না । একথা 
বলিবার পূর্বে তাহাদের একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত তাহারা পয়সা দিয়! 
কি রকম জিনিষ কিনিতেছেন, “অম্বতের পরিবর্তে গরল লইতেছেন” কি না । 

বাজারের খাঁবার প্রায় অধিকাংশ স্থলেই খারাপ ও অনিষ্টকর। প্রায় অধিকাংশ 
দোঁকানেই খাবার বাহির করিয়া সাঁজাইয়! রাঁখা হয়। তাহার পর যখন ব্রাস্তায় জল 
দেওয়া! হয় কিন্বা! যখন জোরে বাঁতাঁদ বহিতে থাকে তখন রাস্তার কত ধূল! সেই 
খাঁবারের উপর গিয়া পড়ে। আবাঁর সেই ধূলীম়ু যদি কলেরা, প্লেগ, বসন্ত বা 
ক্ষয়কাস রোগের বীজাণু থাকে তা হইলেই খাবার বিষাক্ত হইয়া গেল এবং 
সেই খাঁবার ধিনই খাইবেন তিনিই কলেরা, প্লেগ, বসন্ত বা ক্ষয়কাস রোগাক্রান্ত 
হুইবেন। আমর! বিশ্বন্তস্থত্রে অবগত আছি যে বাজারের খাবার খাইয়া অনেকে 
. কলেরা রোগগ্রস্ত হইয়। মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছের্ন। সম্ভবতঃ সেই খাবারের উপর ধূলা 
হইতে কোন ক্রমে কলেরাঁবীজা'ণু আদিয়! পড়িয়াঁছিল* এবং সেই খাঁবাঁর খাওয়াতে 
তীহীরা! কলেরা রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে সব সময় 
যে ধূলাতে এই সমস্ত রোগের বীজাঁণু থাকে তাহা ত নছে। তাঁহার উত্তরে এই 
বল! যাইতে পারে যে যখন আমাদের জান! নাঁই থে ধুলাঁতে রোগের বীজাণু 
আছে কিনা তখন আমাদের পক্ষে বাজারের খাঁবার না খাওয়াই শ্রেয়ঙ্কর, সুখ 
জনক ও যুক্তি সঙ্গত । 


বাজারের খাবার। ৪৬৩ 


ধুলা হইতেই যে কেবল রোগের বীজাণু আসে তাহা নহে। মাছি হইতেও 
নাঁনাপ্রকার রোগের বীজাঁণু খাবারের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া! থাকে । মাছি 
সাধারণতঃ ময়লাধুক্ত অপরিষ্কার স্থানে গিয়া বসে । আর দেই ময়লায় ঘত বিষ 
ও যত রোগের বীজাণু থাঁকে সেই সমুদয়ই মাছির পাঁয়ে জড়িত হইয়া থাঁকে এবং 
যখন সেই মাঁছি গিয়! খাবারের উপর বসে তখন সেই সমস্ত বিষাক্ত ও অনিষ্টকারক 
পদার্থ খাঁবারেতে সংক্রাঁমিত হইয়া! যাঁয়। সেই সকল বাঁজানের খাঁবাঁর খাইলেই 
যে রে!গ উপস্থিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
কেহ বলিতে পারেন যে যদি অনাবৃত স্থানে থাঁকিলেই এত বিপদের সম্ভাবনা 
তখন যে সকল দোঁকাঁনে আলমারি বাঁ গ্রাসকেসের ভিতর খাবার রক্ষিত হয় সেই 
সকল দোঁকাঁনের খাঁবাঁর খাইতে বাঁধা কি। অবশ্ট সে সকল দোকানের খাঁবার তত 
অনিষ্টকারী নহে; কিন্তু তাঁহা বলিয়া যে আঁদৌ অপকারী নহে তাহা বলা যাঁয় না । 
অধিকাঁংশ দোঁকাঁনে খাঁরাঁপ দ্বুত বাবহৃত হা থাকে । খারাপ গু অনিষ্টকাঁরক অন্ঠান্ঠ 
উপকরণ দ্বারা খাঁ প্রস্তুত হা থাকে । আর এই খারাঁপ উপকরণের দ্বারা! প্রস্তত 
খাবার খাইলেই অশ্ন, অভীর্ণতা প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হওয়াই সম্ভব | সেইজগ্তই যে সকল 
গ্রামে বা নগরে বাজারের খাবারে চলন খুব বেশী সেই সকল গ্রাম বা নগরের 
অধিবাঁসিগণের মধ্যে প্রায় শতকরা ৯৯ জন অয ও অজীর্ণতা রোগাক্রান্ত । আজ কাল 
বঙগদেশে বাজারের খাবারের এতই প্রচলন যে সেই কদন্ন ভোজীর মধ্যে যাহাকেই 
জিজ্ঞাসা করা যাঁর তাহাঁরার হয় অন্ন, নয় অজীর্ণতা একটী না একটা রোগ লাগিয়া 
আছে। ইহার জন্যই দেশব্যাপী অন্ন ও অজীর্ণতা। এই রোঁগে বঙ্গবাঁসী জীর্ণ, শীর্ণ ও 
কম্কালসার হইয়া পড়িতেছে | দেহে বল.নাহি, মনে প্ডুর্তি নাই । অকাঁলে জরা গ্রস্ত হইয়া 
পড়িতেছে। শরীর এত হুর্বর্ল যে ক্ষুত্র রোগের বীজাণুকেও বাঁধা দিবার শক্তি নাই। 
শরীর যত প্রকার ব্যাধির মন্দির হইয়া উঠিতেছে। ণেষে আধিব্যাঁধি জরাগ্রস্ত হইয়া 
অকালে কাঁলগ্রাসে পতিত হইতেছে ৷ বাজারের খাবার ব্যবহারের কি ভীষণ ফল 
হইতেছে ! ইহা দেখিয়াও কি মানুষের চৈতন্ত হয় না । 
তেলে ভাঁজ খাঁবাঁর এতই জঘন্য যে তাহা আর বগা যাঁয় না। যে তৈল 
বাবহৃত হয় তাহাতে এত ভেজাল মিশ্রিত থাকে ঘে সেই সরিষার তৈলের মধ্যে 


৪8৬৪ স্বাস্থ্য"্লমাচার। 


সরিষার ভাঁগ খুজিয়! পাওয়া ভার। প্রথম সকল দৌঁকানেই প্রায় জঘন্য উপকরণে 
খাবার তৈয়ারী হয় তাঁহ। ও প্রায় অধিকাংশ স্থলেই বাঁপী। কোনও কোনও স্থলে 
এইরূপও শুনা যাঁয় যে বাসী থাঁবার সিদ্ধ করিয়া সেই উপকরণের সহিত কিঞ্চিৎ মৃতন 
উপকরণ মিশ্রিত করিয়া আবার গরম গরম খাবার তৈয়ারী হয়) আর লোকে গরম 
জিনিষ অনিষ্টকর নয় এই ভাবিয়া তৃপ্তির সহিত সেই সকল জিনিষ কিনিয়া খাঁন। 
তীহারা। জানেন না যে ইহার মধ্যে এত রৃহশ্ত আছে। এখন এইরূপ খাবার খাঁইলে 
ষে কি ফল ফঙলিবে তাহ! পাঠকবর্গ সহজেই অন্ুমান করিতে পাঁরিবেন। 


বঙ্গীয় মহিঙ্গাঁগণ সাঁধারপতঃ একটু তেলে ভাঁজ! খাঁবারের ভক্ত । বিশ্যেতঃ 
এ অঞ্চলের মহিলারা যখন কাঁলীঘাঁটে যাঁন তখন তেলে ভাজা খাবারের 
সেবা একটু কিছু বিশেষ রকম করিয়া থাকেন। তীর্থে পুণ্য করিতে গিয়া তাহারা 
রোগ কিনিয়া৷ আনেন। 

মফ:স্বলের অধিবাসিগণ যখন কলিকাতাঁয় আসেন তখন তীহার। চপ্‌, কাঁটুলেট্‌ 
প্রভৃতি বিলাতী ধরণের খান! দেখিয়৷ কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট করিয়৷ থাকেন। কিন্তু এই 
সকল খাবারের বুহস্ত শুনিলে এই সকল খাবারের প্রতি ম্বণা না হইয়া থাকিতে 
পারিবে নাঁ। যদি কতকগুলি কাটলেট পড়িয়া থাঁকে তাহ! হইলে পরদিন মেই 
কাটুলেট্‌ থুড়িয়৷ চপের ভিতর দেওয়া! হয়। আঁবাঁর যদি মাংসের কোরমা পড়িয়া 
থাঁকে তাহা হইলে সেই মাংসের সহিত কিছু নৃতন মাংস দিয়া ও তাহাতে কিছু 
মসলাঁদি দিয়া] আবার নৃতন করিয়া পাক করা হয়। ॥এই সব খাবারের যে কি 
বিষময় ফল তাহা এখন এইরূপ পরীক্ষ। দ্বার] সহজেই উপলব্ধি করা যাঁয়। এরপ 
খাবারে কলেরা হইবাঁর ত খুবই সম্ভাবনা, না হয় ত অজীর্ণতা। 

বাঁজীরের খাবার না খাওয়াই আমাদের সর্বথ মঙ্গলকর। বীহাঁদের পক্ষে 
জলখাবার প্রস্তুত করিয়৷ খাইবার সুবিধ! নাই তাঁহারা অনীয়াসেই মুড়ি, নারিকেল 
ও কল! কিনিয়। খাইতে পাঁধেন। ব্যয় ও অল্প হয়, উদর পুরণও ভালরূপ হয় 
এবং পুষ্টিকর খাও খাওয়া! হয়। এরূপে খাবারে রোগও কম হয়। 


স্পাঙ্ুজীম্স তান কা । 


পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবতারণ বিদ্যারত্ব লিখিত-- : 
চরকৌক্ত যোগাযোগ কথন ও বিচার। 
( পূর্ধপ্রকাঁশিতের পর) 
মাত্রাহীন অবিহিত পানা ভোজনে। . স্বাস্থ্যবান করে যদি অছিত সেবন । 
যে প্রকার স্বাস্থ্য-হানি হয় দিনে দিনে॥  ভোঁজনান্তেই নাহি হয় ব্যাধির স্বজন ॥ 
সেইযত চক্ষু কর্ণ নাসিক! রসনা । বিস্তু যদি বহুদিন করে কু-ভোজন। 
ত্বক আর এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় বাসন! ॥ অবশ্থয তাঁহার ঘটে স্বাস্থ্যের পতন ॥ : 
য্ছপি অন্তায় ভাবে করয়ে পূরণ । যদি বছ পরিমাণে খায় অক্লদিন। 
সেই দৌষ হেতু হয় রোগের যন্ত্রণ অল্পদিন মধ্যে রোগ জন্মে সুকঠিন ॥ 


তাই বিচাঁরিয়। সবে জ্ঞানেন্রিয় গণ। 
অন্তাঁয় ভাবেতে কেহ নাঁকর প্রেরণ ॥ 
যে ইন্দ্রিয় যে যে ভাবে কার্যে নিয়োজিলে 
জন্মীয় বিবিধ রোগ মানব সকলে ॥ 
ক্রমে তাই বিস্তারিয়া শুন সতনে । 
গুনি সাধধাঁন হবে কর্তব্য পালনে ॥ 
মিথ্যাযৌগে অতিযোগে অযোগে করাঁল। 
শব স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বর্ম কাল 
ঘটায় বিবিধ রোগ ক্রমে নরগণে ॥ 
স্বভাব ইহার মূল হয় ধিচারণে | 
দোষান্বিত অন্নপাঁনে জন্মে ধখ! রোগ । 
ইহাতেও সেইমত হয় ঢুঃখ ভোগ ) 
যেপ্রকার যোগে রোগ যেকপে সম্ভবে | 
বিস্তাদিত পৰিচয় ক্রমে পাঁষে লবে 


কুপথ্য মেবন মাত্রে বিলম্বে কথন। 
অবশ্য জন্মায় রোগ না হয় খণ্ডন ॥ 
অতি অল্প কুপখ্যেতে ছুর্বল শরীরে 
জন্মে রোগ ধোররূপ অতীব সন্ধে ॥ 
যেবা করে মহাঁদোষ হইয়! দুর্বল । 
হিনি শীষ্ব করে ত্যাগ এই ভূমণ্ডল ॥ 
স্পব্দ ম্নোগ। 
মিথ্যাযোগ কর্কশাদি শবের শ্রবণ । 
অতিযোগ অভিমহ। শবের গ্রহণ ॥ 
অযৌগ শবের স্থির অশ্রবণ হয় 
শব্দের এ তিন যোগে কর্ণে রোগ কয় । 
স্পর্শ শ্ধোগ। 
মিথ্যাযোগ হয় স্পার্শে বিষম আধার । 
'অপবিত্র ্রধ্য জাদি জভিধাত আব 1, 
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রস ন্বোগ । 


মিথ্যাযোঁগ হয় সদা! অহিত ভোজন । 
অতিযোগ ম্ুপধ্যের অধিক সেবন॥ 
অযৌগ ইহার নাম ভোজনের ত্যাগ । 
এতিনে জিহ্বাঁয় বাঁড়ে অশান্তির ভাঁগ ॥ 


গক্জ্ ম্মোগ । 


মিথ্যাযোঁগ হয় সদ] ছুরগন্ধাদি যত। 
অতিযোগ তীক্কু উগ্র অতিমাত্রামূত ॥ 
অযোগ গন্ধের হয় আদ্রাণ বর্জন। 
এতিন গন্ধের যৌগে স্রাণের নাশন ॥ 
জানেন্র্িয়ের এসব অহিত সংযোগ । 
সেবিত হইলে আর কত ঘটে বেগ ॥ 


৪৬৬ স্বাচ্থ্য-সমাচার। 
অতিযৌগ হন্ন অতি শীতোষ স্পর্শন । ব্বর্্স ম্মোগ । 
পর্শের এতিন ঘোগে দ্বকে রোগোদয়।  মিথ্যাযোগ অতিযৌগ অযোগ তাহীয়॥ 
পে ল্বোগ। (হক) ব্রাদ্িন্ক। 
মিথ্যাযোগ হয় রূপে ঘৃণিত দর্শন ১ নিন্দাবাক্য মিথ্যাকথা অপ্রিয় কথন। 
ক দ্রব্য দৃষ্টি আর ঢুরাবলোকন ।  অনম্ব্ধ প্রতিকুল কর্কশ বচন ॥ 
অতিঘোগ অত্যুজ্জল দ্রব্যে দৃষ্টি আর। মিথ্যাযোগ হয় ইহ! বাচিক করেতে । 
অযোগ না রূপ দেখা এই কথা সার ॥ অতিযোগ হয় অতিভাষণ তাহাতে ॥ 
রূপের এতিন ঘোগে জন্মে নেত্রে রৌগ। অযোগ তাহাতে হয় সদা অকথন। 
নাহি হয় স্খোঁদয় বাড়ে দুঃখ ভোগ ॥  বাঁচিক কর্মের এই ভ্রিষোগ বর্ণন ॥ 


ইহাতে নিশ্চয় ঘটে বাগিন্জ্রিয়ে রোগ । 
আর বছুবিপ হৃংখ ইথে হয় ভোগ । 


, (হু) মানসিক । 


মিথ্যাযোগ মানসিক কর্মে এই হয়। 
শোক ক্রোধ লোভ মে1হ মান ঈর্ষ। ভয় ॥ 
নাস্তিকত। আদি বহু প্রকাঁর তাহাতে । 
আছে জান ঞ্ব তাহা আযুর্ধ্বেদ মতে ॥ 
অতিষে(গ হয় অতিমনন বিষয়ে । 

, অধোঁগ ন] চিন্তাকর! সুস্থচিভ হয়ে ॥ 
মানসিক করমের যোগ এই তিন। 
্বাস্থ্য-প্রিছ্র মানবের ত্যাঙ্য প্রতিদিন ॥ 
ইহাঁতে জন্মায় নান! মানস বিকার । 
প্রজাপরাধ্ষ নাম আছয়ে ইন্ধার ॥ 


শাস্ত্রীয় স্বাস্থ্য কথা। 


(গর) ছেহিক্ক। 


মিথ্যাযোগ শারীরিক কর্মের নিশ্চিত। 
'অলমৃত্র বেগরোধে চেষ্টা নিয়মিত ॥ 
অনাগত বেগে আর সর্বথ। যতন । 
বিষম ভাবেতে পুনস্থলন পতন ॥ 
বিষম ভাঁবেতে অঙ্গ বিক্ষেপাঁদি আর । 
অঙ্গের কঞুতি তথা মর্দন প্রহার ॥ 
বিষম ভাঁবেতে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ। 
ব্রত উপবাঁদ আদি পরেশ সম্বরণ ॥ 
'অতিযোগ শারীরিক চেষ্টা অতিশয় । 
অযোগ কায়িক কন্মে চেষ্টা! ত্যাগ হয় ॥ 
'কায়িক কর্মের এই হয় তিন যোগ । 
'বিচারিয়। ত্যাগ কৈলে হয় শাস্তিভোগ ॥ 
'নতুবা৷ জন্মায় দেহে বিবিধ বিকার । 
বহুকষ্টে যার হাতে ন! পায় নিস্তার ॥ 


হ্গালিন্ক ন্যোগ। 


সমস্ত জগৎ হয় কালের অধীন । 
কাঁলেতে উৎপত্তিস্থিতি কালে হয় লীন ॥ 
অনাদি অনন্ত কাঁল সবার জনক । 
পাঞ্গক বর্ধক আর হয় বিনাশক ॥ 

কাল অতিক্রম করি চলা অসভব। 
কালের বৈভব এই দৃষ্তাদৃশ্ট লব ॥ 

কাল ভিন্ন সবাকার প্রতিকার আছে। 
কালের বিরুদ্ধে চেষ্টা সব হয় মিছে ॥ 


৪৬৯ 


তবে যদি ঘটে নোঁগ অস্গচিত কালে। 
ব্যবহার দোবে কিন্বা ভোজনাদি ফলে ॥ 
তার প্রতিকার হেতু বিবিধ উপায়। 


_নানাশাস্তে নানীমত আছে দেখ। যায় ॥ 


যে কালের যেই ধশ্ম তাহাই উচিত । 
বিপরীত ঘটনেতে হয় অনুচিত ॥ 

শীত উষ্ণ বর্থা৷ এই কালের স্বভাব | 
কাল ধশ্ম বিপর্যয়ে রোগ আবির্ভাব ॥ 
কাঁলেতেও হয় তথ ব্রিষোঁগ মিলিত। 
যাঁহাতে মানব দুঃখ পায় নিয়মিত ॥ 
মিথ্যাযোগ অতিযোগ আর ষে অযোগ। 
বছবিধ রূপে নীশে বুবিধ ভোগ ॥ 
মিথ্যাযোগ হয় কালে ধর্ঘব বিপধ্যয় 
তাহার নিশ্চত জান এই পরিচয় ॥ 
শীতকালে গ্রীষ্ম বর্ষ!, গ্রীক্ষে বর্ষ! শীত। 
বর্ধাকালে শীত গ্রীক্ষ, ধর বিপরীত ॥ 
অতিযোগ কালে হয় স্বগুণ অধিক । 
শীতে অতিশীত, গ্রীন্ধে গ্রীষ্ম সমধিক ॥ 
বর্ষাকালে অতিবধ1, যদি পূর্ণ হয় ॥ 
অভিযোগ কাঁলে তাহ! জানিবে নিশ্চয় ॥ 
অযোগ কালের হম স্বধশ্ম অল্পত] । 
শীতে অল্পশীত গ্রীন্মে অত্যল্প উষ্ণতা ॥ 
বর্ধাকালে অল্লবর্ধ। বদি ফ্ব ঘটে । 
তাহাতে নিশ্চিত নর পড়য়ে সঙ্কটে ॥ 
পঞ্চ জ।নেক্দ্িয়, কর্ম আর এই কাঁল। 
যিথ্য। আদি তিন যোগে হুইয! করাল ॥ 


৪৬৮ স্বাস্থ্য-সমাচার। 


নয়দেহে বছবিধ আময় জন্মায়। সমস্ত জীবিত কাল যদি স্থির থাকে । 

সাবধান ইথে যেব! সেই রক্ষা পায় ॥ পূর্ণ স্থাস্থ্যফল তাহা কহে বিজ্ঞ লৌকে॥ 

ইহাদের সমযৌগ স্বাস্থ্যের কারণ । ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ আর্দি যাহা আছে" 

শান্তমতে সবে তাহা করিবে রক্ষণ ॥ সকলের মূল বান্ধ!। আরোগ্যের কাছে॥ 

পুর্ণ অবয়ব আত্মা ইন্দ্রিয় সকল । নিজ নি দেহ ভাব বিচারিয়! মনে। 

আর শৈশবাঁদি দেহ ভাব. অবিকল ॥ অনলস হয়ে স্বাস্থ্য পালিবে যতনে ॥ 
লবন ভভিভ্ভাম্মক্ষ | 


চিকিৎসক মাত্রেই স্থ স্ব রোগীর মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন ! রোগী'যাহাভে 
রোগমুক্ত হইতে পারে এইরূপ গুঁধধের ব্যবস্থা লইয়াই তাহাদিগকে ব্যস্ত থাকিতে 
দেখা বাদ । রোগীকে এই ওষধ দেওয়া! ইইবে রোগীকে এ ওঁধ দেওয়া হইবে এই 
লইয়া! চিকিৎসকগণের মধ্যে তুমুল অলোচনা, জল্পন! শেষে আবার মতদৈধতা, বাকৃযুদ্ধ 
পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । এইরূপ ওঁষধ ব্যবস্থাতে তাহীরা| দেশের ষে কিছু মঙ্গল 
করিতেছেন ন! তাহা বল! হইতেছে ন! ; কিন্তু তীহারা যে ওষধ ও পথ্য ব্যবস্থাতেই: 
তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলিপা জান করেণ সেইটীর সম্বন্ধেই অভিযোগ ও. 
চিকিৎমক মহোদয়গণের দুষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে । কেবল ওধধ ব্যবস্থা করিয়! 
রোগীকে রোগ বিমুক্ত করিলেই যে চিকিৎসক মহোদয়গণের দায়িত্বের এবং 
লোকে তীহাদের নিকট যাহা আশ! করে তাহার শেষ হইয়া গেল তাহা নহে। 
তখনই চিকিৎসক নামের সম্পূর্ণ সার্থকত। হজ যখন, কিরূপে থাকিলে স্বাগ্লাত করা 
ঘায় ও রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া! যাঁর সেই সম্বন্ধে চিকিৎসক মহাঁশ্য সাধারণের' 
নিকট হজ ভাষায় বোধগম্যরূপে উপদেশ দেন ও যাহাতে লোকে সেই সকল স্বাস্থ্য 
সম্পাঁদনকর নিয়মাদি পালন করিতে পাঁরে তাহার- সুবিধা করিয়া! দেন।' বাস্তবিক 
ব্যঙ্গ! ও যোগ প্রতিষেধ কিরূণে করা যাঁয় সেই বসন ব্যবস্থা নি চিকিলক- 
প্রজার প্রধান :ও প্রথম কর্তব্য । 


স্বাস্থ্যের অভিভাবক । ৪৬৯ 


প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসকগণই স্বাচ্ছ্যের প্রকৃত অভিভাবক । ত্বাহার| 
প্রহবীর ন্তায় লোৌকদিগকে সাবধান করিবেন এবং তাহাদিগকে বিপথ হইতে রক্ষা 
করিবেন। পরে যখন আঁর রোগের হাত হইতে এড়ান অসম্ভব হইয়। পড়িবে 
তখন চিকিৎসক মহাশয়ের তাহাদের চিকিৎসার দ্বারা রোগীগণকে রোগের 
হন্ত হইতে রক্ষা করিবেন। রোগের জগ্ত অপেক্ষা করা অপেক্ষা যাহাতে 
রোগ না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই সদ্বিবেচকের কার্ধ্য এবং তাহা করাই 
একাস্ত বাঞনীয়। র 

কালে কালে কতরূপ চিকিৎসা! প্রণাঁলীর উদ্ভাবন হইল । . নানারকমের 
চিকিৎসা বিধান আজকাল প্রচলিত হইয়াছে । 
কিন্ত, জগতের মঙ্গল ও উন্নতির দিক দিয়া দেখিতে হইলে এই বিভিন্নতাঁর মধ্যে 
এক অপূর্ধব ও মধুর সমত। সংস্থাপিত হওয়াই খাঞ্কানীয়, এই বিভিন্পের মিলনে এক 
অহাঁএকতারসংস্থাপন হওয়াই উত্তম; কারণ অখিল জগংশ্রষ্ট ভগবান ত বিভিন্ন 
রূপের মধ্যে এক, বিভিন্ন ভাবের মধ্যে এক; বিভিন্নতার ভিতর হুইতেও মধুর 
একতার আবির্ভাবই তীহারই বিধান । নান! প্রকারের চিকিৎসার পদ্ধতি মিলিত হইয়া 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মনুষ্য জাতির বহুদর্শিতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া সবার মিলনে 
এক মধ্রএকতারসংস্থাপন করাই প্রার্থনীয়। যাহা সত্য তাহা নিত্যকালের জন্য 
সত্য তাহা সর্ব্বলোকের পক্ষে ম্নত্য। সকল সত্যই সেই সাঁরাৎসাঁর সত্যস্বরূপ 
পরব্রক্ষের নিকট হইতেই এই মরঞ্জগতে কোন না কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ভিতর 
দিয়! প্রেরিত । কিন্ত আমর] সকলেই ভগবানের সন্তান । পিতৃ সম্পত্তিভে আমাদের 
সকলেরই সমাঁধিকার । হুউক্‌ না কেন গ্যালোপাধি, হউক্‌ না কেন হোমিওপ্যাথি, 
হউক্‌ না কেন হাঁকিমি, আঁর হউক্‌ ন্] কেন করিষাঁজী, যাঁহাই হউক্‌ না কেন, 
তাহারই মধ্যে যাহ কিছু সত্য আছে "যাহ! কিছু আবশ্াকীয় আছে তাহাই আমাদের 
গ্রহণ যোগ্য তাঁহা গ্রহণ করিতে আমাদের সকলেরই অধিকার আছে। 

জলবাঘু, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, বয়স, জাতি, অভ্যাস ও সামাজিক অবস্থাভেদে 
চিকিৎসার প্রণ্থালীর পার্থক্য হইতে পারে বটে, সাঁধাঁরণ নিম্মের ব্যতিক্রম হইতে 
পারে:বটে ; কিন্তু এই পার্থক্য এই ব্যতিক্রম স্তাঁয় বিজ্ঞানের অন্ুমৌদিত । ভি ভিন্ন 


৪84৩ স্বাস্্য-সমাচার । 


চিকিৎসামতাঁবলম্বী ছাত্র ও চিকিৎসকগণের এক মহাসাম্য-স্ত্রে গ্রথিত হইয়৷ (একটা 
স্বা্থ্যাভিভাকের দলে বদ্ধ হওয়া উচিত এবং বৈজ্ঞানিক ও ন্াঁয়সঙ্গতরূপে বিভিন্ন 
মতের ভিতর এক সাঁধাঁরণ সমতা রক্ষা করিয়া স্বাস্থ্যের অভিভাবক এই নামের 
পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন করিতে অগ্রসর হুওয়া উচিত এবং দেশের ও দর 
স্বাস্থ্োন্নতি কঙ্গযাঁণকল্পে মন প্রাণ সমর্পণ করিম্া জগৎপিতাঁর মহাঁমাদেশ পাঁলনে ব্রতী 
হওয়া কর্তব্য । 

হে চিকিৎসক ! রোগের আরোগ্য করিয়াছ বলিয়া গর্বধক্ষালনে উন্মত্ত হইও না । 
পরমপিতা পরমেশ্বরই সকল আরোগ্যের কর্তা । তুমি তাহারই অতুল অনুগ্রহের 
বলে যাহ! কিছু সামান্ত জ।নলাভ করিতে পারিয়াছ তাঁহারই দ্বারা তুমি সাঁমান্ত একটা 
রোগের আরোগ্য করিয়াছ, ইহাতে গর্বিত ও ম্ফীত হইবার কোন কথাই নাই। 
জানিও জগতের বিপুল জ্ঞান ভাঁগাঁরের তুলনায় তোমার জ্ঞান কষুদ্বাদপি ক্ষুদ্রতম । 
তৃমি গর্ব্ব করিতেছ, তজ্জন্ট তুমি তীহাঁর কৃপাঁর পাত্র। ব্রম্মরুপ। তোমার উপর 
অধিষ্ঠান.করুক্‌ । " 


নকেলল্। লব! নিস । 
ডাক্তার শ্রীরাজেন্দ্রকুমার ঘোষ লিখিত -- 


ইহা! অত্যন্ত সংক্রামক ও মারাত্বক পীড়া । সময় সময় একবারে বহুস্থানে 
প্রা হইতে দেখা যাঁয়। রোগীর উদগারিত পদার্থে এবং মলে ইহার বিষ থাঁকে, 
এক্ন্ত প্ উদগাঁরিত পদার্থ ও মল উত্তমরূপে বীজাণু নাশক ওঁষধ হ্বীরা! পরিষাঁর কর! 
উচিত । শীতকাল অপেক্ষা! গ্রীষ্মকালে বিস্চিকার আক্রমণ অধিক । এই রোগাক্রান্ত 
রোগীর মল দেখিতে চাল ধোঁয়ানির জলের মত এবং উদগীরিত পদার্থ ও জলের হায় 
কিন্তু গন্ধহীন । ইহার বিষ পানীয় জল, দুগ্ধ এবং বায়ু দ্বারা চাঁলিত হয়, একারণ যেখানে 
এই রোগের প্রাহুর্ভাব হয় সেখানকার জল বা দুগ্ধ পান করা অন্থচিত। পান 


কলেরা বা বিসুচিক!। ৪৭১ 


করিতে হইলে জল সর্বদা! উত্তমরূপে ফুটাইয়। লইয়া পান করিবে । রোগীর মল মুত্র 
এবং বমনাঁদি মিশ্রিত বস্ত্র সকল দগ্ধ করা উচিত। 

রোগীকে স্বতন্ত্র রাখা বিশেষ আঁবশ্তক, নতুবা নিকটবর্তী সমস্ত ব্যক্তিই এই 
রোগাক্রান্ত হইতে পারে। কলেরাঁর প্রাুর্ভীব কালীন কুপের জল চুণ, ফটুকিরি 
অথবা পারম্যাঙ্গানেট অফ. পটাস্‌ দ্বারা সংশোধন করিয়া ব্যবহার ঝরিবে। প্রণালী 
নিম্নে বর্ণিত হইল । 

(১) আগ্রার মের ডনলপ (11510 [90101 ) সাঁহেব মহোদয় নিয়- 
লিখিত প্রণালীতে কৃপে চুণ দিতে বলেন। চুণ টাক! হওয়! আবশ্তক (অর্থাৎ জলে 
চুণ নিক্ষেপ করিবামীত্র যেন উত্তাপ উৎপাঁদন করে।) কুপের ব্যাস ধত হইবে 
তাহাকে বর্গমূল করিবে, এবং সেই সংখ্যাকে জলের পরিমাণ যত হাত বা ফিট 
হইবে তাঁহার সহিত গুপ করিবে। পরে উক্ত সংখ্যাকে ১০ দিয় ভাগ করিলে থে 
ভাগফল হইবে, তত পর্যান্ত চণ একটা কুপ পরিশোঁধনার্থে আবশ্কু হইয়া! থাকে । 

কুপের ব্যাস ৬ ফিট এব* গভীরতা৷ ১* ফিট হইলে, প্রথমতঃ কূপের ব্যাস ৬ 
ফিটের বর্গমূল বাহির করিতে হইবে, যথা ৬৮৬৩৬ পরে এই সংখ্যাকে ১* 
দিয়া গুণ করিলে ৩৬৮ ১*-৩৬* হইবে, অবশেষে এই রাঁশিকে ১৯ দিয়া ভাঁগ 
দিলে (৩৬০ +১০.-০৩৩ ) ভাঁগ ফল ৩৬ হইল। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, 
উক্ত কূপের জন্য ৩৬ পাঁউও চুণ আবশ্যক | 

জলেতে চুণ নিক্ষেপ করিয়৷ ভাঁলরূপে কূপের জলের সহিত মিশ্রিত করিতে 
হইবে, এজন্ত অন্ততঃ দেড় ঘণ্টা পর্যযস্ত বাঁশ দিয়া কূপের জল আঁলোঁড়িত করা উচিত। 
দুই এক দিবস পরে পুনরায় এই হিসাবে চুখ দিবে এবং উহার দ্বারা জল পরিষ্কার 
হইলে পর ব্যবহারোপঘোগী হইবে । কিন্বা কুপে চুণ দেওয়ার পর জল তুলিয়! দিলে 
যে নৃতন জল বাঁহির হয়, তাহা ব্যবহার করিলে অতি উত্তম ফল পাওয়া! যাঁয়। 

আম্বাল1 সহরের ভীষণ বিস্থচিকাঁর প্রাহুর্ভ:বে বছুলোঁক মৃত্যুমুখে পতিত, 
হওয়ীয়, তর্থাকাঁর কুপ সমূহে চুণ দ্বারা উপরোক্ত উপায়ে জল শৌধিত করায় অত্যাশ্চর্য্য 
ফল পাওয়া গিয়াঁছিল এবং বিশ্বচিক! বিস্তৃতির হাঁস হইয়াছিল। রি 


৪৭২ স্বাক্থ্য-সমাচার। 
(২) কৃপের জল ফট্‌কিরি দ্বারাও শোধন করা যাঁয়। ফটুকিরি উত্তমরূপে 


ুর্ণ করিয়৷ কৃপে নিক্ষেপ করতঃ কিয়ৎক্ষণের জন্য পূর্বোক্ত প্রকারে কূপের জলকে 
আলোড়িত করিবে । 


প্রফেসর বেবাঁস্‌ সাহেব (17096555901 4১, ৬. [38065 ০? বির ) 
মহোদয় নিম প্রথানুসাঁবে কৃপে ফটং্কিরি দিবার পরিমাণ নির্ধারিত করিযাছেন। 
এক গ্যালন জলে ২* গ্রেণ ফট্‌কিরি কিন্বা! এক ঘন ফুট জলে ১২৫ গ্রেণ ফটুকিরি 
দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক ঘন ফুটে ৬ গ্যালন জল থাকে। যগ্পি ১টা 
কূপের জল ৩৬* ঘনফিট হয়, এবং প্রতি গ্যালনে ২০ গ্রেণ হিসাবে ফটুকিরি দেওয়া 
বয় (৬১- গ্যালনে ৬৪ »২০-১২ ৫ গ্রেণ ) তাহা হইলে প্রত্যেক ঘনফুট জলে 
১২৫ গ্রেণ ফটূকিরি দেওয়া আবশ্যক | প্রত্যেক ঘনফুট জলে ছুই ড্রামের কিঞ্চিৎ 
অধিক ফট্কিরি প্রয্নোজন হইতেছে, এজন্য স্পষ্টই বুঝ! যায় যে ৩৩ ঘনফিট, 
জলযুক্ত কুপে প্রায় ৮ পাঁউওড ফটকিরি দেওয়া উচিত । গোল কুপ হইলে 
২২ এ (খা)২» জলের গভীরতা (গ্রহ ৮ [৪1552 ১:06) ০1 %/251) 
এই হিসাঁবে জলের পরিমাণ নির্ধারণ করা যাঁয়। | 


(৩) পটাসিয়াম পাঁরম্যাঙ্গানেট দ্বারাও কূপের জল পরিশোধিত কর! যাঁয়। 

ইহার দ্বারা কলেরার বীজাঁণুর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় এবং অন্যান্ত জাস্তব দুষিত পদার্থ? 
নষ্ট হয়। ডাজার্‌ হান্কিন (107 2. 7. 0010 070 950650010856 
[00150 01051750650 4572. &. 09৫) সাহেব মহোদয় কলেবার প্রাদুর্ভাব 
সময় তত্রস্থ কূপ সমূহে এই লবণ ব্যবহার করিয়া অতি উত্তম ফল পাইয়াছেন। 
ডাকার বিংলী (107. 5. ন. 9808155) 11866 010151 0150108] ০2027 ০1 
1852082] 52650 112 ) এবং 0512৮ 0০০01. 11৪10 ড৬61012722 
ও 21900 1175 (08511 98550205০01 11910900: ) সাহেব মহোদয়গণের 
আদেশে কলেরার প্রাদুর্ভাব কালীন লেখক স্বয়ং অধিকাংশ কৃপে উক্ত লবণ ব্যবহার 
করিয়া! অত্যাশ্চধ্য ফল পাইয়াছিলেন, এমন কি এই কৃপ সমূহে উক্ত লবণ ব্যবহারে 
একেবারে কলেরাঁর প্রচণ্ডতার হাঁদ হইয়াছিল । 


কলেরা বা! বিসুচিকা। ৪৭৩. 

ডাঁজার হান্কিনের মতে কৃপে চু ও ফটুফিরি দেওয়ার পরিবর্তে পটাসিয়াম 
পারম্যাঙ্গানেট দিয়া জল শোঁধন কর! সর্বাংশে উত্তম | তিনি বলেন যে সচরাচর 
কুপে 'এক হইতে তিন আউন্দ পটাস্‌ পারম্যাঙ্গানেট আবশ্টক, ইহা জলে দিলে ঈষৎ 
লাল বর্ণ হুইবে, সন্ধ্যার সময় কূপের জলে এই লবণ নিক্ষেপ করা উচিত; তাহা 
হইলে সমস্ত রাত্রি এ জল স্থিবভাঁবে থাকিতে পারে, পরে ২৪ ঘণ্টা! হইতে ৪৮ ঘণ্টার 
অধ্যে এ ঈষৎ লালবর্ণ অনৃগ্ঠ হইলে কূপের জল ব্যবহারোপযে!গী হইবে । 

ডাক্তার কনিংহাঁম (/58৮-001. 00100100200 11-05-0257] 906০0 
0 [.2110:০) বলেন যে সাধারণ কৃপে প্রায় ছুই পাউও পটাস্‌ পারম্যাঙ্গনেট 
€ প্রথমে সাঁমান্ত জলে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়। ) নিক্ষেপ করা! উচিত, এবং 
কলেরার প্রাদুর্ভীবকালীন নিয়মিতরূপে এই লবণ দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ে পুনঃ পুনঃ 
কূপের জপ পরিশোধন করা৷ কর্তব্য । কূপের জঙগ পরিশোধন করা হইলে পর, জল 
তুলিবার জন্ত পৃথক পাত্র ব্যবহার করিবে ; অন্ত কোনও ব্যক্তিকে তাহাদের নিজের 
পাত্রে জল তুলিতে দিবে, না । কারণ কলেরার প্রথমাবস্থায় সকলে তাহাদের 
'নিজের পাত্র (ঘটা বা ঘড়া) ব্যবহার করে বলিয়া! কলেরার বীজাণু উক্ত পাত্রে সর্বদাই 
লাঁগিয়। থাঁকে এজন নির্দিষ্ট পাত্র ভিন্ন অন্ত কোনও পাত্র কৃপে ব্যবহার করা উচিত 
নহে। কিন্ত তত্রস্থ বড় বড় পুঙ্করিণীর জলে চুণ, ফটুকিরি অথবা! পটাঁসিয়াম্‌ 
'পারম্যাঙ্গনেট দ্বার! শোঁধন করিতে পারা যাঁ় না) কারণ তাহা অত্যন্ত বায় সাপেক্ষ্য 
এজন্য সেই সকল পুক্ষবিণীর জল উত্তমরূপে ফুটাইয়! লইয়া পাঁন করাহি যুক্তি সিদ্ধ। 

এই ভীষণ মারাত্মক গীড়ার আক্রমণ হইতে নিজে নিজে সাঁবধাঁন হইবার চেষ্টা 
করা উচিত। নিজেরা সাবধান না হইলে কোঁন প্রকারে এই অকাল ব্যাধির 
হস্ত হইতে রক্ষা! পাঁটবার উপাঁয় নাই । ওলাঁউঠাঁর প্রাহুর্ভীব কালীন নিম্নলিখিত 
নিয়মগুলি সকলের প্রতিপালন কর! উচিত । 

(ক) কলেরার সময় রাত্রি জাগরণ করা নিষেধ এবং একবারে অধিক ভোজন 
আ করিয়া অল্প পরিমাঁণে পুনঃ পুনঃ ভোঁজন করা উত্তম | 

(খ) খাঁলিপেটে কলের! 'রোগীর বাঁটী যাওয়া উচিত নহে। যাহাতে লোকের 
মনে ভয়ের সঞ্চার হয় এরূপ কাঁজ কদাঁচ করিবে না । 


৪8৭৪ স্বান্থ্য-্মাচার। 


(গ) কলেরার প্রাছুর্ভাব কালীন প্রত্যহ লেবুঃ লাইম্জুস্ ভিনিগার অতবা 
ছুই একবার এসিড, সালফিউরিক্‌ ডিল্‌ (0118/50 ) ৪1৫ ফোঁটা সেবন করিলে 
কলেরার আক্রমণ হইতে রক্ষা! পাওয়া যাঁয়। | 

(ঘ) ন্কলেন্াল্র হিজ-_পানীয়জল, দুগ্ধ এবং মক্ষিকা দারা চাঁদিত 
হর়। একারণ যে স্থলে কলেরাঁর প্রাদুর্ভাব হয়, সেখানকার জল বা দুগ্ধ 
উত্তমরূপে ফুটাইয়। লইয়৷ পাঁন করা উচিত এবং বাঁজীরের খিষ্টান্স একবারে ব্যবহার 
করা নিষেধ। 

(ঙ) সোডা ওয়াটারে কোন প্রকার জীবাণু থাকিতে পারে না, এজন্য জলের 
পরিবর্তে এ সময়ে সোঁড| ওয়াটার ব্যবহার কর৷ সর্বাপেক্ষা উত্তম । 

(চ) কূপের জল পারম্যাঙ্গানেট অফ. পটাস্‌ দ্বারা পূর্বোক্তি নিয়মানুসারে 

শোধন করিয়। ব্যবহার করা! উচিত । কারণ ইহ! দ্বারা কলেরার বীজাণু সম্পূর্ণ- 
রূপে ধ্বংস হয় এবং অন্যান্ত জান্তব দুষিত পদার্থও নষ্ট হ্য়। 

(ছ) রোগীর উদগাঁরিত পদার্থে ও মলে কলেবাঁর বিষ থাঁকে, এজন্য উদশগারিত 
পদার্থ ও মঙ্গ উত্তমরূপে বীজাণু নাঁশক ওষদ ( পারক্লোরাইড. লোসন্‌, ফেনাইল 
বা সাঁয়েলিন ) দিয়া পরিষ্কার করা উচিত। মঙ্গ ও বমনাদি মিশ্রিত বন্ত্রাদি দগ্ধ 
করাই সর্বাপেক্ষ। উত্তম । 

(জ) যে সকল ব্যক্তির সহজে ভয়ের উদ্রেক হয়, তাঁহাদের কলেরা রোগীর 
বাঁটা যাওয়া এবং রোগীর বাটীতে গিয়! কদাঁচ কোন ভ্রব্য আহার বা পাঁন 
করা উচিত নহে। 

(ঝ) কলেরার প্রচণ্ডতার সময় ছি ও অগ্্েল ইউক্যালিপ্টাসের স্ব" 
লওয়৷ উত্তম। 

(ঞ) বাঁটাতে কলেরার আক্রমণ হইলে স্বর রি পৃথক গৃহে বাঁখিবার 
বন্দোবস্ত করা উচিত এবং রোগীর শুশ্রীযাকাঁরী ভিন্ন অন্ত কোন ব্যক্তিকে কদাঁচ 
থাকিতে দিবে না। বালক বাঁলিকাঁদিগকে স্থানান্তরিত করিবে এবং সদাঁসর্বদা 
তাহাদের পাঁশীয্ ও আহারের প্রতি লক্ষ্য বাখিবে । 


রি ৬ ্ ৬ ্ 
0) ৪৯: 
শী চি 
২ 
পহ | 


// ৯৮০৮৫, এ রা 





আদর্শে গোস্পালা--কলিকাতা মিউনিসিপালিটি একটা আদর্শ গেশাল! 
স্থাপন করিবেন। এ গোঁশালাঁয় ৫০টী গাভীর স্থান থাকিবে । যাহার ইচ্ছা 
তিনি সেখানে নিজ গাঁভী রাখিতে পাঁরিবেন। প্রতি গাভীর জন্ত মানে এক টাঁক 
করিয়া দিতে হইবে । ঘর পরিফ্ষার দেখাণুন! মিউনিসিপাঁলিটি করিবেন। 


শনযালেল্িস্্রা--সম্প্রতি মান্জীজে যে ম্যালেরিয়। কনফারেন্স হইয়! গিয়াছে 
তাহাতে অনেকেই স্বীকার করিগ্নাছেন যে দাঁরিদ্র্যই ম্যালেরিয়া বৃদ্ধির কারণ। ম্ৃতরাং 
সহজে যে এদেশে ম্যালেরিয়। দমন হইবে এরূপ আঁশ করা যাঁয় না। 


গত পৌষ মাঁসের স্বাস্থ্য-সমাঁচারের জল বিশোধন অধ্যায়ে বর্ণিত জল শোধন 
প্রক্রিয়। সকলের মধ্যে (৫) (৬) (৭) ও (৮) প্রক্রিয়া! রায় বাহাঁতুর ডাক্তার শ্রীহরিনাথ 
ঘোঁম, এম, ডি, মহাশিয় প্রণীত "শ্বাস্থ্য-তত্ব্” ভইতে গ্রন্থকারের অনুমতি অনুসারে 
উদ্ধৃত হইয়াছে। এই জন্য আমর! হরিনাথ বাবুকে বিশ্ষে ধন্যবাদ প্রদান 
করিতেছি। 


মহীশূরের অন্তর্গত বাঁঙালোর সহরে হক্ষারোগ মুক্তবায়ুতে চিকিৎসার জন্ত, 
000101) 01 8051210) 2620002. 11155100 [1051%51এর ছাঁতের উপর 
বিশেষ বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে । ১৮ই জানুয়ারি তাঁরিখে লেডি ডালি এই বিভাগের 
দারোদযাটন করিয়াছেন। তথাঁকাঁর রেসিডেন্সি সার্জন মেজর নজ, বলেন থে 
বাঙ্গালোর সহরে পর্দদীনসিন স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই রোগ ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে । 


৪৭৬ স্বাস্থ্য-সমাচার ৷ 


ম্যালেরিয়ার বিশেষ স্বাচ্ছ্য কমিশনর মেজর ফ্রাই-বক্ষদেশের 
বিভিন্ন.জেলার গ্রাম সকল পরিদর্শন করিয়া তাঁহার প্রথম বিবরণী প্রকাশ করিয়াট্ন। 
এই বিবরণীতে তিনি নীনা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন । 

রোগ বিশেষে মৃত্যুর হার তাঁহার মতে নিলি নহে। এই হিসাব চৌকিদার 
কথা মত থানায় থানায় লিপিবদ্ধ হইয়। থাকে । চৌকিদার মৃত ব্যক্তির রোগ 
সম্বন্ধে সবিশেষ খবর দিতে পারে না। যে প্রকার. তাহারা লোক পরম্পরায় 
শুনে তাহাই আসিয়া থানায় লিখাইয়। থাকে । একরোগ স্থলে অন্ত রোগ এই 
প্রকারে সহজেই লিপিবদ্ধ হয়। 

পল্লীগ্রামের চিকিৎসকগণই জন সাধারণের মধ্যে কুইনাইন ব্যবহার জন্য দোষ 
সকল কীর্তন করেন । তাহারাই সকলকে কুইনাইন্‌ ব্যবহারে জর আটক হিন্ন! যাইবে 
এইরূপ বুঝাঁইয়! থাকেন ও কুইনাইনের ব্যবহারে অনেকে প্রতিবন্ধক হন। 

পল্লীবাঁসীদের সরকারি দাতব্য চিকিৎসাঁলয়ের গঁষধের উপর অল্পই বিশ্বাস দেখা 
যাঁয়। তাহারা বলে যে কম্পাউগ্ডাঁর দিগকে কিছু প্রণামী ন! দিলে উত্তম ওষধ 
পাওয়। যায় না । আঁরও চিকিৎস|লয়ে ওঁধধ লইতে আঁসিলে তাহাদের নিজের কার্ধ্য 
বন্ধ থাকে। এই সকল কারণে ককের! সরকারী চিকিৎসাঁলয়ে চিকিৎসিত হইতে 
বিশেষ ইচ্ছুক নহে। 


মাক্দ্রাজ স্বাচ্ছ্য-সভায় মতিবাবু-_ 

শ্রীযুক্ত মতিলাঙ ঘোষের পরিচয় বোধ হয় আমাদের দেশবাসীগণের নিকট 
বিশেষ করিয়া! দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তিনি তীহাঁর অপামান্ত প্রতিভ। 
ও কাধ্যবলে আমাদের দেশে বিখ্যাত হইয়াছেন । তাঁহার ভ্তায় জ্ঞানী, বহদর্শী, 
শ্যদেশপ্রেমিক ও সর্বতোমুধী প্রতিভীসম্পন্ন বাঁক্তি, আমাদের দেশে বিরল । গত 
কয়েকবৎসর যাবৎ তিনি অমৃতবাঁজাঁর পত্রিকাতে বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য, কি করিয়া 
ভাল হইতে পারে, কি করিয়া বঙ্গের জলকষ্ট দূরীভূত হইতে পারে 
এবং কি করিয়। বা মালেরিয়াব্যধিপ্রপ্রীড়িত বঙ্গদেশে পুনরায় নব স্থাস্থোর 
অঞ্চার হইতে পাঁরে এ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা পূর্ণ ও জ্ঞানগর্ড প্রবন্ধ প্রকাশিত 
করেন। সঙ্গতি তাঁহার সাস্থ্য সহ্স্বীয় জঞানপূর্ণ ও সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠে আকুষট 


বিবিধ সংগ্রহ ৪৭৭ 


ইইয়া আমাদের বর্তমীন গধর্ণ মহীমানত শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল বাহাদুয় তাঁহাকে. 


মান্জাজের স্বাস্থ্য-সভাঁয় বঙ্গদেশের বেসরকারী সভ্য নির্বাচিত করেন। সেখানেও 


তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত তর্কবিতর্ক করিয়। বাঙ্গালীর মুখোঁজ্জল করিয়াছেন।' . 


তীহার গ্রাম্য-ম্াস্্যোরতিবিধায়ক যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবগুলি শুনিয়। আমরা তাহীক 
সর্বজন গ্রীতি ও বহুদর্শিতার প্রশংসা না করিয়। থাকিতে পারি না । 


মান্দ্রজ স্বাস্থ্য-মভাঁর অনেক সভ্য এই অভিমত প্রকাশ করেন যে দেশবাসীগণ .. 


অন্ত বশত:ই জল দুষিত করা প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর কাঁধধ্য করিয়া নিজেরাই নিজেদের 


মৃত্যুর কারণ হয়। তাহারা যদি অজ্ঞ ন! হয় তাহা হইলে কি তাহারা যে জলে মল. 


মৃত্রাদি নিক্ষেপ করে, বস্ত্র ধৌতি করে আর সেই জলই পাঁন করে এবং ইহ1ও বলেন 
যে যদি জল বিশুদ্ধ অবস্থায় রাখি.ত হয় তাহ! হইলে শিক্ষা! বিস্তার বাবা তাহাদের 
অজ্ঞানতা দুর করাই গুথমে আবশতক | মতিবাবু এই অভিমতের প্রতিবাদ করেন ।. 

তিনি ৰলেন যে সাধারণতঃ অজ্ঞানত। প্রযুক্ত লোকে জল দুষিত করে না'। 
পুক্করিণীর সংখ্যার নৃন্ততাই ইহার প্রধান কারণ। বাস্তবিক জলাভাবই ইহার 
কারণ। আমাদের বঙ্গদেশে প্রায় অধিকাংশ গ্রামেই পানীয় জলরূপে ব্যবহারোপযোগী 


পু্ধরিণীর সংখ্যা অতি অল্প। সেই জন্য লোকে বাধ্য হইয়া একটা পুষ্করিণীকেই 


নানাপ্রকার প্রয়োজনের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে | নিকটে পুফরিণী না থাকায় বাধ্য 


হইয়াই থে পু্ধরিপরীতে লোকে বাঁসন মাজে, বন্ত্রধাবন করে ও গো মহিষাদি সান করায় 


সেই পু্ভ'রণীরই জগ অ'বার পানীয়রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে । ইহাতে তাঁহাদের 


কোনও দৌষ নাই ! তাহার! দায়ে পড়িয়া, বাধ্য হইয়াই এই কাঁধ্য করিয়া! থাকে ।.. 


তাহার়াত আর স্বেচ্ছায় করে না ।. মতিবাঁবু আঁরও বঙলিম্নাছেন যে হদি বঙ্গের পানীক্চ 


বলের অবস্থাই ভাঁল করিতে হয় তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে পুরিনীর ভিতরের পাঁকের ও. 


জলমধ্যস্থ আগাছাদির সংস্কার করিতে হয়। পুফরিণীর চতুষ্পার্থ হইতে যাহীতে আবর্ন! 


আসিয়া পুকরিণীর জলের সহিত মিশিতে না পারে সেই দিকে দৃষ্টি বাখিতে হয়, গ্রামের 
বন জঙ্গলাদি পরিষ্কার-করাইতে হয় এবং আরও নৃতন নৃতন বড় বড় পুফরিণী ও দীর্ধিকা 
খনন করহিয়! দিতে হয। এই সকল কাঁধ ব্যয় সাপেক্ষ, গবরমেষ্টের সহীঘ্ 


নে ৃ হা 


ব্যতিরেকে এই সকল কার্য সুসম্পু হ$]] আয়ুদের ভা দেশে বড় শক্ত । 


৪88৮ স্বাস্থ্য-্লমাচার। 


পরে যখন এই প্রস্তাব উপস্থিত হয় যে কিরূপে প্রত্যেক সহর ও প্রত্যেক 
নগরে গৃহাঁদি নির্মিত হইবে ও কিরূপ পদ্ধতিতেই ব| নগনাধিস্থাপিত হইবে, তখন 
মতিবাঁবু তাঁহার মহান্ুভবতার ও মহচ্চিতততার বিশেষ পরিচম্ম দিয়াছেন। $খন 
তিনি বলেন যে ভারতবর্ষের বড় বড় সহর ও বড় বড় নগরের এবং তাহার! 
যে সহর ও নগর সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন তাহাতে কেবল কয়েক লক্ষ দেশ- 
রাসীরই মঙ্গল জড়িত বাহিয়াছে। গ্রাম.লইয়াই সমগ্র ভারতবর্ষ । আর ভারতের 
'লোকের অবস্থা কিনা, তাহাদের কাহারও বা পেটের অন্ন জুটে আর কাহারও 
বা জুটে না। অতএব তাঁহার যে নগর সংস্থাপনা ও কলের জলের পরিচলন 
প্রভৃতি ব্যয় সাধ্য কথ! লইয়া! আলোঁচন! ও তর্ক বিতর্ক করিতেছেন তাহা কিছুতেই 
'সম্ভবপর নহে। আর যাহাদের পক্ষে সম্ভব পর তাহারা বোধ হয় সমগ্র লোক সংখ্যার 
লক্ষাংণের একাংশ মাত্র । তারপর যথন শ্বাস্থ্য-সভার ব্যয় ভার কে বহন কবিবে 
“এই লইয়৷ মতামত প্রকাশ করা হয় তখন মতিবাঁবু বলেন যে যখন এ স্বাস্থ্য-সভায় 
কেবল নাগরিক লোকেরই মঙ্গলামঙ্গলের আলোঁচন! হইতেছে, তাহাদের স্বাস্থ্য 
'বর্ধনাথই যখন কল্পনা হইতেছে এবং তাহাদের নুস্বাস্থ্য সম্পাদনের জন্য কিকি 
'উপাঁয় অবলম্বন কর! উচিত তাহা স্থির করা হইতেছে এবং গ্রাম্য লোকের কথার 
'ঘখন ইহাতে কিছুমাত্র সংশ্রব নাই তখন সহরের লোকেরই ইহার ব্যয় তাঁর গ্রহণ 
করা! উচিত। বাস্তবিক মতিবাবু যুক্তিযুক্ত কথাই বলিয়াছেন। তিনি তাহার 
'সদ্বিবেচনারই পরিচম্্ দিয়াছেন । আবার যখন এই প্রস্তাব হয় যে সহরের লোকের 
'কিরূপে থাক! উচিত সেই সম্বন্ধে তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদ্দান করিবার অন্য একটী 
“মার্শ নগরও গঠিত করা হইবে তখনও মতিবাঁবু বলেন যে এই নৃতন সহর গঠনের 
ব্যয়ভার সহরের লোৌকেরই লওয়া উচিত। *দকল স্থান হইতেই দেখ! যাইতেছে 
যে মতিবাঁবু যেন গ্রাম্য লোকের উকীল স্বরূপ হইাই তাহাদেরই উন্নতিবিধানকলে 
সাধারণের নিকট গ্রামবাসীর অভাব ও অন্ুখের কারণ জ্ঞাপন করিয়া তাহা! দুবীভূত 
করিতে চেষ্টা করিতেছেন । এই যে তিনি শ্রেচ্ছায় বঙ্গের পলীস্বাস্থ্য-সংস্কার 
আনলে উদ্কোগপরায়ণ হইয়া লাগিয়াছেন আমর! ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন 
“তাঁহার উদ্ভম সফল হয়। 


বিবিধ সংগ্রহ ৷ ৪৭৯ 


প্রেরিত পত্র। 
অহাশয়-_- 


আপনার ভাদ্র মাসের স্বাস্থ্য-সমাঁচারে শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ ঘোষ, লিখিত 
«অঙ্গ-চালন।* প্রবন্ধ পাঠে জানিয়াছি 45০০৮-১৪11 [15565 এবং 711509625 
৪০10805 মধ্যে অনেকেরই দে যথোচিত পুষ্টিলাভ করিতে অবসর পায় না” প্রভৃতি 
একথা সম্পূর্ণ সত্য ॥ কিন্তু বর্তমান সময়ে দেশের যুবকবুন্দ ফুটবল খেলায় এদ্ধপ 
ভাবে আঁগক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে কখনও এরূপ খেলার অনিষ্ট তাঁহারা হৃদয়ঙম 
করিবে এরূপ বলিয়! বোধ হয় ন7া। আমরা এইহেতু অত্রস্থানে একটা হাড়ু ভুড় 
'( কপাটা) খেলার বহুল প্রচার উদ্দেশ, 7০০-১৪1] খেলার বহুল প্রচার জন্ত 
যেমন নানা স্থানে 50851 এবং 04 প্রদত্ত হইয়। থাকে এইরূপ আমরা! একটা 
“ঢাল” (51)851)* দিবার মনস্থ করিয়াছি এতছুদ্দেশ্টে বিজ্ঞাপন প্রচারও 
করিয়াছি । 
প্রায় ৫*টী দল এই খেলায় যোগদান করিয়াছে । এক্ষণে কোন কোন শিক্ষিত 
লোকের মুখে শুনিতে পাই এই কার্যে আমরা! কৃতকাঁধ্য হইব না । যদি লোকের রুচি 
অন্তরূপ বলিয়! হয় তাহা হইলে আঁম্র! ছুঃখিত নহি কিন্তু ইহা নীকি 9০1677060 
খেল! নহে। এবিষয়ে আপনি অধিক বুঝেন যদ্দি তাহাই সত্য হুয় তাহা হইলে 
যাহাতে যুবক দিগের স্বাস্থ্য হানি 'ইয় এবিষয় লইয়া আমরা নাড়া চাঁড়া করিতে 
ইচ্ছক নহি আপনার মতামত জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম॥ যদি ইহা 
5০8677180 হয় তবে উৎসাহের সহিত এই কার্ষ্যে আমরা! যোগদান করিতে পারি। 
এবং এই বিষয় লইয়া আপনাঁর ম্ন্সিক পত্রে কিছু আলোচনা! করিলে আমাদের 
কার্যের কিঞ্িৎ সহায়তা করা হয়৷ 


আমাঁদের মনে হয় এই খেলায় ফুস্ফুসের ব্যায়ামের কার্ধ্য সাধিত হয় এবং 
'অন্তান্ত অঙ্গেরও পরিচালন! হইয়! থাকে । ইতি. 


বশস্বদ 
প্রীমতিলাল রায়। 


8৮০ _. স্বাঙ্্যন্মমাচীর। 

উত্তর 

হাড় ডূড় খেলায় ফুটবল খেল! অপেক্ষা শরীর অলপ ক্লান্ত হয়। ফুটবল খায় 
প্রায়ই অতিরিক্ত পরিশ্রমে (০৮৩7 €%870196 ) শরীরের ক্ষয়ের মান্রা অধিক ্ | 
হাড় ডুড়ু খেলায় এরূপ অতিরিক্ত পরিশ্রমের সম্ভাবনা অল্প। এবং ই 
কারণে ইহা স্বাস্থ্োতির হিসাবে ফুটবল অপেক্ষা অধিকতর উপযৌগী। ইহাতে 
শরীরের সমস্ত মাংসপেশী সঞ্চালিত হয় অধিকন্ত ফুম্ফুসেরও ব্যায়াম হইয়া থাকে । 
দৌঁষের মধ্যে উভয় খেলাতেই অঙ্গ হানির সন্তাবনা! আছে। 


আ্রাহক ও পাঠকবর্ের প্রতি-_অনেকে স্বাস্থ্য সম্ব্থীয় প্রশ্ন করিয়া 
সম্পাদকের নিকট পত্র পাঁঠান। ধাঁহার! ব্যক্তিগত ভাবে লিখেন তাহাদিগকে পৃথক 
পত্র লেখা হয়। :সাঁধারণ ভাবে যে সকল পত্র আইসে আমরা! সেই সকল, পত্র 
ও তাহার উত্তর) এইবাঁর হইতে নিয়মিত রূপে পত্রিকায় গ্রাকাঁশ করিব। 





বাস্তবতার 


০) 


স্পলীভুক্মাদ্যুহ হলুহুন্তাহিনস্ম২। 





পাস পাপ সক ০১৯০০ পপ পক 


প্রথম বর্ষ। ] ফাল্গুন ১৩১৯ সাল 1 একাদশ সংখ্যা। 


সপ 


আা্যড্রম্বত ভহস্সন্কা। 


ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী লিখিত-_ 
শচ। দ্রব্যে দুর্প হেল কার্প 

দর্শন, স্পর্শন ও আম্বাদ ব্যতীত গন্ধ দ্বারাও আমর! জ্রব্যের পচন 'অন্ধুভব 
করিতে পারি ! জগৎপিতা আঁমাঁদিগকে স্বাণেন্দরিয় দিয়াছেন তদ্বার। আমর! সকল 
ব্রব্যের গন্ধ পাই এবং সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ ব্ি্সেষণ করিতে পাঁরি। নুগন্ধের আমর 
আদর করি এবং হুর্গদ্ধকে যতশীগ্র সম্ভব পরিত্যাগ করিয়। থাকি। কোন খান্থদ্রব্ে 
যখন দুর্ন্ধ অনুভব করি তখনই তাহা পচিয়। গিয়াছে বলিয়া! পরিত্যাগ করিয়া 
খা.ক। দরিদ্রতাঁর কঠোর শাঁননে যাঁহাঁর। তাহা পারভ্যাঙ্গ করিতে ন! পারেন 
তাহারা খাঞ্ঠ রক্ষার নিয়ম লঙ্বণ জন্ত গীড়া গ্রন্ত হইয়। অশেষ ব& ভৌগ করিয়! থাকেন 
সুতরাং ছূগনধ যুক্ত খাঁ দব্য সর্বদ! পরিত্যাজ্য ।. এইরপ তুর্ন্ধ কি প্রকারে উৎপক্ 
হইয়! থাঁকে নিয়ে তাহ। বিবৃত হইল । : . 

০১ 


৪৮২ স্বাস্থ্য-নমাচার। 


যবক্ষার জান যুক্ত প্রাণিজ ও উদ্ভিজজ দ্রব্য খোলা বায়ুতে রাখিয়া! দিলে আর্্রতী 
ও তাপ প্রভাবে এ সকল দ্রব্যের উপাদান :সম্পূর্ণরূপে অন্ত দ্রব্যে পরিণত হয় | 
ইহাতে বায়ুর অগ্রজাঁন শোষথ করিয়া উহার অঙ্গার ভাগ অঙ্গারায় বাঁচ্পে পরিবর্তিত 
ও জলজান বাষ্প জলাঁকারে পরিণত্ত হয়। এ ভিন্ন জলজান বাম্প, ফস্ফরাঁস্‌, 
গন্ধক ও অঙ্গার প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়৷ এক প্রকার বিষাক্ত ছুর্নন্ধ বাষ্প 
প্রস্তুত হয়। যবক্ষারজান ও জলজান বাম্প মিলিত হইয়। এমৌনিয়। বাম্প প্রস্তত 
হয়। এই সকল কাঁরণেই উক্ত দ্রব্যে তীর দুর্গন্ধ হয়। এই সকল বাম্প ক্রমে 
ক্রমে বায়ুর সহিত সুক্ষাণুরূপে দুরীভূত হইলে এক প্রকার লঘু কাল দ্রব্য অবশিষ্ট 
থাকে এবং ক্রমে ক্রমে তাহাও মুত্তিকার সহৃত মিলিত হইয়া যায়। যেমন-_ কোন 
পশ্ড পক্ষী মরিয়া কোন খোলা! স্থানে পড়িয়া খাকিলে তথায় প্রথমে অতি তীব্র ' 
ুরণন্ধ হয় কিছুদিন পর তথায় আর সেরূপ দুর্গন্ধ অন্ুভব হয় ন! । 

কিছু ভাত যূদি কোন খোল হাঁড়িতে কয়েকদিন রাখা! যায় তাহা হইলে দেখিতে 
পাওয়া যায় প্রথমে তাহার উপর একটা সাদা স্তর পড়িয়াছে তৎপরে তাহা! ছূরণনধ 
যুক্ত হয় ও তাহাতে বড় বড় কীট দেখিতে পাওয়া যাঁয় এবং এঁ ভাতগুলি ক্রমে তরল 
. হ্ইয়া যাঁয়। কিছুদিন পর ভাতেতে আর কীট দেখিতে পাওয়। যাঁ় না তাহা শুষ্ত ও 
কালবর্ণে পরিবর্তিত মাঁটার স্তায় পদার্থ রূপে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সকল 
কবব্যই এইরূপ জল, বায়ু! স্ৃত্তিকা প্রভৃতি পঞ্চতৃতে পরিবন্তিত হইয়! থাকে । 

সচন্ন নিবাল্রশেল্র ভপাম্্ 

(১) ব্বক্ষাল জ্ান্ন ম্যুত্ড আ্রসগপ্পুর্ণ হবে জ্রানা- 
শ্রন্নিক্ষ পভ্রিনতুন্ন- প্রাণী দেহের যবক্ষারজাঁন যুক্ত দ্রব্যই প্রথমে 
পচিতে আরম্ভ হয়। আবার যবক্ষার জান দ্বারাই অগ্ড-লাঁলির পদার্থের অনেকাঁংশ 
প্রস্তুত হয়। এই অগু-লল সকল প্রাণিদেহে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। 
অগ"লাল জলের সহিত মিশিত করিগ্রা উষ্ণ স্থানে রাঁখিলে সহজে পচিয়া! যাঁয়। 
এজন্য যে সকঙ্গ উদ্ভিজ্জে অগ্ড-লালিক পদার্থ বিস্তমান থাকে তাহারা শীঘ্ব পচিয়া 
যাঁয়। অগু-লাল সংঘত করিয়। রাখিলে সহজে পচিতে পাঁরে ন, কারণ উহার জলীয় 
অংশ পৃথক হইয়।. যাঁম এবং পুনরায় তাহা জলে দ্রব হয় না। দেই কারণেই যে 


খাছ্ান্দ্রব্য সংরক্ষা । ৪৮৩ 


কল উপায়ে অগু-লাঁল সংযত হয়, অথবা যে সকল পদীর্থ উহীর সহিত মিশ্রিত 
হইয়া এ প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করে অথচ তাহা নিজেও পচনশীল নহে, দেই সকল 
উপায় ও সেই সকল দ্রব্যই পচন নিবারক। 

শির্কা (ভিনিগার ) লেবুর রস (সাইটিক এসিড.) তেঁতুলের টক প্রভৃতি 
অল্প :জ্রব্যাদি এ শ্রেণীর। উহারা নিজে পচনশীল নহে এবং অও-লালের সহিত 
মিশ্রিত হইলে উহাঁকে সংযত করে । সুতরাং এ সকল দ্রব্য যোগে খাস্কপ্রব্যাদি 
(বিশেষতঃ যাহাতে অগু-লাঁলের ভাগ বেশী) মিলিত করিধী! রাথিলে তাহা অনেক দিন 
ভাল থাকে । অঙ্গ, ব্যগ্ুন, মাংস, মস্ত, এবং আচার প্রভৃতি এ সকল গ্রব্যের 
সহিত মিশ্রিত রাঁখিলে বহুকাল ভাল থাকে । 

কতকগুলি কষায় দ্রব্য, যথা, খদির, বয়ড়া, হরীতকী, আমলীক, সুপারি, বাঁবলাঁৰ 
ছাল, গাবমাজুফল,ট্যানিক্‌ এসিড্ঃগ্যালিক্‌ এসিড "গীদ (017) প্রভৃতি অও-লালের 
সহিত মিশ্রিত হইলে, তাহাকে কঠিন ভাবে. সংযত করে এবং অহা! অদ্রবণীয় হয়। 
কিন্ত ইহার দ্বার! খাঁপ্রব্য এতই কঠিন ভাবে সংযত হয় যে, তাহা পাঁক রসে সহজে 
দ্রব হয় না। ইহা ব্যতীত এঁ সকল দ্রব্য অত্যন্ত সংস্কোচক বলিয়া দেহের অপকা'রী 
পদার্থ সকল, মল, মূত্র ও ঘর্ম্ দ্বারা বহির্গত হইতে পাঁরে না । সেজন্ত ইহাঁদিগকে 
থাচ্ছন্রব্যের সংমিশ্রণে রাখিলে স্বাস্থ্যের হাঁনি হয়। 

নুরাসার ( এল্‌কোহল ), তার্পিন তৈল, ক্রিয়ৌোজেটি, আঁলকাতরা প্রভৃতিও 
অগু-লালকে সংযত করিতে পাঁবে এবং তাহারা নিজেরাও পচন নিবারক ; কিন্তু 
ইহারা উগ্রবিষ ও তীব্র গন্ধ যুক্ত বলিয়া ইহাদের সহিত থাস্থদ্রব্য মিশ্রিত করিয়। 
ক্ষ! কর! উচিত নহে। | 

লবণ ও ন'নাপ্রকার খনিজ "পদার্থের কতকাংশ অগু-লালের সহিত মিলিত 
হইগ্া! উহার কতক জল্লভাগ পৃথক কবে এঞ্সন্ত অগু-লাঁল সংষত হয়। সেজন্ 
ধাতু ঘটত লবণ ও খনিজ পদার্থ প্রবল পচন নিবাঁরক না হইলেও তাঁহারা আংশিক 
পচন নিবারক। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে ফটুকিরি অগ্ু-ললের সহিত যিশ্রিত হইয়! 
উহাকে সংযত করে, এজন্ত ফটুকিরি প্রবল পচন নিবাঁরক কিন্তু ইহাকে খাস্ত্রব্যে 
মিশু কর! উচিত নহে কারণ ইহা প্রবল সংস্কেচক। সামান্ত লবণ (যাহ! 
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আমরা থাই) সৌরা, নিশাদল, পটাঁশ টাট্রাস্‌ প্রভৃতি দ্রব্য কতকাংশে পচন 
নিবারক। ইহাদিগকে খাদ্ধত্রব্যে মিশ্রিত করিলে কিছুক্ষণ খান্ব্য ভাল খাঁতুক । 
সামান্ত লবণের সহিত ফটুকিরি মিলিত করিয়া তন্বারা খাাদ্রব্য মিশ্রিত ৫ 
অনেকক্ষণ এ খাচ্চা্রব্য ভাল থাকে । . ধাতব লবণগুলি সকলই বিষাক্ত সে 
তাহা খাছ দ্রব্যে মিশ্রত করিয়া রাখা উচিত নহে। তন্মধ্যে হিরাকস্‌ অল্প পরিমাণে 
খাঁছদ্রব্যে মিশ্রত করিলে তত ক্ষতি করিতে পারে না। 

(২) থাদ্যজ্রক্র্যেল জল ভ্ডাগ অজ্ঞহ্ত হুজ্রা-খাপ্ধ- 
দ্রব্যের জল ভাগ অন্তহত করিতে পাঁরিলে অথবা খাঁছ্দ্রব্যের অগু-লাঁলিক পদার্থের 
জল ভাগ শুক্ষ করিয়৷ রাঁখিলে, তাহা! দীর্ঘকাল ভাল থাকে । সেই অন্যই শুর 
পদার্থ পচে না। খাস্তপ্রব্য প্রথর তাঁপে তৈলে কিম্বা ঘ্বতে ভাজিয়৷ রাখিলে 
দীর্ঘকাঁল ভাল থাঁকে ; কিন্তু তাহা অত্যন্ত গুরুপাঁক হয় ও তাঁহার তত পুষ্টিকারিতা 
গুণ থাকে না । তথাপি অনেক ভ্রব্য এ অবস্থীয় শুষ্ধ করিয়| রাঁথ|! যাইতে পারে। 
মৃদু তাপে অথবা রৌদ্রেও খাগ্ন্রব্য শু করিয়! রাখা যাইতে পাঁরে। এ প্রকারে 
খাগদ্রব্য অনেক দিন ভাল থাকে । পরীক্ষা দ্বারা জান! গিয়াছে ১৪* ফারেনহিট 
তাঁপে খাগ্যপ্ব্যের অগু-লাঁলিক পদার্থ সংযত না হইয়! শুষ্ক হইয়া যায় । এইরূপ 
তাঁপে দ্রব্যাদি শুষ্ষ করিয়া রাখিলে বহুদিন পরেও এর দ্রব্য জলে বেশ দ্রব হয় এবং 
সন্ধঃ অবস্থায় ন্যায় সমুদয় ন্ুদ্ৰাণ প্রদান করে। 

লবণ, চিনি, ও এলকোহল, ইহারাঁও অত্যন্ত জল শোঁষক। সুতরাং এ সকল 
দ্রব্য ছারা খাগ্ান্রব্য মিশ্রিত বাঁখিলে, বহুদিন ভাল থাকে । লবণ যে বিলক্ষণ 
জলাঁকর্ষণ করে তাহা সকল গৃহস্থই বর্ধাকাঁজের লবণ দেখিয়া বুঝিতে পারেন । 
বর্ধীকালে লবণ সাধারণত ভিজ। থাকে, শুদ্ধ করিয়া রাখিলেও আবার তাহ! 
জল হইগা যায়; তাহার কাঁরণ, লংণ বায়ুর জলীয় ভাগ অধিক পরিমাণে আকর্ধণ 
করে। নুতরাং খাদ্য লবণ মিশ্রত করিয়া রাঁথিলে খাগ্ভদ্রব্যের জল ভাগ 
লবণ গ্রহণ করে । 

োণা লে দ্রব্যাদি মগ্ন থাঁকিলে উহার অগুলাল কতক জল ত্যাগ করে; 
যা কি অবশিষ্ট থাকে, লোঁণা জল মগ্ন থাকাঁতে একদিকে লবণ জল ভাগ 
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ক্রমশঃ আকর্ষণ করে ও অন) দিকে ভূ বায়ুর অগ্লজানের গতি বন্ধ করাতে লোঁা 
দ্রব্য শীগ্ব পচিতে পারে না । মত্ন্ত ও মাংসে লবণ মাঁথাইয়। রাঁখিলে উহার জল 
ভাগ অন্তর্ধত হইয়। শক্ত হয়, সুতরাং তাহারা অনেক দিন ভাল থাকে। সেই 
জন্যই লোণা মত্ম্ত আমাদের দেশ হইতে আসাম, শ্রহট, রংপুর, দিনাজপুর ও সুদূর 
পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে বিক্রীত হইয়া থাকে । যদিও বর্তমান সময়ে বেল 
কোম্পানির অনুগ্রহে বরফ মুত মংস্তই এক্ষণে সকল স্থানে অধক পরিমাণে 
আমদানী হইয়া থাকে তথাপি ভত্তৎ দেশবাঁসিগণ এখনও.এ লো মতস্তের আদর 
করিয়া থাকেন । লবণ সহজ প্রাপ্য ও অল্প মূল্যে পাওয়া যায় । ইহা বিষাক্তও নহে 
অথচ স্বাস্থ্য ক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় । সুতনাঁৎ থাস্দ্রব্য সংরক্ষা। করিতে 
হইলে লবণ মিশ্রিত করিয়া রাখা মন্দ নহে। 

চিনিও জল শোষণ বিষয়ে লবণের সমকক্ষ না হইলেও নিতান্ত কম নহে। 
চিনিও লবণের ন্তাঁয় বর্ষাকালে কিন্বা শেতশেতে স্থানে রাঁখিলে সহজে ভিজিয়া 
যায়, তাহাঁর কারণ চিনি বায়ুর জলীয় ভাগ গ্রহণ করে) চিনি ডুব্যাদির জল 
শোষণ করিয়া শর্করা পাঁক (সিরাপ) প্রস্তুত করে। এই শর্করার পাক নধ্যে 
গ্ব্যাদি মগ্ন থাকিলে, নির্খল থাকে অথচ ভূ-বামুর অগ্লজানের গতিরোধ করে। 
সেই জন্যই সন্দেশ, গল্জা, জিলাপি প্রভৃতি মিষ্টান্ন ও বেল, আশ্র, হবীতকী ও 
আমলকী প্রভৃতির মোববব( চিনি সংযোগে প্রস্তুত হওয়াতে দীর্ঘকাল ভাল থাকে। 
এই কারণেই ডাক্তারী অনেক ওঁধধ চিনি সহযোগে প্রস্তুত হইয়া থাঁকে। সুতরাং 
সহদ্ধেই বোঝ! গেল যে, চিনি সংযোগে থাগ্ছপ্রব্য অনেক দিন ভাল থাকে । 

স্রাসার ( এলকোহল ) দ্রব্যকে শুষ্ক করিয়! নির্শল করতঃ উহার পচন 
নিবারণ করে। তথ্যতীত ইহার নিজেবও পচন নিবারক গুণ আছে। স্বর! 
মধ্যস্থ ব্য বাব অস্রজানের সহিত মিলিত হইবার নুযোগ পায় না। সুতরাং কোন 
ব্রব্য ইহাতে মগ্ন থাকিলে, সহজে পচিতে পারে না। কিন্তু ইহাতে খাগ্যজরব্যাদি 
মধ রাখা কর্তব্য নহে কারণ ইহার সংযোগে খান্ডদ্রব্যের গুণের অনেক পরিবর্তন হয়, 
ও অগ-লালিক পদার্থ এত কঠিন হয় যে, তাহা সহজে পাঁক রসে পরিপাঁক হয় না ॥ 
ইহা ব্যতীত ভ্রব্যের পুষ্টিকারিতাও অনেক পরিমাণে নষ্ট হুইয়। যায়, যাহ! হউক 
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তথাপি সুরা দ্রব্য সংরক্ষা বিষয়ে বেশ উপযোগী তদ্বিযয়ে সন্দেহ নাই। উদ্ভিজ্ষ 
ও প্রাণিজ খাস স্থরাতে মন করিয়া রাঁখিলে প্রীয় সগ্য অবস্থায় থাঁকে। ডাক্তারী 
অনেক ওঁষধ বিশেষতঃ অরিষ্ট (টিংচার) ওঁষধ মাত্রই ইহাঁর দ্বারা সংরক্ষা! করা 
হইয়! থাকে। 

প্াণিক্গ বস্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ অঙ্গার চুর্ণ অথবা বাঁলুতে মাখাইয়া, বাঁমুতে রাখিয়া 
শুফ করিলে, অনেক দিন ভাল থাকে । 

(৩) টতশত্য প্রস্ত্রোগ- শৈত্য প্রয়োগ দ্বারাঁও খাদ্যদ্রব্য অনেক সময় 
ভাঁল থাকে । খাগ্থাদ্রব্য বরফ মধ্যে রাঁখিলে অনেকক্ষণ ভাল থাকে । এরূপ 
অবস্থায় খাদ্া্রব্য গ্রায় এক পক্ষ কাঁল ভাঁল থাকে । অধুনা বরফ দ্বারা মৎস্তাদি 
অনেক স্থলেই রেলযোগে প্রেরিত হইয়া থাকে। পাঁড়াগীয়ে গৃহস্থের বরফ পাওয়া 
কঠিন। তাঁহাঁদের পক্ষে শীতল জঙল্গের উপর অথবা শীতল স্থানে থাদ্াত্রব্য রক্ষা করা 
মন্দ নহে তাহাতেও এ সকল দ্রব্য অনেক সময় ভাল থাঁকিতে পারে । 

(৪) তাপ ও্রক্মোগ-_তাপ প্রয়োগ দ্বার বাঁযুর অস্জাঁন পৃথক করিতে 
পারিলে খাচ্ছদ্রব্যাদি দীর্ঘকাঁল ভাল রাখা যাইতে পাঁরে। 

কোন পাত্রে খাগ্দ্রব্য রাখিয়া তাহাতে তাঁপ দিলে পাত্রস্থ বায়ু প্রসারিত হইয়া 
কতকটা অন্তহ্ৃত হয়। পরী সময় সেই পাত্রের মুখ আঁবদ্ধ করিলে, বাহিরের বাযু আর 
ভিতরে যাইতে পারে না। আর ভিতরে যে' অল্প পরিমাণে বায়ু আবদ্ধ 
থাকে তাহা পাত্র মধ্যন্থ দ্রব্যের সাঁরাংশের সহিত স্থায়ী ভাবে মিলিত হ্ইয়া 
যাঁয় সুতরাং আর পচন উৎপন্ন হয় না । এই ভাঁবে অনেক প্রকাঁর খা্ছাত্রব্যের 
সংরক্ষা। করা! যাঁয়। পু 

খা্দ্রব্যের পাত্রে অল্প পরিমাণ গন্ধক'কিন্বা! ফস্ফরাঁস্‌ দ্ধ করিলে এ পাত্রের 
অশ্লজান নষ্ট হইয়া! যাঁয়, এই অবস্থায় পাত্রটা বায়ু রোঁধ ভাঁবে বন্ধ করিলে এ দ্রব্য 
দীর্ঘকাঁল ভাল থাকে । 

খাণ্ঠত্রব্যের পাত্র মধ্যে চাঁপ দ্বারা অঙ্গারা্ন বামপ প্রবিষ্ট করাইলে অথবা! তৈল, 
সিরাপ, গ্রিশারিণ, সুরা প্রভৃতি দ্বার! পাত্র পূর্ণ করিয়! বায়ুরোধ ভাবে রাঁখিলে» 
ভূ বাহুর অন্লজান পচন উৎপাঁদন করিতে পারে না । 


আকস্মিক বিপদের চিকিওসা। ৪৮৭ 


এমোনিয় বাম্প অথবা গন্ধক পোঁড়াইলে যে বাম্প হয় সেই বান্পে মাংসাঁদি 
রাখিলে দীর্ঘকাল ভাল থাকে । 

সগ্য অঙ্গার চূর্ণ মধ্যে মত্শ্ মাংস থাকিলে পচিতে পাঁরে না । তাঁহার কারণ 
অঙ্গার চূর্ণ এ দ্রব্যের চাঁরি ধারে থাঁকাতে ভূ বাযুব অশ্প্জানকে আকর্ষণ করিয়া 
ঘনীভূত ভাবে রাখে এজন্ত বাঁয়ুর অশ্লজান অঙ্গার চূর্ণ ছে করিয়! দ্রব্যাদির পচন 
উৎপাদন করিতে পাবে না। 

পরব্তি-প্রবন্ধে কোন কোন খাঁছাদ্রব্য কি উপায়ে রাধিলে দীর্ঘকাল ভাল থাকে 
সে বিষয়ে আলোচনা করিব । (ক্রমশঃ) 


আঁকম্মিক বিপদের চিকিৎসা ] 


ডাক্তার শ্রীসত্যশরণ চক্রবর্তী, এম, বি, লিখিত-- 
ষষ্ঠ অধ্যায়। 


শু্ভীন্ন অন্বস্ঙ্থ। এব ক্কিভী। 


হোন ব্যক্তিকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখিলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের জন্য জোক 
পাঁঠাইবে ও চিকিৎসক আসিবার পূর্বে গলার ও গায়ের সমস্ত আঁট কাপড় চোপড় 
খুলিয়া ফেলিবে। সকল প্রকার অজ্ঞান অবস্থা ও ফিটে এই দুইটা কার্য্য প্রথমেই 
করা উচিত। তাহার পর শরীর কি অবস্থায় আছে, কাপড় চোপড় কি অবস্থায় 
আছে অর্থাৎ ছিড়িয়৷ গিয়াছে কিনব! 'এলোমেলে। হইয়া! গিয়াছে, আর চারিদিকের 
অবস্থা কিরূপ এইগুলি দেখিবে। রোগীকে চিৎ করিয়] শোয়াইতে হইবে: হস্ত 
উভয় পার্খে সমান ভাবে বাঁথিবে এবং দয় সোজা করিয়! ছড়াইয়! দিবে । 

অতভ্তান জোগী প্ীল্ষা মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলাইয়। দেখিবে 
কোঁন ফুল], বসা, কাঁটা, ছেঁড়া অথবা ফাঁটা আছে কি না। মুখরাঙ্গা কি 
ফেকাঁসে তাহা দেখিবে। চক্ষু ছুইলে নড়ে কি না দেখিবে। চক্ষের মণি দুইটা 


একা 
৮1১. মা রর এ ! 
হু 
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সমাঁন ভাঁবে ছোট কি বড়, অথবা একটী ছোট, একটা বড় কি না তাহা 
দেখিবে। আলোর কম বেশীতে চোখের মণির কোনও পরিবর্তন হয় .কি 
না দেখিবে। নিশ্বাস প্রশ্বাস কিন্ধপ দেখবে, অর্থাৎ নিশ্বাস ফেলিতে ও ল্টতে 
যাঁতনা হইতেছে বা আট্কাইয়া যাইতেছে কি না, শীঘ্ব শীঘ্র সাঁমান্ত ভাবে ্ 
কি না, ধীরে ধীরে এবং অনেক কষ্টে'বহিতেছে কি না, শব্দ হইতেছে এবং নিশ্বাস 
ফেলিবাঁর সময় গাঁল ফুল্গিয়া! উঠিতেছে কি না! দেখিবে। কান দিয়া রক্ত ও জঙ্গ 
পড়িতেছে কি না এবং চোখ, নাঁক এবং মুখ দিয়! রক্ত পড়িতেছে কি না দেখিবে | 
খুব সাবধানে এবং আস্তে আস্তে দেখিবে পাঁজর ভাঙ্গিয়াছে কি না, আর ফুস্ছুস্‌ 
হঈতে বক্ত পড়িতেছে কিনা। প্রত্যেক অঙ্গ ও তাঁহার নিকটবন্তী স্থানে দেখিবে 
কোন হাঁড় ভাঙ্গিয়াছে কি না। 

অঅতন্তান অন্বস্থাল্র টিকিশুতাা-ষদি রক্ত পড়িতে থাঁকে বন্ধ 
করিবে । যথেষ্ট বাঁ়ু যাঁহীতে আিতে পারে তাহার উপায় করিবে । যদি রাস্তায় 
এই ঘটনা হয় তকে লোকের ভিড় সরাইয়া দিষে, আঁর যদি বাঁটার ভিতর হয় 
তবে সব দরষ্ষা জানাল! খুলিয়া দিবে । যদি মুখ লাল দেখ তবে মাথা বাঁলিসের 
উপর অথবা আঁপনাঁর হাঁটুর উপর রাখিবে। কিন্তু মাথা উঁচু করিতে গিয়! 
দেখিও ঘেন চোয়াল বুকের দিক্ষে ঝুলিয়া না পড়ে; কেননা তাঁহা হইলে 
নিশ্বাস বন্ধ হয়! যাইবার সম্ভাবনা । এপোপ্লেজি (9০015, ) বা 
এপিলেন্সি ( £011505১ ) হইলে মাথা বেশী ঝুলাইযসা দিবে না। যদি মুখ 
ফেকাঁদে দেখ তবে মাঁথা শরীরের সমান কি একটু নীচু করিয়। রাঁখিবে। এমন 
করিঘ! মাঁথা উ'চু বা. নীচু করিবে যেন শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ন। হয়। রোগী 
- স্ৃতক্ষণ না গিলিতে পারে ততক্ষণ মুখে কিছু দিবে ন! কারণ গিলিতে না পারিলে 
গলা শ্বাস প্রশ্থাসের পথে উহা আট্কাইয়া! যাইতে পাঁরে এবং তাহাতে শ্বাস বন্ধ 
হুইয়া যাইবার সম্ভাবনা । যখন গিলিতে পাঁরিবে খুব সাবধানে দেখিবে 
যাহ! খাইতে দিতেছ তাহা খাইতে দিবার উপযুক্ত কি না। রোগী 
যখন নিশ্বাস ফেলিবে, তাহা শুঁকিয়া দেখিবে কোঁনও মাদক দ্রব্য বা তঁধধের 
গন্ধ আছে কিন । 


আকম্মিক বিপদের.চিকিতস]। ৪৮৯ 
সম্ভার লক্ষণণাি--যদি দেখ মুখ অত্যন্ত ফ্যাঁকাঁসে, ঠাণ্ডা, ঘাম 
হইতেছে (গাঁয়ে হাঁত দিলেই বুঝিবে ), অল্প অল্প নিশ্বীদ বহিতেছে, নাড়ী 
ক্ষীণ, চক্ষের হুইটা মণিই সমভাবে অল্প বড় হইয়াছে, বুকের শব্দ খুব অল্প তবে 
জানিবে মৃচ্ছা হইবার সম্ভাবনা । তখন সমস্ত আঁট কাপড় চোপড় খুলিয়! 
দাও, মাঁথ। সামনের দিঁকে ছুই হাটুর যধ্যে লৌয়াইয়া দাও, অথবা খোল! বাঁতাদে 
লইয়া যাও; এনপে চিৎ করিয়া শোঁয়াইয়া! দাও যে মাঁথা যেন. নীচে থাকে; 
মুখে ঠাণ্ডা জলের ছিটা দাঁও, ম্মেলিং সন্ট (97)61110)2 9215) নাকের কাছে 
ধর বা নাকে নন্ত দাঁও, উত্তেজক ওঁধধ দাও এবং আবশ্যক হয় ত কৃত্রিম 
শ্বাসের ব্যবস্থা কর। 
এপোৌপ্লেল্লি বা সন্গ্াাসঅ ক্লোগ* ৩ ভাহান্র 
চিন্কিুনা-যদি দেখ রোরী হঠাৎ কিম্বা আস্তে আস্তে অজ্ঞান হইয়। পড়িল, 
মুখ লাঁল, নাক ডাকিতেছে ও নিশ্বাস ফেলিবার সময় গাল ফুলিয়! উঠিতেছে 
(ফু দিবার মত) চক্ষের মণি একটী অপর্টী অপেক্ষ। বড় হইয়াছে, কোন অঙ্গ 
সঞ্চলনে ক্ষমতা নাই এবং মাঁংসপেশী সম্কুচিত হইতেছে (11850012 309519 ) 
তবে তাহা এপোপ্লেজি (4১2০০16% ) জানিবে। তখন রোগীকে শোয়াইয়া 
দিবে, সমস্ত কাঁপড় চোপড় টিলা করিয়া দিবে, মাঁথ| উচু করিয়া! বাঁখিবে, মাথায় 
বরফ অভাঁবে ঠা! জল এবং প!য়ে গরম জল দিতে খাঁকিবে এবং যত শীঘ্র পাঁর 
ডাক্তার আনাইবে । যাহাতে বমি হয় এমন কোনও ওঁধধ দিবে না। কোনও 
মাদক দ্রব্য ষথা ব্রাণ্ডি, হুইস্কি, মদ ইত্যাদি কখনও খাইতে দিবে না, আর পূর্বেই 
বল! হইয়াছে যে, যে পধ্যস্ত না রোগী গিলিতে পারিবে ততক্ষণ মুখে কিছুই দিবে না। 
স্মগীজোোগ--যদি দেখ বোগী হঠাৎ চিৎকাঁর করিতেছে মুখে ফেনা কাঁটি- 
তেছে, জিব কাঁমড়াইতেছে মুখের, ঘাঁড়ের ও গায়ের মাঁংসপেশীর আক্ষেপ হইতেছে, 
মুখ বক্তবর্ণ, ঘাঁড়ের শিরা! ফুলিয়! উঠিয়াছে, চক্ষে হাঁত দিলে নড়ে না, চক্ষের সাদা 
ভাগ রক্তবর্ণ, সম্পূর্ণ অধবা কিয়ং পরিম!ণ অঙ্ঞনাবস্থা ও তাহাঁর পর গাঁ নিদ্রা কিন্ত 
'কিছু পরেই জাগিয়! ভেবাঁচেক! লাগিতেছে এবং কি'কি হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে 
ভুলি গিয়াছে তবে জানিও যে এপিলেপ্লি কিংবা মৃদ্ী (62011685) হইয়াছে । তখন 


৪৯০ স্বাস্ছ্য-সমাচার । 


গানের এবং গলার সমস্ত আট কাঁপড় খুলিঘা ফেলিবে, মাঁথা উচু করিয়া শোয়াইয়া 
দিবে, যাহাতে জিব কাঁমড়াইয়! যাইতে না পারে সেজন্য ছুই চোয়ালের মধ্যে কাপড় 
পুরিয়া দিবে, শরীরের আক্ষেপের সময় যাঁহাঁতে আঘাত না লাঁগে তাহা দেখিবে,. 
যতক্ষণ ফিট থাকে রোগীকে ঘুমাইতে দিবে, কি হইল তাহ! তাহার নিকট ঝ্ছুই 
ব্িবে না এবং শীঘ্র ডাক্তার আনাইবে । তুষ্ট লোঁকে মিছামিছি কখন কন 
এপিলেপ্সি (720115055 ) ফিট হইয়াছে বলিয়। ভাঁন করে। কিন্তু রোগীর 
পুর্ববাবস্থা, এবং যে স্থানে রহিয়াছে সেখানে থাকিলে বিপদ ও দুরবস্থা হইবে 
ইহা জানিয়াও, সেখানে রহিয়াছে, চিমটী কাটিলে সাঁড়া নাই ইত্যাদি লক্ষণ, বিদ্যমান 
থাকিলে রোঁগ সত্য বলিয়! জানিবে । আর যদি দেখ লোকটার চরিত্র ভাল নয়, 
যেখানে অনেক লোক আসিয়া তাহার সহানুভূতি করিতে পাঁরে এরূপ স্থলে রহিয়াছে, 
চক্ষে হাত দিলে নড়ে, চক্ষু অল্প খুলিয়! চারিদিকে লৌকে কি করে দেখিতেছে» 
মুখে ফেনা রহিয়াছে কিন্তু প্র ফেনা হাতে লইয়া একটু ঘসিলে স্পষ্ট সাবানের 
ফেনার মত হয়, জোরে চিমটা কাঁটিলে সহা করিতে পাঁরে না-তবে মিছাঁমিছি 
রোগের ভান জানিবে॥ | 

হিষ্টিন্রিক্া--যনি দেখ'রোগী শরীর ও মাঁথা নাঁড়িতে নাঁড়িতে হঠাঁৎ কিন্ত 
সাবধানে পড়য়া গেল, চক্ষু অসাঁড় নহে, ঠিক অজ্ঞান নহে, কিন্ব। যদি উত্তেজিত হইয়া 
হাসিতে ও গাহিতে থাকে, এদিক ওদিক হাঁত ছুড়িতে থাঁকে, বোধ হইতেছে যেন 
খেঁচিতেছে এবং চারিদিকে কি রহিয়াছে জানিতে পাঁরিতেছে ন1 তাহা হইলে ইহা 
হিষ্টিরিয়! বলিয়া! জানিবে। এরূপ অবস্থায় সমস্ত কাপড় আল্গাঁ করিয়া দাঁও, শরীর 
ঠা জলে বেশ করিয়া ধুইয়া দাঁও, এবং এপ ভাবে শুশ্রাষা কর যাহাতে সে না 
জানিতে পারে যে লোকে তাঁহার প্রতি দর্মু ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে । 
এইরূপ করিলেই শীঘ্র রোগীর জ্ঞান ফিরিয়া! আসিবে । 

স্মাত্াঁল অন্বস্ছা-যদি রোগীকে কতক অজ্ঞন অবস্থায় দেখ, তাহাকে 
জাঁগান যাইতে পারে, মুখে ও নিশ্বীলে মদের গন্ধ থাকে, চক্ষের মণি দুইটী সমভাবে 
অল্প বড় হইয়াছে, চক্ষু ছু'ইলে অল্প নড়ে, টেম্পারেচার ৯৬” কি ৯৭% নাঁড়ী 
বলবতী, খেঁচুনি নাই, কাঁন দিয়! যদি বস্ত ও:ঃজল ন1 পড়ে, কোন জাচড় কি কাটা, 
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আকন্মিক বিপদের চিকিৎসা। ৪৯১৯ 


না থাকে তবে রোগীকে মাতাল বলিয়। জানিবে । অধিক মাতাল হইলে বিপদের 
সম্ভাবনা আছে। এরূপ অবস্থায় কাপড় আল্গ| করিয়| দাও, বেশ বায়ুর সঞ্চালন হয় 
এরূপ কর ও রোগীকে এরূপ ভাবে রাখ যাহাতে সহজে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতে পাঁরে। 
রোগীকে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া ঢাকিয়! রাখ, গরম জলের বোতল ব্যবহার কর 
এবং গ| ঘসিয়া দাও ও এই সকল উপায়ে রোগীকে গরমে রাঁখ। যদি জাগান 
সম্ভব হয় তবে চ৷ কিম্বা কফি খাইতে দাও । যদি নাঁড়ী বেশ বলবতী থাকে তবে 
বমি করাইবার জন্ত মাষ্টার্ড (রাই সরিসাঁর গুঁড়া ) ও অল্প গরম জল খাওয়াও । 
বমি হইয়া গেলে চা, মাংসের ঝোল, প্রভৃতি বলকাঁরক দ্রব্য খাইতে 
দাও। মাঁতীলকে লইয়া দৌঁড়াঁন বা ঠাণ্ডা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা উচিত নয়। মুখে 
মদের গন্ধ ও অজ্ঞান অবস্থা দেখিলেই রোগীকে মাতাল বলিয়া স্থির করিও না । 
অত্যন্ত মাতাল ব্যক্তিকে সহজে জাঁগাইতে হইলে জোরে তাঁহার কাঁন মালিষ করিয়া দাও» 
কিন্তু সাবধান বোঁগীর পিছনে থাঁকিও কারণ জ্ঞান হইলে সে তোমায় মাঁরিতে পাঁরে। 


আক্তিহ খাওয্কা-ষদি কোনও ব্যক্তিকে জ্ঞান, অবস্থায় পড়িয়া 
থাকিতে দেখ এবং মুখে আফিমের গন্ধ এবং উভয় চক্ষের মধিই অতি ক্ষুত 
হয়, তবে খুব সম্ভব আঁফিং খাইয়াছে জানিও। 

যদি কোনও ব্যক্তিকে মদের দৌকাঁন হইতে বাঁহির হইতে দেখ এবং জান ষে 
সে বড় বেশী মদ খায়, যদি, দেখ টলিয়া পড়িয়া গেল এবং নিকটে গিয়া দেখ 
অজ্ঞান হইয়! গিয়াছে, মুখে খুব মদের গন্ধ থাঁকিলেও যর্দি একটা চক্ষের মণি 
অপর চক্ষের মণি অপেক্ষা অধিক বড় দেখায় তাহা হইলে সম্ভবতঃ এপো্লেজি 
(0০91০, ) হইয়াছে জানিবে । 

এপোপ্লেজি €(40০0015%% ) ও মৃত্ততাঁয় প্রভেদ এই যে--(১) এপোপ্লেজি 
প্রায়ই অধিক বয়স হইলে হয় কিন্ত সকল বয়সের লেঁকেই মাতাল হইতে পারে । 
€২) মুখেকি নিশ্বাসে মদের গন্ধ না থাকিলে এপোপ্লেরি 'জাঁনিবে। (৩) 
এপোৌপ্লেজি রোগে চক্ষুর মণি ছুইটা প্রায়ই অসমান ও স্থির হয় কিন্তু মাতাল হইলে 
মণিহবয় সমান থাকে এবং আলে কের কম বেশীতে তাহাদের আকারের পরিবর্তন 
হয়। (৪) এপোপ্রলেক্সি রোগে নাঁড়ী বলবতী থাঁকে কিন্তু মাতাল হইলে নাড়ী 


৪৯২ _ স্বাস্থ্য-সমাচার। 
প্ষীণ'হয় বা কখন কখন নাঁড়ী একেবারে অন্তৃত হয় না। (৫) এপোপ্রেি 
রোগে মুখ রক্তবর্ণ হয় কিন্ত মাতাল হইলে মুখ ফেকাপে দেখার ও শিট্কাইয়া 
যায়। (৬) এপোপ্রেস রোগে টেম্পারেচার স্বাভাবিকের অনেক উপরে হয় কিন্ত 
মতততাঁবস্থায় স্বাভাবিকের অনেক কম হ্য়ু। | 

যদি কোন রোগীর মুখ বিবর্ণ (ফেফাপে) ও চোপসাঁন, চক্ষু নিস্তেজ, নাড়ী 
প্রায় নাই বঙ্গিলে হয়, অতি অল্প অল্প শ্বাদ বহিতেছে দেখ তাঁহা হইলে 519০০1 “শক্‌ 
বলিয়। জনিবে। প্রহার, ছঃখ, বজাঘাত, অস্ত্রোপচার কিনব! তাহার ভয়, অর্থাৎ যে কোন 
কারণে স্সাধুমগুলীতে হঠাৎ অবিক অবসাদ আনয়ন করে তাহাই এই অবস্থার কারণ । 

যদি কোনও ব্যক্তিকে ভূমিতে স্থির ভাঁবে ও অজ্ঞান অবস্থায় দেখিতে পাওয়া 
যায়, যদ্দি উভদ্ন চক্ষের মণিই সমান ভাবে বড় হইয়া। থাকে, শরীরের উপরিভাগ 
ফেকাঁসে ও শীতল, নাঁড়ী ক্ষীণ, নিশ্বাস প্রশ্বাস ধীরে ধীরে এবং দীর্ঘ নিশ্বাসের মত 
বহিতেছে ও তদ্্যতীত ধদি মাথায় ক্ষত চিহু দেখিতে পাঁওয়! যাঁয় তাহ! হইলে 
অস্তিষ্বের বিকম্পন হইয়াছে জানিবে। যদি মস্তিষ্কের সামান্ত বিকম্পন হয় তাহা হইলে 
আহত ব্যক্তিকে উঠাইলে প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর দিয়। আবাঁর অজ্ঞান হইয়া! পড়ে । 
ক্রমশ: অস্থির হম, বমি করে এবং পরে সুস্থ হয়। কিন্তু তথাপি কিছ়তক্ষণ, পর্যন্ত 
ভ্যাবচাঁকা লাঁগিগ থাঁকে, য| ত| কথ। কহিতে থাঁকে এবং প্রাপই অতীত ঘটনর 
কথ! স্পষ্ট শ্মরণ থাকে না। যদি গুরুতর বিকম্পন হৃয় তাহা হইলে উল্লিখিত খারাপ 
অবস্থা অধিকতর প্রকাশ পায় এবং সে সময়ে চিকিৎসকের সাহাষ্য একান্ত আবশ্যক । 
এইরূপে আহত বাক্কিকে চিৎ করিয়া, মাথা অল্প তুলিয়। শোওয়াইবে, অন্ধকার 
ও নিস্তব্ধ ঘরে রাঁখিবে ) মাঁথ! শীতল এবং শরীরের উপরিভাগ ও হাত পাব 
অগ্রভাগ গরম রাঁখিবে এবং চিকিৎসক আনিতে পাঠাইবে । 

যুদি কোনও ব্যক্তির এপোষ্লেন্সি (4১2০1০ফ5 ) লক্ষণ দেখিতে পাঁও, কিন্তু চক্ষু 
বা নাদিক। হইতে রক্ত পড়িতে থাকে, তাহ হইলে সম্ভত্বতঃ মাথার খুলির নিম্নভাগ 
তজিয্াছে জানিও ; এবং যদি তাহা হয় অথবা! যদি দেখ মাথার হাড় চূর্ণ হইয়। 
 ব্যস্তিষ্ের ছুই এক স্থানে চাপিয়া রহিয়াছে তাহা হইলে এপোপ্লেজি (£১099155 ) 
রোগে যাহ! করিতে হয় তাহাই করিবে ও শীঘ্র ডাক্তার ডাকিবে। 


আকস্মিক বিপদের চিকিৎসা । ৪৯৬. 


5০০ ( শক) লাগিলে নিম্বলিখিত লক্ষণগুলি দেখা যায়।-_ 


মুখে ভয়ের চিহ্ন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা দেহের কোন মন স্থানে দারুণ আঘাত। 
রেল সংঘর্ষণে সমস্ত দেহ আলোড়িত ও শরীরের কৌন স্থান আঁহত হইলে সমগ্র 
শরীর শীতল অনুভূত হয়। রোগী কাপিতে'থাকে এবং বলে যে শীত করিতেছে ;, 
তাহার জ্ঞান থাকা হেতু মান্তঞ্চে কোন আঘাত লাগে নাই বুঝিতে পার! যায়, 
টেম্পারেচার নরমালের ( ০:79] ) অনেক নিচে থাঁকে। এই প্রকার অবস্থায় 
টেম্পারেচার কমিয়া এবং নাঁড়ী ক্রমশ: দুর্বল হইয়| (79677635807) কখন কখন. 
মারা যাইবার সম্ভাবনা । টেম্পাঁরেচার বাঁড়াইতে ও নীঁড়ী সতেজ করিতে যথ! সাধ 
চেষ্টা] করিবে। উত্তেক্রক ওধধ ও পুষ্টিকারক খাস্ধ দিবে এবং শত্ীর বেশ করিয়া, 
গরম কাপড় দ্বার। টাঁকিয়া রাথিবে । যদি পার গরম জলের বোঁতলের সেক দিকে 
এবং বুকে হাটুতে ও পায়ের তলায় রাইয়ের (2155:214) পটা দিবে। 


সদ্দিগণ্মিতে নিন্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।-_ 


অন্থদন্ধানে জানিতে পাঁরা যায় ষে রোগী অনেকক্ষণ ধরিয়া অধিক গরম স্থানে 
ছিল। রোগী হঠাৎ পীড়িত হইয়া, মৃচ্ছ। যাইবার মত হয়, মাঁথা ঘোরে এবং 
নিশ্বাস প্রশ্থাসে কষ্ট বোধ করে ।, প্রায়ই পিপাসা! থাঁকে, চর্ম শু ও অতিশয় গরম, 
মুখ রক্বণ এবং নাঁড়ী দ্রুত হয়। নাঁক ডাকিঘ্া নিশ্বাস পড়িতে থাকে ও রোগী 
অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং শেষে ধাঁত ছাড়িয়া! যাইতে পারে । 


সপ্দিগর্ষ্সিক্র ভিক্কিতুতা- সর্দিগন্ধি হইলে রোগীকে তৎক্ষণাৎ, 
শীতল ছায়াধুক্ত স্থানে রাঁথিবে,* মাথায় মুখে শীতল জল দিতে খাঁকিবে, শরীর 
সমান ভাঁবে বাঁথিয়া মাথা রেশ উ“চু করিয়া রাঁখিবে, গলা ও বুক হইতে সমস্ত: 
অঁটি কাপড় আনা করিয়া দিবে, কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া মাথায় ও শিরীড়ায় বরফের 
খলি ও ঠাণ্ডা] জল দিতে থাকিবে এবং গিলিতে পারিলে ঠাণ্ডা! জল খাইতে 
দিবে। উত্তেজক ওধধ খ'ইতে দিবে না। কাঁথীকেও অচেতনাবস্থায় দেখিলেই 
ভাক্তার ডাকিতে পাঁঠাইবে এবং গলার ও শরীরের টাইটকাঁপড় আন করিম 


৯৪ স্বাস্ছ্য-সমাচার। 


দিবে। বিষ খাওয়া সন্দেহে যদি বমি করাইতে হয় তবে গলায় পাখীর পাঁলক 
কিম্বা আন্গুল দিয় শুড়লুড়ী দিবে অথবা! বমন কারক ওধযধ যথ|, রাই বড় 
এক চাঁমচ ও একগ্লাস গরম অল, লবণ বড় এক চামচ ও গরম জল একট্লাদ 
ইত্যাদি খাইতে দিবে । ওষধ দিবার পর যে পর্য্যন্ত না বমি হয় ততক্ষণ অল্প গরম 
বল প্রঠুর পরিমীণে খাইতে দিবে । 


০লাল্রিস্। 
পরিচয় ও রাসায়নিক উপাদান। গোধূম হইতে উৎপন্ন খা্যাদি 
এবং তাহাদের পুষ্টিকারিত| ও পরিপাক সম্বন্ধে বিচার। 


... অতি প্রাচীন কাঁল হইতে গোঁধুম খাঁ্রূপে ব্যবহৃত হইয়া আমিতেছে। পৃথিবীর 
সর্বপ্রাচীন শান্তর খগ্েদে গোঁধূমের উল্লেখ দেখা যায়। খৃষ্ট পুর্ব ২৭* অবে 
চীনদেশে গোধুম উৎপন্ন হইত এইরূপও প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। 

আঙ্গার সাহেব খৃষ্ট পূর্ব্বে ৩৩৫৯ অবে প্রস্তৃত ইঞজিপ্ত দেশীয় পিরামিডের একখাঁনি 
ইষ্টকেরমধ্যে একটা ছোট আকারের গোঁধুম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
গোধূম গাছ প্রথমে কোথায় কিন্ধপে উৎপন্ন হয় তাহার প্রকৃত বিবরণ' জানিতে 
পারা যাঁয় না। পৃথিবীর কোন স্থানের অরণ্যে কখনও গোধূমের গাছ আপন! 
হইতে জন্মিতে দেখা গিয়াছিল এ যাঁৎ এরূপ কোন প্রকুষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাস 
নাই। বর্তমানে গোধুম গাছ চাষের দ্বারা উৎপন্ন হয়। বতদুর জানা যায় গোধৃম 
এশিয়। দেশেই প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল। 
ডাক্তার ওয়াটসন ভারতীয় গোধূমকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন_(১) 
শ্বেত নরম, (২) শ্বেত কঠিন, (৩) লোহিত নরম ও (৪) লোহিত কঠিন। প্রাচীন 
হস্কৃত গ্রন্থ ভাবপ্রকাশে তিন প্রকার গোধূমের উল্লেখ দেখা যায় (১) মহা 
'গোধূম (বড়) (২) মাধুলি (ছেটি) ও (৩) নিশুকি (যাঁর রৌয়! নাই)। 


এ সি 


গোধূম। ৪৯৫ 
উত্তর ভারতে সাধারণতঃ নরম এবং দক্ষিণ ভারতে শক্ত গোধুম জন্মাইয়া 
থাকে। যুক্ত প্রদেশে ও বিহারে সাদা নরম জাতীয় গোধুমের চাঁষ হম কিন্ত 
পাগুবে লোহিত নরম জাতীয় গোধুম উৎপন্ন হইয়া থাকে । দাঁক্ষিণাত্য, বেরার 
প্রদেশ, এবং বঙ্গের কত্তক অংশে প্রধানতঃ শ্বেত শক্ত গোধূমের চাঁষ হইয়া থাকে। 
লোহিত শক্ত গোধুম ভারতের সর্ব দক্ষিণেও জন্মায়, নিম্ন বঙ্গ, উড়িষ্যা এবং ব্রহ্মদেশে 
কেবলমাত্র এই প্রকার গোধূমের চাষ হয় । বোণ্থাই প্রদেশের অনেক স্থানে, মহীশুরের 
দক্ষিণে এবং মান্জাজেও শক্ত গোঁধূম জন্মায়। বঙ্গের শ্বেত নরম গোধূমকে “ছুধে” 
লাল নরমকে “জীমালি” ধৃসরবর্ণ শক্তকে “গঙ্গাঁজলী” এবং লাল শক্তকে *খেড়ি* 
বলে। শ্রীযুক্ত ব্রেলোক্যনাঁথ মুখোপাধ্যায় তীহার 13791)4009970 00 [10012 
45110010015 নামক পুস্তকে +780585 এবং “20588” নামক আরও দুই 
প্রক'র গোঁধূমের উল্লেখ করিম্বাছেন। 


৬১৬ ্‌ ্া ]॥ ॥ ঘঁ 
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(২) লম্বালস্বিভীবে কাঁটা গোঁধৃম। 
0) ছাল) ওটিষ্টা। (6) পাঁতলা আবরণ। €০) জারম্। 02) শেতসার 
পূর্ণ কোবসমূহ। (০) ক্ষুটেলষ (ইহা জারম্‌ ও শ্বেতসারকে সংঘৃক্ত রাখে )। 


৪৯৬ ্বাস্থ্য-সমাচার। 


গোঞ্জুক্েল গভন্স-গোধূম ছোট বাদামী আকারের । ডাটা হইতে 
ইহাকে সহজেই পৃথক করা যায়। গোধুমকে লক্বা ল্ষিভাবে খুব পাতলা করিয়া 
কাটিয়া অন্ুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা! করিলে নিয্নলিখিত অংশ সমূহ দেখা যাঁয়। ; 





(২) গমের কোষময় গুঠন। 
(2) ভুষির বাহিরের ছুই স্তর । ৫) এলুরোন স্তর । €/) খ্বেতসাপূর্ণ কোঁধসহ্হ। 


(ক) 1২/--ইহা গমের বহিরাবরধ । * এই আবরণ ৫টী স্তরে বিভক্ত । 
ইহার মন্যে বাহিরের ৩টী হইতে গমের ভুষি হুয়। বাকি দুইটা স্তর ভিততরস্থিত 
শন্তকে আবৃত করিয়া থাকে। এই দুই স্তরের বাহিরেরটাকে টিষ্টা বলে। 
ইহার জন্ত গমের আঁটাতে রং হয়। গমের ভূষির ওজন সমগ্র গমের ২* 
ভাগের ১ ভাগ। 

(খ) 4৯1507005 19567 ভূষির পরবর্তী স্ততকে “এলুরোণ” স্তর বলে। 
ইহ! ওজনে সমগ্র, শন্তের ১** ভাগের ৮ ভাগ। 


৪৯৭ 





(১) রৌয়া। ৫২) বহিরাবরণ। (৩) শ্বেতসার কোষ। (৪,৫১৬) মধ্যস্থিত 
আবরণ সমুহ । €৭) সব্বানম্ন আবরণ। (৮) এলুরোন স্তর। ৫৯) . জারম্‌ বা গম বীজ। 
(গ) স্প্রেতিতাভু-এলুরোনন্তরের নিয়স্থ ভাগ বহুসংখ্যক কোঁধ দ্বারা 
গঠিত এই সমস্ত কোষ শ্বেতসা'র বা ময়দায় পূর্ণ। এই শ্বেতসারের সহিত কিয়ৎ পরিমাঁণ 
টেন নামক ময়দার আমিষ জাতীয় উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়। 





(৪) ূ (৫) 
৪ চিত্রে শ্বেতসার কোষের গঠন ও ৫ চিত্রে তন্মধ্যহিত খেতসার দেখান হইয়াছে । 
শ্বেতসার কণীর আকুতি নানাপ্রকার । 
একটা গরমে অন্যুন ছুইকোটী স্বেতসার কণ! দেখিতে প্রায়! যায় । 
৩২ 


৪৯৮ স্বস্থ্য-সমাচার। 


(ঘ) 11১৩ 0৩7) ০: 1:77)০:/০--জারম্‌ গোঁধুমের নিয়ভাগে অবস্থিত এবং 
শ্বেতসারে আবৃত । ইহ! ওজনে সমগ্র গমের ৫* ভাগের ১ ভাগ । গমবীজ সম্যক 
পুষ্ট হইলে ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে পূড়িলে ইহা হইতে চারা উৎপন্ন হয়। ৰ 
আরস্‌ প্রধানতঃ আঁমিষ ও স্নেহ জাতীয় উপাদানে গঠিত । “এলুরোণ” জরে 
প্রোটিডি ও অতি অল্প পরিমাণ সেলুলোজ থাঁকে। ভূঁষির উপরের স্তরেই 
সেলুলোজের পরিমাণ অধিক । মনুষ্য ইহা পরিপাক করিতে পারে না। 
এই জন্য ভাঁল ময়দা হইতে ইহা সাধারণতঃ পৃথক রাখ! হয়। কলওয়ালার! ভাল 
ময়দা প্রস্তুতের সময় এলুরোণের উপরিস্থিত স্তর সমূহ বাঁদ দিয়! থাকে। গম 
ভাঙ্গিবার সময় জারম্‌ অংশ চেপ্টাইয়। যাঁয়। এজন্য ইহাকে সহজেই ময়দ! হইতে 
পৃথক কর| যাইতে পারে । জারম্‌ অংশ ময়দার সহিত থাঁকিলে ময়দা অধিক পুষ্টিকর 
হয়। কিন্তু জারমে তৈলের ভাগ আঁধক থাকে এবং জারমের পরিমাণ অধিক হইলে 
ময়দা খারাপ হয় । ইহা! ব্যতীত জারমের ত্রবণীয় প্রটিড অংশ শ্বেতসারকে পবিবর্তিত 
করে এবং রন্ধনের 'সময় ময়দার বর্ণ কাল করিয়া দেয়। এইরূপে ময়দার দামও 
কম হইয়াযায় । 
ময়দার কলের প্রচ্গন হইবার পুর্ব্বে ভারতে গম হইতে ময়দা বাহির করিবার 
জন্ত কেবল ধাঁত। ব্যবহৃত হইত। এদেশে ময়দা করিবার জন্ত গমকে পরিফাঁর 
করিয়া, পরে জলে ভিজাঁইয়া অল ঝরিবার জন্য সমস্ত রাত্রি রাখিয়া দেওয়া হয়। 
পরদিন প্রাতে সেই গম বাঁতায় ভাঙ্গা হয় এবং একটা মিহি চ'লসনিতে চালিয়। মিহি 
ময়দা বাহির করা হয়। সময় সময় অবশিষ্ট অংশ পুনরায় গু ড়া করিয়া, অপেক্ষারুত 
মোটা চাঁজনিতে চাল! হয়। এইরূপে আটা প্রস্তুত হয়। আঁটাঁতে ভূষির কতক 
ংশ থাকে । পরবর্তী পরিত্যক্ত অংশে দাদার সুঁজি ও ভূষি মিশ্রিত হইয়া বাহির 
হয়। এই মিশ্বত পদার্থ হইতে কুলার বাড়িয়া ভূষি ও সুজি পৃথক করা! হয়। 
ষে গমে গ্টেগের ভাগ অধিক তাহা হইতে ভাল সুজি পাওয়া যায়। 
বর্তমানে ময়দার কলে নানী প্রকার যন্ত্াদি র্যবহ্ৃত হইতেছে এবং অনেক ভিন্ন 
ভিন্ন শ্রেণীর মমনদা আটা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে । কলে ধীতীর পরিবর্তে লৌহ 
_ নির্মিত ঝোঁলার ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ছুইটী বোলার পাশাপাশি রাখিয়া ঘুরাঁন হয় 


ঁ 


গোধুম । ৪৯৯ 


এবং ইহাদের মধ্যস্থলে গম দেওয়া! হয় । রোলীরের চাঁপে গম ভাঙগিয়া গুঁড়া হইয়! 
যায়। রোলার দুইটা যত ঘন সন্নিবেশিত থাঁকিবে, গুড়া ততই মিহি হইবে । এই 
শুঁড়া গম, কলেরদ্বারা চালিয়া! লওয়! হয়। 

বড় বড় রোলার মিলে ছুই প্রকার প্পরক্রিঘায় গম ভাঙ্গা! হয়। ১ম প্রক্রিয়ায় 
রোলার ছুইটা যতদূর সম্ভব কাছ! কাছি রাখা হয়, এবং গম একবার মাত্র ভাঙগ। 
হইয়া থাকে । এইরূপে যে মগ্ন্দা! পাঁওয়! যাঁয় তাহাতে প্রায় গমের সকল অংশই 
থাকে । ইহাকে ইংরাঁজিতে ড/1)012 6৪] বলে। 

২য় প্রক্রিয়ায় রোলার ছুইটা কিছু ফাঁক করিয়া বসান হয়। প্রথমবার ভাঁঙগাতে 
গম হইতে কেবল "মাত্র ভূষির ভাগ পৃথক হইয়া যাঁয়। ভাঙ্গ৷ গম চালিয়। 
'অইয়! ভূষি পৃথক করা! হয় এবং অবশিষ্ট ভাগ পুনরায় রোলারের মধ্যে দেওয়া হয়। 
দ্বিতীয়বার ভাঙ্গিবাঁর সময় যে রোলার ব্যবহৃত হয় তাঁহার মধ্যস্থ ফাক প্রথম বারের 
'অপেক্ষ। অল্প । তৃতীয়বারে দ্বিতীয় অপেক্ষা! অল্প ফাক বিশিষ্ট রোলাবের মধ্যে 
'দেওয়! হম । গম এইরূপে ৫1৬ বার ভাঙ্গা হয়। চাঁলনিও শীনাপ্রকার ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । ধে সকল কলে গম ৬ বার ভাঙ্গ। হয় তাহাতে এক গম হইতে অন্যুন 
৮০ প্রকারের আঁট।, ময়দা, সুজি, ভূষি প্রভৃতি পাওয়। যাঁয়। 


গণ্সেল্র ল্লাসাম্্রনিক্ উপাদান । 
রাঁসায়নিস্ক বিশ্লেবণে গমে নি্ললিখিত উপাদান সমূহ পাওয়। যায়__শ্বেতসাঁর, 
.সলুলোজ, গদের ন্যায় পদার্থ, জল, শর্করা, সামন্ত পরিমাণ তৈল, আমিষ জাতীয় 
দার্থ ও নীনীপ্রকার লবণ। 
আমাদের পরীক্ষাগারে গমের বিশ্লেষণে উপরোক্ত পদার্থ সমূহ নিয়লিখিত 
পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে । 
জল, আমিষ জাতীয় উপাদান, শালি জাতীয় উপাদান, স্নেহ জাতীয় উপাদান, লবণ, 
১১৬ ১২৭৪৯ ৫৩৬৫ ্ঠ ১:৪২ 


গমে ৫টা বিভিন্ন প্রকারের আমিষ জাতীয় পদাঁথ দেখিতে পাঁওয়া যাঁয় ষথা-- 
*গ্লোবিউলিন, এলবুমিন, গ্রটিগওজ, গ্রীয়াঁডিন, এবং গ্লটেনিন। ইহার মণ্যে প্রথম 


৫০৩ স্বাস্থ্য-নমাচার। 


' চারিটা অতি সামান্ত মাত্রায় আছে। শেষ ছুইটা গ্টেন নামে অভিহিত হইয়া 


থাকে। কিয়ংপরিমাগ ময়দা পাতলা কাপড়ে বাঁধিয়৷ জলে অনবরত ধুইলে শ্বেতসার 

ংশ নির্গত হইয়া যা এবং এক প্রকার আটাবৎ পদার্থ অবশিষ্ট থাকে। ট্হাই 
টেন ( ীয়াডিন+ মটেনিন)) এদেশে চলিত ভাষায় ইহাকে রোলাম বল 
সামান্য পরিমাণ লবণ বাঁ চুণ সংযোগে রোলাম দ্ব'র! ভগ্ন কাচ পাত্র, পুতুল ইত্যাদি 
জোড়া যাঁয়। 


ভূষির মধ্যে আমিষ জাতীয় উপাদান থাকিলেও তাহা পরিশাক করা যায় না। 
ভূষিতে ফেলুলোগের অংশ সর্বাপেক্ষা অধিক। সেলুলোজ একরপ কাষ্ট 
জাতীয় পদাঁথ । খড়ের দেলুলোজই প্রধাঁন উপাদান। সেলুলোঁজ আমাদের শরীরে 
কোন কাজেই আসে না। ভূষিতে লবণের অংশ যথেষ্ট। এই লবণের :মধো, 
পোঁটাসিয়াম ফস্‌ফেটের পরিমাঁই সর্বাপেক্ষা অধিক । গমে সামান্ত পরিমাণ 
বেরিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও লৌহ প্রভৃতি ধাতব পদার্থ দেখিতে গাওয়া ঘায়। 
নিয়ে গম ও আটা প্রভৃতির রাসায়নিক পরীক্ষার ফল দেওয়া গেল । এই সমস্ত পরীক্ষণ 
আমাদের পণিক্ষাগারে (1397, 13055 1.79018107 ) সম্পাদিত হইয়াছে । 


তালিকা ন্‌ ১। 


গম হইতে প্রস্তুত ভিন্ন ভিন্ন দ্রবে]র রাঁসাঁয়নিক বিশ্লেষণ। 
আমিষ জাতীয় উপাদান শালি জাতীয় জবণ ন্রেহজাতীয় জল 


১। গোধুম ১২:৭৯ ৫৩৬৫০ - ১:৪৪ ২৮০ ১১-৬০, 
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৫। আট! নং২ ১২:৪৭ ৬২২২ ০৭০. ৪৪২ ১১৬৪ 
৬। ন্ুজি ১৪'৩৮ ৪৭'৪২ ০৫১ ২২৮ ১০৫২ 
৭। পোলার্ড নং ১ ১৩:৫১ ৫৪"৩৭ ১'৭১ ৩২৮ ৮৪৫ 
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৯ ভূবি ১৫৪২ ৩১৩৩ ৪৮০ ৪ ১৪ ৮৮৬ 


১৬ । মাতার টা ১৫২২ 3০০০ ১৬০ ৪ ৪৬ ১০২৮ 
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হাগড়াঁর একটী বড় কল হইতে প্রাপ্ত নমুনা সমূহের বিশ্লেষণ । 
আমিষ জাতীয উপাদান শালি জাতীয় লবণ স্ষ্বেহছ জাতীয় 


অতুৎকৃষ্ট ময়দা ৮০'৮৩ ০৪৮ ১২২ 
ময়দ। নং ৩ ৭৩ ৩৩ ০*৬১ ১৫২ 
আটা নং ১ ১২০৩ ৬৪ ৭৯ ০৬৮ ২২৫ 
আট। নং ২ ১২:৪০ ৫২-৩১ ০ ৯৮ ২৩৩ 
আট? নং ৩ ১৪৭০ ৫১ ৪০ ২৭০ ' ৩১৩ 
উৎকৃষ্ট সুজি ১৪ ২৬ ৪৩*৩৩ ০৬১ ১"৫০ 
মাঝারি হজ ১১:১৫ ৪৮৭৯ ৭ ০৬৩ ১-৯৮ 

১৫১৫ ২৮৫৭ ৪৮৮ ৮৪২ 


নম্র ল্া1 ভ্িন্সিবাল্র উপ্পীস্ ময়দা ভাল কি মন্দ নিঃসংশয়ে 
জানিতে হইলে দুরূহ রাসায়নিক পরীক্ষার প্রয়োজন ৷ নিম়ে আমরা কতকগুলি সহজ 
উপায় বর্ণনা করিলাম। ইহাতে কোঁন ময়দা কিরূপ, তাহা মোটামুটি 
জানা যাইবে। 

ভাল ময়দা ঈষৎ হরিজ্ভ শ্বেতবর্ণের হয় । ময়দা মুঠা করিয়া ছাড়িয়া! দিলে 
ছড়াইয়া! পড়। উচিত। চাঁপ বাঁধিয়া থাকিলে বুঝিতে হইবে যে মগ্নদাঁয় জলের 
পরিমাণ অধিক আছে । সামান্ত পরিমাণ ময়দা দুই অন্কুলীর মধ্যে ঘসিলে, অতি 
মিহি দানা অনুতৃত হওয়া উচিত। যে ময়দায় দানা একেবারেই অনুভব করা 
যাঁয় না তাহা তত ভাল নছে। মুখের মধ্যে সামান্ ময়দা দিয়া চিবাইলে, ভাল 
অয়দা একেবারে মিলাইয়া যায় না। ময়দার শ্বাদ আল্স মি হওয়। উচিত। 
ময়দায় এক প্রকার সৌদ! গন্ধ পাঁওয়| যাঁয় । ফে মম্ধদায় সামান্ত পরিমাণেও 
“অমন স্বাদ আছে তাহা ভাল নহে। 


গন্ম হইতে প্রস্তত বিভিল্ খান্য। 
সী লা্টি--পাশ্চাতয দেশে গম হইতে প্রস্তুত খাঁনের মধ্যে পউিরুটিই 
প্রধান । পাউরুটি প্রস্তত করিতে হইলে, বিশেষ অভিজ্ঞতা ও যত্ের আবশ্যক | 
ময়দার সহিত ৩৪5 মিশ্রিত করিয়া তাহ! জল দিয়! ঠাস! হর়। :65. এক 


৫০২, স্বাস্থ্য-্সমাচার। 


প্রকার উদ্ভিজ্জাণু। ইহা শালি জাতীয় পদার্থকে নুরাঁসাঁরে পরিণত করে এবং 
এই পরিবর্তনের সময় কীর্বনডাইঅক্সাইডং নামক বাম্প উৎপন্ন হয়। খুত৪9 
তালের রসকে তাঁড়িতে পরিণত করে এবং উপরোক্ত বাষ্পের জন্য তঁড়ির 
গীজলা হয়। আমাঁদের দেশে পাউরুট প্রস্তুতের অন্ত তাঁড়ি দেওয়া ইয়। 
তাঁড়ি বা ০০5 মিশ্রিত মাথা ময়দা কিয়ৎকাঁল বাঁখিয়৷ দিলে ভাহা ফ্কাপিয়া 
উঠে। প্রায় ৫ ঘণ্টা পরে মাখা ময়দার উপরিভাগ ফাঁটিয়৷ কিছু বাষ্প নির্গত 
হইয়া যাঁয়। ইহার ঘণ্ট1 খানেক পরে ময়দাঁর তাঁল আবার ফাঁটিলে পর তাঁহার 
সহিত আরও ময়দা ও জল মিশাঁন হয় এবং সমস্ত ময়দাঁকে আর এক ঘণ্ট। ফ্লাঁপিতে 
দেওয়! হয়। তৎপরে মাপ মত কাটিয়া চুলীর মধ্যে ঘণ্টা খানেক সেকা হয়। 
অগ্নির তাপে ময়দামধ্যস্থিত বাষ্প পাউরুটিকে আরও ফুলাঁইয়। দেয় এবং ভিতরে 
ছোঁট ছোট গর্ভ উৎপন্ন করে। চুল্লীর মধ্যে পাউরুটির বহির্ভাগে সর্বাপেক্ষা তাঁপের 
ক্রিয়া অধিক হইয়া থাকে; এই জন্ঠ পাউরুটির বহির্ভীগের আমিষ জাতীয় উপাদান 
জমাট বাঁধিয়া! যায় এবং ময়দার শ্বেতসীর অংশ ডেক্সটিন নামক পদার্থে পরিণত হয়। 
ডেলসটিংনের অন্যই পাঁউরুট্রি উপরি ভাঁগ চকচকে হয়। তাঁপে কিয়ৎ পরিমাণ 
ময়দা পুড়িয়া ঈষৎ লালবর্ণ ধারণ করে। এই পদার্থকে ইংবাঁজিতে “কেরামেল” 
বলে। তিন পোয়া মদ হইতে প্রায় এক সের পাউরুটি প্রস্তুত হয়। জল থাকার 
জন্যই ওজনের বৃদ্ধি হইয়া থাঁকে | %5৪5$এর দ্বারা ময়দা ফাঁপিবার সময় ইহার কিয়দংশ 
অুবাঁসার ও বাঁল্পে পরিণত হইয়| নষ্ট হইয়া যাঁয় । 5৪56এর পরিবর্তে ময়দার মধ্যে 
গ্যাঁস উৎপন্ন করিবার জন্য 17381002 [0০৬৭ ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

ময়দার সহিত বেকিং পাঁউডার ও জল মিক্সিত করিলে ময়দা আপনিই ফাপিয়। 
উঠে। পরীক্ষা! দ্বারা দেখ। গিয়াছে যে ধীজ!ুরে যে সকল বেকিং পাঁউডার 
চলিত আছে তাঁহাদের অধিকাংশই সোডিয়াম বাঁইকার্বনেটের সহিত সোডিয়াম 
বাইটারটাঁরেট কিংবা টারটারিক এসিড, সংমিশ্রণে প্রস্তুত । বেকিং পাউডারে জল 
লাগিলে কারবন ডাইঅকসাইড বাষ্প উৎপন্ন হয়। 

ভাল পাঁউরুটির উপরের খোঁসা পাতলা, শক্ত, মচমচে ও ঈষৎ লাল বর্ণের হয়। 
ভিতরে কাঁটিলে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখা যাঁয়। যে পাঁউক্ুটির অভ্যন্তরদ 
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ছিদ্র স্মূহ বড় তাহা ভাল নছে। পাঁউরুটির ভিতরের ভাগ হরিপ্রাভ শ্বেত 
বর্ণের হওয়া উচিত। যে পাউরুটি একেবারে সাদা তাহাতে আমিষ জাতীয় 
উপাদান অতি অল্প পরিমাণ আছে বুঝিতে হইবে । ৬1)০1০ 1708] (যে ময়দায় 
গমের সমস্ত ভাঁগই বর্তমান আঁছে ) পাঁউরুটির বর্ণ অপেক্ষাকৃত ঘোর। 

ভিস্্-ুহাউ-_খুব মিহি ময়দা হইতে বিস্কুট প্রস্তত হয়। ইভাঁতে চিনি, মাঁথন, 
ছুগ্ধ প্রভৃতি নানীরূপ উপাদান মিশ্রিত থাকিতে পাঁরে। বিস্কুটে জলের ভাগ 
পাউরুটি অপেক্ষা অনেক অল্প। বিস্কুট সেঁকিবার জন্য বিশেষ প্রকাঁরের চুল্লীর 
প্রয়োজন। কখন কখনও বিস্কুটের সহিত অল্প পরিমাণ বেকিং পাউডার 
মিশ্রিত করা হয়। 

বভটি__বেহার, ফুক্ত'গ্রদেশ ও পাগ্রাবে রুটির প্রচলন আধক। বাঙ্গাল. 
দেশেও রুটির অল্পাধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়! যায় । বিভিন্ন প্রদেশে রুটি প্রস্তুত 
প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের । আটা, ময়দা ও ম্ুজি তিনেরই রুটি হইতে পারে। 
আটার রুটিই সর্বাপেক্ষা নুস্বাঢ় 

বাঙ্গাল! দেশে রুট প্রস্তুত জন্ত আটাঁতে ঈষৎ ময়্ান দেয়! হয় এবং রুট 
বেলিবাঁর জন্য চাঁকী বেলুন ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমে হাতে গড়া রুটির প্রচলন 
আধক এবং রুটিতে মোটেই ময়ান দেওয়া হয় না । বাঙ্গালাদেশের রুটি পাতলা 
এবং ইহার দুই পিট সমান করিয়৷ সে'কিয়! আগুনে দেওয়! হয়) পশ্চিমে রুটির 
এক পিট অধিক দেঁকা হয় এবং অপেক্ষাকৃত কাচ! দিক অগ্নির উপর ধরিয়া রুটি 
ফুলান হয়। 

রুটির আটা মাখিয়া কিযিৎকাল রাখিয়। দিলে আটা উত্তমরূপে ভিজিতে পায় 
এবং রন্ধনের সময় শেতসার পরিপূর্ণ প্রত্যেক কোষ ফাটি যাঁয়। কোষ মধ্য 
হইতে শ্বেতসাঁর নির্গত হইয়। আসিঙ্গে পাচকরসের দারা সহজেই তাঁহা ভীর্ণ হয়। 
আটাকে উত্তমরূপে ভিজিবাঁর সময় না দিলে বহুসংখ্যক কোঁষ অভগ্ন অবস্থায় থাকিয় 
যাঁয় এবং রুটি সহজ পরিপচ্য হয় না। রুটি ঘি মাথাই, শুদ্ধ অবস্থাতেই অথবা 


ভিজা ইয়! খাঁওয়! যাইতে পারে। | 
অনেক সময় রোগীদিগের জন্য রুট প্রস্তুত করিতে হইলে ময়দা, আটা বা খুজি 


৫০৪ স্যাচ্ছ্য"্সমাচার। 


সিদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। আটা মাঁখিবার পর তাহা একটী পরিষ্কৃত বস্ত্র খণ্ডে 
আল্গ! করিয়। বাঁধা হয় এবং একটা কাটির সাহায্যে হাঁড়ির মধ্যে ঝুলাইয়া য়া 
হয়। হাঁড়ি জলপুর্ণ করিয়া আধ ঘণ্টাকাঁল ফুটইবার পর আটা তুলিয়৷ লয় 
হয়। গরম অবস্থাতেই এই আটা! পুনরায় উত্তমরূপে মাথিয়া তাহাতে 
প্রস্তুত কর! হয় । 


তনুভি-_ময়দায় প্রস্তুত খাগ্াদির মধ্যে লুচি বাঙ্গালী সর্বাপেক্ষা প্রিয় 
লুচি ভাজার জন্ত সাধারণতঃ খুব ভাঁল ময়দাই ব্যবহৃত হয়। লুচির জন্য ময়দ! 
অল্প পরিমাণ ঘি মিশ্রিত করিয় মাঁথ! হুয়। পরে নেচি করিয়। খুব পাতলা বেলা হয়। 
ঘিয়ে ভাঁজিবাঁর সময় লুচি ফুপিয়! উঠে এবং এক প্রকার বাঁদামী রং ধারণ করে। 


লুচি এবং রুটি প্রস্তত্তের সময় শ্বেতসারের কতক অংশ দ্রবণীয় 70537 
এবং সামান্ত ভাগ 02127)€]এ পরিবর্তিত হয়। রুটি অপেক্ষা! লু প্রস্তুতের সময়ই 
অধিক 021:97561 উৎপর্ন হয়। 

নুক্জি, আটা, ময়দা! হইতে নানীপ্রকার মিন, পিষ্টক, পাঁয়স প্রভৃতি প্রস্তত 
হইয়া থাকে । কিন্তু এই সকল আহাবীয় দ্রব্যে অন্'ন্ নানাপ্রঙ্কার উপকরণীদি 
থাঁকে বলিয়া, ইহারা আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। 


গমে উৎপন্ন খাগ্াদির পরিপাক ও পুষ্টিকারিতা-_ 

পৃথিবীতে এক দুগ্ধ ব্যতীত, গমের স্তায় অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এমন 
কোন খাগ্ক নাই। যদিও ইহাকে ছৃগ্ধের স্তাঁযু আঁদর্শ খাগ্য বলা যাইতে পারে 
না তথাপি গমেতে শরীর পে।ষণের ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত উপাদাঁনই বর্তমীন। যে সকল 
লোকে ভাত খায় না, গমই তাহাদের প্রধার শর্করা জাতীয় খাগ্ভ। পাশ্চাত্য 
দেশে গড়ে প্রত্যেক লোকের জন্য বৎসরে প্রায় ১ পিপা ময়দা লাঁগে। 
আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে প্রত্যেক লোকের গৃহীত খাণ্ের ১1৫ অংশ গম 
হইতে উৎপন্ন । 

চাঁউলের সহিত তুলনায় ময়দাঁয় প্রোটিড জাতীয় ও খনিজ উপাদান অধিক কিন্ত 
'শ্বেতদার কম। 


গোধুম। ৫০৫ 


যেসকশ্ দ্রব্যে শালি জাতীয় উশাদানের প্রাধান্ত এবং আমিষ ও দ্ষেহ জাতীয় 
পদার্থের অভাব দেখ] যাঁয় সেই সকঙ্গ দ্রব্য অধিক আমিষ ও ন্নেহ জাতীয় পদার্থ 
যুক্ত খাস্ভের সহিত মিশ্রিত করিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য । 


আমাদের স্বাভাবিক রুচিও এই নিয়মের বশ। আমরা রুটি ঘি মাখাইয়া, ডাঁগ 
কিন্বা মাংস সহযোগে থাইতে ভালবাসি । লুচি পাঠার নামে অনেকেরই মুখে জল 
'আসে। সাহেবেরাও পাউরুটির স'হত মাঁথন ও চিজ খায়। দুগ্ধ, দি, ক্সীর 
প্রভৃতির সহিতও কুটি লুচির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। 

সম ওজনের যে কোন সাধারণ খান্তের তুঙ্গনায় গমের পুষ্টকারিতা অবিক। 
খরচের হিসাবে ধবিতে গেলেও গম. অগ্ান্ত খা ব্রব্যাদি অপেক্ষ। স্বুলভ । গমের 
কেবল আমিয অংশ তুলন! করিলেও ইহা মতস্ত মাংস অপেক্ষ। সুলভ। 


গমে উৎপন্ন খাস্ত ত্রব্যাদির পরিপাঁক মুখবিবরেই আরম্ভ হয়। মুখলাল।র 
টাইয়ালিন নামক জাঁরক পদার্থ গমের শ্বেতসাঁর অংশকে 0[5160১৩ ও [09%ট0 
নামক শর্করা জাতীয় দ্রব্যে পরিবর্তিত করে। যত অধিক চিবান যাইবে, এই 
পরিবর্তন ভতই অধিক পরিমাণ হইবে। শুকৃনা রুটি ও বিস্কুট খাইবার সময় 
আমাদিগকে অধিক চর্ধণ করিতে হয়, এই অন্য এই সকল ভ্রব্যা্দির 21210056 ও 
16৮2 পরিবর্তন সহজেই হইঞ্জ থাকে এবং পরিপাঁকও শীঘ্র সম্পাদিত হয় ॥ 
এই কারণেই রোগীর পক্ষে ভিজ! অপেক্ষা গুকৃন! রুট প্রশস্ত । সেঁকা পাউরুটি 
(79855 70758) এই কারণে কীচ। পাউরুটি অপেক্ষ। শীঘ্র হজম হয়। রুটি 
প্রভৃতি খাস্থব্রব্য পাকস্থলী মধ্যে প্রায় ২॥* ঘণ্টাকাল অবস্থান করে। পাকস্থলী মধ্যে 
'গমের আমিষ অংশের আংশিক পরিপাক ইইয়! থাকে । অন্ত্রমধ্যে যাইবার পর পরিপাক 
ক্রিয়। সম্পন্ন হয়। পরীক্ষা দ্বার! প্রমার্ণিত হইয়াছে যে, কেবলমাত্র পাউরুটি খাইলে, 
আমিষ উপাদানের ৪1৫ অংশ শরীর মধ্যে গৃহীত হয় এবং ১1৫ মলের সহিত পরিত্যক্ত 
ইয়। পাঁউরুটির সহিত ছুগ্ধ প্রভৃতি অন্ঠ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া খাইলে প্রায় সমস্ত 
আমিষ ভাগই শরীর মধ্যে গৃহীত হইয়া! থাকে । প্রায়ই দেখা যাঁয় ঘে কেবলমাত 
«দক প্রকার খাঁন অপেক্ষা মিশ্রিত থাস্তের পরিপাক সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। 


৫০৬ স্বাক্থ্য-সমাচার 


বিলাঁতী বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে অনেক কাঁল হইতে ড/1)015 7752] ( যাহাতে 
গমের সকল ভাগ বর্তমান থাকে ) ও সাঁধারণ ময়দা হইতে প্রস্তুত পাউরুটির 
পুষ্টিকারিতা! সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক চলিয়া আঁদিতেছে। বহুসংখ্যক পরীক্ষায় 
দেখা গিয়াছে ষে, যদিও ৬$1১016 [7521 রুটির আমিষ উপাদান অধিক তথাপি হা 
সাধারণ পাউরুটি অপেক্ষা কম পুষ্টিকর । ইহার কারণ এই যে 1:01 01গথ]এ 
তুষির ভাগ অধিক, বলিয়! পাঁচক রস সমূহ শ্বেতসাঁর ও আমিষ উপাদানের সহিত 
উত্তমরূপে মিশিত হইতে পায় না এবং এইজন্য 1015 106৪1এর সম্যক্‌ 
পরিপাঁক হয় না । 

বিখ্যাত হাচিসন সাঁহেবের মত এই-_সাঁধারণ পাউরুটি যে ৬101৩ 70621 
পাঁউরুটি অপেক্ষা উত্তম সে বিষয়ে কোঁন মতভেদ থাকিতে পারে না । 

ভারতে পাঁউরুটির প্রচলন নাই অধিকাংশ লোঁকেই হাঁতে গড়া রুটি খাইয়। থাকে 1 

আমাদের ল্যাবরেটারীতে রর্গটর পরিপাক ও পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে আমরা 
নীনাগ্রকাঁর পরীক্ষা কারয়াছি। এই পরীক্ষার বিশেষ বিবরণ ল্যাবরেটারী হইতে 
প্রকাশিত ঢ০০৭ & 10769 নাঁমক ইংরাঁজি পত্রিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
. ময়দা, সুজি ও আটার সাধারণ এবং সিদ্ধ করা ছুই প্রকার রুটি পরীক্ষিত 
হইয়াছিল। 

সাঁধাঁরণ রুটিতে শতকরা প্রায় ১৫ হইতে ২৮" ভাগ জল থাঁকে। সিদ্ধ করা 
আটা, ময়দা বা সুজির রুটিতে জলের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৩৬ হইতে ৪০ ভাগ । 
রুটি অধিকক্ষণ সেঁকিলে জলের ভাঁগ আরও কমিয়া যায় । ভাতে প্রায় শতকর! 
৫* ভাগ জল থাকে । এজন্য রুটি ভাত অপেক্ষা অনেক শুদ্ধ খাস্ত। ভাতের 
পরিবর্তে রুটি খাইলে অধিকাংশ লোঁকেরই প্রশ্রাবের, মাতা কমিয়। যাঁয়। আমাদের 
দেশে সর্দি ইত্যাদি হইলে ভাঁতের পরিবর্তে রুটি খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। 

পরীক্ষায় দেখ! গিয়াছে যে সিদ্ধ আটা, ময়দা বা সুজির রুটি সাঁধারণ রুট 
অপেক্ষা শী্ব হজম হয়। ইহার কারণ £ই যে সিদ্ধ করিবার সময় শ্বেতসাঁর 
পরিপূর্ণ কোষ গুলি ফাটিয়া! যাঁয় এবং পাচকরস সমূহ সহজেই তাঁহাদের উপর 
ক্রিয়া কন্িতে' পারে । লিদ্ধ রুটির মধ্যে সুজির কটি সর্বাপেক্ষা শীঘ্ব হজম। 


গোধুম। ৫০৯ 
হয়, আটার রুটি তৎপরে এবং ময়দার রুটি সর্বশেষে হজম হইয়া! থাকে । ময়দ| 
হইতে আটার এই প্রভেদ যে আটাতে অধিক ভূষি থাকে। সুজিতে গমের 
কতক জারম অংশ থাকে। 

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে ষে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের৷ দেখিস্মাছেন ভুূষিপূর্ণ 
ড/9০1৩ 7769] রুটি অপেক্ষা সাঁদা ময়দাঁর রুটিতে অধিক শ্বেতসাঁর থাকে এবং 
সাদা ময়দার রুটি শীপ্ হজম হয়। তীহাঁরা বলেন যে ভূষি থাকিলে শ্বেতসাঁরের 
উপর পাঁচক রসের ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। ড/17016 77681 অপেক্ষা সাদ 
পাঁউরুটিতে [0৩:10 ও শর্করার পরিবর্তন শীঘ্র ঘটে । আমর! দেখিয়াছি বিভিন্ন 
প্রকার ময়দা ও আটটায় প্রস্তুত দেশীয় রুটিতে ভূষির ভাঁগ হজমের কোনই ব্যাঘাত 
করে না। অধিকন্ত আট! ও সুজির রুণটিতে ভূষি থাঁকাঁর জন্য শ্বেতসার অংশ চাঁপ 
বাঁধে না এবং পাঁচক বস সহজেই ইহার উপর ক্রিয়া করিতে পারে। এই কাঁরণে 
নুজি ও আটার রুটি ময়দার রুটি অপেক্ষ। শীঘ্র হজম হয়। 

রোগীকে আমরা আট। ও ময়দার রুটির পবিবর্তে সিদ্ধ" সুজির রুটি কেন দিই 
এখন তাঁহার কারণ সহজেই বুঝ|ন যাইতেছে । রোগের সময় পাঁচক রস সতেজ 
থাকে না, এজন্ত সহজ পরিপচ্য সিদ্ধ সুঁজির রুট সর্বাপেক্ষা উত্তম । আমাদের 
পরীক্ষায় দেখা! গিয়াছে যে ময়দার রুটি যদিও সুজি ও আটার রুটির স্তায় লঘুপথ্য 
নহে তথাঁপি ইহাতে পুষ্টিকর "শ্বেতসাঁর অংশ আটা ও সুজি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
আছে। সিদ্ধ ও সাধারণ রুটিতে শ্বেতসাঁর অংশ প্রায় সমপরিমাণেই থাকে। 
ইহাদের পরিপাঁক শক্তি পুর্ণমাত্রায় আছে তাঁহার] মযদার রুটি হইতেও সমস্ত সারাংশ 
গ্রহণে সক্ষম । ৃ 

আঁমিষ জাতীয় উপাঁদানের তুলন। করিলে দেখ! যাঁয় যে আটার রুটি ময়দার রুটি 
অপেক্ষা! নিকৃষ্ট এবং সুজির রুটি ময়দার রুটি অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট । 

রাসায়নিক বিষ্লেধণে কিন্ত আমিষ জাতীয় উপাঁদানে আটাকেই মদা অপেক্ষা 
উত্তম বলিয়া! বোধ হয়। ইহা হইতেই বুঝ যাঁয় যে আটার আমিষ উপাদানের 
কিয়দংশ পরিপাঁকের উপযোগী নহে। এই অংশ ভূষির সহিত সংমিলিত থাকে । 
রাঁসাঁয়নিক বিশ্লেষ ও পরিপাঁক এই উভয় প্রকার পরীক্ষাতেই নজির রুটি আমি 
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উপাদানে সর্বোৎকৃষ্ট দেখা যায়। খুঁজি আমিষ অংশ জারম্‌ হইতে আইপে এবং 
ইহার সমন্তই পরিপাঁকোঁপযোগী | দিদ্ধ রুটি ও সংধারণ রুটিতে আমিষ অংশের 
বিশেষ কোন পার্থক্য দেখ! যাঁয় না। 
পরিপাক ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলেও রুটির কিছু কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকে, শা 
কুটিতেই ইহার পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক | ইভাঁয় অধ্ধকাংশই / ভূষি। 
আটার রুটিতে ( বিশ্ষেতঃ বাঁতায় ভাগ! ) ভূমির ভাগ বেশী বয় ইহা কো 
পরিষ্কার রাখে। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে ?- 

(১) রোগী ওযাহাদের পরিপাক শক্তি কম তাহাদের পক্ষে দিদ্ধ সুজির 
রুটি সর্বোৎকৃষ্ট 

(২) দিদ্ধ রুটি সাঁধারণ রুটি অপেক্ষ| শীঘ্ব হজম হয়। 

(৩) সাধারণ লোকের (যাহাদের পাক শক্তি সতেজ) রুট সিদ্ধ করিয়া 
খাওয়ার কোন আবশ্টক মাই। 

(৪) খাওয়ার মাত্রা নির্দীরিত না থাকিলে, ময়দা, আটা কিনব! মুজিব ষে 
কোন প্রকার রুটি হইতেই সমান পরিম।ণে সারাংশ পাঁওয়। যায়। এস্সগ্ঠ প্রত্যেকেরই 
কুচি অনুসারে আহার করা কর্তব্য । অদিক লোঁকেই আটার রুটি পছন্দ করেন। 

(৫) ধীহাদের কোষ্ঠ কিন্ত আছে তাঁহাদের পক্ষে আটার রুট হিতকর । 


স্তনছুদ্ধ ও শিশুর আহার। ৫০৯৯. 
হ্্হ্হ। . 
২ শ্পিশ্এল্ আলক্ডান্ব্র। 


স্পরমপিতা পরমেশ্বর প্রত্যেক জীবের জন্ঘ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর» 
মাতৃস্তনে অমৃত ধার ম্বরূপ দুগ্ধ প্রদান করিয়াছেন। এই ছুগ্ধ দ্বারা সম্ঘোক্ধাত, 
শিশু ক্রমশঃ বর্ধিত হয়। 


কিন্তু সভ্যতার কি মাতম । আজকালক!র প্রহ্ততিদিগের অনেকেরই স্তনে ছুগ্ধ 
প্রায়ই থাকে না । কোন কোন প্রস্থৃতি শিশুকে স্তন মোটেই দেণ না। এই সক্গ 
প্রন্ুতিদিগের সন্ততিরা গো দুগ্ধ বা “পেটেন্ট ফুড” সকল খাইয়া থাকে । 


চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অনুমান করিতে পারেন যে এই প্রকার শিশুপাঁলনে 
কি বিষময় ফল উৎপন্ন হইঙেছে। শৈশবাবস্থাঘ় যত শিশুর মৃত্যু হয় তাহার; 
কধিকাংশ আহারের অনিয়ম জন্ত ঘটিয়া থাকে। 


কি প্রকার শরীর পালন দ্বারা নিজন্তন হইতে সন্তান পোষণ জন্ত প্রচুর পরিমাণে 
দুগ্ধ দিতে পারেন এবং শিশুদিগকে সম্যকরূপে লালন পালন করিতে পারেন 
এ বিষয় যদি জননীর! সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করেন তাহা হইলে শিশুদিগের অকাল মৃত্যু 
অনেক পর্িষণে কমিয। যাইতে গাঁরে এবং তাহাদের নিজ নিজ সংসার মধ্যে সুখ 
শান্ত বিরাজ করিতে থাকে । 

সকল জননীই নিজ নিজ সন্তানকে সুস্থ ও সবল অবস্থায় বর্ধিত করিবার 
জন্ বিশেষ ব্যগ্র থাকেন। কোন জননী তীর নিজ সন্তানকে মেধাবী ও বলিষ্ঠ, 
দেখিতে না চাহেন? রর 

শিশুকে যেমন করিয়া লালন পাঁলন করিবে শিশু সেইরূপই বর্ধিত হইবে । 
শৈশবাস্থায় পরবর্তী জীবনের আশ! ভরসার বীজ দকল অঞ্চুরিত হয়। যে প্রকার 
আহীধ্য দেওয়া হইবে, সেইরূপ বৃক্ষে পরিণত হইবে । 


ঈশ্বর এই:আহাধ্য মাতৃন্তনে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্তে সঙ্গে যোগাইয়াছেন ॥ 
এই স্তনদুপ্ধ সম্যকরূপে শিশুকে না দেওয়ার জন্য কত শিণু অকালে কান গ্রাঙ্গে 


€১০ 'স্বাস্থ্য-লমাচার। 


পতিত হইতেছে তাহা এই ক্ষুদ্র লেখনী বর্ণনা! করিতে অক্ষম । কত শিশু ষে রুগ্ন, 
হর্বাল ও বিকলার্গ হইয়া বর্ধিত হইতেছে, তাহা সংখ্যাতীত। কত লোক আত্মীয়- 
স্বজন ও সমাজের গ্গ্রহ হইয়! রহিয়াছে তাহীর ইয়া কর! ঘাঁয় না। | 

শৈশবাস্থায় উপযুক্ত আহীর্ধ্য অভাবে মনুষ্য বিকলাঙ্গ হইতে পারে। খান্তপব্য 
যধ্যে অস্থি সকলকে পরিপুষ্টি ও বর্ধন করিবাঁর জন্য যে বিশেষ অংশ থাকে তাহার 
অভাব জন্য শিশুর অস্থি অসার ভাবে বদ্ধিত হয় ও দেহের ভার দ্বারা ক্রমশঃ 
বক্রভাব ধারণ করে। 

কেবল যে আহারের অভাবে শরীর কৃশ ও দুর্বল হয় তাহা নহে। দুর্বল 
শরীরে রোগ অধিক প্রবল ভয় এবং সগ্ভই ব্যাধি আক্রমণ করিয়। থাকে । 

শিশুদিগের শরীরের বৃদ্ধি ও উপযুক্ত পুষ্টি কেবল ভূমিষ্ঠ হইবার পর আহারের 
উপর নির্ভর করে না। যখন তাহার! ভ্রণরূপে মাতৃগর্ভে অবস্থান করে তখন 
তাঁর শরীরের অবৃস্থা, তাঁহার আহার ও শরীরের অগ্ান্ বিষয়ের দ্বারা নিয়মিত হয় । 
বাঁরাস্তরে আমর! এই সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচন! করিব। 

প্িশুক্ল আাভাল্লিক্ষ আহাল্র-_সীধারণের ধারণ যে মাতৃস্তন- 
ছুদ্ধই শিশুর একমাত্র শ্বাভাবিক খাস্ত । কিন্তু সকল সময়ে মাতৃস্তন দুগ্ধ দ্বারা 
শিশুর সম্যকৃরূপ বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধিত হয় না। সেইজন্য যে থাস্ত শিশুর শরীরের 
অভাঁবকে অম্পূর্ণদ্পে পুরণ কারে তাহাকেই আমরা শিশুর স্বাভাবিক থাস্ত বলিয় 
অভিহিত করিব । 

এই বিশ্বজগতে প্রাণী মাত্রেরই নিজ নিজ শরীরের বিশেষত্ব দেখ! যাঁয়। 
শিশুদেরও সেইনধপ। ভিন্ন ভিন্ন :শিশুর ভিন্ন ভিন্ন খাছ্ছের আবশ্ক হইয়া! থাকে । 
এইজ্ঠ শিশুর আহার নির্ধারণ করিবার জন্ ' আমাঁদিগকে প্রত্যেকে শিশুর শরীরের 
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সকল অতিশঘ যত্রে সহিত পর্ব/ালে!চনা করিতে হইবে । 

শ্শিশুল্র স্বাভাবিক প্রত্তিজ্িনস্্।-শিশুর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া 
কি? কেমন করিয়া! আমর বুবিতে পাঁরিব যে শিশুর পর্পাক, পুষ্ট ও বৃদ্ধি 
নকলই স্বাভাবিক রূপে মম্পাদিত হইতেছে? 


স্তনছুপ্ধ ও শিশুর আহার । ৫১১ 


কতকগুলি প্রতি ক্রয়! আমরা সম্য সগ্ভই বুঝিতে পাঁরি। কতকগুলি প্রতিক্রিয়! 
বুঝিতে পার! অপেক্ষাকৃত দুরূহ ও সময় সাপেক্ষ । 

আহার সম্যক্রূপ পরিপাক করিতেছে কি না ঙাহা আমরা সহজেই বুঝিতে 
-পাঁরি। যদি শিশু আহারের পর তৃপ্ত হয়, না বমি করে, কোন প্রকার বেদনা বা 
অশান্তির লক্ষণ প্রকাশ না করে এবং তাহার কোষ্ঠ পরিফাঁর থাকে তাহা হইলে 
আমরা স্বতঃই ঠিক করি যে শিশুর পরিপাক ক্রিয়! উত্তমরূপে সম্পাদিত হইতেছে 
"এবং যে খাগ্য তাহাকে দেওয়া হইতেছে তাহা শিশুর পক্ষে যথেষ্ট । 

শিশুর খান যথেষ্ট এবং উত্তমরূপ পরিপাক প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার সর্বাঙগীন ্ 
নাও হইতে পাবে। 

উদাহরণ-শিশুদিগকে ঘন দুগ্ধ (00729617550. 17810), শু দুগ্ধ 
1 7)1%6৫. 70110 ) বা নানাপ্রকাঁর পেটেন্ট খাছ্দ্রব্যাদি খাইতে দেওয়া হয় (1260 
80020 0০০) এবং তাহান্না এই প্রকার আহারে বেশ হট -পুষ্ট রূপে বর্ধিত 
হইয়া থাকে । 

কিন্ত এই প্রকারে পুষ্ট শিশুদের রিকেটুস ও স্কার্ডি নামক পীড়া হইতে প্রায় 
দেখ! যাঁয় এবং:তাঁহারা সদাসর্বদ! নান।রূপ রোগে ভূগিগ্জ থাকে | 


অধ্যাপক চিডেল (1), 00052.016 ) তাহার লিখিত পুম্তকে অনেক উদ্দাহরণ 
দিয়াছেন। গ্রিনউইচ সহরে শিশু প্রদর্শনী হইয্সাছিল। যে শিশুটি হষ্টপুষ্টুতা ও 
ওজনের আঁধিক্যের পুরস্কার পাইগ্লাছিল সেই পুনরায় তাহার নিকট 016৪ 
09202. 50০6এর চিকিৎসাঁলয়ে হস্ত ও পদের বক্রতা এবং শরীবের 
মাংসপেশী সমূহের দুর্বলতার চিকিৎসার জন্ত আঁসিয়াছিল। এই বাঁলকটা 
কেৰলমাজ। ০০9০0460560 70111 এবং, ০০070. 21081 দ্বার বৃদ্ধিত হইয়াছিল । 

শিশুদের স্বাভাবিক থাগ্যের পরিমাণ ঠিক করিতে হইলে খাঁন উত্তমন্ধপে 
পরিপাক পাইতেছে ও শরীরের সম্যক্রূপ পুি সাধিত হইতেছে কি না কেবল 
নিদ্ধীরণ করিলে হইবে নাঁ। কিন্তু এই সঙ্গে যাহাতে শিশুদের পরিপাক শক্তি 
বিকাঁশ পাঁয় তাঁধীরও ব্যবস্থা! করিতে হইবে। 


৫১২ স্বাস্থ্য-লমাচার। 


যে প্রকার শিশুকে কথা কহিতে, চলাইতে ক্রমশঃ শিক্ষা দ্েওয়! হুইয়। থাকে. 
সেইরূপই যাহাতে শিশুর পরিপাকের ক্ষমত। ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় তাহার প্রতি আমাদের 
লক্ষ্য রাঁথা বিশেষ বর্তব্য । যাঁহাতে ক্রমণঃ পরিপাক ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রস্লল 
কাধ্যক্ষম হয় তাহার ব্যবস্থা। করা বিধেয় । শিশুর পরিপাক ক্রিয়াকে নিয়ম মত শিক্ষা 
দেওয়ার জন্য স্তন দ্রপ্ধই সর্বাপেক্ষা উপযোগী । শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে স 
মাতৃষ্থনে দুগ্ধ আইসে। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত এই স্তন ছুগ্ধের পরিবর্তন, 
দেখা যায়। এই পরিবর্তনের সহিত শিশুর পরিপাক ক্রিয়। ক্রমশঃ উৎকর্ষ 
লাভ করে। 

যদি শিশুদিগকে কৃত্রম উপায়ে ( স্তনছুপ্ধ ব্যতীত ) শরীর তত্ব বিধান, 
অনুযায়ী আহাধ্য দিতে হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির নিয়ম যতদুর সম্ভব অনুকরণ: 
করা আবশ্যক । 

শিশুকে শরীর তত্বানুযাঁয়ী আধীর্ধ্য দিতে হইলে তাহার পরিপাক পুি ও শিক্ষা 
সম্বন্ধীয় সকল প্রকার আবশ্তকের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখ! অবশ্য কর্তব্য। 

স্তন্ন পাম্ন--সাধারণের বিশ্বাস যে স্তনদুগ্ধ দ্বারা যে কোন শিশুকেই উৎকৃষ্ট" 
রূপে বর্ধিত কর! যাইতে পারে । কিন্তু এ সম্বন্ধে বিবেচনা করা উচিত। যদি শিশুকে 
নিয়ম মত স্তনহুগ্ধ দেওয়া হয় তাহ হইলে শিশু যে উত্তমরূপে পুষ্ট ও বর্ধিত হয় তাহার 
সন্দেহ নাই। বকিস্তু প্রায়ই দেখা যায় যে প্রস্থতির শিশুকে স্তনদ্্ধ দেওয়া সুচাঁরুরূপে 
সম্পন্ন হয় না এবং তিনি স্বাভাবিক নিয়ম সক পালন করিতে যত্র করেন না। এই 
সকল অনিয়ম জন্য স্তনছুপ্ধ-পুষ্ট-শিশুদেরও নাঁনা রোগ হইতে দেখা যাঁধ়। স্তনদুগ্ধ 
যতক্ষণ স্বাভাবিক নিয়ম মত নিঃসাঁরিত হয় ততক্ষণ ঠিক.থাকে। মাতার স্বাস্থ্যের 
পৰিবর্তণের সহিত তীহাঁর স্তনের হুগ্ধেরও পরিবর্ভন দেখা যায়। এবং সময় সময় এই 
পরিবর্তন শিশুর স্বাস্থ্যের অনেক ক্ষতি করিয়াঁথাকে। যখন কৃত্রিম উপায়ে শিশুকে 
খাগ্ দেওয়া হয় তখন আমরা শিশুর আবশ্তক মত এই খাঁনের পরিবর্তন সহজেই 
করিতে পারি । শরীর তত্বান্ুমোদিত উপায়ে স্তনদুপ্ধ- দ্বারা শিশুকে বর্ধিত করিতে 
হইলে, স্তনপাঁয়ী শিশুর লক্ষণ সকল কৃত্রিম খাছ দ্বারা বর্ধিত শিশুর স্তাঁয় সর্বদা, 
' পর্য্যবেক্ষণ কর! আবশ্বাক । 


স্তনহুপ্ধ ও শিশুর আহার । ৫১৩ 


সময়ে সময়ে স্তনদুপ্ধ একবারেই বন্ধ করিয়! তাহার পরিবর্তে শিশুকে কৃত্রিম খান্ 
দেওয়ার আবশ্যক হয় এবং এই সঙ্গে প্রন্থতির খাছ দ্রব্যাদি ও স্বাস্থ্যের পরিবর্তন 
করিয়া স্তনহুগ্ধের পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হয়। এইরূপ স্বাভাবিক ও কৃত্রিম 
খাগ্ের সংমিশ্রণের উপর অনেকের আপত্তি দেখা যাঁয়। ভিন্ন প্রকারের খা 
শিশুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি করিবে এ প্রকাঁর ভূল ধাঁরণা হইতেই অনেকে ইহার প্রতিবাদ 
করেন। কিন্তু এই বিশ্বাসের কোনই ভিত্তি নাই। 

কৃত্রিম ও স্বাভাবিক প্রণাঁলীর সংমিশ্রণেই সর্বোৎকৃষ্ট ও সম্তোষজনক ফল 
পাওয়া যায়। 


স্তনদুহ্থী-ইহাল সআ্বাভালিন্ক ৩ ল্রাসাম্রনিক গুপ-- 
প্রসবের পরে স্তন হইতে যে দুগ্ধ নি:স্যত হয় তাহা পরবর্তী কালের দুগ্ধ হইতে 
অনেক বিভিন্ন । প্রসবের পরেই কয়েক দিন পর্যান্ত যে ছুদ্ধ নিঃশ্যত হয় তাহাঁকে 
ইংরাঁজিতে 0০105%॥10 ও চলিত কথায় গাঁজাল ছুদ্ধ বলে । পরবত্তীকাঁলের ছুগ্ধের 
সহিত গাঁজাঁল দ্রদ্ধের অনেক রাসায়নিক বিভিন্নতা আছে । 


(১) গীজাল দুগ্ধের আমিষ জাতীয় অংশ যদিও স্তন দুগ্ধের আমিষ অংশের 
সহিত সমান পরিমাণে থাকে কিন্তু গাঁজাল দুগ্ধে আমিষ অংশ 180 51010177617 


ও [.8.06 £1010012) রূপে অধিক পারমাণে থাঁকাঁর জন্য পাঁকাশয়ে ডেলা বাঁধিয়া 
যাঁয় না। 


(২) গাজাল দু্ধে যে চিনি বর্তমান থাকে তাহ! হুদ্ধশর্করা রূপে থাকে 
না, [)০%০5০ রূপে থাকে । এই [)০:0952 বিনা পরিপাকে শরীর মধ্যে 
প্রবেশ লাভ করে। ঢা 

(৩) গীজাল হুদ্ধে 0195000 00110950155 নামক কঙকগুলি কোষ 
বর্ধমান থাকে । গর্ভের বৃদ্ধির সহিত স্তনের বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং 
স্তন মধ্যে দুপ্ধকণা সকল উৎপন্ন হয়। গর্ভবস্থায় হুগ্ধের আবশ্তক থাকে না 
এজন্য প্রসবের পূর্বে ০০91950010 কোঁষ দুগ্ধকণা সমুহকে শোষণ করিয়া 


ফেলে এবং প্রসবের পরেও যতকাল পর্যন্ত না শিশুগণ তেজের সহিত দুগ্ধ 
৩)৩) 


৫১৪ স্বাস্থ্য-পমাচার। 


টানিয়। নিঃশেষ করিয়। থাইতে পারে, ততকাল পর্য্যন্ত স্তনদু্ধে 0০1051৮1 
দেখ! যাঁয়। 


গশাজাল ছুশ্ী-_গাঁজাল ্তনছুগধ স্বাভাবিক স্তনছুগ্ধ হইতে ঈষৎ হা 
এবং ইহার মৃহ বিরেচক শক্তি থাকার জন্য শিশুর “মেকোনিয়াম” বা প্রথম 
সল পরিত্যাগের সহীয়ত। করে। 


গাজাল ছুগ্ধে 1,206 91041001) ও15206 21011) রূপে আমিষ 
অংশ বর্তমান থাঁকে এবং সাধারণ ছুগ্ধে এতদ্বতীত ০85০1. ও বর্তমান থাকে । 
এই কেজিন নামক আমিষ জাতীয় খাছ শিশুর পাকস্থলীতে জমাট বীধিয়! 
থাকে এবং পাকস্থলীতে পুনরায় পরিপাক ক্রিয়া! দ্বারা দ্রবীভূত হইলে শিশুর 
শরীর মধ্যে গ্রবিষ্ট হইতে পারে। সগ্চোজাত শ্রিশুর পাকস্থলী এই “কেজিনোজেন” 
নামক আমিষ পরিপাক করিতে পারে না। সেইজন্য সগ্ধ গাজাল দুগ্ধে 
কেজিনোঁজেন দেখ যাঁয় ন!। 


ক্রমশঃ শিশুর বয়সের সহিত হুগ্ধের পরিবর্তন দেখ। যায় । যেমন মাতৃন্তন হুগ্ধের 
পরিবর্তনের সহিত কেজিন নামক আমিষ দেখ। যাঁয় তেমনি শিশুর পাকস্থলী ক্রমশ: 
বর্ধিত হয় ও নৃতন পরিপাক শক্তি প্রাপ্ত হয় । 


আমাদের কৃত্রিম উপায়ে শিশুদিগকে লালন পাঁলন করিতে হইলে শিশুর পরিপাঁক 
শক্তির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বিশেষ মনোৌষোগ রাখ। আবশ্যক । 


প্রস্থতি ও ধাত্রীরা শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরে শিশুকে খাগ্ত দেওয়ার জন্য বড় ব্যস্ত 
হইয়া পড়েন এবং অনেক সময় তীহাঁব। সাধারণ দুগ্ধ (যাহা শিশুর পরিপীঁকের 
ক্ষমত| একেবারেই নাই ) দিয্স। থাকেন ও তর্থার। কষ্ট ও রোগ আঁনয়ন করেন । 
প্রসবের পরেই শিশুকে স্তনপাঁন করিতে দেও! অতি উত্তম ও যুক্তি সঙ্গত। 
এতহাঁরা মাতৃন্তন উত্তেজিত হয় এবং প্রশ্থতির জরাঘু সন্কচিত হয়। শিশু 
যে সীমান্ত পরিমাণ গাজাল দুগ্ধ প্রাপ্ত হয় তদ্থার|! তাহার অন্ত্রমধ্যে 
'আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়া উত্তেজিত হয় এবং অন্ত্রমধ্যস্থিত “যেকৌনিয়াম” 
পরিত্যক্ত হয়। 


স্তনহুগ্ধ ও শিশুর আহার । ৫১৫ 


সাতুদুষ্ ও ইহাল্র বর্ণনা-শিশুর পু ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত 
যাহা কিছু আবশ্যক তাহ! মাতৃুগ্ধে বর্তমান আছে । যদি মাতৃত্রপ্ধের কোন উপাদান 
শিশুকে বেশী দিনের জন্ত খাইতে ন। দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। 


আমিষ জাতীয় খাগ্ই সর্বাপেক্ষা আবহুকীয়, পরে স্নেহ জাতীয়, তৎপরে শর্কর! 
পাতীয় ও শেষে লবণ এবং অন্তান্ত পদার্ঘ। 


শরীরতন্ত বিধাঁন|নুষায়ী শিশুর আহার্ধ্য যোগাইতে হইলে উপরোক্ত উপাদান 
সকলের অংশ স্বাভাবিক থাকা আবশ্যক | যদি ইহার বেশী ব্যতিক্রম হয় তাহা হইলে 
কুফল দেখ। যাঁয়। 


স্তনহুদ্ধের বিভিন্ধ বাঁসায়নিক উপাদান সমূহের পরিমাণের সামগ্রস্ত থাঁকিলে 
শিশুর পু ও বৃদ্ধি সম্যক্রূপে হইয়! থাঁকে। সাধারণত: স্তনতু্ধে বিভিন্ন উপাদান 
সমূহ নিয়লিখিত পরিমাণে পাওয়! যাঁয়। 

আমিষ জাতীয় স্নেহ জাতীয় শালি জাতীয় লবণ জাতীয় 
শতকরা ১৫ ৬৫ ৯ 

যদ ছুদ্ধে আম অংশ স্বাভাবিক প'রমাঁণে বর্তমান থাকে তাহা হইলে দুগ্ধ উত্তম 
বলিয়া বিবেচিত হয়। দি ইহাঁদিগের অংশ বেশী হয় তা হইলে সেই ছৃগ্ধকে 
খারাপ ঠিক করা হয়। 

সাভ্দুত্দ্র্্ উপ্পান্তান্মেল্র তাল ভন্ম্য--মতি উতকষ্ট স্তন- 
ছুদ্ধেও উপাদানের অল্প বিস্তর তারতম্য দেখ। যাঁয়। দ্রিনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
স্তন দুগ্ধের পার্থক্য| লক্ষিত হয়। কিন্ত এই পার্থক্য বেশী হওয়া উাচত নহে। 
আঁমিয শতকরা ১ ভাঁগের কম হইবে না ও ৩ ভাঁগের বেশী হইবে না, স্নেহ 
জাতীয় ৩ ভাঁগের কম ও ৫ ভাঁগের বেশী হইবে না, শাল জাতীয় ৬ হইতে ৭ ভাগের 
-মধ্যে এবং লবণ **১ হইতে **২ এর মধ্যে হইবে। 

উপরিলিখিত অংশের বিশেষ কম বেশী হইলে শিশুর পুষ্টির ক্ষতি হইয়া থাঁকে 
এবং এই দৌষের প্রতিকার করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক । 


৫১৬ স্বাস্থ্যস্লমাচার। 


দ্নাখন্েল্স তাল্লতন্ম্য-ছু্ধে মাথনেরই বেশী তার্তম্য দেখা 
যাঁয়। ুগ্ধ প্রানের শেষাবস্থায় অর্থাৎ প্রায় ৯ মাঁস গত হইলে মাখনের পরিমাণ 
যথেষ্ট হ্রাস পাইয়া থাকে, এমন কি ২ ভাগ অথবা। তদপেক্ষা! আরও কমিয়া! যাঁয়। 

আত্মিম্বেল তাজরতন্ম্য"_আমিষের পরিমাণ ও জাতিগত পার্থ 
দেখা যাঁয়। মাতার পরিশ্রম না থাঁকিলে, দুগ্ধে আমিষের মাত্রা বুদ্ধি পাঁয়। 
খাওয়ার মাত্রা কমাইয়! ও পরিশ্রমের মীত্র৷ বাঁড়াইয়৷ ছুগ্ধে বদ্দিত আমিষ ভাগ 
কমান হইয়াছে এরূপ ঘটনাও জানা! আছে। মানসিক উত্তেজনার ছারাও দুগ্ধে 
আমিষের ভাঁগ বৃদ্ধি পাঁয়। আমিষের মাতা! ৪ ভাঁগ কিন্বা তদপেক্ষাও কিছু বেশী 
হওয়া অদ্ভুত নয়। উপযুক্ত পুষ্টিকর দ্রব্য আহারের সহিত মাতীর স্বাস্থ্যের সাধারণ 
নিয়ম পালনের কোঁন একটার ব্যতিক্রম ঘটিলে স্তনছুগ্ধে আমিষের মাত্রা বৃদ্ধি পায় 
এবং এপ ছুগ্ধে শিশুর পেটের অনুখ বা অন্ত প্রকা'র স্বাস্থ্য হানি হইতে পানে। 

যে স্তনহৃদ্ধে সকল সময়েই ৩ ভাঁগের অধিক আমিষ উপাদান থাকে তাহ! 


ভাল নহে। 
মধ্যে মধ্যে আমিষ উপাদানের পরিবর্তন হইয়া থাকে । 


স্পর্কল্রাল্ তালতন্ম্য- ছুগ্ধে শর্করার প্রায় তারতম্য দেখা যাঁর 
না। ইহা সকল অবস্থাতেই সমভাবে বর্তমান থাকে। 

স্তনছুগ্জী দিলা ল্য লক্ছা 

ইতর প্রীণীদিগের স্তন দাঁন সম্বন্ধে কোঁনপ্রকাঁর বিবেচনা শক্তি না থাকিলেও 
তাহার! স্বাভাবিক ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া সন্ত[নকে পালন করে। রমণীদিগের মধ্যে 
স্বাভীবিক ইচ্ছ! সভ্যতা, স্নেহ মমত! প্রভৃতি নানা কারণে বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়াছে এবং এই জন্য কেবলমাত্র মাঁতা। নিজ স্বাভাবিক ইচ্ছার বশবর্তাঁ হইয়! কাঁজ 
করিলে সন্তানের অনিষ্ট হইতে পাঁরে। অনেক প্রস্থতিই সন্ত।নকে যখন তখন স্তন্ত 
পাঁন করাঁন। সন্তান যে কোঁন কারণে কীঁদিলেই তাহার মুখে স্তন দিয়া তাহাকে 


সাস্বনা করেন। 
স্তন দুগ্গেই শিশুর পুষ্টি সর্ববাপেক্ষ! স্রচারুরূপে সম্পন্ন হই থাকে । স্তনছুগ্ধ দান 


কাঁলেও গ্রশ্থতির কত্তকগুলি নিয়ম পাঁলন কর! আবশ্যক । 


স্তনছুপ্ধ ও শিশুর আহার। ৫১৭ 


(১) গল্লিচ্ছইলতা- স্তন ছুগ্ধের সহিত শিশুর পাকস্থলীতে ধুলা প্রভৃতি 
যাইতে পারে ও ইহাতে নানাপ্রকার রোগ আনয়ন করিতে পারে । শিশুকে 
থাওয়াইবার পূর্বে ও পরে স্তনের বৌটা উত্তমরূপে ধুইয়! ফেলা উচিত । 

স্তনের বোঁটায় দুধ লাগিয়া থাকিলে তাঁভাঁতে বীজাণু জন্মিয়। শিশুর বিশেষ ক্ষতি 
করিতে পারে । 

বাহিরে পরিষ্কার থাঁকিলেও বোটার মুখের কিছু দুষিত দুগ্ধ থাঁকিতে পাঁরে 
সেইজন্য শিশুকে স্তনদান করিবার পূর্বে কিছু ছুগ্ধ গালিক্! বাহির কর! উচিত । 


(২) স্ভন্নদোন্নেল্র নিন্ন্মিত »ম্নম্ত্র_-প্রথম হইতেই শিশুকে 
স্তন দিবার নির্দীরিত সময় থাকা উচিত। শরীরের প্রত্যেক যন্ত্রেরই কার্যের পর 
বিশ্রামের আবশ্যক | যদি আহারের সময়ের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রাখিয়া স্তন 
দেওয়া যায় তাঁহ৷ হইলে পরিপাক ক্রিয়। পুন্দররূপে সম্পন্ন হইবে। প্রতি বৎসর 
বহু স্তন্তপায়ী শিশু অনিয়মের জন্য বৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং অনেকে পরিপাঁক 
সম্বন্ধীয় রোগে কষ্ট পায়। 


শিশু যখনই ক্রন্দন করে ম|তা| যদি তখনই তাহাকে স্তন দান করেন তাহা হইলে 
শিশুর একটা বদ অভ্যাস হইয়া যায় এবং সেঁটা সহজে ছাঁড়ান যাঁয়না। ভাল জিনিষ 
শীঘ্র অভ্যাস করান যায় কিন্তু মন্দ অভ্যদ শীঘ্র ছাড়ান যায় না। স্তন্তপাঁনের মধ্যে 
ব্যবধান অল্প থাঁকিলে ছুগ্ধে আঁমিব জাতীয় দ্রব্যের আধিক্য হয় এবং ইহাতে শিশুর 
পেটের পীড়া আনয়ন করিতে পারে । 

স্তনদুগ্ধ শিশুর পাঁকস্থলীতে ১২ ঘণ্টাকাঁল থাঁকে। অর্দ ঘণ্টা পাঁকম্থলীকে 
বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক তাহ! হইলে ,স্তনদীনের মধ্যে অন্ততঃ ছুই ঘণ্টাকাঁল ব্যবধান 
থাক! কর্তব্য। ১ 

শিশুর বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলী ও আহারের মাত্র! বাড়িয়া যায়, তখন 
অধিক সময়ের ব্যবধান দেওয়া আবশ্ঠক । 

(৩) ছুশ্বোল্র লারা নিক ল্রামিভি হাইন্ে-_অপর দু্ধের 
“বেল! মাপিয়া শিশুকে পান করিতে দেওয়া হয়। স্তনঢপ্ধের বেল! শিপু নিজেই 


৫১৮ স্বাস্ছ্যনমাচার। 


মীত্র! ঠিক করে। সীধাঁরণতঃ মাত্রা! পূর্ণ হইলে শিশু স্তন ছাঁড়িয়া দেয় এব অত্যধিক 
হইলে তুলিয়া ফেলে কিন্তু এ বিষয়ের নিশ্চয়তা! নাই । 


যদি মনে হয় ষে উপরোক্ত পরিমাণে শিশুর যথোঁচিত পুষ্টি হইতেছে ড় তাহা 
হইলে আবশ্টকান্ুযাঁয়ী মাত্রা বাঁড়াইতে হইবে । ১ ছটাঁক পরিমিত ৬ টাঁনিয়! 
লইতে ভিন্ন ভিন্ন শিশুর সময়ের অনেক তারতম্য দেখা! যাঁরর়। শিশুর বয়োবৃদ্ধির 
সহিত ছুগ্ধ টানিয়া খাইতে পাঁরগ হইলেও মাঁতীর স্তনের অবস্থার উপর অনেক 
পরিমাঁণ নির্ভর করে । মাতার ও সন্তানের পরস্পরের সাহায্যে এই স্তনপান ক্রিয়া 
সুচাঁরুরূপে সম্পন্ন হয় । 

মাতৃস্তন হইতে ছুগ্ধ নিঃসরণ যদি কমাইবাঁর আবশ্বাক হয় তাহা হইলে অন্গুলিদ়্ 
দ্বারা বোটার গোঁড়া চাঁপিয়া ধরিলেই কমান যাঁইতে পারে । যদি ছুগ্ধ নিঃসরণ 
মৃদু হয় তাহ! হইলে অগ্ররে স্তন মর্দন করিয়া পরে সন্তানের ছুগ্ধ পানের সময় চাঁপ 
দিলে বেশী হুগ্ধ নির্গত হয়। 


শিশুর শরীরের' আবশ্যাকমত স্তনদুপ্ধ যোগাইতে হইলে নিঙ্গ 
লিখিত উপায় সকলের আবশ্যক হয় । 

(১) যদি স্তনছুগ্ধ পরিমাণে বেশী হয় তাহা হইলে স্তন পানের সময মাতা 
স্তনের বোট! টিপিয়া আঁবশ্যকম ন দুদ্ধ পাঁন করিতে দিবে । 


(২) যদি মাতার হৃগ্ধের দোষ থাঁকে তাহা হইলে মাঁতাঁকে চিকিৎসা দারা 
দুগ্ধ দৌষহীন করিতে হইবে 

দুঞ্গোল নাভ যাহা শিশু স্তন হইতে টানিয়া লয়, স্তনে দৃগ্ধের পরিমাণ ও 
শিশুর টাঁনিবার শক্তি প্রভৃতি নাঁনা কারণের উপুর নির্ভর করে । . 

শিশু আপনা হইতেই কি পরিমাণ স্তন দুগ্ধ পান্ন করিবে তাহা বলা অসম্ভব । 
শিশু খুব অল্প কি খুব অধিক পরিমাণও খ|ইতে পারে । 

অনেক গ্রন্থকার ও বৈজ্ঞানিক কত বয়সের শিশু কত টুকু স্তন দুগ্ধ টাঁনিয়া লইবে 
তাহার মোটামুটি একটা! পরিমাণ নির্ধীরিত করিয়াছেন । তাহারা শিশুকে স্তন পাঁন 
করাইয়া পুর্ব ও পরে ওজন করিয়া এই পরিমাণ স্থির করিয়াছেন। 


স্তনদুপ্ধ ওাশশুর আহার। ৫১৯ 


কত্ত বয়সের শিশু কত দুগ্ধ পাঁন করিবে আমরা নিয়ে তীহার একটা 
+ তালিক৷ দিতেছি। 


ৰ শিশুদের বয়স অনুসারে কত পরিমাণ ছুপ্ধ কয় বার খাওয়া 
আবখশ্ক তাহার ৩।লক]। 


কুক লে দা লাদিতি 
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(৩) যদি দুগ্ধ পরিমাণে কম হয় তাহা হইলে স্তনদ্প্ধের সহিত অন্য দুগ্ধ 
দেওয়া উচিত । 

শিশু অত্যাধিক ব1 অত্যাল্প পরিমাণে আহার পাইতেছে কি না তাঁহ। আমাদের 
সর্বাগ্রে দেখা আবগ্তক। পূর্বে বর্ণিত তাঁলিকাতে শিশুদের বয়স অনুসারে কত 
পরিমাণে ছুগ্ধ কয় বাঁর খাওয়া আবশ্যক তাঁহা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। 
কিন্তু উক্ত পরিমাণে দুগ্ধ আহারের দ্বারা যে প্রত্যেক শিশুই সম্পূর্ণ বঞ্ধিত ও সবল 
দেহ প্রাপ্ত হইবে তাহ! সম্ভবেনা। প্রত্যেকেরই শরীরগত স্বতন্ত্র থাকা সম্ভব । 

ইহা নিরূপণের জন্ত শিশুর স্বাস্থ্য স্বন্ধীঘ় প্রবশ্ বিষয়গুলি মনোযোগ পূর্বক 
দেখ। উচিত । 


৫২০ স্বাস্থ্য-নসমাচার। 


(১) ্যছি শ্শিশু ল্মহেষ্ট আহাল্র না কুলে তাহ] 
হইলেন নিক্ষলিখিত নিম্মস্ত্র শুলি প্রত্যক্ষ কলা াজস। 

(ক) শিশুর ওজনের বুদ্ধি স্বাভাবিক হইতে কম হয়। ৰ 
(খ) স্তন টাঁনিবার সময় অস্থিরত| প্রকাঁশ করে ও আহারের ্্ সন্তোষ 
দেখায় না। | 

(গ) বধিহ্য়ন]। 

(ঘ) মল অল্প অল্প এবং বাঁরে অনেক হয়। 

(ড) প্রআব অল্প হয়। 

(চ) নিদ্রা! সম্পূর্ণ হয় না । 

(২) ছি শস্শিও অনি পল্রিদনান্সে আহাল্র পান্স 
তাহা হইলে নিল্দলিখিত লক্ষণসম্মুহ প্রকাশ পাক । 

(ক) আহারের অবাবহিত পরে বা অল্প পরে দুদ তোলা । 

(খ) বদ্‌হজমের লক্ষণ অর্থাৎ পেটফাঁপ| ও পেট কাঁমড়ান। 

(গ) 'স্তনদানের পর সম্পর্ণ সন্তে।ষ। 

(ঘ) শীঘ্র শীঘ্র ওজনের বৃদ্ধি। 

(ঙ). অধিক পরিমাণে অনেকবার মলত্যাগ হয়। 

(চ) বেশী প্রত্রাব হয়। 

(ছ) মাথায় ও ঘাঁড়ে বেশী ঘাম তয়। 


অতি নিদ্রা, অলসতা! ও নিদ্ৰান্্ভাঁব দেখা যায় । সময় সময় উদর ক্ফীতিয় 
জন্য খুব কষ্টও হইয়৷ থাকে । 

উপরিলিখিক প্রত্যেক বিভাগের লক্ষণ সকল যদি একত্রে বর্তমান থাকে তাহা 
হইলে আমাদের শিশুর অবস্থ। নির্দীরণ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। তবে 
যদ্দি ইহাদের মধে ছুই একটী বর্তমান থাঁকে তাহ! হইলে শিশুকে ওজন করিয়! 
স্তনহুদ্ধ পাঁন করাঁইবে ও স্তনপাঁন শেষ হইবার পর গজন করিবে । যে পরিমাণে 
ওজন বৃদ্ধি হইবে, শিশু সেই পরিমাণে দুগ্ধ খাইয়াছে এবং এই পরিমাণ ৫১৯ 
পৃষ্ঠার তালিকার পরিমাণের সহিত কতদূর বিভিন্ন তাহা নির্ধারণ করিলে, শিশুর 
ছুগ্ধের মাঞ্জার কম ব! বেশী হইতেছে কি না তাহ! নির্ধারিত হইব । (ক্রমশঃ) 


স্তনহদ্ধ সব্বন্ধীয় চরকোক্ত বর্ণনা । 


স্ঞম্নদুগ্া োঁজ্মেল কাজি । 


অজীর্ণাসাতআ্য বিষম বিরুদ্ধাত্যর্থ ভোজনাু। 

লবণায় কটু ক্ষার প্ররি্নানাঞ্চ সেবনাৎ॥ 

মনঃশরীর সম্তাপাদ স্বপ্নান্িশি চিন্তনাৎ। 

আগ্তবেগ প্রতীঘাতাদপ্রাপ্তে দীরণেন চ ॥ 

পরমান্নং গুড়কৃতং মৎস্ঞ্চ কৃশরংদধি। 

অভিষ্বন্দীনি মাংসানি গ্রাম্যানূপৌদকানি চ ॥ 

ভুক্ত ভূত দিবাস্বপ্লান্মগ্থন্তাতিনিষেবণাৎ। 

অনায়াসাদভীঘাতাৎ ক্রোধাচ্চাতন্ক কর্ধণৈঃ ॥ 

দোষাঃক্ষীরবহাঃ প্রাপ্য শিরাঃস্তন্যং প্রদুষ্যচ । 

কুযুঠরন্টবিধং ভুয়ো দোষতস্তন্নিবোধ মে ॥ 

অপক্ দ্রব্য ভোজন, অপানম্া ভোজন, বিষম ভোজন, বিরুদ্ধ ভোজন ও অত্যধিক 

লবণ অয কটু ক্ষার ও পচা দ্রব্য ভোজন, মনস্তাপ, শরীরসস্তাপ, রাত্রিতে অনিপ্ভী, 
চিন্তা, ম্লমৃত্রাঁদির উপস্থিত বেগধারণ ও অন্রুপস্থিত বেগে যত, পরমান্ন, গুড়ঃ মত্ত, 
রুশরা, দি, অভিষান্দি দ্রব্য, গ্রাম্য আনৃপ ব! ওদকমাংস ভোজন করিয়াই দিবানিস্রী, 
অতিশয় মগ্পান, শ্রমবর্জজন, অভিঘাত, ক্রোধ ও ব্যাধি দ্বারা কর্ণ এই সকল কারণে 
বাত পিস্ত ও শ্ররেম্স। প্রকুপিত হইয়া স্তনহৃগ্ধবহ শিরা সমূহে গমনপূর্ববক স্তনদুর্ধকে 


দুষিত করিয়া বৈবর্ণযাদি অষ্টবিধ স্তনহুগ্ধদোষ উৎপাঁদন করে। বাঁতাঁদি দৌষ ভেদে 
অষ্ট প্রকার স্তনদুণ্ধঢুষ্টি বর্ণিত হইতেছে শ্রবণ কর ॥ 


স্তম্নছুঙ্গীদ্োোন বন । 
বৈরম্তং ফেনসঙ্ৰাতে৷ রোক্ষ্যঞ্চেত্যনিলাতুকে। 
পিত্তাদ্ৈবণ্য দৌর্ন্ধ্যে স্নেহ পৈচ্ছিল্য গৌরবমূ ॥ 
কফান্ভবতি রুক্ষাপ্ৈ রনিলৈঃ স্ৈঃপ্রকোপণৈঃ। 
কুদ্ধঃক্ষী রাশ্রয়ং প্রাপ্য রসং স্তন্ন্ত দৃষয়ে ॥ 


বাঁতদুষ্ট স্তনদুগ্ধ বিরস, ফেনিল ও রুক্ষ হয় । পিত্ত ছৃষটস্তসহুগ্ধ বিবর্ণ ও ছুর্নধ হয় । 
কফুষ্ট স্তনছুগ্ধ নিগ্ধ পিচ্ছিল ও গুরু হয়। 


৫২২ স্বাস্ছ্য-সমাচার। 


দুন্নিত স্তনদু্ পানম্ুল। 

বিরসং বাত সং স্ন্টং কূশো! ভবতি তৎপিবন্‌। 

নচাস্য ব্বদতে ক্ষীরং কৃচ্েণচ বিবদ্ধতে ॥ 

তথৈব বায়ুঃ কুপিত: স্তন্যমন্ত বিলোড়য়ন্‌। ূ 

করোতি ফেনসউঘাতং ততঃকুচ্ছাৎ প্রবদ্ধতে ॥ 

তেন ক্ষামত্রো বালো বদ্ধবিন্মুত্র মারুতঃ। | 

বাতিকং শীর্ষরোগংবা পীননং বাধি গচ্ছতি ॥ 

পূর্ববব কুপিতঃ স্তন্যে স্নেহং শোবয়তেহনিলঃ । 

রক্ষং তৎ পিবতো রৌক্ষাা দ্বলত্রাসশ্চ জায়তে ॥ 

বৌক্ষ্যা্ি স্বকীয় প্রকোঁপণ হেতৃতে বায়ু প্রকুপিত হইয়া স্তনহৃগ্ধে গমন করিয়া 

স্তনছুগ্ধের রসকে দুষিত করে। শিশু সেই বাঁততুষ্ট বিরস স্তনছ্গ্ধ পাঁন করিয়! কুশ হয়। 
স্তনহুগ্ধ পাঁন করিতে চাহে না সেই বাঁতহুষ্ট স্তন্ত-পাঁনে অতি কষ্টে শিশুর-দেহ-পুষ্ট হয়। 
কুপিত বায়ু স্তনদুগ্ধকে অন্তরে বিলোঁড়িত করিয়া তাহার ফেনৌৎপাঁদন করে। সেই 
বাতদুষ্ট ফেনিল স্তনছুগ্ধ পানে শিশু অতি কষ্টে বদ্ধিত হয় আর সেই স্তন্তপানে স্বরক্ষীণ, 
মলমৃত্রও বাঁযুনিবন্ধ এবং বাঁতিক শির:গীড়। ও পীনস রোগ উপস্থিত হয়। কুপিত বায়ু 
পুর্বববৎ স্তনছুগ্ধে গমন করিয়া ন্নেহাঁংশকে শুফ করে তাহাঁতে স্তনহুপ্ধ শুষ্ক ও রুক্ষ হয়। 
সেইরুক্ষ স্তনদুগ্ধ পানে শিশুর রুক্ষতা ও বলহঁস হয় ॥ 

পিতমুষ্াদিভিঃ ভ্ুদ্ধং স্তনাশ্রয় মভিপ্ল.তমু। 

করোতি স্তন্য বৈবর্যং নীলগীতা৷ সিতাদিকমু ॥ 

বিবগাত্রঃ শ্বিন্নঃস্াৎ তৃষ্ণালুর্ভিন্নবিট শিশুঃ। 

নিত্যমুষ্ণ শরীরশ্চ নাভিনন্দতি তং স্তনম্‌ ॥ 

উদ্ণাঁদি কারণে পিত্ত কুপিত হইয়া ্তন্তকে আশ্রয় করত ঢুধিত করে। পিত 

ছুষিত স্তনহগ্ধ, নীল পীত ও কৃষ্াদিবর্ণ যুক্ত হয়। পিততদুষ্টস্তনতুগ্ধপাঁন করিলে শিশুর 
গাত্র বিবর্ণতা; ঘর, অধিক তৃষ্ণা, মলের ভিন্নতা ও সদা শরীরের উষ্ণতা হয়। শিশু 
সেই স্তনহুঞ্ধ পান করিতে চাহে না । পিত্ত পূর্ববৎ কুপিত হইয়। স্তনহুগ্ধকে দুর্গন্ধ 
করে সেই দূর্গন্ধ স্তনছুগ্ধ পাঁন করিলে শিশুর পাঁডুঁতা ও কামল! রোগ জন্মে ॥ 


স্তনহুগ্ধ সম্বন্ধীয় চরকক্ত বর্ণনা । ৫২৩ 


পুর্ববব কুপিতে পিত্তে দৌন্ধ্যং ক্ষীর মৃচ্ছতি। 
পাণ্যাময়স্তৎ পিবতঃকামলাচ ভবেচ্ছিশোঃ ॥ 
ভ্রুদ্ধোগুাদিভিঃ শ্লোম্ষা ক্ষীরাশ্রয় গতঃস্ত্িয়াঃ। 
স্নেহান্বিতং ব! তৎ্ক্ষীরমতি স্সিগ্ধং করোতি সঃ ॥ 
ছর্দনঃ কুম্থন স্তেন লালালুর্জায়তে শিশুঃ। 
নিত্যোপদিপ্ষেঃ আোতোভি নিদ্রা ক্লম সমস্থিতঃ ॥ 
শ্বাস কাস পরীতশ্চ প্রসেক-তমকান্থিতঃ। 
অভিভূয় কফ-ম্তন্যং পিচ্ছিলং কুরুতে যদা॥। 
লালালুঃ শৃনবক্তণক্ষি ভাঁড়/স্তাৎ তৎপিবন্‌ শিশুঃ। 
কফ-ক্ষীরাশ্রয়গতো গুরুত্বাৎ ক্ষীর গৌরবম্‌ ॥। 
কুর্ধ্যাৎ স্রেহান্বিতং পীতং তদ্ভাবাৎ কফরোগবান্‌। 
অন্যাংশ্চ বিবিধান্‌ রোগান্‌ কুর্ধ্যাৎক্ষীরসমাশ্রিতান্‌ ॥ 
গুর্বাদি কারণে শ্লেম্মা গ্রাকুপিত হইয়া স্ত্রীর স্তনছুদ্ধ আশ্রয় করিয়া স্তনদুগ্ধকে 
শ্নেহীম্বিত করে । সেই বফছুষ্ট স্তনছুদ্ধ পাঁন করিলে শিশুর বমন কুস্থন ও সদ লাঁলীশ্রাঁব 
হয়। মুখ নাসিকাঁজোতঃ সকল শ্লেম্সলিপ্ড হওয়া অধিক নিদ্রা, ক্লান্তি, শ্বাস, কাঁস 
ও মুখাঁদির প্রসেক হয়। কুপিত কফ স্তনছুপ্ধকে দুষিত করিয়! পিচ্ছিল করে শিশু 
সেই পিচ্ছিল স্তনছুগ্ধ পাঁন করিয়া লালা যুক্ত ও জড়বৎ হয়। শিশুর মুখ চক্ষু স্ফীত 
হইয়া থাকে । কফ স্তনছুপ্ধকে আশ্রয় করিয়া নিজ গুণে স্তনদরপ্ধের গুরুত্ব সম্পাদন 
করে এবং নিগ্বত্থ গুণে স্তনছুপ্ধকে নিগ্ধ করিয়া থকে সেই স্তনছুপ্ধ পান করিলে শিশু 
কফ জনিত রোগে এবং ছুগ্ধসমাশ্রিত অন্তান্ি বহুকীরণে বভুবিধ রোগাক্রান্ত হয় । 
শুন্দুঞ্ছেল গল্ীল্ণ। 
স্তন্য সম্পত্ত, প্রকৃতি বর্ণ গন্ধ রস স্পর্শ মুদক পাত্রে চ দুহামানং 
দগ্ধমুদকং ব্যেতি প্রকৃতিভূতস্থাৎ পুষ্ঠিকরমারোগ্যকরঞ্চেতি। 
অতোহন্যথা ব্যাপনং জ্ঞেয়মূ। 
জলপূর্ণ পাত্রে স্তনদুপ্ধ দোৌহন করিলে যদি জলে সম্পূর্ণ মিশ্রত হইয়৷ যাঁয় তাহ! 


৫২৪ স্বাস্ছ্য-সমাচার | 


হইলে জানিবে যে ছুগ্ধে কৌন দোঁধ নাই । সেই দুপ্ধকেই সমুচিত বণ, গন্ধ, রস, 
স্পর্শ, এই চাঁরিটী বিশেষ গুণযুক্ত বলিয়া জানিবে অন্তরূপ হইলে বিরৃত বলি 
স্থির করিবে । | 


লিক্রত স্তনদুঞ্রেল্র লল্ষী। ) 
তস্য বিশেৰাঃ শ্ঠাবারুণবর্ণং কথায়ানুরসং বিশদমনালক্ষ্যগন্ধং 
রুক্ষং দ্রুবং ফেনিলং লঘতৃপ্তিকরং কর্ষণং বাতবিকার।ণাং কত্ত 


বাতোপস্থ্টং ক্ষীরমিতি জ্ঞের়মূ। 


স্তনছুগ্ধ ্ঠাঁব বা৷ অরুণবর্ণ, কষাঁয়'নু রল, অপিচ্ছিল অনুচিত গন্ধ রুক্ষ পাত্ল 
ফেনিল, ও লঘু গুণযুক্ত হইলে স্তনহুগ্ধ বাঁত দূষিত বলিয়৷ জানিবে এরপ স্তনছুগধ 
অতৃপ্তিকর ও বাতরোগ জনক হয়। 

কৃষ্ণ নীল গীত তাত্রাবভাসং তিক্তানুকটুকান্ত্ররসং কুণপ 
রুধির গন্ধ ভূশোষঞ পিভতবিকারাণাং কর্তৃ পিতোপস্থটং ক্ষীরমিতি 
ভেওয়ম্‌। 

স্তন দুগ্ধ, কৃষ্ণ, নীল, পীত বা! তাশ্ বর্ণ, তিক্ত বিস্বা কটু বা অশ্নরস বিশিষ্ট শবের 
তায় চূ্ন্ধ, রুধির গন্ধি ও উষ্ণ হইলে পিত্ত দুষিত বলিয়া জানিবে এরূপ স্তনদুগ্ধপানে 
শিশুর পিত্তজ রোগ জন্মে । 

অত্যর্থশুরুমতিমাধূর্যেপপন্নমূ লব্ণানুরসং ঘৃত তৈল বসা মজ্জ- 
গন্ধি পিচ্ছিল তন্তমদুদকপাত্রেবসী্দতি শ্লেক্স বিকারাণাঞ্চ করত 
ল্লেক্ষোপস্থউং ক্ষীর মিতি জেয়মূ। 

স্তনদ্গ্ধ অতিশুর্ু, অতিমধুর ও লবণানুরস, ঘত ও মজ্জগন্ধি, পিচ্ছিল, তন্তমৎ ও 


জলে নিক্ষিপ্ত হইলে যদি মগ্ন হয় তাঁহ' হইলে শ্লে। দুষিত বলিয়া জীনিবে এইরূপ 
স্তনহুদ্ধ পাঁন করিলে শিশুর শ্লেম্মজ রোগ জন্মে 


স্তনছুপ্ধ সম্বন্ধীয় চরকোক্ত বর্ণনা । ৫২৫ 


স্তন্য চীআ্রীল্ব ভিন্কিতুতন। | 
হ্ষীরে বাতাদিভিদ্ু্টে সম্তভবন্তি যদাত্কাঃ। 
তত্রাদৌ স্তন্ শুদ্ধযর্থ ধাত্রীং স্লেহোপপাদিতাম্‌ ॥ 

২স্বেগ্ত বিধিবদ্ৈষ্যো। বমনেনোপ পাদয়ে ॥ 
স্তনছুপ্ধ বাঁতাদি দ্বারা ছুষ্ট হইলে যে থে দোষ উপস্থিত হয় সেই সেই দৌঁষে 
স্তনছুদ্ধের শৌধন জন্ত ধাত্রীকে ( স্ন্তদাত্রীকে) শ্েহদ্বারা মিপ্ধ ও স্বেদদ্বারা সিম করিয়া 
বমন কারক ওঁষধ প্রয়োগ করিবে । 

বচাপ্রিয়ঙ্গু বষ্ট্যাহ্ব ফলবৎসকসর্ষপৈঃ॥ 
কক্ধৈম্ব। নপটোলানাং কাখৈঃনলবণৈ বমেৎু। 
সম্যধথান্তাং যথা হ্যায়ং কৃতস্ংসর্জনাং ততঃ1। 
দোবকাল বলাপেক্ষী স্সেহয়িত্বা বিরেচয়েৎ 
ত্রিরূতামভয়।ংবা।(প ত্রিফলারসসংযুতাম্।। 
পায়রেন্মধুসংযুক্তাং বিরৈকার্থং ভিষথবরঃ। 
সম্যগ্‌ বিরিক্তাং মতিমান্‌ কৃতসংসর্জনাং পুনঃ ॥ 
ততোদোবাবশেষক্থ্ৈরন্নপানৈরুপাচরেহ ॥ 
শালয়ঃবস্টিক! বাপি শ্যামাকা ভোজনে হিতাই ॥ 
প্রিয়ঙ্গবঃ কোরদুব! বনা বেণুযবাস্তথ! । 
বংশ বেত্র কলার়াশ্চ শাকাশ্চ ম্রেহসংস্কৃতাঃ ॥ 
মুদ্গান্‌ মদুরান্‌ বুষার্ধে কুলথাংশ্চ প্রকললর়েৎ॥ 
নিশ্ববেত্রা গ্রকুলক বার্তীকামলকৈঃশৃতান্‌।! 
সব্যোধ সৈন্ধবান্‌ বৃধান্‌ দাপয়েৎ স্তন্ শোধনান্‌। 
শশান্‌ কপঞ্জলানেনাং সংস্কতাংশ্চ প্রকল্পয়ে॥ 


৫২৬ স্বাস্থ্য্সমাচার। 
শার্গেকটা সপ্তপর্ণত্বগ, বস্তগন্ধা শুতং জলমূ। 
পায়য়েতাথবা স্তন্ত শুদ্ধয়ে রোহিণীশৃতম্‌ ॥ 


বচ, প্রিয়, যষ্টিমধু। মদনফল, ইন্্রধব, ও শ্বেতসর্ষপ ইহাদের কন্ক নিম ও গল্তার 
ক্বাথে আলোড়িত এবং তাহাতে সৈন্ধব লবণ সংযুক্ত করিয়! তাহার প্রয়োগ বরা 
ধাত্রীর (স্তনদাত্রীর ) বমন করাইবে। সম্যক বমন হইলে পেয়াঁদিক্রমে পথ্য দিবে । 
হৎপরে দোষ কাল.ও রোগীর বল দেখিঝ স্তম্যদাত্রীকে স্ষেহ দ্বার! শ্িঞ্ধ করত বিরেচন 
সষধ প্রয়োগ করিবে। যথা ব্রিফলার কাথে তেউরী বা হরীতকী চূর্ণ মিশ্রিত 
করিয় তাহাতে মধু দিবে পরে তাহা ধাত্রীকে পান করাইবে সম্যক বিরেচন হইলে 
বুদ্ধিমান ভিষক্‌ তাঁহাকে পেঞ্সদি ক্রমে পথ্য দিবে । পরে দৌঁষাঁবশেষ নাশক অন্পপান 
আহার করাইবে ॥৯৪ যথা শালি, ষিক, শ্যামা ধাঁ, পিয়্ুধান্ত, কোদধান্ত, যব, গোধৃম 
ও বেণু যব ইহাদের অন্ন, এবং বাঁশের কৌড়া বেত্রাগ্র ও মটর এই সকল শাক 
তৈলানি ম্নেহে সংস্কৃত রুরিয়া খাইতে দিবে । মুগ» মন্ুর ও কুলখকলায়ের যুষ দিবে ॥৯৫ 
নিমপাতা, বেত্রাগ্র, পল্তা, বেগুণ, ও আমলকী ইহাদের কাথ বা কল্ধদহ এ 
মুগাঁদির যুষ পাঁক করিম! শু ঠ পিপুল মরিচও সৈন্ববচূর্ণ যুক্ত করিয়া সেই যুষ (স্তনছুগ্ধ 
শোঁধনের জন্ ) খাইতে দিবে । শশক, কপিগুগ ও হরিণের মাংস পাক করিয়! 
খাঁইতে দিবে । কাঁকজত্ৰ ছাতিম ছাল ও বন্ষ খাণী ইহাদের সহিত কিম্বা! কটুকীর 
সৃহিত জল সিদ্ধ করিয়া (স্তনদুগ্ধ শোধনের জন্ত ) "পান করিতে দিবে | 


অমৃতা সপ্তপর্ণত্বক্‌ কাথঞ্চেব সনাগরমূ ॥ 
কির।ত তিক্লকক্কাথং শ্লেকপাদেরিতান্‌ পিবেৎ॥ 
ভ্রীনেতান্‌ স্তন্যশুব্যর্থমিতিসীমান্তয ভেষজমূ ॥ 
স্তনদুগ্ধখোধনার্থ গুনুধ্চ ও ছাঁতিম ছালের কাথে শত ঠ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়! তাহা পন 
করাইবে | কিনব! চিরতীর কাঁথ পীন করাইবে । এই তিনটা যোগ স্তনছুপ্ধ শোঁধক। 
্তন্ত দোষের এই সামান্ত ভেষজ কথিত হইল। 


স্পাত্জীন্ হ্রান্য কুত্বা। 
পণ্তিত শ্রীযুক্ত ভবতারণ বিগ্ভারত্ব লিখিত-__ 
চরকোক্ত রসের কাধ্য গুণ ও অতিযোগ কথন। 


মধুর লবণ অমন কটুক কষায়। 
তিক্তক এ ছয় হয় রস পরিচয় ॥ 

এই ছয় রস গুণ কাধ্য হয় যাহা । 
বর্ণিত হইবে ক্রমে যথাস্থানে তাহা ॥ 
অতিযোগে বিশেষতঃ এ ছয় রসের । 
ঘটে সুনিশ্চয় যে যে ব্যাধি মানবের ॥ 
তাহাও বর্ণিত হবে ইহাতে নিশ্চয় 
আযুর্ষেদে নিরূপিত যেরূপ আছয় ॥ 


স্নঞ্পুল্প লম্লেল্প কাম্য গুণ 


মিত মাত্রায় মধুর রসের সেবন। 
করে সদা বস রক্ত মাংসের বদন ॥ 
ইহ! মেদ মজ্জ! আঁর্‌ ওজক্ক শুক্রের। 
বদ্ধন করয়ে ফব দেহে মানবের ॥ 
ইন্দ্রিয় বিমল হয় আধু বাঁড়ে আঁর। 
বলবর্ণ বৃদ্ধি পাঁয় ইহাঁতে সবার ॥ 
বিষ পিত্ত বাঁয়ু তৃষ্ণ প্রশমিত হয়। 
করে কবল আর কেশে হিতোঁদয় ॥ 
প্রীতির জনক ইহা জীবন বদ্ধক । 
তৃপ্তির কারক ইহ| স্ৈর্য সম্পাদক ॥ 
্রাণ মুখ ক ওঠ জিহ্বার শোধন । 
করে আর মুচ্ছা দাহ-রোগ প্রশমন ॥ 


বৃহণ কারক ক্ষীণ ক্ষতের পূরক। 
ইহা সুনিশ্চিত হয় ভগ্নের যৌজক ॥ 
পিপীলিকাগণে আর ভ্রমরে সতত । 
অতিপ্রিয় হয় ইহ। সর্ববশীস্ত্র মত ॥ 
আর হয় গুণে ইহ! নিগ্ধ গুরু শীত । 
বুঝি এর ব্যবহারে কর মনোনীত ॥ 


সনঞ্ু্প ল্রস্লেল্প অতিস্বোগ। 


মধুর রসের অতিযোগেতে অহিত । 
ঘটে দেহে যথাঁকাঁলে ইহা স্্নিশ্চিত ॥ 
স্থুলতা মুহুতা আর গাত্রের গুয়ুতা । 
অতিনিদ্র! অগ্নিমান্য আর অলসতা | 
কে মাংসবৃদ্ধি আঁর অরুচি জন্মায় । 
বিস্চিকা শ্বাস কাস আর প্রতিশ্যায় ॥ 
অলসক শীত জর আনাহ সতত। 
মুখের মাধুর্য বমি সংজ্ঞা হয় হত ॥ 
স্বরনাশ গলগণ্ড গলশোধ আর। 
স্ীপদ নেত্রাভিষ্যন্দ জন্মে সবাঁকার ॥ 
লিগতা৷ ধমনী-গল-বস্তির সর্বদা । 
আর কত কফকৃত জন্মে রোগ সদা ॥ 
অস্দ ল্রহ্নেল ক্াত/- গু । 
আহারে জন্মায় রুচি অগ্নিদীপ্তি করে । 
দেহ পুষ্টিকরে তেজ বাঁড়ায় শরীরে ॥ 


৫৮, 


অন্লরসে হয় দু ইন্দ্রিয় সকল। 

আর মিত ব্যবহারে বাড়ে দেহবল ॥ 
অগ্নরসেতে বায়ুর অন্ুলোম হয়। 
হৃদয়ের হয় তৃপ্তি লালাস্রাবোদয় ॥ 
ভুক্ততরব্য ক্লিপ জীর্ণ আর অধোনীত । 
হয় আর দেহ মন ইহাতে স্ুগ্ীত ॥ 
অয়রস গুণে লঘু উষ্ণ স্নিগ্ধ হয়। 
পরব মিত ব্যবহারে করে স্রখোদয় ॥ 


অস্স ছেল অভ্তিন্নবোগ। 
অধিক সেবিত হ'লে নিশ্চিত ইহাতে। 


জন্মে রোগ বহুবিধ মাঁনব দেহেতে ॥ 
দস্তহর্ধ রোঁমহর্য জন্মে সুনিশ্চিত । 
ক্ষুধামান্দ্য হয় আর নেত্র সন্্ীলিত ॥ 
শরীর শিথিল হয় পিত্ত বাড়ে আর। 
রক্ত বিদুষিত করে দেহে সবাকাঁর ॥ 
ক্ষীণ ক্ষত কশ আর ছূর্বল দেহেতে । 
শোঁথ উৎপাদিত করে ধরব মানবেতে ॥ 
উষ্ণ গুণ হেতু করে শ্লেম্সাকে তরল। 
পাঁকায় প্রচ্যুত শোঁথ ব্রণাঙ্গ সকল ॥ 
মাসকে বিদগ্ধ করে, কণ্ঠে বক্ষে আব । 
প্রদাহ জন্মায় ফ্ুব বিবিধ প্রকার ॥ 
্থাস্থ্যপ্রিয় জনগণ বিচারিস্কা মনে । 
মিত ভাবে লইবেক ইহা প্রয়োজনে ॥ 


ভললন্পী জেন কাব7-০। 
পাচন লবণ রস অধির দীপক। 


শাঁবকর ঘনীভূত মলাঁদি ছেদক ॥ 





স্ান্্য-সমাচার 


বিকাঁশী ভেদক আর তীক্ষ বিরেচন ॥ 
হয় অধঃম্রংসী করে স্তব্ধতা নাশন ॥ 
অবকাশ করে ইহা বাঁযু নাশে আব । 
হবে বিবদ্ধতা রোগ দেহে সবাকার ॥ 
হঘাতে বিনাশে, করে সর্ধরসে জয় | 
মুখন্্রীব করে আর কফ নিসার ॥ 
আোতের শোধন আর দেহের মুদুতা । 
করয়ে সাধন ইহা শীস্ক্রের বার্তা ॥ 
আহাঁবে জন্মায় রুচি ভোগে যোগ্য হদধ। 
নাঁতি গুরু জিদ্ধ উষ্ণ গু পরিচয় ॥ 
লবণ বসের হয় গুণ এই সব। 
কিন্ত অতি যোগে হয় রোগের উদ্ভব ॥ 


লন্ব্প লহ জভ্িিন্মোগ । 
লবণ রসের অতিযোগেতে অহিত। 
করে যাহ! শুন তাহা শাস্ত্রের লিখিত ॥ 
করে পি প্রকুপিত রক্তের বর্ধন । 
তৃষ্ণা মুচ্ছা মোহ তাপ আর উদ্বোধন । 
অঙ্গকে বিদীর্ণ করে মাসকে সংহারে ! 
কুষ্ঠকে গলিত আর বিষ বুদ্ধি করে। 
কৰে দস্তচ্যুত, পুরুষত্ব নাশে আর। 
ইন্দ্িয় নিরুদ্ধ হয় ইহাতে সবাঁর ॥ 
পলিত খাঁলিত্য বলি বক্তপিত্ত আর । 
অন্পপিত্ত ইন্্লুপ্ত দেহে সবাকার | 
বিচর্চিকা বাতরক্ত বিদর্প জন্মায়। 
লবণ বসের নিত্য অধিক সেবায় ॥ 


সান (তমাল 
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“স্পল্লীলর্ন দ্যুৎ খলুহুস্্দলাহবিন্নও। 


প্রথম বর্ধ। ) ১৬৩১৯ সাল ৃ দ্বাদশ সংখ্য।। 


ন্রুভন্ষ্বান্্র ভ্ত্ত্ | 
ডাক্তার শ্রীস্্ন্দরীমোহন দাম এম, বি, লিখিত-- 

জ্তঙ্ি লীলাময় ৷ বিধাতার প্রেরণায় মানুষের বংশবৃদ্ধি লালস! বলবতী । তাঁহার 
ইঙ্গিত লক্ষ্য করিতে যাঁহাঁয়া অক্ষম, তাহীরাই সন্তানকে বিলাঁস বিত্রমের বিষম 
বাধা অথবা কল্পিত দারিপ্র্যের ভবিষ্য কারণ ম্বরূপ মনে করিয়া নানাবিধ 
কৃত্রিম উপায়ে গর্ভ নিবারণ অথবা গর্ভ বিনাশ করে। সম্যতাঁলোকোতাসিত 
কোন কোন পাশ্চাত্য প্রদেশে বৈজ্ঞান্ধিক উপায়ে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি স্থগিত রাখ! 
হয়। জার্দেনীতে ক্রমশঃ জন্ম 'সংখাঁর হাঁস হইতেছে; হাজারে ৪৯এর পরিবর্তে 
৩০টী জন্ম হইতেছে । মনে কর সমগ্র জা্দেনীতে জনসংখ্যা যদি ছয় কোটা 
(৬১০৯১৯৯১৭০০) ধরা যায়, তাহ। হইলে ইতি পূর্বে প্রতিবসর -::5257-». 
২৪ জক্ষ শিপু জন্ম গ্রহণ করিত, এখন' ১৮ লক্ষ শি বন্য গ্রহণ করে; প্রতিবৎসঙে 
জনসংখ্যা হইতে ছয় লক্ষ কষিতেছে। ওই গপনা অনুসারে একশত বৎসরে জার্দেনী' 
জনশূণ্য অযল্যে পরিণত হইবে । এই জন্ম সংখ্যা হলের কারণ কোন কোন 
১ ত হি. ১ 2 


০০০ স্বাচ্ছ্য-সমাচার। 


পণ্ডিতের মতে প্রেমহীন বিবাহ। ইহার প্রতিকারের জন্ত তাহার! প্রেম 
শিক্ষার জন্ত বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠীর ব্যবস্থা করিতেছেন । জড়বাঁদ প্রধান সজতার 
এই ত পরিণাম ! ূ 

সেই সভ্যতার আলোক যাহাঁদের অন্তরে বিকীর্ণ হয় নাই তাঁহার! পুত্র মুখ দশুনর 
জন্ঠ সর্বদা! ব্যাকুল। আমাদের দেশের ত কথাই নাঁই, ইছুদিগের মধ্যেও সন্তান 
লাভেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল । অনেক ইহুদি রমণী প্বাচ্চ।” দেখিবার উদ্দেশ্যে অত্র, 
ছুই তিনবার অস্ত্র করাইয়া বিফল মনোর্থ হইয়! আমার নিকট পুনর্ববার অস্থ 
চিকিৎসার জন্ত আসিয়াছেন। আমাদের ম! লক্ষ্মীরাও এমন কষ্ট নাই যাঁহা পুত্র 
কামনীয় শ্বীকার না করিতে পাঁবেন। আমাদের দেশে শিশুর এত আদর ও সন্ত্রম 
যে সাধকের ভগবানকে শিশুর সঙ্জায় সাঁজাইয়। ক্রোড়ে লইয়া! দুগ্ধ, ন্বনী প্রভৃতি 
নানাবিধ সুখাগ্ভ খংওয়াইয়৷ তুণ্তিলাভ করেন। গোপাঁলরূগী এ হেন শিশু সহস্তরে 
সহজে প্রতিবৎংসর ' আসাদের অপাঁবধানতা বশতঃ অকাঁলে কাঁলগ্রাসে পতিত 
হইতেছে, এই কথ! শুনিয়া! কি মা! লক্ষীর! নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? এই এক 
কলিকাঁত। সহরে প্রতিবৎসর সাদ্ধ চারি হাজার শিশু জন্মের এক বৎসরের মধ্যেই 
মাতৃক্রোড় অন্ধকার করিয়। চলিয়া যাইতেছে । এই সার্চ চারি হাজার শিশুর 
জননী যদি জানিতেন যে তাঁহার! চেষ্টা করিলে .তীহাদের প্রাশীধিক সন্তানদের 
রোগ ও মৃত্যু নিবারণ করিতে পাঁরিতেন, তাহ1*হইলে প্রাণপণে কি তাহারা! সেই 
চেষ্টা করিতেন না? অথচ যে সমস্ত রোগে শিশুদের অকাঁল মৃত্যু হয়, উপায় 
. জীন থাঁকিলে এবং চেষ্টা করিলে সেই সমুদয় রোগ নিবাধণ করা যাঁয়। 

আধুনিক শিক্ষিত মহিলারাও যে সকলে শিশুপালন নিশ্নমাবলী সম্যক্রূপে জ্ঞাত 
আঁছেন তাহা নহে। বালিক! বিংশতি বর্ধ বরিয়া লরেটো মধ্য বিস্তালয়ে উচ্চ শিক্ষা 
প্রাপ্ত হইয়াছে; মিহিম্বরে ইংযাজী বুলি ইংরাঁজ বিবির স্তাঁয় বলিতে শিখিয়াছে; 
বিবির স্তাঁয় নিঃশব্দে কাঁটা! চামচ সংযোগে আহার করিতে শিখিয়াছে এবং ত্বরিত 
অঙ্গুলি লঞ্চালনে পিয়ানো বাদনে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে । এই সমুদয় শিক্ষ! করিয়াছে 
কিন্তু কিগ্রকাঁরে গৃহিণী ও জননী হইয়! শিশু পাঁলন করিতে হয় সে শিক্ষা! প্রাপ্ত হয় 
নাই। ফার্মে বিবাঁহের কতিপয় বৎসর পরে একটা পুত্র সন্তান নম গ্রহণ 


কুমার তন্ত্ু। | ৫৩১ 


করিল। বালিকার মাঁত৷ বলিলেন “মেয়ের শরীর বড় দুর্বল, একটা স্তন্তদীয়িী 
ধাত্রী রাঁথা হউক” । আগ্রা হইতে স্তন্তদায়িণী আনীত হইল । বিদেশে আসিয় 
সেই ধাঁত্রী রুগ্ন হুইয়৷ পড়িল এবং স্তন্ ছুগ্বের হাঁস হইল। শিশু স্তন না টাঁনিলে 
দ্ধ শুকাইয়া যায়? সুতরাং শিশুর জননীর়ও স্তনে দুগ্ধ রহিল না। অগত্যা 
শিশুকে গোদু্ধ পান করাইতে হইল । বালিকা বা বালিকার মাত1 ঢোকা দুগ্ধ 
প্রস্তুত করিতে জানেন না অথবা আহার করাইবার নিয়মও জানেন না। শিশু 
উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইল। বড় বড় চিকিৎসকেরা দিনে পাঁচবার করিয়া 
'আমিতে জাঁগিলেন। জলের মতন অর্থ ঢাঁলিয়াও শিশুকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা 
করা গেল না। 


আমাদের বাঁলিকাঁরা এই শিক্ষা! পায় ষে বর্ধর হিন্দুরম্ণীগণ সাগরে নিজ সন্তান 
ভাঁদাইয়৷ দিত? কিন্তু তাহার! যে স্বয়ং জননী হইয়। অজ্ঞানত! বশতঃ কত সন্তান 
কাল সাঁগরে ভাসাইয়া। দিতেছে, তাহার সংখ্যা কে নিরূপণ করে? 


অতএব শিশ্ুযৃত্যু নিবারণ করিতে হইলে, প্রথমতঃ বালিকাদের সাধারণ শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে শিশু পালন বিগ্বা অবশ্থা শিক্ষণীয় বলিয়। নির্ধারণ করা আবগ্তক। 
বাঁক ও বালিকার পিক্ষ। প্রগাল। এক ছাঁচে গঠিত হইতে পারে না। তাহা বদি 
হইত, বিধাতা .আগন্তক শিশুর আহার বিহীরের জন্ত নারীদেহে এত ব্যবস্থা! করিতেন 
নী। বিধাঁতীর ব্যবস্থা যাহার! লঙ্ঘন করিতে চাঁয। তাঁহীরাই সমরগদ্থিনী সফ্রেজ 


বাদিনীদের ন্তায় সমাজে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে। . বাঁলকাদের শিপু পালন শিক্ষা . 


সদ্বন্ধে আর একটা আঁপত্তি আঁছে--্দজ্জীগীলতার ব্যাঘাত শিক্ষিত বালিকাঁরা 
গল্প পড়িতে পড়িতে 'স্তন' কিছা। 'প্রসব+ শব্ব দোঁখলে শিহরিয়া উঠে। এই 


প্রকার অস্বাভাবিক লজ্জানীলতার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যদেশে আন্দোলন চলিতেছে। | 


এই বিষয়ে মার্কিন পণ্ডিত হাঁওঘ়ার্ড কেলির. মুখবন্ধ সমন্িত একখান সুন্দর গ্রন্থ 
রতি প্রকাশিত হইয়াছে। | 

দ্বিতীয়তঃ, ধাত্রীনিগের প্রসব কুশল] শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিশু খাস্ভের গুধাুপ 
«ও পালনের নিয়মাবলী শিক্ষা! করা আঁবহাক | 


ঠা 


৫৩২ স্বাস্থ্য-সমাচার । 


' তৃতীয়ত, প্রত্যেক সহরে এক একটা স্বাস্থ্য সমিতি সংস্থাপন করিয়া সময়ে সময়ে 
মুদ্রিত শিগুপাঁলনের নিয়মাবলী প্রতি গ্রামে গ্রাম্য. সমিতির সাহায্যে বিতরণ 
'' কর! প্রার্থনীয়। 

চতুর্থতঃ, স্বাস্থ্য সমিতির উদ্তোগে প্রত্যেক সহরে ও গ্রামে নুলভ যূল্যে মিশুক 
গোঁদুগ্ধ গ্রাপ্তির ব্যবস্থা করা আবশ্যক । কলিকাতা মিউনিসিপালিটী একটী গোঁশালা 
স্থাপন করিয়াছেন । গৃহস্থেরা তথায় গরু রাখিতে পারে। মফংম্বলেও এই, 
ব্যবস্থ। হইতে পারে। 

গ্রাম অঞ্চলেও এখন গরু অপেক্ষা মহিষের আদর অধিক' দেখ! যাঁয়। মহিষ, 
হৃদ্ধে অপেক্ষাকৃত অধিক (প্রায় দ্বিগুণ ) মাখন আছে। সেই দুগ্ধে জল মিশ্রিত. 
করিলেও ভাল সর পড়ে । কিন্তু মাখনের পদ্মা ঠিক থাকিলেও অস্থি গঠনের 
উপাদান প্রভৃতির হাঁস হয়। এইজন্ত এই প্রকার দুগ্ধপায়ী শিশুর! প্রায়ই জীর্ণ 
শীর্ণ হয় এবং বিলম্বে দৃত্তোদগম ও বিলম্বে অস্থি গঠন প্রভৃতি রিকেট (£২1০16%)। 
রোগের লক্ষণ ঘারা আক্রান্ত হয়। এই গ্রাকার শিশুদের প্রায়ই সর্দি কাশী হইয়া 
থাকে। ১৯১* সালে কলিকাঁতীয় জন্মের এক বৎসরের মধ্যে ৪,৫০* শিশ্তর মৃত্যু 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১,৫** শিশুর মৃত্যুর কারণ সর্দি কাণী। এতদিন আমরা! 
গোঁয়ালািগকে চুগ্ধ ভেজাল কবিবাঁর জন্য তিরফ্কার করিয়৷ আসিয়াছি। কিন্তু এখন: 
. শিক্ষিত নামধারী ভদ্র লোকেরাও জল মিশ্রিত মহিষ দুগ্ধ বিক্রয় করিতেছেন, 
. অধিকস্ত মাঁসাস্তে টাকায় চাঁরি সের হিসাবে মূল্য ধরিয়া বিলের “কড়া” 
" তাগাদা করিতেছেন । 
১. পঞ্চমতঃ, প্রত্যেক গ্রামে গোচারণের জনয" মাঠ বাধা উচিত। আমি যখন, 
." শ্রীহট অঞ্চলে কোন সবডিভিমনের মেডিফ্যাল অফিসার ছিলাম, সেই সময়.ভদ্র' 
লোকের! এই উদ্দেশ্টে একটা সভ। আহ্বান করিয়। আঁমাঁফে উপস্থিত থাঁকিতে' 
. বলিয়াছিলেন। আঁমি বিশ্মিত হইয়! ছিজ।স! করিয়াছিলাম “এই জন্ত ফি আবার 
' সভা ডাকিতে হয়” | কিন্তু তৎপরে গ্রাম পরিদর্শন করিতে গিয়া! দেখি মাফ 
” আপনার উদর পু্তির জন্ত সমু তৃঘি- অধিকার করিয়াছে, আবার সেই 
' দুধ প্রস্্িনী গোমাতাঁর আহারের কোন ব্যবস্থা মাই।, বাঁল্যকাঁকে দেখিতাঙ্ 


খাগ্ন্দ্রব্য সংরক্ষ। ৫৩৩ 


“বিস্তৃত হয়িত শস্তাচ্ছাঁদিত গোষ্ঠে গোকুল সচ্ছন্দে! বিচরণ করিত এবং গৌপাঙ্গেবা 
গীতল তরুচ্ছায়ীয় বসিয়া! বেণু বাঁদন পূর্বক সুমধুর গ্রাম্য সঙ্গীতে দিগন্ত প্লাবিত 
করিয়া সেই হষ্টপুষ্ট গাতীদল ও ক্রীড়াশীল বৎদবৃন্দের প্রতি সমেহ দৃষ্টিপাত কন্দিত। 
এখন আঁর সে গোষ্ঠও নাই, সে গোষ্টবিহারও নাই। 


সেদিন কি আর ফিরে আমে ? 
ফিরে আলে, ফিরে আসে, ফিরে আসে ? 
সং চা ্ঘ * 
ভরিলে ক্ষেত্র কনক শস্ত ষর্ীরে। 
ছুটে না ত চাঁধী গীত প্লাবিত করি প্রান্তরে, 
আর প্রান্তরে আর প্রান্তরে আর প্রান্তরে ৷ 
চনে না ত ধেনু; বাজে না ত যেণু, 
নাচে না তটিনী কুলরষণীকলভাষে 
উল্লাসে, উল্লাসে; উল্লাসে । 


আাল্যজ্রেম্ব্য ভনহস্্ন্কা। 
' ডাক্তার জ্রীবসম্তকুমার চৌধুরী লিখিত-_ 
নিত্য প্র্সীজন্ীন্ শ্বান্যজ্ব্য | 


আমরা প্রতিদিন যে সকল ব্রব্ট আহার করি শী সফল ভ্রব্য মধ্যে কতকগুলি 
স্ব্যকে একদিন বা ছুই দিন এবং কোন কোনটাকে আরও বেশী দিন সংরক্ষা। 
করিয়। সেবন করা প্রয়োজন হইয়া থাঁকে। অবস্থান্্যায়ী সকলে সকল প্রকার. 
টাটুক। ভ্রধ্য সংগ্রহ কন্ধিতে পারে না, আধার কতকগুলি দ্রব্য সহজে প্রাপ্ত হওয়াও 
যাঁয় না সুতরাং সে সফল ব্রব্য সংস্থান করিরা রাখা প্রয়োজন হয়। শী সকল ক্রব্য কি. 
উপায়ে রক্ষা! করিলে স্থাস্ক রক্ষার উপযোগী থাঁকে ভাই পূর্বে উল্লেখ ফরা হইয়াছে, ।' 


৫৩৪ হ্বান্্য-সমাচার। 


এক্ষণে আমর! (বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের €লোঁকে ) যে সকল ব্য বাঁধিয়া সেবন করি 
তাঁহাঁর কতকগুলি দ্রব্য স্বাস্থ্যের উপযোগী করিয়া রক্ষা! করার বিষয় নিয়ে বিবৃত 


কলা! গেল । 

পযু'ঘিত অন্ন (পান্তা ভাঁত )-স্আমাঁদের দেশ্রে পান্তা ভাত চির এ 
শ্খসেব্য উপাদেয় খাগ্চ। বিজয়ার দিন মা ভগবততী না'ল পাস্তা খাইয়। মাত্রা 
করেন। কবি গাইয়াছেন-_ | 

পাস্তা খেয়ে শান্ত হয়ে 
কাপড় দিয়ে গায়, 
গরু চরাঁতে পাঁচন হাতে 
রাখাল মাঠে ধাঁয়। 

সাঁধারগ লোকে বলিয়া থাকে পাস্ত। ভাত খাইলে শরীর দলবল ও কার্য্যক্ষম হ্য়। 
রুষকগণ পাস্তা খাইয়া খোলা মাঠে রৌজ্রে থাঁকি়াও রৌব্রের গরম সহ করিতে সক্ষম 
হয়। ইহা! ব্যতীত পান্তা! ভাঁত অধিক সেবন করা যাঁয় এবং ব্যাঞ্জনাঁদি ব্যতি- 
রেকেও আহার করিতে কষ্ট হয় না। আমুর্ষেদে পর্ুষিত অপ রক্ত পিত্ত প্রমেহ ও 
ৃচ্ছা্দি বাঁযু বিকাঁরের উপকাঁরক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে তাপ 
প্রভাবে খাগ্চদ্রব্যাদি শীঘ্রই নষ্ট হুইয়৷ যাঁয় সেজন্য সাধারণ গৃহস্থগণ ভাতে শীতঙ্গ 
জল দিয়! রাখিয়। পর দিন সেবন করে । ইহাতে তাঁপ প্রভাবে অন্্রে পচনোৎ্পাদন 
হইতে পারে না। কিন্তু একদিনের বেশী থাঁকিলেই ইহাতে পচনোৎপাদন হইয়া 
থাকে কারণ জল ততক্ষণ গরম হইয়। তাঁতে পচনোৎপাঁদনের সাঁহাধ্য করে । 

গরম ভাতে জল দিয়! রাঁতিলে তাহ! ভাল থাঁকে ন! ও সুস্থাতু হয় না। ঠাঁগ 
ভাঁতে ঠাণ্ডা জল দিয়! রাখ! কর্তব্য যে স্থানে বেশী গরম ন! লাঁগে সে স্থানে রাখা 
উচিত। হাঁড়ি বেশ পরিফার করিয়া! গৌঁড়াইয়৷ তৎপরে এ প্রকারে বাখিলে তাহা 
খাইতে সুস্বাঢু হয়। হাঁড়ির মুখ বেশ করিয়া ঢাকিয়া রাঁথা কর্তব্য নতুবা কোন 
প্রকার বিষাক্ত পদ্রার্থ পতিত হইয়া অথবা কোন কীট কিন্বা৷ ইন্দুর, সর্প ইত্যাদি 
ইহা! আহার করিয়া বিষাঁজ করিতে পারে । আমরা অনেক স্থলে সেকপ বিপদ 
খঘ্টিতে দেখিয়াঁছি। 
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চাঁউল, গুড়, অন্্ প্রভৃতি যখন পচিয়া উৎসেচন হয় তখন তাহ! ববযন্ত্রে 
চোয়াইয়া মস্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেই জন্য পাস্ত! ভাতে নুরাধীর্ধ্য বর্তমান থাকে 
বুঝিতে পারা যায়। এই হেতুই তাহ! সেবনে স্ফুত্তি বোঁধ হইয়া থাকে । 

পাস্তা! ভাঁত উৎসেচন হইবার পূর্বে সেবন করা কর্তব্য। উৎসেচন হইলে, 
প্রথমে ইহাতে অয্মম্থাঁদ পাঁওয়। যাঁয় কাঁরণ তখন উহাতে এসিটিক এসিড. উৎপন্ন হয়। 
তৎপর ক্রমে তাহাতে পচনোৎপাদন হইয়া দুর্গন্ধ ও বিশ্বাঁদ যুক্ত হয়। 

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালেই পাস্তাভাত কর! হয়, তৎপরে ক্রমে শীত পড়ায় প্র ভাতে 
ঘে সামান্ত উৎসেচন হয় তাহা হিম প্রভাবে দুরীভূত হয় সুতরাং তখন আর পাস্ত! 
ভাত সুম্বাছু ও স্ুখসেব্য হয় না। 

(২) পাঁকালি ভাত (জল দেওয়া ভাত )-- গ্রীষ্মের প্রথর তাঁপে ধখন 
আহারে রুচি থাকে ন! এবং ঠাও। দ্রব্য আহারে প্রবৃত্তি জন্মে ও সুখকর হয়, তখন 
সাধারণ গৃহস্থগণ মধ্যাহ্র অন্ন ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়! রাখিব খ্বাত্রে আঁহাঁর করিয়া 
থাকেন, ইহাঁও পমু্ষিত অন্নের ন্যায়। কেবল মাত্র ইহাতে পান্তা! ভাতের তায 
এসিটিক্‌ এসিড সম্পূর্ণরূপে উৎপন্ন হয় না। 

(৩) কড়কড়া ভাত (বাসি ভাঁত )--শীতের সময় কড়কড়া ভাঁত সরপড়া 
ব্যঞুন বাঙ্গালীর প্রিয় খাঁঘ্ভ। »সাঁধারণ গৃহস্থগণ ইহা শীতকালে স্ুখজনক সুখা 
বলিয়া সেবন, করিয়া থাকে ।* ইহাতে অন্নের গুণের কোঁন পরিবর্তন হয় না কেবল 
অন্নের অগুলালিক পদার্থ কিয়ৎপরিমাঁণে সংযত হয় মাত্র। 

(8) পায়পাম্ন (পায়েস দুগ্ধ এবং চিনি মিশ্রিত করিয়া যে অন্ন পাক 
কর! যাঁয়। তাহা বাদি করিয়! এক দিন কিন্বা এক বেল! রাখিয়া আহার করা! 
যাইতে পারে তাহাতে তাহার গুণের ফোন লাঘব হয় না এবং চিনি সংযুক্ত থাঁক 
হেতু ইহা সহজে নষ্ট হইতে পারে না। 

(৫) পালা ৩--নানাপ্রকাঁর খাগ্ক মসলা ও ঘ্বৃত দংযোগে পোলাও 
শিক কর! হইয়া থাকে । পোলাও গরম খাইিবার নিয়ম কিন্তু ইহা ছ্ৃতসংযুক্ত 
করা হেতু একবেল। কি একদিন বাঁখিয়৷ পুনরায় গরম করিয়া আহার কর! 


৫৩৬ ্বান্থ্য-সমাচার। 
যাইতে পারে । তাহাতে শত প্রভাবে ইহার গত মংঘত হয় মাত্র। তত্যতীত 
ইহার গুণের কোন ব্যত্যয় হয় না। ূ 


চীউল--অনেক সময় একবেলীর বন্ধন করা! দাঁউল অন্ত বেল রঃ কর! 
প্রগ্নেজন হইয়া পড়ে । দেজন্ত অনেক গৃহস্থের সেগুলি ভাল করিয়। 'সংরক্ষা 
করা! প্রয়োজন হয় । য্পি রন্ধনের পৰেই (গ্রীক্ষের সময়) কোন একটা পাত্রে 
গরম দাঁউল ঢাঁলিয়। তাহা না৷ খাটিয়। কোন ঠাঁগড স্থানে অথবা! ঠাণ্ডা জলের উপর 
বসাইয়া রাখ! যায় তাহ! হইঙ্সে তাঁহা পচিয়! যাঁয় না বা বিশ্বাদ হয় না। শীতের দিনে 
যগ্তপি ধরূণ ন৷ ঘাটিয়। বাঁথা যাঁয় তবে তাহা দুবেল পর্য্যন্ত ভাল থাকে । 


সকলেই দেখিয়া! থাঁকিবেন মন্থর, মুগ, ও মাঁসকলাঁয়ের দাঁউলগুলি শীঘ্র পচিয়! 
গন্ধ হইয়া! যায়। তাহীর কারণ তাঁহীতে মাংস ঘটিত ত্রব্য এবং অগ্ড-লাঁল ময় 
পদার্থ অধিক থাঁকে। পূর্বেই বল হইয়াছে অণ্-লাঁল জলের সহিত থাঁকিলে শীন্ 
পচিয়! যাঁয়। এ লকল দাউল ভিন্ন, মটর খেসারি প্রভৃতি দাউল প্রথমে অস্স্থ 
ও পরে তাহা বিশ্াঁদ এবং দুর্গন্ধ যুক্ত হয়। এ অল্ন দাঁউলপান্তা ভাতের সহিত 
অনেকেই মুখপ্রিয় বলিয়া আহার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রন্ূপ আহীর স্বাস্থ 
রক্ষার উপযোগী নহে। 


পূর্বেই বলা হইয়াছে অমন সংযুক্ত দ্রব্য রাঁথিলে তাহ! শীঘ্র পচিতে পারে ন1। 
, সেক্ষত্য এ দাউলগুলি যস্তপি অন্ন সংযুক্ত রন্ধন কল! হয় অথব। অঙ্গ মিশ্রিত করিয়া 
রাখা হয় তাহা হইলে উহ! পচিয়া! বিশ্বাদ ও স্বাস্থ্যের হানি জনক হয় না। 
চাউিলেজ ড়ি-ইহ! বাঙ্গালী গৃহস্থের প্রিয় খাস্ভ। দাউল বায় 
তাহা ফেনাইল্লে তাঁহাতে ফার্সেন্টেশন (67716768607) বা! শির্কান্ধ উৎপন্ হয় 
_ঘখন বড়ি দিয় দৌদ্রে শুফ করতঃ ধায়ুরোধ স্থানে (পাকা হাঁড়িতে ) রাখিলে ভাল 
. খাঁকে কিন্ত গ্রী্নকালে কোন প্রকারেই ইহা ভাঁল থাকে না। জলাকর্ষণ করিয়া নট 
. হইয়া যায় 
এ. আযজনন- শীতকালে সরগড়া বাগ বাঁগালীর প্রিয় খান্ড যে সকল মত 
1. তৈলাক্ত সেই সকল ম্খসোর ব্যথন রন্ধন করিয়া পু্বাদিন রাতে অন্পষ্ অবস্থায় 
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ঠাণ্ডা স্থানে বাঁখিলে তাহা! জমিয়া থাকে এবং বেশ সুশ্বাহব হয়। গ্রীষ্মে দিনে 
তাহা রক্ষা করা অসম্ভব | যদ্কপি গ্রীষ্মের দিনে রক্ষ! করা প্রয়োজন হয় তবে ঠাণ্ডা 
জলে বসাইয়া রাখিলে ভাল থাকে। 

বগা স্মশুস্য ও বনাহ২ন-কীচ। মৎস্য ও মাংসের বিষয় পূর্বেই 
'উল্লেখ কর! হইয়াছে । মৎস্য ও মাংসে তৈল ও লবণ মাথাই» রাখিলে তাহার উপর 
'তৈলের একটা আবরণ পড়াঁয় তাহতে বাযুরোঁধ হয় ও লবণের জলাকর্ষণ শক্তি থাকায় 
তাহাতে শীতলত! আঁনয়ন করে বলিয়। এই মত্স্ত ও মাংস দীর্ঘ সময় ভাল থাকে । 
লবণ জলে ডুবাইয়৷ রাখিলে মংস্য বহুক্ষণ ভাল থাকে । লবণ দিয়া ঢ1কিম্া 
বাযুরোধ অবস্থায় রাধিলে তাহা সহজে নষ্ট হয় না । কিন্তু তৈলাক্ত মত্ত ও মৎস্য 
যুড়া ( মস্তক ) তৈলাক্ত বলিয়! শীগ্র নষ্ট হইয়। যাঁয়। 

তিল ম্তি-_বায়ুরোধ করিয়। রাঁখিলে অনেক দিন টাক! অবস্থায় থাকে। 

জ্লপান্ন--( মুড়ি, চিড়ে ও খই) এগুলি গরম অবস্থায় বাযুরোধ ভাঁবে 
€ পাঁকা হাঁড়িতে ) বাঁখিলে দীর্ঘ কাল সগ্য অবস্থায় থাকে। 

স্নাশখন্ন ৩৩ ছাঁন্না--ঠাওা জলে বাঁধিলে অনেকক্ষণ ভাল খাঁকে নতুবা 
'শীন্ত পচিয়! যাঁয়। ূ 

দেহি স্মোল ৩ না/-_ভাল করিয়া ঢাকিয়! বাঁধিলে ঘোঁল বা মাঠ 
কিছুক্ষণ ভাল থাকে । শীতেস দিনে এ সকল ২।৩ দিন পর্য্স্ত ভাল থাঁকে কিন্তু 
গ্রীষ্মের দিনে শীঘ্রই উহাতে কীট জন্মিতে দেখ! যাঁয়। 

দু্ধী-কীচা দুগ্ধ অধিকক্ষণ রাখ! যায় না তাহা শীঘই নষ্ট হইয়া অল্প গুণ 
বিশিষ্ট হইয়! যাঁয়। ছুগ্ধ আমাদের দেশে সর্বদাই সুলভ মূল্যেই হউক আঁর দুর্ঘুল্যেই 
হউক পাঁওয়। যাঁর সেজন্ত আমাদের দেশে ইহ! রক্ষা! করিধার তত প্রয়োজন হয় ন|। 
কিন্তু ইংরাজি সভ্যতার অনুকরণে, প্রাতঃকালে চা পান জন্য ও গৃহিনীদিগরের শ্তনচুদ্ধের 
অল্পত। হেতু হুপ্ধপৌঁধ্য শিশু সন্তানের জন্ত প্রাতঃকালে বা অধিক রাঁত্রে বা রেল: 
সিমারে বখন ছুগ্ধের প্রয়োজন হয় তখন বিলাতি জমাট দুগ্ধ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। 
কিন্ত আমরা যন্তপি নি্নলিখিত উপায়ে দুগ্ধ সংরক্ষা! করি, তবে আনেক দিন পর্যযত 
তাহা রক্ষা] কর! যাইতে পারে। রঃ 


৫৩৮ স্বাস্থ্য-সমাচার। 


দু ঘন করিয়া! অধিক পরিমাঁণে চিনি মিশ্রিত করিয়া জাল দিয়া বেশ ঢাঁকিয়। 
রাঁখিলে তাহা অনেক দিন ভাঁল থাঁকে। 

ঢগ্ধ গরম জঙ্লের ভাঁপে ঘন করিয়৷ চিনি মিশ্রিত করতঃ বাঁযুরে|ধ ভাবে টিন 
দীর্ঘ কাল ভীঙগ থাকে । | 

দুগ্ধ সম্পূর্ণরূপে শুফ করিয়! বাঁযুরোঁধ ভাঁবে রাঁধিলে অনেক দিন ভাল থাঁকে। 

এগুলি পুনরায় গরম জল দ্বারা গুলিয়া তরল ছু্ধের স্তাঁয় করিয়! ' পান, 
করা বর্তব্য। 

(ভিন্ন প্রবন্ধে ছুগ্ধের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাঁশ করিবার ইচ্ছ। রহিল । ) 

গুড--গুড় অনেক কার্ধ্যে লাগে, গুড় দ্বারা চিনি প্রস্তুত হয়, মুড়কি প্রস্তুত 
হয়, ইহা ব্যতীত পিষ্টকাঁদি নানীপ্রকাঁর খাগ্তেই গুড়ের প্রয়োজন । সত প্রস্তুতের 
প্রধান উপাদান গুড় । গুড় রাখিয়। দিলে তাহাতে এক প্রকার কীট দেখিতে 
পাওয়। যাঁয় কিছুদিন পরে এ কীটগুলি তাহাতেই নষ্ট হইয়া! যায় কিন্তু গুড়ের 
ক্বাদের কোন পরিবর্তন হয় না এবং স্বাস্থ্যরক্ষার কোন হানি, করে না। পুরাতন 
গুড় নৃততন গুড় অপেক্ষা গুণ বিশিষ্ট । 


ক্মপ্ধুবাঁয়ুরোঁধ ভাবে রাঁখিলে দীর্ঘকাল ভাল থাঁকে ! নতুবা! জল হইয়া যাঁয়। 

আচ্োল্র--তৈল বা শির্ক! দ্বারা আবৃত 'রাঁখিলে বহুদিন ভাল থাকে। 
লেবুর আচাঁর লেবুর: রসেই ভাঙ্গ থাকে । জেবুর রস করিয়া. সেই রসে লেবু 
ডুবাইয়। রাঁখিলে তাহা শীত নষ্ট হয় না। 

স্মোল্লক্ষা--চিনির রসে পাঁক করিয়া রাখিলে আনেক দিন ভাল থাকে। 

বিগাভি? আস্মান্নি-নৃতন হীড়িতে পরিকর ও বিশুদ্ধ ভাবে শাদ্ধাচারে 
জঙ দিয়া তাহাতে গরম আউষ ধান্যের চাঁউলের অন্ন রাঁখিয়! দিলে & জল অস্রসযুক্ত 
হইলেই তাহাকে কীঁজি বলে। ইহাঁতে প্রতিদিনসামান্ট। পরিমাণে গরম ভাঁত দিয়া 
রাঁখিতে হয় । এইরূপে রাঁখিলে ইহা দীর্ঘকাল ভাল থাকে । নতুবা ইহা পচিয়া 
ইহাতে কীট জন্িয়া থাকে। কিন্বাস্তী এই যে কোঁন প্রকার অশুদ্ধাচারে ছু'ইলে 
ইহা নষ্ট হইয়া যায়। 


খাগ্ধগ্রব্য সংরক্ষা ৫৩৯ 


ইহ! ভোদক, তীক্ষ উ্বী্ঘ, লঘু, রুচিকর, অগ্িবর্দাক, পাঁচক ও পিস্ত শোঁধক। 
দাঁহজর, বমন, শুল, আঁয়ান ও অজীর্ণ রোগের উপকাঁরক। 

ব্গজি বড়া- একটা নৃতন হাঁড়িতে সরিসার তৈন মাধাইয়া তাহাতে 
জল ও ভাঁজ বড়া এবং রাই, জিরা, লবণ, 'হিদা ও গুটের গুড়া উগমৃক্ত 
পরিমাণে রাখিয়া তিনদিন পর্যন্ত ্ হীড়িরমুখ বন্ধ করিয়! রাঁথিবে পরে উহা অল 
হইলে সেবন করিবে। ইহা| কচিকর, বাঁতু নাশক ও শ্লেম। বর্দক। 

বিস্বুুউ-_বাগুরোধ ভাবে থাকে বলিয়! দীর্ঘকাঁল ভাল থাকে। বাঁযু 
লাগিলেই নষ্ট হইয়া যায়। 

কাত্বুন্দি-(কাসন)স্পনৃতন ইড়িতে ভাল করিয়া রাখিলে অথবা! বোতলে 
পুরিয়! রাঁখিলে দীর্ঘকাঁল ভাল থাঁকে। 

জল--জল চুয়াইয়া বা বৃটির জল বোতলে পুরির। রাখিলে দীর্ঘকাল ভাঁল 
থাকে তাহাতে কোন কীট জন্মে না। জন ফুটাইয়! রাঁথিলেও অনেক দিন ভাল 
থাকে। গঙ্গার জল অনেক দিন রাখিনেও তাহাতে কীট জন্সিতে দেখা যাঁয় না। 
জলে কপূর দিয় রাঁখিলে তাহা সহজে নষ্ট হয় না। কিন্তু সকল অবস্থাতেই 
টাঁকিয়। রাখ। কর্তব্য। 


বলত কম্বল অথব| ॥করাতের গুঁড়া দ্বার ঢাঁকিয়। রাঁথিমে অনেক্ষণ 
পর্য্যন্ত তাহা গলিয়া যাঁয় না। ' : 

উল্লিধিত দ্রব্য ব্যতীত আরও কতকগুলি দ্রব্য শুদ্ধ করিয়া রাঁখিলে ভাল থাকে 
বাল্য ভয়ে তাহ! বিবৃত কর! হইন্ না। 


৫৪৩ স্বাপ্্যশ্পমাটার । 


কক্ষোল্জয ন্িন্বাতল। 


ক্যখন ডাক্তার কিংবা! কবিরাঁজ দেখেন যে ওঁষধের দ্বারা বোগীর কোন টা 
হুইতেছে না, তখন তাহাকে বামু পরিবর্তনের জন্য বাস্থ্যকর স্থানে পাঁঠাইতে বলেন। 
এই সময় কোন স্থান বোঁগীর রোঁগ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী তাহ! নির্ঘধ কর! 
আবশ্যক হইয়া! পড়ে । | 

দুর্বল, অনুস্থ এবং বর্তমান সহরবাঁসী জীবিকা] অর্জনে বিশেষ পরিশ্রমী 
ব্যক্তি যখন শরীর অতিশয় বল্সহীন মনে করেন তথন কোন স্থানে যাইলে পূর্বব 
স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবেন তাহার অন্ুলন্ধান করিয়া! থাকেন । 


ঘে সকল ব্যক্তি সবেমাত্র কোন রোগ হইতে সারিয়া উঠিযাছেন এবং অত্যন্ত 
চুর্বল তাহারাঁও পুর্ববল শীঘ্র ফিরিয়া! পাইবার জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে ব্যস্ত হন। 

কিন্ত কোন স্থান .কোন রোগীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল সকল সময়ে সহজে 
তাহার উত্তর পাওয়া যায় না। 

এই প্রবন্ধে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে ব! ভারতের কোন নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যকর স্থান 
স্ন্ধে আলোচনা করিব না । কেবল কতকগুলি প্রধান ও সাধারণ বিষয়ের আলোচন৷ 
করিব। ইহাতে সাঁধারণে নিজেদের বিচাঁর ও অভিজ্ঞতা দ্বারা যে কোন লোকের 
বন স্থাস্থ্যকর স্থান নির্বাচনে সক্ষম 'হইবেন। 

আদর্শ আবহাওয়া কি? এই প্রপ্নের উত্তর স্বাস্থ্যবান লোকের পক্ষে 
একরূপ এবং রুগ্ন লোকের পক্ষে অন্তরূপ । আঁবহাঁওয়ার গুণে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানের লোকের প্রক্কৃতি ভিন্নরূপ হয়। পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানের জল, বাঁযু ও উত্তাপ 
তাহাদের অনুপযোগী উদ্ভিদ ও গা ধ্বংস এবং উপযোগী প্রাণী ও ) উদ্ভিদ বৃদ্ধি 
সাধন করে। 

্বাস্থ্যবান ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী আবহাওয়া) রোগীর পক্ষে আদর্শ না ও হইতে 
পারে এমন কি সময়ে সময়ে বিশেষ অনিষ্ঠকর হওয়া সম্ভব । 

শ্থাস্ক্ানিবাস” পেটেন্ট ওঁষধের ন্তাঁয় নহে । বিশেষ রোগের বিশেষ পেটেণ্ট 
কবযধের ভাঁয় .“জরের স্বাস্থ্য নিষাস”, “বাতের স্বাস্থ্য নিষাঁস” কিংব। “অজীর্ণতার 


স্বাস্থ্য নিবান। ৫৪৯, 


স্বাস্থ্য নিবাঁ” থাকিতে পারে না । জ্বরের নান! কারণ থাকিতে পারে । কারণের 
বিভিন্নতা'র জন্ও স্থাস্থ্য নিবাসের পার্কের আবশ্াক হয়। ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন 
লোঁকের অজীর্ণ রোগ জন্মে। একম্থানের আবহাওয়। রোগীর পক্ষে শিশিভরা একদাগ 
ওষধের মতন নহে, খতু পরিবর্তনের সহিত তাঁহারও পরিবর্তন হয় । 
রোগীর উপযুক্ত চিকিৎসা-_ 

কেবল বাঁযু পরিবর্তনেই বিশেষ উপকার হইবে স্থির করিয়া, অন্ত সকল. 
বিষয়ে লক্ষ্য না রাঁথা এবং রোগীকে স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠান বুদ্ধিমানের কারধ্য নহে, 
এইরূপে কেবল স্বাস্থ্যকর স্থানের উপর নির্ভর করিয়! অনেক জীবন নষ্ট হইয়াছে ।. ; 
স্বাস্থ্য নিবাসে রোগীর স্বাস্থোর বিশেষ উপযোগী এবং বাঁযু ও বৌদ্র চলাচল করে' 
এইরূপ বাঁস গৃহ নির্বাচন করিতে হইবে । রোগীর খান্ত, খাগ্ের পরিমাণ এবং 
আহারের সময় উপযুক্ত -চিকিৎসক ঠিক করিয়া দিবেন। রোগীর ব্যায়ামের 
প্রকৃতি, ব্যায়ামের এবং বিশ্রামের সময় নির্ধারিত থাঁকিবে, স্লানের এবং পৌঁষাকের 
ব্যবস্থা, যাহাতে নিয়মিত কোষ্ঠ পরিক্ষার হয় ও মন প্রফুল্ল থাকে সকঙ্গ বিষয়ে বিশেষ: 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে । বোঁগীকে থাগ্াদি সম্বন্ধে লোভ, অধিক পরিশ্রম এবং 
ঠাগ্ডালাগাঁন প্রভৃতি হইতে সর্বদা রক্ষা করিতে হইবে। স্বাস্থ্যকর স্থানে যাঁইয়। 
রোগীর আবশ্তকান্যায়ী চিকিৎদা,পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। অনেক রোগীরই . 
সর্বদা ডাক্তারের তত্বাবধানে ধাকার আপতি আঁছে। কিন্তু ইহা! সত্য যে, যদি 
কোঁন রোগী ভাঁক্তারের সম্পূর্ণ তত্বাবধানে থাঁকে তা! হইলে কোন স্থানে বায়ু. 
পরিবর্তনের জন্য না গিয়া তাঁহার রোগ মুক্তি হয়। আঁসল কথা থে বাঁচীতে 
রোগী সমস্ত সময় নিজের সাস্থ্য প্রতি তত লক্ষ্য রাখে শা, নিয়মিত ব্যায়াম, 
সময়ে পরিমিত জআাহীর, মানসিক শ্রম ত্যাগ করিয়। যুক্ত বাযুতে থাক, প্রভৃতি, . 
নিয়মগুলি ঠিক পালন করে না। উপযুক্ত ডাক্তারের অধীনে, উপযুক্ত সরা 
সজ্জিত স্বাস্থ্য নিবাঁসই রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী । | 
আবহাওয়! কি? 

আমরা কোন স্থানের আবহাওয়া! বলিতে তথাকাকর বার, জল টিন নী 
শরীরের 'সহিতত সন্বন্ধের থা মনে বি । | - 
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অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন-- | 

পূর্ব্বে বাঁয়ুকে সকলে মৌলিক পদার্থ বলিয়া জানিত। অষ্টাদশ রা 
অধ্যভাগে মহামতি পুষ্ঠলে (চ115505 ) আবিঞার করেন যে বায়ু, অজ্সিজেন ও 
নহিট্রোজেন এই ছুই মৌলিকে গঠিত যৌগিক পদদার্থ। বাঁয়ুতে পরিমাঁশে ২১ "ভাগ 
অক্সিজেন ও ৭৯ ভাগ নাইট্রেজেন এবং ওজনে ২৩ ভাগ অক্সিজেন ও ৭৭ ভাগ 
নাইট্রোজেন আছে। যতদিন আমরা বচিয়। থাকি ততক|ল বায়ু গ্রহণ ও পরিত্যাগ 
করি। বাঁযু চলাচলের স্থবিধা ও অনুবিধান্ুযাঁয়ী এবং অধিক লোঁকের শ্বাস প্রশ্বীস 
ও অগ্নি আলে! প্রভৃতি নানা কারণে স্থান ভেদে অগ্লিজেনের মাত্রার তারতম্য হয়। 

একটা নাট্যশীলার বায়ু পরীক্ষা! করিয়া ২০৫ ভাগ এবং একটী আঁদালতে 
২৬ ভাঁগ অকিদ্বেন পাঁওয়। গিয়াছে । পরীক্ষার দ্বার বুট্টির সময় ও পরে শুক্ন! 
ও কোয়াঁলার সময় অপেক্ষ। বাঁযুতে অধিক অলিজেন পাওয়া যাঁয়। 

যদিও অক্সিজেন পরিমাণের তাঁরতয্যতা ২ ভাগের অধিক প্রীয়ই হয় না, 
তথাপি যে পরিমাণ বায়ু আমর! গ্রহণ করি তাহার তুলনায় এই তারতম্যতা 
বিশেষ কম নহে । 

হ্কান্ধধন্নিক্ক এন্ড. । বাঁযুতে শতক্র। **৩ ভাগ কার্বনিক এসিড. 
বাম্প আছে। প্রাণীগণ আক্সিজেন গ্রহণ করিয়! কাঁর্ধনিক্‌ এসিডং পরিত্যাগ করে 
এবং উদ্ভিদ সমূহ হুর্ধ্যালোকে কার্বণ গ্রহণ করিয়। অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। 

জনপূর্ণ একটা আদালতের ১*,*** ভাগ বায়ুতে ২* এবং না্যশালার 

১০১৯** ভাগ বাঁয়ুতে ৩২ ভাগ কার্বনিক 'এসিড বান্প পাওয়া গিয়াছে। 

ছাত্রপূর্ণ বিস্তালয়ের ১*১০* ভাঁগ বায়ুতে' ২* হইতে ৫৮ ভাগ পর্যন্ত কার্বানিক্‌ 
এলিড, পাঁওয়া গিম্মাছিল। 

২ও৩জনন আাস্প ॥ বাযুতে অতি অল্প পরিমাণ ওজন বাপ আছে। 
ওজন মন্দ বাঁঘুকে শোধিভ করিয়। বিশুদ্ধ অবস্থায় রাখে। সহরের অস্তঃস্থল 
অপেক্ষ! ফাক! দিকে অধক ওজন বাঁশ্প থাক্ষে। 
. প্রক্লোনিস্স। ব্বাঙ্প :বামুতে অভি অল্প পরিমাণ এমোনিয়! বাম্প 


লিভ প্িসএআদেকপ সি এ লতি পন শঃ 
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থাঁকে। বৃটির দ্বারা এই বাঞ্প মৃত্তিকা ও উত্তিদ মধ্যে নীত হয়। এইরূপ 
প্রতি বৎসর প্রায় এক একর (তিন বিঘা) জমিতে ১৫ সের এমোনিয়া আইসে। 
ধুলিকণা--বড় বড় দহরে প্রতি কিউবিক দ্ে্টিমিটারে ১৫০,০* ধুলিকণা 


পাওয়া গিয়াছে । (এক কিউবিক ইঞ্চি ১৫ কিউবিক সোঁটিমিটারের সমান । ) 


সমু পৃষ্ঠ হইতে যত|উপরে উঠা যায় ধুলিকণাঁর ভাগ ততই করিয়া যাঁয়। 
পরীক্ষা দ্বারা, উচ্চতা! হিসাবে বাঁযুতে ধুরিকণাঁর যেকূপ তাঁরতম্যত! দেখা 
গিগনছে নিয়ে তাহার তালিকা দেওয়া গেল । | 


সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা ধূলিকণার সংখা! 
(গ্রতি কিউবিক সির্টিমিটরে) 
৬১৭০* ফিট ৫৫৪ 
৮১২০৩ ১১ ৪৮০ 
৮১৪০৩ ১) ২. ১৩ 
১১৬৬৫ ৪) 8৪৬ 
১১১০৬৬ )১ ২৫৭ 
১৩১২৪ ১) ১৯ 


পর্বতের উপরিস্থৃত বাযুতে হী পরিমাণ ধূলিকণ! থাকে । ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
বিভিন্ন অবস্থায় .ধূলিকণারও তারতম্য হয়। ধুলিফণায় জাস্তব ও ধাঁতব ছুই গ্রকার 
অনু থাকে। ধূলিতে জীবাণু, উদ্ভিজ্জীণু, পুষ্পরেণু; পতঙ্গাদির শরীরের অংশ প্রভৃতি 
নানা প্রকার জান্তব পদার্থ থাকে। ধূলিতে রোগ বীজাণুও থাকিতে পারে। 
যে সকল স্থানের বায়ুতে জীবাণু বাই, সেই স্থানেই যক্ষা! রোগীর চিকিৎদার 
পক্ষে উত্তম। বিষাক্ত জাস্তব কর্ণাপূ্ণ ধূলি লাগিতে না৷ দিয়! ক্ষত শীঘ্র সারান যাঁয়। 
কালার খনির বায়তে সকল সময়ে কালার ভঁ়াপূর্ণ থাকে। নানা গ্রকার 
শিল্পের কারখানার বাঁয়ু সকল সময়ে ধৃলিকণাপুর্ণ থাকে। নিশ্বাস গৃহীত বায়ুর 
সহিত তৎসমুদয় আমাদের ফুসফুসে নীত হয়। 
স্বান্মু চাপ ও গুকচত্ব- পু 
অনা তরল পদার্ধের স্তীয় বায়ুর চাপ চটতুর্দিকেই অমভূত হইয়া খাঁকে। 
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আমরা বায়ু সমুষলের নিয়দেশে বাস করি এজন কয়েক মাইল উপরিস্থত বায়ুর অবস্থা 
আমরা সম্যক্‌ রূপে জাত নহি। জার্মন ডাক্তার বান (107. 8৫502) 
১৮৯৪ খুষ্টান্ধে বেলুনে ৩ হাঁজার কিট, উর্দে উঠিয়াছিলেন। অঙ্সিজেনের সাহায়ে 
তাহাকে নিশ্বীস প্রশ্বাস চাঁলাইতে হইস্সছিল। উর্ধে তাহার তাপমাঁন যন্ত্রে 
* ভীঘ্রীর--£৪ ডিগ্রী নিচে নাঁমিয়াছিল। বেরোঁমিটার ৩ হইতে ৯ ইঞ্চিতে 
নামিয়াছিল। 

হিসাঁব করিয়া দেখ! গিয়াছে যে বাযুস্তরের সীমা উর্ধে প্রায় ৫* মাইল 
ইহার উপরে বাঁযু এত তরল অবস্থায় আছে। যে তাহা বক্তব্য নহে। 

বাঁযুস্তরের যত উপরে উঠা যাঁয় বাযুর চাঁপও তত কমিতে থাঁকে। নিয়স্তরের বায়ু 
অপেক্ষ। উপরি স্তারের বায়ু লঘু ও অধিক তরল এবং তাহাঁতে অিজেনের পরিমাঁণও 
কম। এজন। অধিক উর্দ্ধে উঠিলে অক্সিজেনের পরিমাঁণ সমাঁন রাঁখিবার জ্ন্ 
নিশ্বাস প্রশ্থাস গভীর হয়। গভীর শ্বাস গ্রহণে বক্ষের পরিধি বৃদ্ধি পায় এবং 
ফুন্ফুসের সমস্ত কোষই বাযুপুর্ণ হয় বলিয়া সর্দি জমিতে পাঁয় না । কাঁহীর' 
কাহাঁরও উচ্চ পার্বত্য স্থানে বাঁদ করিলে, কতকগুলি উপদর্গ উপস্থিত হয়।, 
লুনিদ্রার অভাব, নিশ্বাস প্রশ্বীসে কষ্ট, বুক ধড়ফড়ানি, মাঁথা ঘোরা, গা বমি বমি 
কর! ইত্যাদি লক্ষণ সমূহ প্রকাঁশ পাঁ়। কিছু, দিনের মধ্যে এই সকল উপসর্গ 
নিবারণ না হইলে রোগীর পার্বত্য স্থান পরিত্যাণ কর! কর্তব্য ।. অভ্যাস হইয়া" 
গেলে পার্বত্য স্থানে ক্ষুধা অধিক হয়। কোঁষ্ঠ পরিষ্কার থাকে এবং নিশ্বাস 
প্রশ্বীস গভীর হয় । ূ 

জলীয় বাম্প বাঁযু অপেক্ষা লঘু । এজন্ত উফ বাঁদু হবলীয় বাণ্প মিশ্রিত বায়ু 
অপেক্ষ! ভারী । সমপরিঘাঁণ জলীয় যাম্প মিশ্রিত বাছুর তুলনায় আমরা গু বায়ু 
হইতে অধিক পরিমাণ খঅস্িংজন প্হিয়া থাঁকি। লারজন্‌ ছাঁরসেঙ্স গণনার ঘারা স্থির' 
করিয়াছেন যে পৃথিবীর উপর বাঁঘুর চাঁপের পরিষান প্রায় ৬*১৯০০,৯* সেয় )। 
সহ্স! চাপের তারতম্যতায় কাহার কাহারও শরীর খাহাশ হয় 
 টজলীয় বাপ্প মিশ্রিত বায়ু লঘু বলিয়! ক্রমশঃ উ্ধ উঠিতে থাকে এবং উপরে 
অগেক্ারীক শীতল হালে শৌহিংল এই বান্প মেছে পরিপত হয়। হিম পরতে, 
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২৩১*** ফুট উপরে জলীয় বাম্পের পরিমাণ সমুদ্র পৃষ্ঠের বাঁযুর প্রা ১৯ ভাগের 
- ভাগ । তদপেক্ষা উপরে লীগ বাম্পের পরিমাণ আরও অল্প । 

জল এবং এমন |ক বরফ হইতেও সদাসর্বদা জলীয় বাম্প উখি হয়। এই 
বাষ্প সাঁধাএণ5: বাতাসের সহিত অনৃষ্ঠভাবে থাকে । বাছুর তাপ যত অধিক 
হইবে, এই অপৃশ্ত বাম্পের পরিমাণও তত বুদ্ধি পাইবে । এক ঘন ফুট বায়ুতে 
*? ডিগ্রী টেম্পারেচারে অর্ধ গ্রেন মাত্র জলীয় বাম্প অদৃশ্তভাবে থা(কতে পারে। 
৬০ ডিগ্রীতে এই খদৃষ্ঠ বাম্পের পরিমাণ প্রায় ৫ই গ্রেন "এবং ৮০ ডিগ্রীতে ১১ গ্রেন 
পর্যন্ত হইয়। থাকে । 

গরম ও জলীয় বা্পপূর্ণ বাধু কোন কারণে শীতল হইলে কোাঁদা, শিশর 
প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়৷ থাকে । এজন্য উষ্জপ্রধান স্যাতস্েতে নদীতীরস্থ স্থান 
সমূহে প্রীতে ও সন্ধ্যায় কৌয়াসার উৎপন্ভি হইয়া! থাকে । 

্বাস্্য-নিবাঁস নির্ধারণের জন্ত তথাকাঁর বৃষ্টির কৈ, *প্রক্কতি ও পবৰিমাঁণ 
জানা আবশ্যক | চিরাপুঞ্জিতে বৃষ্টি সর্ববাপেক্ষ। অধিক হইয়। থাকে । এক বৎসরের 
বুষ্টির পরিমাণ ৫** ইঞ্চি । দাক্ষিণাঁত্যে নিতাস্ত অল্প পরিমাণে বুষটি হইয়া থাকে । 

শুদ্ধ বাঁযুতে ত্বক ও ফুস্ফুস্‌ হইতে জলীয় বস্প অধিক পরিমাণে শোধিত হয়। 
পিক্ত বায়ুতে ইহার বিপরীত লক্ষিত হয় ॥ বায়ু সদাসর্বদা! সিক্ত থাকিলে ক্ষুধামান্যা, 
কার্ধ্যে অনিচ্ছা, শারীরক ছুব্বলতা ও উদরেঘ্ধ পীড়া হইবার সম্ভাবনা অধিক। 
উষ্ঃপ্রধান সিক্ত প্রদেশ সমুহের অধিবাঁসীগণের মধ্যে উৎসাহের অভাব ও অলসতা 
দুষ্ট হইয়। থাকে। সদা পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার জন্তু উত্তর আমেরিকার 
অধিবাসীগণের স্বভাব উৎ্পাঁহপূর্ণ দেখা যাঁয়। শুষ্ক 'মরুমঘর আরবদেশে ধুদ্ধপটু, 
উৎসাহী বেহইনদিগের বাসস্থান । শীতগরধান সিক্ত প্রদেশে গাত্র ফ্াক্ত থাকিবার 
জন্য ঠাঁও। লাগিয়। বাত ও সর্দি সহজেই আক্রমণ করিতে পারে । বঙ্গদেশে হঠাৎ বৃষ্টি 
ইত্যাদির জন্ত 21৩1 পড়িলে এই কারণে এই সকল ব্যাধির প্রকোপ অধিক হয় । 

শীতপ্রধান ও গু্ধদেশে ঠাঁগায় তত অপকাঁর করে না । কারণ চর্মস্থ রক্তবাহি- 
ধমনী সমুহ সঙ্কুচিত থাকার জন্য, শরীরের তাপ নষ্ট হয় ন)। তিব্বত ও কার 


দেশ এই কারণে স্বাস্থ্যকর । 
& 


৫৪৬ স্বাস্ছ্যস্লমাচার। 


. বর্ষাকালে সিমল! ও দীর্জিলিংএর বায়ু সিক্ত থাকে এক্সন্য এরূপ স্থাস্থ্যকর 
স্থানেও এই সময়ে নানারূপ পীড়া হইতে দেখ] যায় । ণ 


 দুর্য্যোভাপ ও তাহার ক্রিয়া_ | 


বায়ু মণ্ডলের তাঁপ হইতে আঁসিয়। থাঁকে। পৃথিবীর নিজের তীপ 3, ডিশ | 
ুর্ধ্যোন্তীপ না পাইলে সকলকেই জঙগিয। যাইতে হইত। ন্ুর্ধ্য কিরণ বাঁয় গুলে 
পতিত হইলে বাঁযু অতি সামান্য পরিমাণ ভাঁপই গ্রহণ করিয়। থাকে। নূর্য্যোতাঁপ 
বায়ু মণ্ডল ভেদ করিয়া পৃথিবীকে তাপযুক্ত করে এবং বাঁযু পৃথিবী হইতে তাপ 
গ্রহণ করিয়। থাকে । বাঁযুর নিক্বস্তরে তাপ গ্রহণ ক্ষমতা উপরিস্তর অপেক্ষা 
অধিক। সুর্য হইতে যে পরিমাণে তাঁপ আইসে বাঁযুও সেই পরিমাণে উত্তপ্ত হয়। 
সূর্য্য কিরণ সোজা ভাঁবে পড়িলে যে পরিমাণে উত্তাপ পাঁওয়। যায়, বক্র ভাবে 
.'পড়িলে তাহ! অপেক্ষা অনেক কম উত্তাপ আইসে। একবর্গ মাইলের উপর যে 
পরিমাণ সুর্্যোস্তাপ পড়ে তাহাতে প্রায় ১৫৬৮* মণ জলকে ফুটাইতে পার! যায় । 
সুর্ধোতাঁপের জন্তই বায়ু চলাচল করে এবং ইহ হইতেই ঝড়, বৃষ্টি হইয়া থাকে । 
দিবসের তাঁপ দ্বিপ্রহরের পরে সর্বাপেক্ষা অধিক অনুভূত হয়, ইহাঁর কারণ এই 
থে ভূমগ্ডলস্থ দ্রব্যাদি উত্তপ্ত হইতে কিয়ৎ সময় লাগে এবং এই সকল দ্রব্যের 
' সংস্পর্শে আসিয়। বাঁযুর তাঁপ বৃদ্ধি পায় ইহাতে আমরাও গ্রীক্মাধিক্য অনুভব করি। 
_ জলকে বাম্পাকাঁরে পরিণত করিতে অনেকট! তাপ ব্যয়িত হইয়! যাঁয়।' এই কারণে 
. জমুদ্রের উপরিস্থিত বায়ুর উত্তাপের পরিমীণের অধিক পরিবর্তন হয় না। সমুদ্র 
তীরবর্তী স্থান সমূহও এই জন্ত গ্রীত্মকাঁলে অধিক উত্তপ্ত-হয়'ন। 
_.. হুর্য্যোত্তাপ মৃত্তিকাঁদিতে ও বায়ুর নিযস্তরের মগ সঞ্চিত থাকে বলিয়। আমরা 
উত্ধে উঠিলে শৈত্যান্ুভব করিয়া থাকি । হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম অংশে ৯,৬০* ফিট 
, উর্ধে তাঁপের পরিমাণ. প্রায় ইংলগ্ডের অনুরূপ । হিমালয়ের অধিকাংশ স্বাস্থ্যকর 
7 স্থানই ৬,*** হইতে ৭১*** ফুটের মধ্যে অবস্থিত । এই সকল স্থানের তাঁপ গড়ে 
৬ ডিগ্রী। [.৮:54৩ অনুসারে নুর্য্োতাপের ারতম্য হইয়া! ধাকে। নিকটে 
সমুদ্র থাকার জন্ত এবং মৃত্তিকার প্রকৃতি অনূসারে তাপের বিভিন্ন দৃষ্ট হয়। কোঁন 


স্বাস্থ্য নিবাস। ৫৪৭ 


কোন স্থলে খতু বিশেষে ঠাণ্ড| কিংবা গরম হাওয়৷ বহিয়! থাকে। কলিকাতা ও 
বঙ্গের অন্যান্ত স্থানে শীতকালে উত্তরাঞ্চল হইতে শীতল বায়ু বহিয়! থাকে। 

দুববন্তা প্রদেশ হইতে সঞ্চালিত বায়ু প্রবাহের জন্য এক স্থানের বাঁছু শীতল 
বা! উষ্ণ হইতে পারে। উষ্ণ 0816 9068এর জন্ত ইংলগের আঁবহাঞ্যার 
অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । ইংলগড ও জ্েব্রেডর এক ল্যাটিটিউডে অবস্থিত 
হইলেও ইংলগ্ডের তাঁপ ল্যাবেডর অপেক্ষা প্রায় ৫০০ ডিগ্রী কম হইয়াছে এবং : 
মেরু প্রদেশে উত্তাপ প্রায় ১০০১ ডিগ্রী বাঁড়িয়াছে। | 

মৃত্তিকা জল অপেক্ষা শীঘ্ব উত্তপ্ত এবং শীঘ্ব শীতল হয় । জলশুন্য মরু প্রদেশে 
দিবারাত্রির মধ্যে প্রায় ৪০০ ডিগ্রী তাপের পার্থক্য দেখা বায়। সমুদ্র মধ্যন্থ স্বীপ 
সমূহে এই পার্থক্য ৫*০ ডিগ্রী । দিবা রাত্রির মধ্যে পাঁগ্ডাবে ৩** হইতে ৪০০ ডিগ্রী 
পর্য্যন্ত তাপের পার্থক্য হয়। মধ্য প্রদেশে ২৯০ হইতে ৩০০ ডিগ্রী, কলিকাতীয় 
১৬” ডিগ্রী, বোস্বায়ে ৮০ ডিগ্রী এবং সিংহলে ৬০ ডিগ্রীর পাঁথুক্য দেখা যায় । 

উর্ধে উঠিলেও দিব! রাত্রির তাঁপের প্রভেদ কম দুষ্ট হয়। মুসৌরী প্রায় ৬,*** 
ফিট উর্ধে অবস্থিত এবং এস্থানে দিব! বাত্রির মধ্যে ১৩+ ডিগ্রী প্রভেদ লক্ষিত হয়। 
হহার নিকটন্থ সমতল ক্ষেত্রে প্রভেদের মাত্র! প্রায় ২৪০ ডিগ্রী । 

সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে সেরূপ তাপের বিশেষ পার্থক্য দেখা যাঁয় না। পর্বতের 
উপরেও সেইরূপ । পর্বতে দিবসে ঠা! হাওয়া! উপর হইতে নীচের দিকে নামে 
এবং বাঁত্রে নীচ হইতে গরম হাঁওয়া উপরে উঠিতে থাঁকে। 

সুর্ধোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে তাঁপ সর্বাপেক্ষা কম থাকে এবং বেল! ছুই তিনটার 
সময সর্বাপেক্ষা অধিক হ্॥ খতুভেদে সময়ের কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হইয়] 
থাকে সমুদ্র হইতে দূরবর্তী স্থানে আরও অধিক বেলায় তাঁপ বৃদ্ধি পায়। তাপের 
বাৎসরিক তারতম্য বিষুবরেখ। হইতে আস্ত করিয়া মেরু প্রদেশের দিকে ক্রমশ: 
বৃদ্ধি পাইতে দেখ! যায়। কলম্বোতে ইহার পরিমাণ ৩২০ ডিগ্রী, বো্বহিয়ে ১১০ 
ডিগ্রী, কলিকাতীয় ২১৭ ডিগ্রী এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৩*০ হইতে ৪০০ ডিগ্রী । 

সুরধযমগ্ডুলে ১১ বদর অন্তর কলঙ্করেখ| দেখা যায় এবং ইহাঁতে পৃথিবীর 
তাঁপেরও হ্রাস বুদ্ধি হইয়া থাকে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষ। অধিক তাঁপ 


পক 
স্পিন পসডাপীনিহািতিল 


৫৪৮ স্বাস্ছ্য-সমাচার। 


ভারতবর্ষে, উত্তর আফ্রিকায়, লোহিত সমুদ্রে, পারস্তোপসাগরে, এবং অষ্ট্রেলিয়া 
ষ্ট হইয়া! থাকে। সাথীর! মরুভূমিতে ১৩০০ ডিগ্রী পর্যত্ত উতীপ দেখা গিয়াছে 
সিন্ধু গ্রদেশের জেকৌবাবাঁদ নগরে ১২** ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাঁপ উঠে। মেরণ প্রদেশ 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বাঁপেক্ষ। শীতল নহে) উত্তর পূর্বব সাইবিরিয়! এবং উতর পূর্ব 
আমোরকায় শীত সর্বাপেক্ষা অধিক। জলীয় বাপপূর্ণ বাঁযু মে পরিমাণ হুর্যোভাঁপ 
আঁমিতে দেয়, পৃথিবী হইতে তাঁহা অপেক্ষা অনেক অল্প পরিমাণ তাঁগ এইরূপ সিক্ত 
বাঁযুর মধ্য দিয় ফিরিয়| যাইতে সক্ষম হয়। এই কারণে শুষ্ক প্রদেশ সমূহে রানি 
দিব হইতে অনেক অধিক শীতল হইয়! থাকে এবং সিক্ত প্রদেশ সমূহে দিবসের 
তাপ থা|কয়া যাঁয় বলিয়া রাঁত্রকালে অসহা গরম হয়। 

মৃত্তিকার রং যত অধিক শ্বেত বর্ণের হইবে ইহা তত অল্প তাপ গ্রহণে 'সক্ষম 
হইবে। মৃত্তিকাঁর বর্ণ বৃক্ষ লতাঁদির সংমিশ্রণে যত অধিক ঘোঁর হইবে ইহীতে 
তত অধিক তাঁপ সঞ্চিত ' থাকিবে । ডাক্তার পার্কার বলেন--গ্রীন্াধিক্যে শারীরিক 
ও মানসিক অবসাঁদ, পরিপাঁকের ব্যাধাত এবং অন্তান্ত নানাবিধ উপদ্রব হইয়া! থাকে । 
ইতবাঁজি গৃহ-চিকিৎস। প্রণেতা মুর সাহেবের মতে অভ্যাস ন! থাকিলে অত্যধিক 
গ্রীষ্মে উপরিউক্ত সমস্ত উপদ্রব ব্যতীত বক্তান্পতাঁও ঘটিতে পারে। 
তলে” 

কোন স্থীনের আবহাওয়া, বাঁযু ব্যতীত জলের প্রকৃতির উপরেও বিশেষরূপ 
নির্ভর করিয়া থাঁকে। হৃত্তিকার প্রকৃতি অনুসারে জলে নানারূপ পদার্থ অ্রবণীয় 
বাঁ ভাসমান অবস্থায় বিদ্যমান থাকে এবং ইহার জন্ত জলের গুণের তারতম্য দৃষ্ 
হয়। এই কারণে স্বাস্থ্য-নিবাঁদ স্থিবীকরোর পূর্ব্বে জলের অবস্থা সম্যকরূপে 
জ্ঞাত হওয়ী আবশ্যক । পল্লীগ্রামে অনেক স্থলেই পুক্ষরিণীর বদ্ধ জলে মনুষ্য 
ও পশ্বাদির ক্নান, কাপড় কাঁচা প্রভৃতি কারণে জল একবারে অল্পৃশ্ত হইয়া পড়ে 
এবং এক্পপ স্থান অন্ান্ত বিষয়ে যতই স্বাস্থকর হউক না! কেন কেবল জলের দৌষে 
তথাকাঁর অধিবাপিগণ নিয়ত পীড়িত হন। অপরিক্ষার বদ্ধ জলে ম্যালেরিয়াঁবাহী 
মশকের জন্ম হয় এবং এরূপ জগ্ন সহজেই কলেরা! প্রভৃতি রোগের বীদগাণু দ্বারা 
কলুষিত হইতে পাঁরে। 


স্বাগ্থ্য নিবাস। ৫৪৯. 


ঝরণ। ও কূপের জলে নানাপ্রকার ধাতব পদার্থ বর্তমান থাকিতে পারে এবং 
'প্রক্ূপ জলের উপাদান ভেদে তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী বা উপকারী হইতে 
পাঁরে। আমর। সাধারণতঃ অমুক স্থানের জল হজমী বলিয়। থাঁকি ; সকল সময়ে 
এই গুণ জলের নহে! কোন কোন স্থাস্থাকর স্থানে শ্বাভাবিক উষ্ণ প্রস্রবণ 
আছে; এরূপ উক্ প্রশ্রবণে গন্ধক, লৌহ প্রভৃতি ধাতব পদার্থ, প্রায়ই বিস্তষান 
খাঁকে, জলে লৌহের ভাগ অধিক থাঁকিলে তাহাতে কোষ্ঠ কাঠিন্ঠ উপস্থিত হয়? 
ম্যাগনেসিয়'ম লবণ থাকিলে কোষ্ঠ তাঁরল্য হয় । | 


কোন কৌন জলে স্নান করিলে শরীর ভার বোধ হয়, আবার কোন জলে নানে। 
শরীরে স্ফুর্তি বোঁধ হইয়া থাকে । নদীতে নৃতন বর্ষার জল আসিলে তাহাতে ক্ান 
করিলে অনেকেই অসুস্থ হইয়া পড়েন। 
স্তন ৃ 

সত্তিকার প্রকৃতি রসবাহি বা বসাঁবরোধক হইতে পারে । যে সকল প্রদেশ 
রসবাহি মৃত্তিকা দ্বার! গঠিত তাহ! শুষ্ক অবস্থায় থাকে । মৃত্তিকা রসাঁবরোধক হইলে 
হন স্যেতসে তে হয় ও সামান্ত কারখে জল জমিয়!৷ থাকে । 

'কটকের মৃত্তিকা রসবাহী এজন্য সেখানে ম্যালেরিয়া নাই। কোন স্থানের 
অন্গিকটে পর্বতাদি থাকিলে আবহাওয়ার পরিবর্তন হইয়! থকে । 
মাদ্যভজ্যাঁদি" 

স্বাস্্য-নিবাস ঠিক করিতে হইলে তথায় কি কি খাস্চত্্ব্য পাওয়া যায় তাহ 
জানা আবগ্তক। কোন কোন রেগের পক্ষে দুগ্ধ অত্যাবস্থাকীয় | কাহারও ফল 
মলের অধিক প্রয়োজন এবং কাহারও মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি খাস্তের আবশ্কক। হে 
্বাস্থ্-নিবানে উপধুক্ত থাগ্ভত্রব্যাদি পাওয়া! ধায় তাহাই রোগীর পক্ষে উপযোগী । 
শ্ল্লচ ও াতাক্সীতেল্র স্ুুবিশা- 

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র । এজন্য স্বাস্থ্য নিবাস এরপ হওয়া 
উচিত যাহাতে মধ্যবিভ্ত গৃহস্থে স্বক্পব্যয়ে তথায় থাঁকিতে পারেন। ম্বাস্থ্য-নিবাসে 
-বাঁড়ী ভাঁড়া, খাঁভাদি ও চিকিৎসকের খরচ কম হওয়া উচিত । হূর্গম প্রদেশে 


৫৫০ স্বাস্থ্য-নমাচার। 


্বস্থ্য-নিবাঁস হইলে রোগীর যাতায়াতের বড়ই অসুবিধা হইয়া থাকে । স্থাস্থা-নিবা 
এরপ হওয়া কর্তব্য যেন রোগী বিন ক্লেশে তথাঁয় যাইতে পাঁরেন। া 
স্বাস্থ্য-ন্নিনাস নির্বধাচনন-- | 

পেটেপ্ট ওষধের স্তাঁয় অন্ুখের নাঁম শুনিয়াই স্বান্-নিবাসের নির্বাচন করা 
যায় না। রোগের কারণ ও লক্ষণাঁদি নির্ধীরণ করিয়া স্থির করা! উচিত। স্থাস্থ্-নিবাঁস 
সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সন্ধান লওয়! আবশ্বক | 

(১) দিবা রাঁত্র ও ধতুভেদে তথাঁকাঁর তাঁপের পরিমাণ কি। 

(২) কোঁন কোন সময়ে এবং কি পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। 

রে ) খতুভেদে বাঁমুতে জলীয় বাঁঞ্পের পরিমাণ কিরূপ থাঁকে। 

(৪8) মেঘ, কোয়াঁসা ও শিশিরপাঁত কি প্রকার । 

(৫) বায়ুর গতি ও প্রকৃতি কি। 

(৬) বাধুতে কি পরিমাণ ধুলা! আছে এবং খতুভেদে ইহার পরিম!ণ কিরূপ 
কমে বাঁড়ে। ধূলিকপাঁতে জান্তব বা ধাতব কি প্রকারের অগু,সমূহ বর্তমান আছে। 

(৭) যেসমন্ত লোক এ স্থানে পুর্বে গিয়াছেন তাঁহারা কিরূপ উপকার 
পাইয়াছেন। ূ 

(৮) স্বাস্থ্-নিবাঁস এবং তাঁহার চতুঃপার্বন্থ স্থানের প্রাকৃতিক দৃষ্য কিরূপ। 

বামগৃহ কিননপ পাওয়া যাইতে পারে। তথাকার খাস্জব্যদি ও পানীয় জলের অবস্থা 
কি প্রকাঁর। উপযুক্ত চিকিৎসক পাওয়া যায় কি না। 

(৯) শ্বাস্থ্য-নিবাঁসে যাতায়াতের বিধা কিরূপ। 

(১*) যাতায়াতের ও থাঁকিবার খরচা কত। 

. উপরিউক্ত সমস্ত খবরগুলি সব সময় আঁবশ্তক ন| হইতে পাঁরে। ভারতবর্ষে ষে 
সফল স্বাস্থ্য-নিবাঁসের উপযুক্ত ছবান আছে, তাহার মধ্যে মকলগুলি আমাদের জানা 
নহি। চিকিৎসক ও সাঁধারপ লোকের সমবেত চেষ্টায় এই সমস্ত স্থান নিরূপণ করা 
যাইতে পাঁরে। 


আকম্মিক বিপদের চিকিৎসা । ৫৫১. 


আকম্মিক বিপদের চিকিৎসা । 


ডাক্তার শ্রীসত্যশরণ চক্রবর্তী, এম, বি, লিখিত- 
সপ্তম অধ্যায়। 
স্প্রে (মচকান ) 9101210. 


গ্”বইটের চারিদিকে যে লিগাঁমেন্ট (1,12217০00 বা ক্যাপনুল € শেসঘ), 


আছে তাহা সহসা! পাঁক বা মোচড় খাইয়! বাড়িয়া যাওয়া কিন্ব৷ ছিড়িয়া কাকে 
্প্রেন (50158) ).কহে। 


ক্রাল্রপ-_গীইটের উপর পতন ব। গীইিটের কোনরূপ অস্বাভাবিক ও গং 


চালন রা! ইহা হইয়া থাকে। 


লক্ষষণ--ইহাতে আঘাত স্থানে বেদনা ও উত্তাপ হম রি স্থান ফুলিয় উঠে 
, এবং পরে সেই স্থানের চামড়ার বর্ণ পরিবর্তন হয়। 


চিক্কিশুা-আঁহত স্থান স্থির ভাবে রাখ । হাতের গাইট আহত হইলে | 
স্পিণ্টে ভালরূপ গণি দিয় হুত বেশ করিয়া বাঁধিয়! দাঁও এবং হাত সং বা বন্ধনীর . 
দ্বারা গলায় ঝুঁলাইয়। দাও । * হাতে বা কজিতে আঘাত লাগিলে হাতের, 


সম্মুখে স্পিিন্ট লাগাও । যদি পা মচকাইিযা যাঁয় তবে রোগীকে বিছানায় শৌয়হিযা 
পাঁয়ের পিছনে স্পি.ন্ট লাগাও এবং পা একটু উচু করিয়! রাঁখ। পা! স্থির ভাবে 


রাঁখিয়। গাইটে ঠাণ্ডা জলের পটি বাঁধিয়। দাও । যদি ঠাঁও1 স্হা না হয় বা অতিরিক্ত 
বেদনা বোধ হয় তাহ! হইলে যতদূর সহ হয় গরম জলে গাঁইট ভিজাইয়! দাঁও বা. 


ভূষির সেক দাও । 


ভিস্লোক্েসন্ম্‌ (সান্ধিচ্যুতি ) 10191903410, 


গী1ইটের কোনও হাঁড়ের স্থান্চ্যুতিকে ডিস্লোকেসন্‌ কহে। 
সকাল প-্শ্রেনরই মত কিন্ধু আরও অধিকতর রূপে আহত হওয়া । 


৫৫২ স্বাস্থ্য-পসনাটার। 


লম্ষণ-_ 

(ক) গাইটের বক্রভাব। 

(খ) স্থানচ্যুত হাড়ের অগ্রভাগ, ত্বকের নীচে অনুভব করা যাইতে গারে। 

(গ) এ অঙ্গের দৈষ্যের পরিবর্তন । 

(ঘ) সন্ধিস্থলের চালন রহিত হন | 

(উড) চাঁলনে গ্লাইটে অধিকতর বেদনা । 

(চ) যখন অপর কেহ প্র অঙ্গ নাঁড়িতে চেষ্টা করে তখন তাহার অপেক্ষা্কত 
স্থিরতা ( গ্রস্থির নিকটের হ্াঁড় ভাঙ্গীর সহত তফাৎ)-_ভাঙ্গিলেই অঙ্গে অস্বাভাবিক 
গতিশীলত! দুষ্ট হয় । 





বামদিকের হ্বন্ধ ও দক্ষিণ দিকের কুনুইয়ের খ্রস্থিচ্যুতি ॥ 


ভ্িক্তি ুত্নী--বেদনা কমাইবাঁর জন্য ও অঙ্গ সম্পূর্ণরূপে স্থির ভাবে 
রাঁথ। রোগীকে সহজ ভাঁবে শোয়াইয়া। রাঁখ এবং ডাক্তার ডাকিতে পাঠাও। 
সমবিত্যত হাড় পুনঃ স্থাপিত (চ২৩৫০০০) করিতে চেষ্টা করিও না । 


আকম্মিক বিপদের চিকিৎসা । ৫৫৩ 


জ্রান্কুচগাল্র, অশ্থিভঙ্গ । (918506016-) 


হাড় তাঙ্গিয়। যাওয়াকে ফ্রাক্চার্‌ কহে। 
কল্প. 


(ক) সোজা ধাকা-_ইহাতে হাড় আঘাত স্থানে তাঙ্গে। 

(খ) বাঁকা ধাকা__ইহাঁতে হাড় আঘাত স্থান হইতে কিছু দুরে ভাজে । 
যেমন, প্রসারিত হাতের উপর আঘাত লাগিলে কের হাঁড় ভাঙ্গে । উচ্চ স্থান 
হইতে পদদ্বয়ের উপর ভর দিয়া! পড়িলে মন্তকের তলদেশের হাঁড় ভাগিয়। ঘায়। 

(গ) পেশীর কার্য্য--পেশ্ীর সহস! অতিরিক্ত সঙ্কৌচনেও হাড় ভাঙ্গিয়া 
ঘায়। যেমন লাঁফাইবাঁর সময় হাটুর মাঁলাইচাকি (1১2১9114) ভাঙ্গে । 

অমিশ্রিত এবং মিশ্রিত ভেদে ফ্রাকৃচাঁর ছুই প্রকার । ৃ 

(ক) অমিশ্রিত-_বা! সিম্পল (5107016) যখন কেবলমাত্র হাঁড় ভাঙ্গে। 

(খ) মিশ্রিত--বা কম্পাউও (00100 5704) যখন হাঁড় ভাঙ্গার সহিত 
উহার উপরের চামড়ার উপর পর্যন্ত আক্রান্ত হয়। ভাঙ্গা হাড় বামুর সহিত 
সংশ্পৃষ্ট হয়। 





চিবিয়ার মিশ্রিত ( কম্পাউও ) ফ্রাক্চার্‌! 


৫৫৪ স্বাস্থ্য-নমাচার। 
ফ্রাকৃচার্কে (চ:০০:০) নিয়লিখিত শ্রেনীগুলিতেও বিভক্ত করা পাঁরে। 


যথা ২. 
(১) চূর্ণিত-_-(0০080ঘ66৫) যখন হাড় অনেক অংশে বিভক্ত হইয়। 


যায়। 





স্স্প 


দক্ষিণ ফিমারের চূর্ণিত অস্থিভঙ্গ | 


(২) জটিল-_:(001111০95৭) যখন হাড় ভাঙ্গাতে পার্বস্থ কোনও 
কোমল অংশ আহত হয়; ঘেমন শিরা বা! সামুর ছেদন, গীইট ছিন্ন হওয়া, 
শরীরের ভিতরের যন্ত্র সমূহের যেমন ফুস্ফুস্‌, মুত্রাধাঁর ইত্যাদির ক্ষতি। 

(৩) অনুপ্রবিষ্ট--[779০৫ যখন হাঁড় ভাঁঙ্গিবার পর এক অংশ অপর 
অংশের মধ্যে প্রবেশ করে। 





দক্ষিণ ফিমারের নিয়অংশে এক্ষত্রিত অস্থি ভঙ্গ । 


(৪) গ্রিনভিক-:01০57550 যখন হাঁড় বাঁকিয়। যায় বা অসম্পূর্ণরূপে 
ভাঙ্গে। ইহ! গ্রায্ই শিশুদের মধ্যে দেখ। যাঁয়। 





আকম্মিক বিপদের চিকিতসা। ৫৫৫. 


ভগ্নহাড়ের সংস্কার-_ ভগ্ন হাড়ন্বয় এবং ছিন্ন পেরিয়স্টিয়মের (৩71০৩- 
ভিম0) মধ্যস্থ ব্যবধান কেলাস (021155) নামক এক প্রকার নরম নূতন বস্তুতে 
পরিপূর্ণ হয় । ইহা ভাঙ্গা হাড়ঘয়কে একত্রিত রাঁখে। ক্রমে এই নরম বস্ত 
ফাইব্রাস টিস্তুতে (10085 (5586)তে পরিবর্তিত হয়। ইহাতে লাইম সপ্ট, 
(00৩ 9910 জমিয়া হাঁড় উৎপন্ন হয়। প্রথম প্রথম এই নূতন হাড় ভাঙ্গা 
হাড়ের চতুদ্দিকে অনুভব করা যাঁয় কিন্তু পরে সম্পূর্ণরূপে মিলাইয়৷ যাঁয়।, 
যদি ভাঙ্গা অংশ সম্পূর্ণ স্থির ভাবে না৷ রাঁখা হয় তাহা হইলে কেলাস (0819 
ফাইব্রাস (61:০9) ভাবেই বহিয়! যাঁয় এবং হাঁড়ের দ্বার! হাঁড় জোঁড়। নী 
লাগিয়! ফল্স্‌ যয়েন্ট (5319 1০870 বা মিথ্যা গ্রন্থি হইয়া থাকে । 





ফিমারের ভগ্ন অংশঘর ফেলাস দ্বার৷ জাবৃত । 


হাড় ভ্ডাক্জাল্ লল্ষণ। 

(ক) আঘাত স্থানে বেদনা, ফুল এবং কক্রুভাঁব (66০777165)। 

(খ) যেস্থান সঞ্চালিত হয় না সেই স্থানের অস্বাভাবিক চাঁলন । 

(গ) উক্ত অঙ্গের শক্তি হীনতা । 

(ঘ) আহত অঙ্গের হীস প্রাপ্তি । 

(ড) ক্রেপিটাদ (0:5০+৮০)--অর্থাৎ যখন ভাঙ্গ হাঁড়ের ছুই প্রান্ত নাড়া 
যাঁয় তখন এক প্রকার ঘর্ধণ শব্ধ অনুভব করা! যায়। 


ভিন্কিশুতনা নিয়লিখিত বিষয় ছুইটীতে তৎক্ষণাৎ মনোযোগী হওয়া: 


(ক) অধিকতর ক্ষতি হইতে না দেওয়!। 
(খ) আহত ব্যক্তিকে সাবধানে উপযুক্ত স্থানে বহন করা। 


৫৫৬ '_ স্থাদ্থ্য -সমাচার। 


(ক) অধিকতর ক্ষতি হইতে না দেওরা- ইহার জন্ত নিষ্বলিখিত 
নিয়মগুলি অবলম্বন করিবে। 

(১) যে স্থানে আঘাত ঘটয়াছে সেই স্থানেই রোগীকে দেখা উচিত ; 
বিশেষতঃ পায়ের আঘাতে । 

(২) ম্পি্ি (511৮70 এবং ব্যণ্ডেজ (32)49159) প্রস্তুত না হওয়! 
পর্য্যন্ত অঙ্গ ছুঁইও না। কেবলমীত্র কি হইয়াছে তাহ। নির্ণয় করিবার জন্ত যতটুকু 
আবস্তক ভু'ইতে পার। 

(৩) হাঁড় ভাঙ! নির্ণয় করিতে এবং স্পিন্ট (50100) পরাইতে যতদুর 
সম্ভব যত্ব ও ধীরতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ অসাঁবধানতার সহিত নাড়। 
চাঁড়া কৰিলে ভগ্ন হাঁড়ের দ্বারা অমিশ্রিত ফ্রাকৃচাঁর (1700916 £1৪0576) মিশিত 
বা জটিলে (0০1010503 [৪০৮০০) পরিণত হইতে পাঁরে। ষে সকল হাঁড় 
ত্বকের অব্যবহিত নীচে 'আছে, যেমন টিবিয়! (89) ও ক্লাভিকেল্‌ (019৮1০16) 
বা কঠান্ি, তাহাদিগের জন্য বিশেষরূপে সাবধান হওয়া উচিত । 

(৪8) যদি ফ্রাকচার (6:09) সহজ বা! অমিশ্র হয় এবং রক্তত্রীব না থাকে 
তাহা হইলে কাপড় না সরাইয়া ভগ্ন অস্থিদ্ধম়কে নিম্নলিখিত ভাবে পরস্পর একত্রে 
আন। প্রথমে ভগ্নস্থানের উপর ও নিযে ধীর, কিন্তু দৃ়ভাঁবে ধরিয়। এক সঙ্গে 
উঠাঁও। পরে ইহাকে যতুর সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবার জন্ত ধীর ভাবে 
(6,5152017) এক্সটেন্সন ও কাউন্টার এজটেন্সন (0০805 [5:060510) 
দাও। অর্থাৎ ভগ্ন হাঁড়ের ভিন্ন ভিন্প অংশকে বিপরীত দিকে টাঁনিতে হইবে। 

(৫) এই অবস্থায় প্র অঙ্গকে স্পিট (51171) এবং ব্যাণ্ডেজের 
(32725০) দ্বার! স্থায়ী কর। 

স্পিণ্উি (52776) বাড়। 

ইহা কঠিন বস্ত দ্বার নির্দিত এবং যে স্থানের ম্াভাবিক কাঠিন্ত বৃদ্ধি করিবার 
প্রয়োজন হয় কিথ! যেখানে অতিরিক্ত চাঁলন। হ্রীদ করিবার আবহ্থক হ্ সেই স্থানে 
ইহা লাগান য় । ইহা! নানীপ্রকার দ্রধ্য দ্বারা নিশ্দিত হয় এবং যে অঙ্গে লাগান 
. হয়, ভালক্কপে বদাইবার জন্ত সেই অঙ্গের আকৃতি দেওয়া! হয় । 


আকনম্মিক বিপদের চিকিৎসা। ৫৫৭ 


যে সময়ে ফ্রাক্চাঁর (ঢ£8০6506) হয় সেই সময় রোগীর চতুন্দিকস্থ অনেক দ্রব্য 
হইতে: প্রথম* সাহাধ্যাথে স্পিপ্ট তৈয়ারী হইতে পাঁরে ? যেমন, (১) গৃহে-চিকেরু 
কাঁটি, জুতার কাগজের বাজ, পেষ্টবোর্ড, খবরের কাগজ, মদের বোতলঢাঁকনা, 
ছাঁতী, লাঠি, মৌজার ভিতর খড় বা বিচালি পুরিয়া ; (২) কারখানায়--কাঁঠের টুক্রা, 
লঠি, গজকাঠি। (৩) সৈশ্ঘ নিবাসের মধ্যে-উরুভঙ্গে__বন্দুক ; পা ভাঙ্গায়-_ 
তলোয়ার (5/01৭) 7097 0158 ), হাত ভাঙ্গায়স্-কিরিচ। ্‌ 


প্রথম সাহায্যার্থে এই সকল ম্পি্ট কঠিন ভ্রব্য দবাথা তৈয়ারী করা! উচিত 
কেনন! তাহার! ফেন অস্থির ভগ্ন অংশ গুলিকে একত্রিত রাঁধিতে পারে । ইহারা ল্গে 
ভঙ্গ অস্থির নিম্ন গঁ(টের বাঁহিরে যাঁইবে এবং প্রস্থে যে অঙ্গে লাগান হইবে তাহার 
নার হইবে। স্পিন্ট (57117) লাগাইবার পূর্বে স্পিপ্টের যে দিক শরীর, 
স্পর্শ করিবে তাহাতে তৃলা, ফ্ল/নেল, পাট প্রভৃতি নরম বস্ত দ্বারা ভাঁলরূপে গদি 
আটিবে (ষে স্থানের কাপড় সরান না হয় সেস্থানে দরকার নাই)। এই গণ্দি 
স্পিণ্টের ধারের উপর দিয়া অপর দিক পর্য্যন্ত যাঁইবে। 


স্পিন্ট (501৮৮) লাঁগাইতে ছুই জন ব্যক্তির আবশ্তক হয়। একজন 
উপরিলিখিত রূপে এক্সটেন্সন (06673807) এবং কাউন্টার এক্টেন্সন্‌ 
( 0০006] [06610051017 ) বজায় রাখে, ও অপর ব্যক্তি ভগ্ন অঙ্গের (11009) 
ছুই ধাঁরে (5017) ম্পিণ্ট পরায় এবং ফিতা, বেণ্ট, তেকোন। ব্যাণ্ডেজ 
(71198025120 027705£6 ) বা পটি দ্বারা বীধিয়া দেয়। ব্যাণ্ডেজের 
সমুদায় গাইট বাহিরের 'ম্পিপ্ট (5017) এর গায়ে থাকিবে এবং কোনটাই 
হাঁড়ের উপর থাকিবে না । তেকৌনা (701206150 ) ব্যাণ্ডেজের দ্বারা 'কিরূপে 
ম্পিণ্ট বাঁধা হয় তাহা অপর স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। 

প্রথম সাহাধ্যার্থে স্পিন্ট (91775) এরূপ ভাবে লাগাইবে ঘেন আঁবশ্তক 
হইলে সহজে খোঁলা যায়। হাঁড় ভাঙ্গিলেই আহত ব্যক্তি অল্প বিস্তর 
অবসন্ন অর্থাৎ কিছু 9৮০০ পাঁ। এই জন্য রোগীকে গরম কাপড় ব্যবহার করিতে, 
“দেওয়া, উচিত । ৃ $ | 


৫৫৮ স্বাস্থ্য-্লমাচার। 


আহত ব্যক্তিকে উপযুক্ত ভাবে শ্থানাস্তরে বহন করিবার নিয়ম-_ 

[7906576 ( ফ্রাকৃচার ) হইলে যে পধ্যন্ত না ভাঙ্গ। হাড় বাঁধা হয় সে পর্যযত 
রোগীকে নড়ান উচিত নয়। সে-চলিতে সক্ষম হইলেও তাহাকে একাকা 
যাইতে দেওয়। উচিত নয় কারণ 7+৪০68:৩ (ফ্রাকৃচাঁর ) হইবার পর অবসন্ন, মা 
ঘোরা, অচৈতন্ততা প্রভৃতি হইবার সম্ভাবনা । হস্তের ্রাকৃচারে (40086 ৃ 
রোগী কিছু সাহায্য পাইলে চলিভে পারে। পায়ের ফ্রাকৃচাঁরে ( 2:০০: )) 
রোগীকে সকল অবস্থাতেই ই্ট্রেচারে (9$960067) করিয়। বহন করিয়া লইয়া 
যাইবে । (506০05 (ট্রেচার ) প্রস্তুত ও বহন করিবার প্রণালী অন্ত 
পরিচ্ছদে দেখ ।) 

কম্পাউণ্ড ফাক্চারের (0০9709800 [77800806 ) অব্যবহিত 
পরের (1777050156) চিকিৎসা ।-- 
_ আবশ্তক মত আহত স্থান হইতে অতি যত্রের সহিত কাপড় সরাও। আহত 
হন্তের জাম! খুলিতে হইলে সুস্থ হস্তের দিকে প্রথম খোঁলা উচিত। ন! পারিলে 
কাপড় কাটিয়। ফেলিবে। ট্রাউজার (95967 ) পর! থাঁকিলে বাহিরের দিকের 
“সেলাই লাটিয়া খোলা ভাল । জুতা কাটিয়া! গ| বাহির কর কখন কখন আবশ্যক হয়। 
বক্তআ্রাব থাকিলে এঁ অঙ্গ উচু করিয়া ধন্ন বা ক্ষতের উপরের ধমনী চাপিয়! ধর । 
যেমন করিয়। হউক প্রথমে রক্তম্ার বন্ধ করিবে । যদি বহন যাঁন (9৮560067 ) 
"ও উপযুক্ত চিকিৎসক শীঘ্র পাঁওয়! না যাঁয় তাহা হইলে ক্ষতে ময়ল! ঢুকিতে না পারে 
এরূপ ভাবে পরিষ্কার প্যাড € চ৪0 ) চাঁপা দাঁও এবং উপরোক্ত ভাবে স্পিন 
লাগাইয়। রোগীকে সরাইয়া লইয়া যাও। উপযুক্ত সাহীষ্য পাইবার সম্ভাবনা! ন! 
থাকিলে ক্ষত স্থান এন্টিসেপ্টিক সলিউদান (200560600 5010010 ) 
তারা ১২শ পরিচ্ছদের নিয়ম অনুসারে উত্তমরূপে পরিফাঁর করিয়া! এট্টিসেপ্টিক্‌ 
ড্রেসিং (00155060 1555178 ) লাগাইয়া এবং ম্গ্‌ পট (91170 বীধিয়া 
তাহার পর রোগীকে লইয়। যাঁ। 


শিশুদিগের প্রতি ইন্দ্রিয় সন্ন্ধীয় উপদেশ ৫৫৯ 


শিশুদিগের"প্রতি ইন্দ্রিয় স্ন্ধীয় উপদেশ, 


তবন্ুষ্যের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি বাল্যকালের শিক্ষার উপর 
নির্ভর করে । চরিত্র গঠনের জন্য এই তিনটীরই সামগ্স্ত আবশ্যক | মনুষ্যের 
স্বভাব ও চরিত্র যৌবনাবস্থাতেই পরিস্ফুট হয় কিন্তু ইহার বীজ নিতান্ত শৈশবাস্থায 
অন্থুরিত হইয়। থাকে । ভবিস্া জীবনে চরিত্র নটি কোঁন পথে হইবে শৈশবের 
ঘটনাবলী দ্বান্নাই তাহা নির্দিষ্ট হয় । 

থে নকল মানসিক ভাব চরিত্র গঠনে সহায়তা করে তাঁহাদের মধ্যে কামপ্রবৃত্তি 
একটা প্রধাঁন। সাধারণের ধারণ! এই যে কাঁমপ্রবৃত্তি যৌবন কালেই আবিভূ্ি 
হয় কিন্তু মনস্তত্ববদ আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে জন্মকাল হইতেই কামপ্রবৃত্তির 
উন্মেষ হষ্টয়া থাকে; যৌবনে ইহা পরিপুষ্টি লাভ করে মাত্র। শৈশবের ও 
ঘৌবনের কামপ্রবৃত্তির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। বাল্য জীবনে প্রথম 
৫ বৎসরের মধ্যে এই প্রবৃত্তির যে ভাঁবে উন্মেষ হয় ভবিষ্য জীবনে চরিত্রেরও সেই 
ভাবে গঠন হইয়া থাকে । এজন্ঠ শিশুকালেও যাহাতে সংশিক্ষার অভাঁব না হয় 
'সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ রাখ! কর্তব্য । 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের মতে কামপ্রবৃত্তির ক্রম বিকাঁশ হইতেই প্রেম, স্নেহ, 
সহানুভূতি, সাঁহস, কবিত্বশক্তি ইত্যাদি উচ্চভাব সমূহ উদ্ভূত হইয়াছে । অসংশিক্ষা 
বা অন্ত কোঁন কারণে এই ক্রম বিকাঁশের- ব্যতিক্রম 'ঘটিলে নীনাপ্রকার নৈতিক 
ও মাঁনপিক অবনতি ঘটিতে পাঁরে। একজন জশ্মীন মনস্তব্ববিদ পণ্ডিত বহু 
গরবেষণ| ও পরীক্ষার ছারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে হিষ্িরিয়া প্রভৃতি মানসিক ব্যাধি 
শৈশবকাঁলে কাঁমপ্রবৃত্তির ক্রম বিকাশের ব্যুতিক্রমেই উৎপন্ন হয়। 

শিশুদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধাঁরণ!| শক্তি সম্বন্ধে আমাঁদের অনেকরই ভ্রান্ত বিশ্বাস 
আঁছে। অনেক পিতা মাঁতাই দেড় বৎসর বা ছুইবৎসর বয়স্ক শিশুর নিকট কথাবার্ত। 
ও অন্তান্ত বিষয়ে যে সংযমের আবশ্ক আছে তাহা মনে করেন না। অতি অল্প বয়স 
হইতেই সন্তানকে পৃথক শয্যায় শয়ন করান উচিত। দাঁসদাসীপদিগের সংস্পর্শেও 
"অনেক সময় শিশুগণ কুশিক্ষ। প্রাপ্ত হয় ; এ বিষয়ে বিশেষে লক্ষ রাখ! আবশ্যক | . 


নিন 
৮ 


৫৬০ স্বাস্থ্য-সমাচার। 


_ সন্তানকে উপযুক্ত ভাঁবে পাঁলন করিতে হইলে তাহাকে এক পক্ষে যেরূপ 
খ্অসংশিক্ষা হইতে বিরত রাখিতে হইবে, অপর পক্ষে সেরূপ কামবৃতি সম্বন্ধীয় 
তাহার শ্বাভাবিক কৌতুহল সমূহ সছৃত্তর দানে চরিতাঁথ কর! নিতান্ত আব । 
অনেকেই এসম্বন্ধে সম্তানদিগের সহিত আলোচনা লঙ্জ্াকত্প মনে করেন 
তাহাঁদিগের স্বাভাবিক “কৌতুহল কাল্পত উত্তর দাঁনে বা তাঁড়ন। করিয়! 
করেন। শিশুর মনে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা ভগ্মী কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিল 
এই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক এবং পিতা মাতার নিকট হইতে এই প্রশ্নের সছুত্তর 
না পাইলে শিশু নিজেই ইহার একটা কাল্পনিক কারণ ঠিক করিয়া লয়। 
মনস্তত্ববিদগপের মতে এরূপ কাল্পনিক ধারণা কোন কোন সমক্ষে শিশুর মনোবৃত্তির 
উন্নতির ব্যাঘাত করে। পিতা মাঁতা সন্তান উৎপাদন সম্বন্ধে মিথ্যা! কারণ ০৪ 
শিশু বড় হইলে তাহাদের কথায় আঁস্থাহীন হয়। 

শিশুর বয়স ও বুদ্ধর হিসাবে তাহার প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া! তাঁহার দির 
নিরাকরণ করা উচিত। মাতা নিজে সন্তানকে অবদর বুঝিম্না এই সমস্ত বিষয় 
বুঝাইবাঁর ভার লইবেন । ইহাতে কোন প্রকার মিথ্যা লজ্জা বাঁ দ্বিধা করিলে 
চলিবে ন1। সন্তান মীতাঁকে লজ্জিত বা দ্বিধাযুক্ত দেখিলে তাভীরও মনে 
লজ্জার বা ঘ্বিধার ভাব আসিবে । অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালকদিগের 
শিক্ষার ভার পিত। গ্রহণ করিবেন এবং কাঁলিকাঁদিগের নি ভার মাতার, 
উপরেই স্তাস্ত থাকিবে। | 


পিতা! মাতা ও সন্তানের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস থাঁকিলে সন্তান বহুবিধ প্রলোভন 
হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সক্ষম হমু। বাঁলকগণ তাহাদের বন্ধুবর্গের নিকট 
হইতে বা অন্তরূপ ধৃষণীয় উপায়ে ইন্দ্রিয় স্বীয় জ্ঞান লাঁভ করিয়! থাকে এবং 
নাঁনারূপ প্রলোভনের মধ্যে পতিত হয় ॥ পূর্বেই পিত। মাত৷ কর্তৃক এই সমস্ত বিষয়ে 
সাবধান হইয়া! থাকিলে তাহারা সহজেই নিজেকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে । 

যৌবনের প্রীরন্তে বালক বাঁলিকাঁদিগের শারীরিক ও মানপিক নানী প্রকার 
পরিবর্তন ঘটিকা থাকে এবং এই সমস্ত পরিবর্তনের জন্য তাহাদিগকে পূর্ব হইতেই 


মত করিয়! রাঁখ! উচিত। 


পিন 


1 রা 


শিশুদিগের প্রতি ইন্জিয় সম্বন্ধীয় উপদেশ। ৫৬১ 


খতুম্তী হইবার পুর্বে বাঁলিকাঁদিগকে খাতুকাঁলে কি কি পরিবর্তন হুম এবং 
জননেক্জিয় সম্বন্বীঘ্ অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । বাঁলিকাদিগকে "শিক্ষা 
দিতে হইলে মাতার নিজের এ সম্বন্ধে জানা থাকা আবশ্যক । বাঁলকদিগের 
যৌবন উন্মেষের সহিত মধ্যে মধ্যে স্বপ্রদোষ হইয়া থাকে ; পূর্ব্ব হইতে এ অম্‌স্ত 
বিষয় জানা থাকিলে তাহারা এই স্বাঁভাবিক ঘটনাকে রোগ বলিয়৷ মনে 
করিবে না। অনেক সময় বালকদিগেন যৌবনোন্তেদের, সহিত এই সমস্ত পরিবর্তন 
ঘটিতে থাকিলে তাঁহারা অজ্ঞানতা! বশতঃ নিতান্ত ভীত হইয়| পড়ে এবং ইহাকে 
কুৎসিত রোগ মনে করিয়৷ লজ্জার জন্ত পিতা মাতার নিকট এ সমস্ত বিষয় বলিতে 
পারে না। এই মনঃকল্লিত ব্যাধি হইতে উদ্ধার লাভের জন্য তাহারা বন্ধুবর্গের 
পরামর্শে এবং নাঁনারূশ পেটেপ্ট ওঁষধের বিজ্ঞ/পনে ভুলিয়৷ বহুবিধ ওষধ খাঁইয়! 
সুস্থ শরীর ব্যস্ত করিয়। তোলে এবং দারুণ দুশ্চিন্তার জন্য শারীরিক ও 
মানসিক দুর্ধলত। দ্বারা আক্রান্ত হয়। আঁমাঁদের দেশে এইরূপে ছাঁত্রদিগের মধ্যে 
€য কত অমূল্য স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে তাহার ইয়ত্তা! কর1 যাঁয় না। 


যৌবনের প্ররস্তে বালক বালিকাদিগকে অত্যধিক মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম 
করিতে দেওয়া উচিত নহে। এই সময়ে. মুক্তবাঁয়ু সেবন এবং নিয়মিত ব্যায়াম 
ও খেলা ধূলা শীরের পক্ষে উপকারী । বর্ধনশীল বালক বাঁলিকাঁদের অন্ততঃ 
আট নয় ঘণ্টাকাল ঘুমান উচিত এবং এই হিসাবে পাঁঠের সময় নির্ধারণ কর! 
আবশ্তক। পিত| মাতার পক্ষে স্বীয় সস্তানের জন্ বন্ধু নির্ববাচন করিয়া দেও! 
সভভব নহে কিন্ত তাহার সন্ধজেই পুত্র,কন্াঁদিগের সহিত অনুপহুক্ত বন্ধুবর্গের ঘণিষ্টতা 
নিবারণ করিতে পারেন। | 


৫৬২ ্বান্থ্য-সমাচার । 


ল্ক্ি্মো্গী জিচ্গান্ক্র | 


ঞীরম পিতা পরমেশ্বর ইহজগতের জন্য কিছুই বৃথ। স্থজন করেন নাই। তরু, | 
লঙ|, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য ও পণ্ড পক্ষ্যাদি যাবতীয় পদার্থ দেখা যাঁয় সকলেই এক 
এক ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সধনের জন্ত তই হইয়ুছে। কেহ বা অপরের আহার্ম্য 
যৌগাঁইতেছে, কেহ বা অপরের বিনাঁশ সাধন করিতেছে, কেহ বা অপরকে রোগ 
আক্রমণ হইতে রক্ষা! করিতেছে । 


রোগ মনুষ্কের নিত্য নৈমিত্তিক সহচর । রোগ নাঁনা আকারে আমাদের 
শরীরে সদ বাঁ করিতেছে । নাঁনা প্রকার রোগের বীজাণু সকল আমাদের 
শরীরে প্রায়ই বর্তমান আছে। তবে যগন আমরা নুস্থ অবস্থায় থাকি তখন 
তাহারা কেবল শরীর মধ্যে অবস্থান করে মাত্র। কৌন প্রকার বিষক্রিয়। প্রকাশ 
দার রোগ উৎপাদন করে ন|!। শরীরের অন্যন্তরস্থ রক্তের শ্বেত কণিকা! 
সকল সীস্র্বদা এই সকল বহিঃশক্রকে সংষত করিয়! রাখে । 


তবে স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটিলে এই সকল নিরীহ জীবাণুর বিষক্ষরণ করে। 
হেলে সাঁপ কেউটে সাঁপে পরিণত হয়। এই বিষজন্ত শরীরে রোগ উপস্থিত হয়। 
তখন রোগী চিকিৎমকের শরণাপন্ন হয় ও রোগের প্রতিকারের জন্য চিকিৎসকের 
ব্যস্থামত ওঁষধ সেবন করে এবং এই ওঁষধ রূপ শেল রোগ শক্রকে দমন করে । 


কিন্তু সকল সময় সর্বত্র সকল অবস্থায় সুচিকিৎদক পাওয়া! দুর্ঘট হইয়া! পড়ে। 
নোগ শক্র সুবিধ। পাইয়া নিজের বিষজাল 'ব্রমশঃ বিস্তার করিয়া রোগীর প্রাণ 
সংশয় উপস্থিত করে। 


যে প্রকার শত্র ঘার। আক্রান্ত হইয়া! অস্ত্র শন্ত্রাদির অভাঁবে শত্রুকে মুষ্ট্যাঘাত, 
চপেটাঘাঁত, পদীঘাত ইত্যাদির দ্বারা দমন করিবার সম্ঠ ব্যবস্থা আছে সেই প্রকার 
রোগ শক্র দ্বারা আক্রান্ত হইলে উপযুক্ত চিকিৎদক ও ওঁষধাঁদির অভাবে 
সুষ্টিন্ঘৌগ রূপ অনায়ীস প্রাপ্ত, বিনা ব্যয়সাধ্য তরুলনতাঁদির দ্বাা রোঁগের 
জীন হইয়া থাকে এবং আরোগ্যের পথ উদ্মুক্ত হয়। 


মু্টিযোগ বিচার ৫৬৩ 


যত প্রকার বৃক্ষ, জুতা, গুল্ম ও ওষাধ সকল আমর! দেখিতে পাই তাঁহাদের 
প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু রোগ দমনে ক্ষমতা আঁছে । আমাদের অজ্ঞতা! ও মুরখতার 
জন্ত আমর! তাহাদের গুণাগুণ জানিবার চেষ্টা করি না বা জানিলেও সানি 
ভাবিয়া অবজ্ঞাও ঘৃণ। করিয়া তাহাদিগকে «রাগ প্রতিকারের জন্ট ব্যবহার করি না। 
ইহা কি আক্ষেপের বিষয় ! 

আজ চিকিৎসকবর্গ গর্বিত ভাবে বলিতেছেন আমরা 1২৪0078] (769০. 
৩7. করিয়। থ!কি। হাতুড়ে বা মেয়েলি ভাবে ওঁষরধ প্রয়োগ করি না। কিন্তু , 
এই বে চ২৪61079] 6:০.027606এর ওঁষধ সকল তাহারা! কোথা হইতে পাঁইলেন। 
এই 0%07078, যাহা আজ £1199807) উষধের মুকুট মণি, যাহা হইতে 
ম্বালেরিয়া জর নাশক একমাত্র ওষ1 ()9102)০ উৎপন্ন হয় তাহা তাহাদিগকে: 
কে শিখাইল । 

তগবাঁন যেখানে ব্যাঁধির স্যস্ট কারয়াছেন সেই খানেই “তাহার ওষধির ব্যবস্থ] 
করিয়াছেন। আমর! অজ্ঞ, বিজ্ঞন আলোকে গর্বিত সেইজন্য পরম পিতার অযাচিত 
দান সকলের প্রতি দৃুকপাত করি না। রোগ হইলে নামজাদা ডাক্তার চাঁই, দামি 
ওঁষধ চাই ধুমধাঁম চাঁই তবে রোগের প্রতিকর হইবে । 

যেখানে রোগ সেই খানেই তাঁহার ওষধ পাইবেন। বেখানে 119109র 
আদি আবাস ভুমি দেই খাঁনেই, 01705079 বৃক্ষের বিস্তার । যেখানে বে ব্যাধি 
সেই খানেই রঃ প্রতিকার আছে। 

স্পেনদেনয় কডিন্টেন পিঙ্কোনা নামক এক সন্ত্রস্ত রমণী ১৬৪০. খুষ্টাকে 
পেরুদেশে গিয়াছিলেন ॥ তিনি সেথধনে কম্পজর কর্তৃক আক্রান্ত হন । তৎকাঁল 
প্রচলিত চিকিৎসকদিগের কৌন ওঁধধে তাহার রোগ উপশম করিতে পারে নাষ্ট। 
পেরুদেশস্থ আদিম অধিবাসীদিগের উপদেশ ক্রমে তিনি তথ।কাঁর এক বৃক্ষের ত্বকৃ 
সিদ্ধ করিয়! খাইয়া জরমুক্ত হন। তিনি ইউরোপ প্রত্যাবর্তন 'কালে এই বহুমুল্য 
পেরুদেশীয় বুক্ষের ত্বক সংগ্রহ করিয়া আনেন। প্রথমতঃ ইউরোপে এই ত্বক 
ব্যবহার জন্ত অত্যন্ত বাধ ও আপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল । পরে সেই সম্তাস্ত মহিলার 
চেষ্টাতে অনেক জর রোগী আরোগ্য হয় এবং ইউরোপ খণ্ডে ইহা ক্রমশঃ বিস্তৃতি 


৫৬৪ . ' স্থাস্থ্য-সমাচার। 


লাঁভ করে। কাউণ্টেস সিঙ্কোনার নাঁমে এই ত্বক সিঙ্কোনা বর্ক নামে ইউরোপে 
অভিহিত হয় । ইহা হইতেই ম্যালেরিয়া বোঁগ নাঁশক কুইনাইন প্রস্ত্ত হয়। | 

অধিকাংশ স্থলেই অজ্ঞ লোকদের দ্বারা উদ্ভিজ্জফ ওষধাঁদির রোগ আরোগার- 
ক্ষমতা চিকিৎসকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । বাঁত ব্যাধিতে সেলি'সন নামিক 
ওঁষধের আশ্চর্য ক্রিয়া ডাক্তার প্মাকলাঁগান” অতি অদ্ভুতরূপে আবিষ্কার 
,করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন ঘে জল বাঁরু দুষিত হইয়া যেখানে রোগ 
উৎপর করে, সেই দুষিত জঙগ বাঁতু আবার সেই রোগের ওঁষধণ্ড উৎপাদন করিয়া! 
থাকে । আর্ডজ স্থানে মে প্রকার বাঁত বাঁধি দেধিতে পাঁওয়। ষাঁয়, সেইরূপ আর্ত 
স্তানের বুক্ষাঁদির ভিতর তিনি বাঁত ব্যাধির ওষধ অন্বেষণ করিয়াঁছিলেন। উইলে! 
বক্ষ আর্দরন্তানে অধিক পরিমাণে জন্ম বক্তিরা বাঁত বাঁধির চিকিৎসার জন্য তিনি 
ইহা প্রথম পরীক্ষা করেন । পরীক্ষার ফলে উইলো! বৃক্ষ হইতে বাঁতব্যাধির পক্ষে 
যাহোঁপকারী “সেলিপিন” নামক ওষধ আবিষ্কৃত হয় । 

দক্ষিণ আফ্রিকার কোন ইতরাঁজ ডাঁক্তার হটেপ্টোদিগের দ্বারা! উইলো! গাঁছ সিদ্ধ. 
করিয়া, জর ও গ্র্থিষ্কীতি রোগে বাব দত হইতে দেখিয়াঁছেন।, 

আঁমাঁদের এই রোগ ও দরিন্ত্রতা ক্লিদেশে লোঁকে চিকিৎসক ও ওঁষধের অভাবে 
নানাঁপ্রকার রোগে কট পাইতেছে এবং অকালে কা গ্রাসে পতিত হইতেছে! কিন্ত 
আঁমাঁদের দেশে ঈশ্বরের কৃপাঁয় ওধধাদির অভাব নাই । প্রত্যেক বৃক্ষার্দির কোন 
লা কোঁন ভৈষজা শক্তি আছে । এই সকল শক্তি কতক ব! আমূর্ষেদীয় গ্রস্থাদিতে 
লিপিবদ্ধ আছে কতক বা স্থানীয় লোকেরা বিদিত আছে এবং লোক পরম্পরা. 
চলিয়ী আঁসিতেছে। 

কিন্ত এই ভারতবর্ষে একই বৃক্ষ ভিন্ন ভিতর প্রদেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়) 
এমন কি এই বাঁজালা দেশের ভিগ্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন নাম দেখা যাঁয় 
আবার অনেক স্থলে এই সকল ওধধের উপযুক্ত মাত্রা না জানা! থাকার কোন" 
উপকার দেখ! যাঁয় না বা:বিষক্রিয়। গ্রকীশ পাঁয়। 

অনেক সমন গাছ না চিনিধাঁর অগ্ত একের পরিবর্তে অস্থটা ব্যবহৃত হওয়ায়: 

মিয়া না বা অপকার দেখা যাঁয়। 


) 
৮ 9880৭155 


॥ 


প্রেরিত পত্র ৫৬৫ 


এই সকল অভাব যথাসম্ভব দুরীকরণাঁর্থ আমর! ধাঁরাঁবাহিক ভ্রমে আমাদে' 
সাধারণ বৃক্ষাদির ভিন্স লান্ম তাহাকে আক্রতি বর্পণন ও 
স্পরল্প নির্পস্--( চিত্রাদির-দবারা )-_তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের গুণাগুপ 
(মুল, ত্বক, স্বন্ধ, আঠা, পাতা, পুষ্প, ফল ও বাঁজ ) দকল, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন 
অংশের রাঁসাঁয়নিক উপাদান ও তাহার বিশ্লেষণ, ইহাদের জন্তদিগের ও মন্থুষ্য 
শরীরের উপর ক্রিয়া, কি প্রকীর রোগ বিনাঁশ করে তাঁহার বিচার এই সকল ৮. 
ধদূর সম্ভব সাধারণের অনগৃতির জন্ত সহজ ভাষায় প্রকাশ করিব। এক্ষপে, রি 
পরম পিতা পরমেশ্বরের নিকট এই সুবৃহৎ কার্ষ্যের জন্ত প্রার্থনা! করিয়! আগামী. 
ইৈশাঁখ হইতে ধারাবাহিক ক্রমে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল । চিকিৎসকমণ্ডলী 
ও জনদাধারণে এ বিষয়ে আঁমাদের তথ্যাদি সংগ্রহ দ্বারা সাহাষ্য করিলে খিশেষ, | 
উপকৃত হইব 

ঠ্্ট মাসের প্রথমেই আমরা অশ্বথ ও শালী 'তরু সম্বন্ধে গালা, 
প্রকাশ করিব। যদি কেহ এই সকল বুক্ষাির ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদিগকে 
জ্ঞাপন করেন তাঁহ। হইলে কৃতীর্ঘ হইব । | 
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মাঘ মাসের স্থাস্থ্য-সমাচার পত্রিকায় *ন্থাস্থয-সন্ন্বীয়” প্রগ্নের উত্তর কি ব্যক্তিগত 
ভাঁবে কি সাঁধারণ ভাবে প্রদত্ত হইবে জানিয়া গ্রাহক ও পাঠক বর্গ বড়ই আহলাদিত 
হইয়াছেন । অনুগ্রহ প্রকাশে নিম্নলিখিত গ্রশ্নটার য্থায্থ উত্তর দানে আমাঁদগকে 
“বাধিত করিবেন । 
আহার, নিদ্রা! ও ব্যায়াম,,শরীর রক্ষার্থ তিনিই এ ভাবে মেব্য। পল্লীগ্রামে 
্ফুল্র সংখ্য। খুবই কম-_মধিকাংশ স্থলে বাঁলকদিগকে ১. হইতে ৪ রী পরত 
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দুরব্তী স্কুলে যাতীয়াত করিতে হয়। বেলা! ৯টার সময় পেট ভরিয়া আহার করিয়া 
দৌড়াদৌড়ি করিয়া ক্কুলে যাঁয্স পরে ৪টার পরে খাঁলি পেটে আবার বাঁড়ীতে 
ফিরিয়া আসে । এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ অনিবাধ্য । কিন্তু অবস্থার 
বিপর্ধ্যয়ে এতদ্বতিরিক্ত কিছুই তাহাদের সীধ্যায়াস্ত নহে এমতাবস্থায় কিরূপ ব্যায় 
ভাঁহাঁদের অনুষ্টেয় বা আদৌ অনুষ্ঠেম কি না? গ্রীক্থাবকাশের পূর্বে এপ্রিল, মে 
এই ছুই মাস প্রাতঃকাঁলে স্কুল তয় কাঁরণ দারুণ গ্রীল্মবশতঃ ঢুইগ্রাহর বেলায় স্কুলের 
কাঁধ্য চলিতেই পাঁরে না। প্রাতঃকালে ৬টা হইতে ১*ট1 পর্য্যন্ত কুল হয়__ 
পরে সেই ১ষ্টাঁর পরে ছাত্রগণ যখন তাঁহাদের ৩।৪ যইল দুরবর্তী গৃহে প্রত্যাবৃত 
হয় তখন তাঁহাদের ক্লেশ অবর্ণনীয় । এই সময়ে ছেলেদের প্রায়ই সর্দিগর্দি, হর 
এবং সারাটা! বৎসর একই ভাঁবে কাঁটিয়! যায়। এই অবস্থার স্ব স্ব গ্রামে বিকালে 
তাঁহারা খেল! করে। ইহ! স্বাস্থ্যের পক্ষে কত্তদুর অনুকূল জানাইবেন। 


আপনার পত্রিকায় ছা ত্র'ও তাভাঁদের স্বাস্থা-সন্বন্ধীয় কর্তব্য বিষয়ে বিশদ আঁলৌচন" 
হইলে সাঁধারণে বাঁধিত:হইবে | 
খবদ--. 
, শ্রী নরেন নাথ চক্রবর্তী । 
[712,050 7655072 79152. 


উল এ 


আহারের পর কিয়ৎকাঁল বিশ্রাম না করিয়। রৌদ্রের সময় ৩1৪ মাইল দুরবর্ভী 
স্মালে খাওয়া বাঁলকদিকের পক্ষে কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ 
অনিবাধ্য । পরিপাঁকের সময় পাঁকম্থলীতে অধিক পরিমাণ রক্ত সঞ্চালনের আবশ্যক, 
এই সময় ব্যায়াম বাঁ অধিক চলাফেরা করিলে রক্ত পাকস্থলীতে না যাইয়। অজ 
প্রতাঙাদিতে চালিত হয় এবং ইহাতে প্দরপাঁকের ব্যাঘাত হয়। এজন্য আহারের 
পর এক ঘণ্টাফাঁল বিশ্রাম না:করিয়! অধিক দুরবর্তী স্থানে গমনাগমন উচিত নহে । 
, বাঁলকদিগের আহারের সময় একপভাবে নির্ধারিত কর! উচিত যেন তাঁহারা বিশ্রামেক্ট 
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জন্য এই অবসর পাঁয়। ইহাতে গৃহস্থের কিছু অন্ববিধা হইতে পারে কিন্তু বালকদিগের 
স্বাস্থ্যের তুলনায় এ অসুবিধা ধর্তব্য নহে। স্কুলে পৌছিয়া অন্তত ১*।১৫ মিনিট . 
কাঁল বিশ্রাম করিয়া! পাঁঠে মন নিবেশ কর! বর্তব্য। 

ঘে সকল বালককে ৩1৪ মাঁইল হীটিয়] স্কুলে ধাঁতয়! আসা! করিতে হয় তাহাদের 
' অপর-/কোন্রূপ ব্যায়ামের বিশেষ আবশ্যক নাই । চলিবাঁর সমর ব্যায়াম করিতেছি 
এই ধারণা মনে বাঁখিলেই যথেষ্ট বাঁয়াম করা'হইবে । এই সম্বন্ধে আমাদের ভাদ্র. 
মাসের স্বাস্থয-সমাচারে প্রকাশিত "অঙ্গচালনা” নাঁমক শ্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । অপেক্ষাকৃত 
অদ্দিক বয়স্ক: বাঁলকেরা স্কুল হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যার সময় কিছু ব্যায়াম করিতে পারে |. 
সকলের পক্ষেই বৈকাঁলে সন্ধা পর্য্যন্ত মুক্ত স্থানে বাঁযু সেবন প্রশস্ত । প্রীতঃকালে 
স্গল করিযা! বৈকাঁলে সাঁমান্ত ব্যায়াম করা যাইতে পারে। 


রত 
মাননীয় মহাশয় ৫ 
»..*%.*%* ১ নাভিতে তৈল দিলেঠোট কাটেনা ইহা সত্য 


কিনা । নাভির সভিত ঠোটের [97)919192809] ও 47800001091 সম্বন্ধ কি? 
স্বস্থা-সমাঁচারে ইহার উত্তর দিয়। সুখী করিবেন। 

২। এদেশে লোকে মাথা নেড়! করিয়া টিকির কাছে একটু চুল রাখে। 
বাঙ্গালীদের টিকি নাই বলিয়া, বণ করে বলে টিকি না থাকিলে হিন্দু নয় মুসলমান । 
টিকি রাখার কোন চ170 58010881021 05069910 বা! উপকারিতা! আছে কি না? 
বা না রাখায় কোঁন ক্ষতি আছে কি ন!/ 

৩। মাথা নেড়া কর! উচিজ্বন! বড় চুল রাখা উচিত কিসে বেশী লাভ 
কিসে ক্ষতি হয় ( ও 15141 2০6৬৮ র পক্ষে) । 

৪) বাঙ্গালীদের কোন 162৫ 01655 নাই, জগত্তের সকল জাতীর আছে 
ইহার [115107% কি? বাড়ীর বাহির হইলে [159 1655 ব্যবহার উচিত কিনা? 
হাঁনিকর ন। উপকাঁরক ? 

যথাবথ উত্তর প্রকাশিত হইলে বাধিত হব | বিনীত-_ 


শ্রীকুমারেক্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় 
* 'হিস্লপ কলেজ, নাগপুর । 


ছি ০ পিসি লি এল, শি 
৪ তি 3 


তই পিস্তীটি 
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ঘ 


১। নাভিতে তৈল দিলে ঠেঁট না ফটিবাঁর কোনরূপ কারণ জানা নাই । 
২। টিকি রাখ! ধর্মমূলক সংস্কার মাত্র । ইহাঁর সহিত স্বাস্থ্যের কোন সম্বন্ধ নাঁই। 
৩। চুল অধিক বড় রাঁখিলে নানা প্রকার অন্ুবিধা আছে; মথ। পরিস্ার 


'বাঁখিবার জগ্ত অধিক যত্রের আবশ্তক হর; ক্মানের পর চুল শু হইতেও অনেক 
' সময় লাগে । অনেক সময় ছোট করিয়া চুল কাটিলে ম'থ| ধর! সারিতে দেখা যাঁর। 
মগ্তক মুণ্ডন করিলে সামান্ত কারণেই মন্তর্ষে আঁঘাত লাঁগিবাঁর সগ্তাবন। এবং 
যৌছে চলিবার পক্ষেও বিশেষ অনুবিধা হয়। 


মাথার টুর রাখা বা না রাঁখায় মানসিক বা শারীরিক শক্তির কৌন ব্যতিক্রম 
হয় ন|। 
১8৪1 [৩৪ 015১5এর [11980 আমাদের জানা নাই। 
বৌন্্র কিনা বৃষ্টিতে 'বাঁহিবে যাইতে হইলে মন্তকে আবরণ থাঁক| বাত্রীয়। 
অস্ত সময়ে স্বাস্থ্যের হিস!বে টুপি, পাগড়ী গ্রতত্তির কোনই আবশ্যক নাই। 


মান্যবরেধু- 

আধিব্যাণি ক্রিষ্ট, রোগশেক জর্জরিত বঙ্গদেতে দেশোন্সতির প্রথম সোপান 
স্বরূপ স্বাস্্যোমমতি উদ্দেশ্তে প্রচারিত ্াস্থা-সমাচারগএর আবির্ভাব নিদাঘতপ্ত 
মরুপ্রদেশে নখীন নীরদের স্তাঁয় প্রতিভাত হইতেছে । _ দীর্ণ জীর্ণ শীণ বঙ্গবাদীগণ 
নির্দল পানীয়জলে শুক্ককণ্ঠ শীতল করিবার জন্ঠ তধিএনেত্রে ন্ৰ ব আবিভূতি জলদজালের 


প্রতি তাঁকাইরা আছে। বিধাতৃবধানে বা -মমাচার” স্পথে স্পরিচালিত 


হইয়া নিজ সছুদেস্য সাধনে সমর্থ হউক, দেশের অশেষদ্ধ উপকার দ্বার] সফলতা 
লাঁড বরুক, এই অপূঃপতিত অমামুষপূর্ণ দেশকে সমুক্নত, শীস্তমঘ় ও মনুষ্যত্ব পূর্ণ 
করিয়া নুতন ভাবে স্থজিত করুক ইহাই একান্ত প্রার্থনা! । | 
বর্তমানে চাঁরিদিকেই স্থাস্থযোক্টতির ঠা চলিতেছে, গভর্র্মেটেও ইহার জন্ত 
নানাপ্রকার উদ্চে/গ আঁয়োজন এবং নানাবিধ ভাঁবে এই সমস্ত কার্যে সাহাধ্য প্রদান 


৭:36 
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করিতেছেন। এ সমস্ত লক্ষণ অবশ্যই শুভ ও আঁশীপ্রদ বলিতে হইবে । এই 
শুভ অবসরে স্বাস্থ্য-সমাচারের প্রকাশে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবার বিশেষ 
সম্ভাবনা । বিশেষতঃ এই পত্রিকাঁয় যেরূপ সাধারণের বোপগুম্য ও চিন্তীকর্ষকভীবে 
প্রবন্ধাদি লিখিত :ততেছে তাহাতে দ্েশবাঁপী ইহা হইতে মহত উপকার 


তন খর্যখ্ট আশা করিতে পাঁরেন। 
ইংরাঁজিতে একটা এ্রবাদ আছে প্রতিকার আরোগ্য লাঁভ অপেক্ষা শতগুগে 
শেষ্ঠ। এই স্বিজ্ঞ বচন অনুসারে পত্রিকার কর্তৃপক্ষ রোগ হইতে মুক্তিলাভ অপেক্ষা : 
রোগ প্রতিকারের চেষ্টায় অগ্নক মনোধোগী দেখিয়া আমরা পরম সুখী হইয়াছি |" 
দেশবাঁপী সকলে সমভাবে উদ্ভোগী না হইলে দেশের স্বাস্থ্যোল্নতি যে অসম্ভব তাহা 
বলাই বাহুল্য, এজন্ত একার্য্যে সকলেরই নিজ নিজ সাধ্য ও যোগ্যতা অনুসারে 
যোগদান প্রার্থনীয় । জ্ঞানবান এ বিষয়ে জ্ঞনদান করুন, কণ্ধী প্রকৃত হিতকর 
কার্য্যের অনুষ্ঠান করন, শিক্ষক ইহ।র শিক্ষা প্রদান করুন, ছঠত্র সেই শিক্ষা সাদরে 
গ্রচ্ণ করুন, ইহাই স্বাস্থ্যোন্নতির বিধানের প্ররুষ্ট পথ। 
দেশে কোন নূন সংস্কার আনয়ন করিয়া দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিতে হইলে 
সবিষ্য বংশপর নবীন যুবক ও বালকগণের মধ্যে তাহার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন । অতএব দেশে স্থাশীভাবে স্বাস্থ্যে্িতি বিধান করিতে হইলেও শৈশব 
সময় হইতেই দেশবাসীদিগকে ুইরূপ শিক্ষিত ও চালিত করিতে হইবে৷ তাহীর! 
নিজেরা এই নৃতনভাঁবে অভ্যস্ত হইয়া গেড়ে এবং পরে পুত্র পরিবারকে সেইভাবে 
প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিলে তবেই ্টর্নগ্র দেশের গতি পরিবর্তিত ইইয়া আকাজিচত 
কার দৃঢস্থাপিত হব) তই তসন্ত বিবেচনা করিয়াই প্রকৃত স্থাস্থযোক্তির 
ভন্তস্থাপন মানসে স্থানীয় পল্লীর্সমাজুর অধীনে হুগলী জেলার অন্তর্গত জীরাট 
বলাগড় গ্রামে কছ়েকটী "ব্যায়ামাগার” প্রতিটিত হইয়াছে । আমাঁদিগের দরিজ্ 
দেশের ও রুগ্ন, দুর্বল দেশবাঁসীবর্গের উপযোগী করিবার জন্যই তাহাতে সাধ্যমত 
্বক্টব্যমসাঁধ্য ও দেশীয় ব্যায়ামীদিরই ব্যবস্থা হইয়াছে । "শ্বাস্থ্য-সমাচার” পত্রিকার 
এ বিষয়ে পোঁধকতা! ও আগ্রহ দেখিয়া আঁমরা এই দীন সানুষ্ান সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতে সাহসী হইম্বাছি। | 


৫৭০ স্বাস্ছ্য-সমাচার ॥ 


সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সুবিধার জন্য এই ব্যায়ামাগাঁরের কার্ধ্য লৈকাঁঙ্তে 
দেড় ঘণ্টাকাঁল হইয়া! থাকে । 


প্রথম অর্দঘণ্টা-_উনকধ স্থানে বা পুম্পোগ্ভান মধ্যে বসিয়া নির্দি 
হইতে নীতি ও ধর্ম বিষয়ক প!ঠ পড়া হয় এবং সে বিষয়ে আলোচনা করা হয় । 
দ্বিতীয় অর্দঘণ্টা__-শ্রেণীবিভাগে ডান্বেলঃ মুদগীর বা বার (১2121121028 
সহযোগে নিয়মমত ব্যায়াম করান হয়। যাহার পক্ষে যেরূপ ব্যায়াম উপযে'গী 
বা পছন্দ স্বেচ্জান্ুসাঁরে তাহাঁর জন্য তাহাই নির্দিষ্ট হইয়! থাঁকে। ব্যায়াম শেষে 
সকলে একত্রে ডিল শিক্ষা করিয়া থাঁকে । 


তৃতীয় আর্দধঘণ্ট1_বয়স ও শক্তি অনুসারে শ্রেণী বিভাঁগে হাঁড়ড়ুড় বা চুকপাঁটি, 
গিজে৷ বা হিঙেদদীড়ি এবং তাঁলামারামারি ও ভেকলম্ফ 'প্রভৃতি দেশীয় খেলা 
হইয়া থাকে । শেষোক্তগুলি অল্প বয়্ষ বাঁলকদিগের জন্যই নির্দিষ্ট । 

সব্বশেবে ১০।১৫ মিনিটকাঁল সকলে একত্রে মিলিত হইয়া সংস্কৃত বা বাঙ্গাল! 
ক্তবন্তরোত্রাদি পাঠি করিয়া কাঁধ্য শেষ করে । 

এই প্রকারে সাঁমান্ভভাবে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও ধণ্ম বিষয়ক শিক্ষা 
সামগুস্তে প্ররূত স্ুুশিক্ষা ও পুর্ণ স্বাস্থা-বিধাঁনের চেষ্টা করা হয়। 

কিন্তু এই সমস্ত নিয়মীনুষাঁয়ী ব্যায়ামের নীরসতার জন্য ও দেশীয় ক্রীড়াগুলির 
ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিশ ব্যাঁড্মিন্টন্‌ প্রভৃত্বি বিদেশীয় ক্রীড়ার স্তাঁয় নয়ন ও জদয় 
রঞ্জন শক্তি না থাক!য় অনেক সময়ে বায়ামীগারের কার্যাহানি হইয়া থাঁকে, প্রাদই 
সভাগণের উতৎসাঁহ ও উপস্তিতি:সমভাবে থাকে না; কিন্ত আমর! স্বল্প বায়ে দেশী 
বাঁলকগণের উপযোগী হৃদয়গ্রাহী, ' কৌতুহলো দীপক জীড়ার সন্ধান করিতে পাকি 
নাই। এজন্য এ বিষয়ে আঁপনাদিগের ন্যায় সুবিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সহায়তা প্রার্থনা 
করি। 'এ সম্বান্ধে মন্তব্য প্রকাশ ও ৮৬০ আলাচন। প্রভৃতি দ্বারা রূতি সাধ্য সমু 
বায়াঁমপ্রণালী নির্দেশ করিয়া সেই মতে নার রাজালাময় আদর্শ ব্যারাঁমাগারের 

প্রতিষ্ঠা দ্বারা বাঙালীর জীবন গঠনে যত্র কফিল যে খদ্দের ও স্বজ।তির মহত 
কল্যাণ করা হইবে ইহা শুনিশ্চিত । আখ করি এ বিষয়ে আপনাদের যন্ত্রের ক্রি 
হইবে না। নিবেদন ইতি-_ বশন্বদ__ 
শ্রীযামিনী কান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। 
সম্পাদক । 


.. স্বাস্থ্য-সমাচারের পাঠকবর্গ এই পত্রের উত্তরে নিজ নিজ অভিমত লিখিয়' 
পাঁঠাইলে পরে তাহা প্রকাঁশ কর হইবে। 


অর রততিরলও টি রিনা) 





গভর্ণমেপ্ট 'ও রোগ প্রতিকার ৫৭১ 


গভর্ণমেন্ট ও রোগ প্রতিকার । 


 ভ্ভীরতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভায় সা'রজেন জেনারেল লিউকিস্‌ সাহেব কতকগুলি 
+€ 4৫বোগু /সন্ন্ধে আঁলোঁচনী করেন লিউাঁবস্‌ সাহেব দেখাইয়াছেন ষে ম্যালোরিয়াই, 
আমাদের দেশে অন্ান্ত রোগ অপেক্ষা অধিক মৃত্যু ও স্বাস্থ্য হাঁনি ঘটাইতেছে। 

ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে ফালেরিয়ার প্রকোপ প্লেগ ও বিসুচিকা অপেক্ষা 

অধিক এবং ভারতবর্ষে এমন কেন প্রদেশ নাই যেখানে হল্স বিশ্তর ম্যালেরিয়া 

নাই । ভারত গভণমেপ্ট মাঁজেরিহ়া দমনের জগ্ত বিশেষরূপ চেষ্টা করিতেছেন । 

গভর্ণমেণ্ট ম্যালেরিয়া বিস্তৃতি ও কারণ নির্ণয়ের জন্ বিভিন্ন প্রদেশে ৮ জন বর্ধচারী 

নিযুক্ত করিয়াছেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে ম্যালেরিয়া প্রকোপ ভাঁন করা 

যাঁইতে পারে ইহীরা দেই সম্বন্ধে নাঁনীবূপ পন্থা অনুসন্ধান করিতেছেন। এই সকল 
অনুসন্ধানে যে ব্যঘ হইবে ভারত গভর্মেণ্ট ভাহা বন করিতে প্রস্তুত আছেন। 

ই উদ্দেখ্টে মন্াঁজে ২৮১০** টাঁকা এবং বোস্বায়ে ৫৯১**০ টাকা মঞ্জুর 
করিয়াছেন । সিন্দ ও কাঁনাঁড়া প্রদেশে ২১১৩৮* টাঁকা দেওয়৷ হইয়াছে। 


বঙ্গদেশের অবস্থা অন্ত প্রদেশ হইতে বিভিন্ন । জঙ্গল ও গাছ পালার আধিক্যের' 
জন্য বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া আঁধক | জঙ্গল পরিষ্কার করিলে ম্যালেরিয়া কমে কিনা 
দেখিবার জন্য গভর্ণমেপ্ট রে *** টাঁকাঁ সগ্তরর করিয়াছেন । যুক্ত 
প্রদেশে সাহীরনগুর, লাগিনা, ৫ বৈরানা, মিরাট প্রভৃতি স্থানে ম্যালেরিয়া, 
সম্বন্ধে জা লন সাহারনুর নাগিন ও কোঁশ প্রদেশে মশক 
ধ্বংসের জন ১৮০১০ ০* টাঁক। মগ্বকরিয়াছেন। | 

পাঞ্জাবে পলগয়াল নগরে ম্যালেরিয়া অধিক এবং এই স্থানের ম্যালেরিয়া 
দুরীকরণীর্থে ৩৫,**০ টাকা দেওয় হইয়াছে । 

ন্মদেশে কিয়াীকপু নগরে ম্ালেরিয়। নিবারণের জন্য কি উপায় অবলম্বন করাঁ 
উচিত সে সম্বন্ধে তথাকীর ম্যালেরিয়া কমিশন কতবগুলি উপায় নির্দেশ করিয়াছেন । 
দিল্লী নগরেও ম্যালেরিয়াঁর অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হইয়াছে । এবং কি উপাঁয় অবলম্বন 


৫৭৯ ব্বাস্থ্য-্লমাচার 


করিলে ভারতের নৃতন রাধানীকে ম্যালেরির।শৃন্ঠ করা যাইতে পাঁরিবে তাহা স্থিরীকত 
করা হইয়াছে । গভর্থমেন্ট এতদ্য তীত অন্থান্ত স্থানেও ম্যালেরিয়া স্থন্ধে অনুসন্ধান 
করাইতেছেন এবং আবশ্যক হইলে অরও অর্থন্যয় করিতে রাজি আছেন। 

যান্্াজে ম্যালেরিয়া সমিতি অভিমত" প্রকাশ করিয়াছেন যে ধান্ত ্ষেত্রাদি ন্‌ 
ম্যালেরিয়াবাহী মশক শাবক জন্মাইবাঁর জন্ভাবন1 অল্প। এক্ষণে কিরূপ সা 
জমিতে ম্যালেরিয়াঁবাহী মশক জন্মাইতে পারে সে মম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতেছে । 
কোন কোন জীব এই মশক শাঁবকের শত্রু এবং কোন ওষধের সাহাঁষ্যে যশক 
্শীবক ধ্বংদ করু! বাইতে পাঁরে তাহারও অনুসন্ধান চলিতেছে । 

ম্যালেরিয়া ঘমিতিতে অব্যাপক ভাউলেট সাহেব কীট পতঙ্গাদির বৃদ্ধি ৃত্বি 
অস্বদ্ধে একটা প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি বলেন যে মশক প্রভৃতির বিশেষে বিবেচন। 
শক্তি নাই। ইহারা যন্ত্র চালিত পুত্তলিকার স্াঁয় গন্ধ, বর্ণ প্রৃতির দ্বারা আকৃষ্ট 
হইয়। দংশন করিয়া থাকেশ। আমরা যদি কোঁন কোঁন অবস্থায় মশককুল আকুষ্ট হয় 
নির্ণয় করিতে পারি তাঁহ। হইলে মশক ধৰংসের বিশেষ সুবিধা হইতে পাবে । 

ভারতবর্ষে পীতজ্বর ( ৬৩]1০৬ 15৮০7) নাই । কিন্তু পানামা খাল কাট! 
'হুইলে এই পথে ভারতবর্ষে পীতজ্্বন আসিতে পারে । পীতজ্ঞর সাধারণ মশকের- 
দ্বার! সংক্রামিত হয় এবং রোগ-বীজাণু-ুক্ত-মশক জাহাজে পণ্য দ্রব্যাদির সহিত 
সহজেই ভারতবর্ধে আনিতে পারে । এই মকল জার্গ'জকে ভারতবর্ষে আসিতে হইলে 
'স্হনলুলু বন্দর দিয়া আদিতে হয় এবং এই ত্র বিশেষ রূপ পরীক্ষা না করিয়া 
“্ভাহা ছাড়া হয় না। আজকাল যে পট % জাহাজ আসে তথাঁকাঁর জল বায়ুর 
 স্ণে জাহাজস্থ সমস্ত মশকই মরিয়। যায । এই৮ কারণেই" ভুত এতদিন পীতজর 
ব্আমে নাই। ভারতীয় বদর সমূহে যাহাতে শক বংশ বৃদ্ধি 'ন! পায় তাহার 
ব্যবস্থা কর! উচিত। বন্দর ও ভগ্নিকটস্থ স্থানে ভাগ! টিন, টব, বোতল, বাক্স, 
_ শীপ। প্রভৃতি পড়িয়া থাকিলে তাহাতে জল জমে ও মশক উৎপন্ন হ। চৌবাচ্ছ 
মশক জন্মাইবার পক্ষে প্রশস্ত স্থান। ২৪ ঘন্ট। কল্পে জল থাকিলে: চৌবাচ্ছার 
্আবশ্বাক হয় না এবং মশক জন্মাইতে পারে না এবং নানাগ্রকারে পরিষ্কার 
"পরিচ্ছন্নতার ও বিশেষ সুবিধা হয় । | 


গভর্ণমেন্ট ও রোগ প্রতিকার। ৫৭৩ 


গভর্ণমেণ্টেরস্বাথ্যমভা প্লেগ সম্বন্ধে দুইটা বিষয় লক্ষ্য করিয়াঁছেন। 
(১ম) শঙন্ত ভাতার, সমূহ হইতেই গ্রেগ বিস্ৃতি লতি করে। 


' (২য়) এক বদর প্লেগ যে পল্লীতে সর্বশেষে দেখা দেয় পর বংসর সেই. 

ন ভ্তেই প্রেগ প্রথম আরস্ত হয়। 'প্যারেল ল্যাবরেটরীতে” পরীক্ষার. 
দ্বারা স্থির হইয়াছে যে গ্রেগ বীর শস্তাদির মধ নিহিত থাঁকে এবং মুবিকের দ্বারা 
সংক্রামিত হয়। শগ্ত নষ্ট না করিয়া কি প্রকারে প্লেগ বীজাণু নষ্ট করা হইতে 
প'রে দে স্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে । যে গরীতে শেষে প্লেগ দেখা দিমছে 
সেই পল্লীর উপর এ্লেগ কর্মচারীগণের বিশেষ জন্গ্য বাঁথা উচিত। 


কালজর সন্ধান্ধ অনুসন্ধানের জন্য গভর্ণমেষ্ট এক সমিতি গঠন করিয়াছেন). 
সারজেন জেনারল ব্যানারমেন ইধাঁর সভীগতি। পরীক্ষা যতদুর অগ্রসঃ হইয়াছে 
তাহাতে বোধ হয় যে ছারপোকাইি এই রোগের বীজাণু বছন ঝুরি থাকে। এই 
রোগ দ্বন্ধে কৌন বিষয়েই আমাদের ভাঁল রূপ জানা নাই। 


মেজীর গ্রীগ্‌ কলের! সম্বন্ধে এই স্থির করিয়াছেন যে রোগী আরোগ্য হইবার 
পরও তাহার মলে কলেরা বীজাণু নিত হয় এজন্য এরপ ব্যক্তি কলের! সংক্রমণের, 
সহায়ন্কা করে। | 
ুসববাক্তি কলের! রোগীর সপৈর্শে আঁনিলে নিজে গীড়িত না হইয়াও কলে 
রোগ ব্যাপ্ত করিতে গারে। মক্ষিষার ই কলের! সংক্রামিত হইগ থাকে। 


কলেরা, আমার প্রভৃতি নব পানীয় জলের সাহাষ্েই সংক্রীমিত হয় 


ডি ৯ মল নি্ছর বোন সহ উপায় নিরধান? 


করিতে বলিজেছেন। 


রর ০ 
ং ৯ পে 171 রা নী 
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